ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ROT ধক হাউল ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৯ 


বিদ্যাসাগর রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড ) 
প্রথম প্রকাশ 
২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬, ১২ আশ্বিন ১৩৭৩ 
একশত ছেচল্লিশতম জন্মদিবস | 


জা 
tan ts L 166 a 


॥ দশ টাকা ॥ 


প্রকাশক ঃ শ্রস্থনীলকুমার মণ্ডল ৭৮।১ মহাত্ম| গান্ধী রোড কলিকা'তা-ন। প্রচ্ছদ ও 
' a অলংকরণ £ শ্রীগণেশ ay | ব্লক নির্মাত। : ব্লকম্যান প্রসেস, BE ফটো! এনগ্রেভিং। 
GBH ও. আলোকচিত্র মুদ্রণ : ইম্পেসন্‌ হাউস ৬৪ সীতারাম ঘোষ BE কলিকাতা-৯। 
dad: তৈফুর আলি মিয়া এণ্ড anya | মুদ্ৰক শরীক্ষীরোদ চন্দ্র পান নবীন সৰস্বতী 

প্রেস ১৭ ভীম ঘোষ লেন কলিকাতা-৬ | 


সূচীপত্র £ 


ভূমিকা ও আলোচন! 
মুখবন্ধ 
e Res ভাষ| ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৩) 
ব্যাকরণ কৌমুদ্দীর বিজ্ঞাপন (১৮৫৩, ১৮৫৪) ১৮৬২) 
“শকুন্তল| (১৮৫৪) 
বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন| এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৫) 
বর্পরিচয় (প্রথম ভাগ ) [১৮৫৫] 
বর্ণপরিচয় ( দ্বিতীয় ভাগ ) [১৮৫৫] 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
দ্বিতীয় পুস্তক (১৮৫৫) 
“কথামালা (১৮৫৬) 
এচরিতাবলী (১৮৫৬) 
চিঠিপত্র (শিক্ষা-বিষয়ক পত্রাবলী ) [১৮৪১-১৮৫৩] 
পরিশিষ্ট 
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ( বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত ) 


বিদ্যাসাগর 

শকুত্তলাঁর প্রথম টাইটেল 

সংস্কৃত কলেজ (১৯৬৬) 

সংস্কৃত কলেজে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর মূতি 


ভূমিকা 


১: 
ইতিপুর্বে-প্রকাশিত ‘বিদ্যাসাগর রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমর! বাংলা 
গদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম যুগের ( ১৮৪৭-৫৩ ) 
যংকিঞ্চিং দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর স্বরূপ বিচার করেছি | বক্ষ্যমাণ খণ্ডে ১৮৫৩ সাল থেকে 
১৮৫৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত তার বিবিধ গ্রন্থ ও অন্তান্ত রচনার পরিচয় গ্রহণ 
প্রসঙ্গে তীর ভাষারীতি ও মনঃপ্ৰকৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব । বিদ্যাসাগর 
বাংলাদেশের পক্ষে যে বিধাতার ‘আধপ্রয়োগ’ তাতে সন্দেহ নেই । তবে একটা 
কথা স্বীকার্ধ যে, যে-যুগে রামমোহন, মাইকেল ও বন্ধিমচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল, সেই যুগে 
বিদ্যাসাগরের মতে! বিশাল ব্যক্তিত্বের জন্মও সম্ভব হয়েছিল। বস্তুতঃ উনবিংশ 
শতাব্দী বাঙ্গালীর মনে-প্রাণে যে দিব্যদাহ হুষ্টি করেছিল, উল্লিখিত সারস্বত-সাধকের| 
তারই এক-একট| অগ্নিক্ষুলিঙ্গ বলে বিবেচিত হবেন ৷ অগ্নির ধর্ম আলোক দান ও 
উত্তাপ স্থাষ্টি। বহ্নিধর এই নব-প্রমিথ্যুসগণ নিজ নিজ বক্ষপঞ্জরে আগুন জালিয়ে 
জাতির তামসিক অন্ধকারকে দূর করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উনিশ শতক 
এদের প্রত্যেকের হৃদয়েই প্রশ্ন wR করেছিল, আত্মার সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছিল। 
শতাঁবীর স্ষিস্কদ্‌ পথের প্রান্তে বসে যেন দুরূহ প্রশ্নের বীজ ছড়াচ্ছিল, আর এর! সেই 
প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে, কেউ ধর্মসংস্কারে__নানা 
ভাবে নান! প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন এবং সে জবাবের বাহন হয়েছিল বাংল! গন্য | 
তাই এই যুগে বিশুদ্ধ সারস্বত আনন্দের জন্য যেমন গন্থসাহিত্যের প্রয়োজন হয়েছিল, 
তেমনই আবার নানাবিধ বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকে বাংলা গদ্যকে প্রয়োগের চেষ্টা 
হয়েছিল। বাংলা গদ্যের এই দ্বিবিধ মূতি আলোচ্য খণ্ডের বিদ্যাসাগরের রচনায় চমৎকার 
ফুটে উঠেছে। 

এখানে আমর! ‘সংস্কৃত ভাষ| ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত বিষয়ক প্রস্তাব ( ১৮৫৩); 
“কুন্তল” ( ১৮৫৪ ), ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
(১৮৫৫ ), এঁ-দ্বিতীয় পুস্তক ( ১৮৫৫ ), “কথামালা? ( ১৮৫৬ ), ‘চরিতাবলী’ (১৮৫৬) 
তার এই প্রধান গ্রন্থগুলি এবং কয়েকখানি গ্রন্থের ভূমিকাংশ আঁলোচিনা Faq 
এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রধানতঃ ছাত্রদের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি তার 
মৌলিক সাহিত্য-প্রতিভাকে সঙ্কীৰ্ণ খাতে অর্থাৎ স্কুল কলেজী শিক্ষায় বইয়ে দিয়েছেন ৷ 
১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সাল এবং তার পরেও তিনি নান| স্থানে মডেল স্কুল স্থাপনে ব্যস্ত 
ছিলেন, এবং তাঁরই সঙ্গে বালকদের পাঠ্যপুস্তকের কথাও চিন্তা করছিলেন। সেই 


৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সময়ে সংস্কৃত কলেজ, নর্ম্যাল স্কুল, চার জেলায় নেদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ) 
মডেল স্কুল স্থাপন প্রভৃতি গুরুতর ব্যাপারে ব্যস্ত থেকেও তিনি বাংল! গগ্ভানুশীলনে 
শিথিল-প্রধত্ব হননি । অবশ্য বিশুদ্ধ সাহিত্যচৰ্চ| না করে তিনি গ্ধকে বাঁলকদের 
শিক্ষা্দানকার্ষে নিয়োগ করেছিলেন। অলস সাহিত্যচৰ্চায় প্রবৃত্ত a) হয়ে -বরং সে 
প্রতিভাকে শিক্ষাসম্প্ৰসারণে প্রয়োগ করবেন, তার মতো মানৰহিতত্ৰতী ও কর্মযোগীর 
পক্ষে সেটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক | এই পর্বে কিছু মৌলিক রচনা, কিছু পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীর 
গ্রন্থ, কিছু-ব| সাহিত্যরসসংক্রান্ত অন্ধবাঁদকর্মে তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। বিধবা- 
বিবাহের বৈধীকরণ ব্যাপারে তিনি প্রতিপক্ষের কুযুক্তি খগ্ডনের ay অতিশয় মূল্যবান 
তথ্যসমৃদ্ধ যে দুখানি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন, তাতে শুধু নিজের মত প্রচারই নয় 
তার সঙ্গে ছিল অসাধারণ যুক্তিনিষ্ঠা, বিচক্ষণতা ও দূরদশিত|। আমরা এখানে এই 
পর্বের মধ্যে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব | 


is 
‘সংস্কৃত ভাষ| ও সংস্কৃত সাহিত্য ||স্বিষয়ক প্রস্তাব’ (১৮৫৩) তীর প্রথম মৌলিক ও 


স্বাধীন রচনা কোন গ্রন্থের অন্তবাদ নয়। যারা বিদ্ধাসাগরকে শুধু অন্থবাঁদকরূপে 
দেখতে অভ্যস্ত তারা এই পুস্তিকা থেকে তাঁর পরিচ্ছন্ন স্বাধীন রচনার নমুনা পাবেন | 
আজও আমরা যে সাধু গগ্ঠরীতি ব্যবহার করে থাকি, এই পুস্তিকাঁয় তারই I 
না দেখা যাবে 

এই পুল্তিক| একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য | প্রথমতঃ দেশীয় ভাষায় য় সংস্কৃত সাহিত্যের 
ইতিহাস রচনার এই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা | দ্বিতীয়তঃ এর থেকে সংস্কৃত সাহিত্য 
বিষয়ে বিদ্যাসাগরের অভিমত ও সিদ্ধান্ত জানা যাবে। ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য- 
শাঙ্তবিষয়ক প্রস্তাব বিদ্যাসাগর cine একটি বক্তৃতার বধিত at | বেথুন সৌসাইটিতে 
তিনি এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, পরে তাঁকেই কিছু সম্প্রসারিত করে 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। 

ভারতপ্রেমিক ও বাঙালীর স্কহ্ৃদ্‌ জন এলিয়ট fee ওয়াটার বেথুন ( বীঠন) সাঁহেবের 
মৃত্যু হয় ১৮৫১ সালে ১২ই আগস্ট । তার অনুরাগী দেশীয় ও বিদেশী গণ্যমান্য 
ব্যক্তির| তৎকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশনের সম্পাদক ডঃ এফ. জে. মৌয়াট সায়েবের 
নেতৃত্বে ১৮৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে মিলিত হয়ে মৃত 
মহাত্মার স্মৃতি রক্ষার জন্য একটি আলোচনা-চক্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। এরই নাম বেথুন 
সোঁসাইটি। এতে স্থির হয় যে, এই সংস্থায় বাংলা, উৰ্দু" ও ইংরেজী--এর যে-কোন একটি 
ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হুবে। 


ভূমিক] 3 
পাঁচজন ইংরেজ এবং উনিশ জন বাঁঙালীকে নিয়ে গঠিত এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
স্বয়ং বিদ্যাসাগর, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার স্থৰ্যকুমার গুডিভ চক্ৰবৰ্তী, 
ৰামগোপাল ঘোষ, জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুর, দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
প্যারীচীদ মিত্ৰ --এবং আরও অনেকে | একাদিক্ৰমে প্রায় চল্লিশ বৎসর এই সমিতি 
চলেছিল। এর মাসিক অধিবেশনে গণ্যমান্ত ব্যক্তিরা নানাবিধ বিষয়ে প্রবন্ধাদি 
পড়তেন; তার কিছু কিছু সমিতির মুখপত্রে প্রকাশিত হত। এই সমিতির প্রথম 
মাসিক অধিবেশনে (১৮৫২ সালের ve জানুয়ারী ) ডঃ স্থৰ্যকুমার গুডিভ চক্ৰবৰ্তী 
ইংরেজীতে কলকাতার পৌর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন | দ্বিতীয় 
অধিবেশনে রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ 
পড়েছিলেন | কবি রঙ্গলালের বাংল! কবিত| বিষয়ক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ সমিতির আর 
এক মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয় I> 
বেথুন সোমাইটির কর্তৃপক্ষের দ্বার! অনুরুদ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর মাসিক অধিবেশনে সংস্কৃত 
সাহিত্য সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কেউ কেউ মনে করেন, প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকারী এই প্রবন্ধের ইংরেজী অন্থবাদ পড়েছিলেন ৷২ কিন্তু ১৮৫৩ সালের ১২ই 
মাৰ্চ ‘সংবাদ প্রভাকরে’ প্রকাশিত সংবাদে এ রকম কোন উল্লেখ নেই ৷ যথ| £ 
“বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 
বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠাসন্দীপনমূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ 
রিয়াছেন তাহা সর্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি লিপিনৈপুণ্য এবং 
ংস্কৃত বিদ্যায় বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়ের 
সভায় উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ 
প্রদান করিয়াছেন।” 
স্থুতরাং বিদ্যাসাগর বাংল! ভাষাতেই প্রবন্ধটি পড়েছিলেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
এই সমিতিতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে একাধিকবার আলোচন হয়েছিল | বিদ্যাসাগরের 
পূর্বেই রেভাঃ কুষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সংস্কৃত কাব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। 
এর পরেও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ‘প্রাচীন ভারতবর্ষের লিপি ও সংস্কৃত অক্ষরমাল!' 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। বেথুন সোসাইটি দীর্ঘ দিন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল। 


+ 


১, ১৮৫২ খ্রীঃ অন্দে রামবাগানের দত্তবংশের হরচন্দ্র দত্ত বাংলা সাহিত্যকে নিন্দা করে সমিতির 
অধিবেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন | এতে FH হয়ে রঙ্গলাল পরবর্তী অধিবেশনে বাংলা সাহিত্যের 
গুণ ব্যাখা! করে আর একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এটি পরে “বাংল! কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ’ নামে 
প্রকাশিত হয়েছিল। 

২, বিহবারীলাল সরকার-__বিগ্ঞাসাগর (9 সংস্করণ ), পৃ. ২৭* ( পাদটিকা ) 


১০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


১৮৮১ সালের ১৯শে এপ্রিল মাঁসিক অধিবেশনে যুবক রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত সংযোগে 

‘গন ও ভাব’ শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, সভার সভাপতিত্ব করেছিলেন কৃষ্ণমোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায় | 

মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে প্রবন্ধ পড়া শেষ করতে হবে বলে বিদ্যাসাগর খুব সংক্ষেপে 

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে আলোচন করেন ৷ মুদ্রিত পুস্তিকাঁটির কিছু সংস্কৃত শ্লোক বাদ 

দিলে এটি পড়তে ঘণ্টাখানেক সময় লাগতে পারে | এতে তিনি সংক্ষেপে পৌরাণিক 

অর্থাৎ ক্লাসিকাল যুগের সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন, শ্রোতাদের কাছে 

ত! অতি উপাদেয় মনে হয়েছিল | কারণ তখন পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের 

কালপর্ধায় ও বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা শুরু হলেও এদেশে দেশীয় ভাষায় এ জাতীয় 
বিশেষ কোন আলোচন। হয়নি । তাই শ্রোতৃবৃন্দ বিগ্ভাসাগরকে এই প্রস্তাব মুদ্রিত 

করতে অনুরোধ করলেন। বেথুন নোপাইটির সভাপতি ডাক্তার মৌয়াট সায়েবের 

অনুমতি অনুসারে তিনি প্রথমে দু'শ পুস্তিকা মুদ্রিত করে বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ 

করেছিলেন | এই পুস্তিকার প্রথম সংস্করণ আমর! দেখি নি। অনুমান হয়, তার গোটা 

বন্তৃতাঁটাই মুদ্রিত হয়েছিল এর পর সর্বসাধারণের জন্য দ্বিতীয় বার মুদ্ৰণের সময় 

প্রথম মুদ্রণের কপিটি অবিকল মুদ্রিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময় অপেক্ষাকৃত 

বিস্তারিত ভাবে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত Si ও সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাস লেখার 

সিদ্ধান্ত করেন, কিন্তু অবকাশের অভাবে তীর ইচ্ছ| পুরণ হয় নি। অনেকে বললেন” 
“এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, সংস্কৃত কলেজের ছাঁত্রদিগের উপকার দশিতে পারে অতএব 
ইহ পুনৰ্মুদ্ৰিত কর! আবশ্যক ; তদ্্যতিরিক্ত, অন্যান্য লোকেও এই পুস্তক পাঠ করিবার 

নিমিত্ত, aar প্রকাশ করিয়াছিলেন” ( ২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন ) এই জন্য তিনি 
বধিতাকারে প্রকাশ ন! করে “এই প্রস্তাব যথাবস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত” করেছিলেন | 

ঠিক সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বলতে T) বোঝায়, তিনি সে পন্থ| অবলম্বন করেন 
নি। “বিজ্ঞাপনে? সেকথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেছেন, “আমি বিলক্ষণ অবগত 
আহি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, কোনও রূপেই 
সেরূপ হয় নাই | বস্তুতঃ এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত সাহিত্যশীস্ত্রের অন্তর্গত কতিপয়, 
qaaa গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে 1» বেথুন সৌসাইটিতে এক ঘণ্টার মধ্যে 
পঠিত প্রবন্ধে এর চেয়ে বেশী আলোচনা! কর] সম্ভব ছিল না । 

সন-তারিখ ধরে সাহিত্যের ক্রমিক অগ্রগতি ও বিবর্তন নির্দেশ পাহিত্যর ইতিহাস 
রচনার সর্বোতকষ্ট প্রণাঁলী। বিদ্যাসাগরের এই পুস্তিক। প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ম্যাক্স, 
ফেডরিক wala A History of Ancient Sanskrit Literature ( 1859 ) 
প্রকাশিত হয়। তাঁর ও আগে হোরেস হেম্যান উইলসনের The Theatre of the 


—— বল 


ভূমিকা ১১ 


Hindus (1826 ) প্রকাশিত হয়েছিল । বিদ্যাসাগর সনতারিখঘটিত বিবর্তনের দিকে 
ai গিয়ে প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের রীতিতে পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে 
বিষয়ভেদে শ্ৰেণীবিন্যাস করলেন। অর্থাৎ সাহিত্য বিবরণীকে chronological না করে 
topical ভাগ করলেন | এর কারণ বেথুন সোসাইটির ACSIA) অনেকেই সংস্কৃত 
সাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন না। তাদের কাছে সর্বপ্রথম সংস্কৃত 
সদগ্রস্থর দৃষ্টান্ত দিয়ে এই বিশাল সাহিত্যের প্রতি তাদের কৌতুহল আকর্ষণ করাই 
বিদ্যাসাগরের উদ্দেশ্য ছিল। এই জন্য তিনি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত 
উদ্ধৃত করে এর প্রতি শ্রোতাদের চিত্ত আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। 
এই পুস্তিকার প্রথমে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্যের কিছু দৃষ্টান্ত 
দিয়েছেন। তার মতে, “সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্র, কি মধুর, কি কর্কশ, কি 
ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান স্থন্দরবূপে সম্পন্ন হইয়| উঠে” ( বিদ্যাসাগর 
রচনাবলী, ২য়, পৃ. ৫)। সেই Fal প্রমাণের জন্য তিনি শিশুপালবধ, নলোদয়, 
কিরাতার্জুনীয় ও ভট্টকাব্য থেকে অন্থুপ্রীম ও যমকের বিচিত্ৰ দৃষ্টান্ত দিয়ে কাদম্বয়ী, 
রঘুবংশ প্রভৃতি শ্রেষ্ট গ্রন্থ থেকে সরল-ললিত-মধুর বাঁক্রীতির উল্লেখ করেছেন | এই 
দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, এদেশের পণ্ডিতদের মতে, এ ভাষা এদেশের “আদিম, 
নিবাসী লোকদিগের ভাষা| হয়” (বি. র. ২, পূ ৫)1৩ কিন্তু মুরোগীয় পণ্ডিতের! 
বলেছেন যে, সংস্কতভাষী লোকেরা সর্বপ্রথম ঈরাণে এসে বসবাস করে; তার পর 
সেখান থেকে তাদের কিছু ভারতে, কিছু-বা অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
“ব্‌ একজাঁতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত হইয়া হিন্দু, গ্রীক, রোমক, জর্মন 
প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; এবং ওঁ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রূপান্তর 
প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, ইটালিতে ala, জর্মীনিতে 
arta প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে 
এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে, উহাদিগের পরস্পর 
কোন সম্বন্ধ আছে ইহা আপাততঃ প্রতীয়মান হয় না। কিন্ত এই সমস্ত যে 
এক মুলে ভাষার পরিণাম বিশেষ মাত্র, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই ৷” 
(বি. র. ২. পৃ. ১২-১৩ ) 
এখানে cet যাচ্ছে; তিনি সংস্কৃত ভাষার বিবর্তন ও উত্স সম্বন্ধে অনেকটা 
ম্যাঝস্যুলার-পন্থী। ম্যাক্স ম্যুলার বিগ্ভাসাগরের কিছু পুর্বে এক খানি গ্রন্থে (0% 
the Veda and Zend Avesta, 1847 ) ভারতীয় আধভাষার মূল রূপ যে ইন্দো- 


৩, এই ভূমিকায় আমাদের প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে “বি. র- ৯, 
এবং ‘বি. র. ২' এই ভাবে উল্লিখিত হবে । 


১২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


যুরোগীয় ভাষা তা প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন | তিনি প্রাচীন ঈরাণ এবং প্রাচীন 
ভারতের ভাষা, নরগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির Yaris আলোচনা করে আঁ্ষভাষার মুল 
সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপিত করেন । কিন্তু সংস্কৃত ভাষার যথাৰ্থ স্বরূপ, উৎস, 
পরিণামঘটিত তীর অধিকাংশ আলোচন! বিস্ঠাসাগরের এই বক্তৃতার পর প্রকাশিত 
হুয়। ১৮৫৬ সালে তার Comparative Philology এবং ১৮৬১-৬৪ সালের মধ্যে 
প্রকাশিত Lectures on the Science of Language-4 তিনি আদি-ইন্দো-যুরোপীয় 
ভাষার কথা তুলনামূলক ভাষাতাত্বিক বিশ্লেষণের দ্বার! ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন ৷ 
বিদ্যাসাগরের উক্ত প্রবন্ধ রচনার পুর্বে এ দেশে এ ধরনের ভাষাতাত্বিক আলোচনার 
wants হয় নি। এখানে তিনি ম্যাক্স, ম্যুলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত 
মোটামুটি মেনে নিয়েছেন গ্রন্থের উপসংহারে তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত 
স্বীকার করে নিয়ে জানিয়েছেন, 
“ইমুরোগীয় পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্ত অন্য ভাষার 
মূলনিৰ্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্মোভেদে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং এই পৃথিবী 
যে নান! মানবজাতির আবাসস্থান, তাঁহাদের কে কোন শ্রেণীর অন্তৰ্গত, কে 
কোন দেশের আদিম নিবাসী লোক; কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়| কোন 
প্রদেশে বাপ করিয়াছে ; ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে sive করিয়াছেন ৷ কিন্ত, 
যুরোগীয় শববিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন গযন্ত 
এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই,ডাক্তর মোক্ষমূলর সংস্কৃত 
ভাষাকে সকল ভাষার ভাষ! বলিয়| নির্দেশ করিয়াছেন।”(বি. র. ২, পৃ. ৪৫) 
এখানে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বৈজ্ঞানিক ভাষা গবেষণা। এবং ভাষাতত্রের 
নবদিগন্ত আবিষ্কারের প্রতি বিদ্ধাসাগরও আকৃষ্ট হয়েছিলেন ৷ এ বিষয়ে তার মানসিক 
Ont বিস্ময়কর | দেবভাষ। যে দেবলোক থেকে খসে পড়ে fa, পরস্ত এর পিছনে 
নৃতাত্বিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে এবং ংস্কৃতভাঁষী নরগোষ্ঠী বহির্ভীরত থেকে 
ব্ৰহ্মবৰ্তে পদাৰ্পন করেছিলেন, অষ্টাদশ-উনিশ শতকের ভারততা্বিক পাশ্চাত্যপণ্ডিতদের 
এই অভিমত বিদ্যাসাগর মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 
ভাষাতব্বের যে সমস্ত প্রমাণের বলে মুরোগীয় পণ্ডিতের! ইন্দোযুরোপীয় ভাষাগেঠীর 
আত্মীয়তার সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তার সমস্ত সংবাদই রাখতেন 
এবং তুলনামূলক ভাষাতবের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর যৌক্তিকতাও স্বীকার করতেন। 
কিন্ত সেই সমস্ত পারিভাষিক ভাষাতাঁবিক আলোচনার জন্য তখনও বাংলাভাষা 
যথেষ্ট উপযোগী হয় নি বলে তিনি যুরোগীয় পণ্ডিতদের দিদ্ধাস্তটুকু গ্রহণ করেছিলেন, 
কিন্তু তাদের যুক্তির ধার! বিস্তারিত আকারে বিশ্লেষণ করেন নি। 


ভূমিকা! ১৩, 


এর পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের অলঙ্কারপ্রস্থপন্মত শ্রেণী ও তার দৃষ্টান্ত নিয়ে 
আলোচনা করেছেন । তাঁর অবলম্বিত এঁতিহাধিককাঁল হল মোটামুটি পৌরাণিক 
বা ক্লাসিকাল যুগ থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ রচনাকাল পর্যস্ত। অবশ্য তিনি বৈদিক 
সাহিত্য, উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত সম্বন্ধে কিছু বলেন নি; বেদ থেকে 
রামায়ণ-মহাভারত রচনার কাল, অর্থাৎ প্রাক্‌-পৌরাণিক যুগকে আলোচনা থেকে 
বাদ দিয়ে শুধু পৌরাণিক যুগের সংস্কৃত কাব্যনাঁট্যা্দি নিয়ে আলোচন! করেছেন | 
বোধ হয় প্রাক্‌-পৌরাণিক কালের সাহিত্যাদি বেথুন সোসাইটির সভ্যবুন্দের ততটা 
PFI হবে না অনুমান করে তিনি অপেক্ষাকৃত পরিচিত কবি ও গ্রন্থ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
আলোচন! করেছিলেন | 

যুরোগীয় রীতিতে সাহিত্যের ইতিহাস লেখার প্রণালী বিদ্যাসাগর তীর বক্তৃতায় 
অন্ুরণ করেন নি। কালিক বিবর্তনের চেয়ে এ সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ শ্রেণী 
ধরে আলোচনাই ছিল তীর উদ্দেশ্য | সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের মতো তিনি পৌরাণিক 
যুগের সংস্কৃত সাহিত্যকে প্রধানতঃ ছু'ভাগে (শব্যকাব্য ও দৃশ্ঠকাব্য ) বিভক্ত করেন। 
এর পর তিনি শ্রব্যকাঁব্য ও দৃশ্তকাঁব্যকেও বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত করেন। 
এর পর তিনি এই যুগের শ্রব্যকাব্যকে এই ভাবে বিভক্ত করেনঃ ৫) মহাকাব্য, 
2) খণ্ডকাব্য, (©) কোষকাব্য, (৪) গগ্কাব্য, (৫) চম্পুকা ব্য দৃগ্যকাব্য ছয়ভাগে 
fase: (১) কালিদাস, (২) ভবভূতি, (৩) শ্রীহর্ষ, (৪) শৃদ্রক, © বিশাখদের, 
(৬) ভট্টনারায়ণ । উপাধ্যানের মধ্যে (১) awa ও (২) হিতোপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হয়েছে । Bork সনতারিখঘটিত বিবর্তনের চেয়ে তিনি বিভিন্নশ্রেণীর 
সংস্কৃত কাব্যনাটে;র পরিচয় দিতে অধিকতর Gar হয়েছিলেন। ইতিহাসে 
তার যেরকম নিষ্ঠা ও আকর্ষণ ছিল, তাতে তিনি ইচ্ছা করলে সনতারিখ ও যুগ 
ধরে ক্লাসিকাল সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিবৃত্ত রচনা করতে পারতেন কিন্তু বেথুন 
সোসাইটির একঘণ্টাব্যাগী বক্তৃতায় তিনি সনতাঁরিখ ও যুগবিভাগ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ 
শ্রোতার কাছে সংস্কৃত সাহিত্যের অপুর্ব রত্বভাগাঁর তুলে ধরেছিলেন | কারণ সে 
সভার শ্রোতার! সমাজের বিখ্যাত ও জ্ঞানীগুণী হলেও সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ 
সুপরিচিত ছিলেন al | অবশ্য Ratata ক্লািকাঁল যুগের পুরাণ, wa, স্মৃতি-সংহিতা। 
ও ষড়দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি, শুধু ইঙ্গিত দিয়েছেন। বক্তৃতার জন্য afè 
অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত আলোচিনাঁর অবকাশ ছিল না। এই জন্য বক্তৃতাটি তিনি 
প্রথমে মুদ্রিত করতে চান নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, এই অতি ক্ষুদ্র “অসম্যক্‌ 
সঙ্কলিত প্রস্তাব Ary fas” না করে “প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যশান্্ 
বিষয়ক এক প্রস্তাব রচন।” করে প্রকাশ করবেন । কিন্তু নানা কাজে জড়িয়ে পড়ার জন্য 


১৪ বিদ্যাসাগৰ রচনাবলী 


এবং অবকাশ না৷ থাকার জন্য বক্তৃতাঁটাই তিনি প্রকাশ করেন । মনে হয়, তিনি পরে 
বিস্তারিত আকারে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন | 
কিন্তু নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকার জন্য তার সে ইচ্ছা পুরণ হয় নি। বাংলা সাহিত্য ও 
সংস্কৃত সাহিত্যের একথা নি পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হয়েছে | 
এই পুস্তিকীয় বিদ্যাসাগর সাধারণ iwi ও পাঠকের জন্য শৌরাঁণিক যুগের বিখ্যাত 
কবি ও নাট্যকারের গ্রন্থের সমালোচনামূলক পরিচয় দিয়ে এর প্রতি সাধারণের 
প্রাথমিক কৌতুহল স্থষ্টি করতে চেয়েছেন। অবশ্য কাব্যপরিচয় গ্রসঙ্গেই তিনি সর্বদা 
অলঙ্কার শাস্ত্রের নির্দেশ মেনে চলেন নি, নিজের যুক্তি-বুদ্ধি অনুসারে অধিকাংশ 
সমর বিচার-বিশ্লেণ চালিয়েছেন এবং প্রয়োজনবোধে কোন কোন স্থলে সংস্কৃত কাব্য- 
নাট্যের প্রথর সমালোচন! করতেও FS হন নি। মহাঁকবিদের মধ্যে কালিদাসকেই 
তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আমন দিয়েছেন এবং তাকে বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের অন্যতম বলে 
গ্রহণ করে তার কাল সম্বন্ধে বলেছেন, “Reals উনবিংশতি শত বৎসর পুর্বে প্রাদুভূ্তি 
হইয়াছিলেন” ( বি. র. ২. পৃ. ১৫ )। কালিদাসের শকুন্তলা সম্বন্ধে তিনি সবচেয়ে বেশী 
স্ততিবাদ করেছেন। তার মতে “কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুত্তল সম্বন্ধে অলৌকিক 
পদার্থ” (এ. পৃ, ৩৬ )। মাইকেল মধুক্দন যে দৃষ্টিতে মিণ্টনকে দেখতেন ( মাইকেলের 
মতে, “Milton is divine” ) কাঁলিদীসের প্রতি বিষ্ভাপাগরেরও সেই জাতীয় শ্রদ্ধা 
ভক্তি faa | তিনি উইলিয়ম জোন্স্‌ কৃত শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদের বিশেষ প্রশংস। 
করতেন। HHA ইংরেজী শকুন্তলার জর্মান অনুবাদ করেছিলেন। মেই জর্মান অনুবাদ 
পড়ে মুগ্ধ গ্যয়ঠে শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তার ইংরেজী অঙ্গবাঁদ 
অনেকেরই জানা আছেঃ 
Wouldst thou the young year’s 
Blossoms and the fruits of its decline, 
And all by which the soul is 
Charmed, enraptured, feasted, fed ? 
Itself in one sole name combine ? 
I name thee, O Sakoontola | and 
All at once is said. 
বিদ্যাসাগর গ্যয়ঠের ইংরেজী অনুবাঁদকে এইভাবে বাংলায় অনুবাদ করেছেনঃ 
“যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ 
চিত্তের আকর্ষণ বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ গ্রীতিজনক 
ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক 


--ই 
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নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; তাহা! হইলে, হে অভিজ্ঞান 

শকুম্ভল ! আমি তোমার নাম নির্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই নকল বলা! 

হইল |” (বি. a. ২য়. পৃ. ৩৬)৪ 
কালিদাসের কাব্য ও নাটকের বিশেষ প্রশংসা করলেও বিদ্যাসাগর কোন কোন 
সংস্কৃত কবির যুক্তিপূৰ্ণ সমালোচনাও করেছিলেন। শিশুপালবধের তিনি নানা দোষ 
ক্ৰটি দেখিয়েছেন। নৈষধচরিত, ভষ্টিকাব্য, রাঘব-পাণ্ডবীয় প্রভৃতি সম্বন্ধে তীর যুক্তি- 
পূৰ্ণ মন্তব্য এখনও নিপুণ সমালোচনা বলে গৃহীত হতে পারে । নৈষধচরিতের অনেক 
স্থান পাঠ করে যে, ‘অসন্তুষ্ট ও ‘বিরক্ত’ (বি. র, ২. পৃ ২৩) হতে হয়, সে সম্বন্ধে 
তিনি স্পষ্টই অপ্রসন্নতা ব্যক্ত করেছেন। ভট্টিকাব্য-কার শুধু ব্যাকরণীয় দৃষ্টান্ত 
দেবার জন্তাই কাব্য লিখেছিলেন | তীর সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য খুব যুক্তিপূৰ্ণ, “কিন্ত 
ব্য|করণীয় উদাহরণ প্রদর্শন গ্রস্থ-কর্তার যেরূপ Cory ছিল কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন কর! 
wig উদ্দেশ্য ছিল না” (বি. র. ২. পৃ. ২৪)। জয়দেবের গীতগোবিন্দের তিনি উচ্চ 
প্রশংস| করেছেন বটে, কিন্ত তীর মতে জয়দেবের রচনাচাতুরী অসাধারণ হলেও “কবিত্ব 
শক্তি তান্ুযায়িনী” (ও, পৃ. ২৫) নয়। জয়দেবকে তিনি ভক্ত বৈষ্ণবকবি বলেই 
গ্রহণ করেছিলেন, “জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিষোগসহকারে 
বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা ও ককের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন” ( এ»: পৃ. ২৫)। 
কিন্তু বড়ই বিস্ময়ের কথা, জয়দেব যে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন একথা বিদ্যাসাগর 
উল্লেখ করেন নি। কারণ জয়দেবের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, “জয়দেব 
কোন্‌ সময় প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় হওয়া দুৰ্ঘট” (এ, পৃ. ২৬ ) | 
গদ্ধকাব্যের মধ্যে বিদ্ধাসাগর বাণভট্টের কাদদ্বরীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন, “বোধ হয় 
কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষ। অধিক মনোহর রচনা বা বর্ণনা করিতে পারেন 
নাই” (এ, পৃ. o)l কিন্তু সমালোচনা AAT তিনি অগস্কচিত চিত্তে এই অপুর্ব 
আখ্যানেরও কতকগুলি ত্রুটি দেখিয়াছেন। বাপের শব্দপ্লেষ ও বিরোঁধাভীসকে 
ভারতের পুরাতন আমলের পণ্ডিতের| উচ্চ প্রশংসা করলেও তিনি এই সমস্ত বাক্‌- 
চাতুরীকে এবং “দীর্ঘ মাসঘটিত অতি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্যকে” দুরহ ও নীরস বলতে 
কুঠিত হন নি (এ. পৃ,৩১ ) দুশকুমীরচরিত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, এর “উপাখ্যান- 
ভাগ এমন অসার ও অকিঞ্চিংকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পৌঁধায় না” (প্র, পু.৩২)। 


৪, ববীন্দ্রনাথ গ্যয়ঠের এই উক্ভিকে খুব সংক্ষেপে এইভাবে অনুবাদ করেছেন £ “কেহ যদি তরুণ 
বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, CFR যদি মৰ্ত/ ও স্বৰ্গ একত্র দেখিতে চায়, তবে শকুত্তলার তাহা 
পাইবে e (প্রাচীন সাহিত্য’--“শকুম্তল|’’ ) 


১৬ বিদ্ধাদাগর রচনাবলী 


নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনির অস্তিত্ব সম্বন্ধেও তীর সন্দেহ ছিল-__"এরপ নাট্যাচার্ষ 
খে কোঁনকাঁলেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না” তার 
মতে তন্ত্রগুলির অধিকাংশই অর্বাচীন কালের রচনা । কারণ “কোনও কোনও তন্ত্র 
ইংরেজদ্দিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দেশ দেখিতে পাওয়| যায়” (ও, পৃ. ৩৫)1৫ 
বিদ্যাসাগর দৃশ্ঠকাব্য অর্থাৎ নাটক প্রসঙ্গে কালিদীসের সর্বোচ্চ প্রশংস! করেছিলেন তা 
আমরা পূৰ্বেই বলেছি । অবশ্য ভবভূতিকেও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন, কিন্ত 
এই কবির “নাটকের কথোপকথন স্থলে নেরূণ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত দৃত্ত” 
(এ, পু. ৩৭ )। তার মতে নাটকের ভাষা| সংলাপের ধরণে লঘু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 
শকুন্তলার শ্রেষ্ঠত্ব তার আদ্িরসে, উত্তরচরিতের শ্রেষ্ঠত্ব করুণরসে | “এই নাটক (উত্তর 
চরিত ) পাঠ করিলে মোহিত হইয়া ও অশ্রপাঁত করিতে হয়” (এ, পৃ. ৩৮) 
উত্তরচরিতের করুণরসের জন্য ও সীতাঁচরিত্রের প্রতি আকর্ষণের জন্য কিছুকাল পরে 
বিদ্যাসাগর মূলতঃ এই নাটকের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে ‘সীতার বনবাস’ রচনা 
করেছিলেন। করুণরসের প্রতি তার এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উত্তর- 
চরিতকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন ৷ স্বয়ং নাট্যকার ভবভূতি তাঁর ‘মালতী-মাধব’-কেই 
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাটক মনে করতেন। প্রন্তাবনীতে তিনি ARCS বলেছেন ঃ 

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং 

জানন্তি তে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈব যত্বঃ। 

উৎপৎস্ততেহস্তডি মম কোইপি সমানধর্মা 

কালোহায়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী ॥ 
যারা আমার এই নাটকের প্রতি অবজ্ঞ| দেখায় তারাই তার কারণ জানে, তাদের 
জন্য আমার এ যত্ন নয়। আমার কাব্যের cabal কোনও লোক এই অসীম ভূমগ্ুলের 
কোনিও স্থানে থাকতে পারে, অথব| কোনও কালে জন্মাতেও পারে। 
ভবভূতি ‘মালতীমাধব’ সম্বন্ধে যাই বলুন ন! কেন, তার এই নাটক “কালিদাসের 
শকুন্তলা, শ্রীহর্ষদেবের রত্বাবলী এবং তাহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক অংশে 
নান।” (ও, পৃ. ৩৮) ‘মৃচ্ছকটিক’ যে অতি প্রাচীন নাটক, এমন কি বিদ্যাসাগরের মতে 
এ নাটক মংস্কৃত সাহিত্যের সব চেয়ে পুরাতন নাটক, তাতে তার সন্দেহ ছিল ail | 
উপাখ্যান ও নীতিকথ| হিসেবে তিনি ‘পঞ্চতন্ত্ৰ' ও “হিতোপদেশ'-এর উল্লেখ করেছেন | 


৫, garata নবশতং যড়শীতিঃ প্রকাঁতিতাঃ 
ফিরঙ্গ ভাষয়। তন্দ্ৰাপ্তেষাং সংসাধনাডুবি। 
অধিপ! মণ্ডলামাঞ্চ সংখ্রাষ্ঘেপরাজিতা£ 
ইংরেজা নব a পঞ্চ লও ,জাশ্চাপি ভাবিনঃ || (CAFS, ২৩ প্রকাশ ) 
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যুরোপীয় পণ্ডিতের! দেখিয়েছেন যে, পঞ্চতস্ত্ৰের আখ্যান ঈরাঁণ, আরব এবং য়ুরোপের 
নানাদেশের আখ্যানকে প্রভাবিত করেছিল-_বিছ্যাসাঁগর সে কথার উল্লেখ করে নীতি- 
আখ্যানবিষয়ক এই গ্রন্থগুলির সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু সাহিত্য হিসেবে 
তিনি অতিখ্যাত গ্রন্থের বিশেষ প্রশংসা করতে পারেন নি, পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে তিনি 
অসঙ্কোচে বলেছেন,” রচনার মীধুধ নাই, কথা যৌজনার BIST নাই; অধিকন্ত, 
মধ্যে মধ্যে বহুতর অসার ও অসম্বদ্ধ কথা আছে। বোধ হয় কোনও বিশেষ গুণ 
নাই বলিয়াই পঞ্চতন্ত্ৰ একান্ত উপেক্ষিত হইয়া আছে।” ( ও, পু. ৪৩) হিতোপদেশের 
মধ্যেও তিনি অনেক অসংলগ্নতা নির্দেশ করেছেন আর এক প্রসঙ্গে তিনি 
হিতোপদেশের লেখকের কঠোর সমালোচনা করেছেন, “AIEE লিখিয়াছেন, 
উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি-উপদেশ দিতেছি ৷ কিন্তু মধ্যে মধ্যে আদিরসঘটিত 
এক একটি অতি অশ্লীল উপখ্যান আছে । বালকর্দিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক লিখিতে 
আরম্ভ করিয়া, কি afta, গ্রন্থকর্তা এ সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন করিলেন 
বলিতে পারা যায় ন!” (এ, পৃ. ৪৩ )। 

পরিশেষে তিনি সংস্কৃত ভাষা| ও সাহিত্যের অন্গশীলন সম্বন্ধে বলেছেন যে, সংস্কৃত 
sta না জানলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের| ইন্দোযুরোপীয় মূল জাতিতত্‌ ও ভাষাতত্ব 
সম্বন্ধে অন্ধকারেই থেকে যেতেন । “ডাক্তর মোক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার 
ভাষা বলিয় নির্দেশ করিয়াছেন” (এ, পৃ. ৪৫ )। তার কারণ, এ ভাষাই আদি 
ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষার প্রাণকেন্্র। আরও একটি কারণে তিনি সংস্কৃত ভাষার 
নত প্রয়োজনবোধ করেছে: করেছেন। বি বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার সম্যক 


ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন হতে পারবে না। এই acy তীর আরও ডি কথা 
স্মরণীয় | বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের জন্য উৎসাহী হলেও একথা স্পষ্টই 
বুঝেছিলেন যে, সাধারণ ভারতবাঁসী “বিষ্যান্ুশীলনের ফলভোগী” ন| হলে তাঁদের 
অন্তর থেকে কুসংস্কারকে সমূলে উন্ম,লন কর! যাবে Al! একথাও তিনি জানতেন, 
“হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তং প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরপ না৷ করিলে 
সর্বসাধারণের ahaa স্পষ্টই হওয়| সম্ভব নহে” (এ, পৃ. ৪৫)। প্রাদেশিক 
লোকভাষ! ভিন্ন জনসাধারণের কল্যাণ নেই--আজ থেকে এক'শ বছরেরও আগে 
বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন। প্রাদেশিক ভাষাকে সর্বকর্মক্ষম করে তুলবার জন্যই সংস্কৃত 
ভাষার বিশেষ অনুশীলনের প্রয়ো'জন-_এটাই হল তীর স্থির সিদ্ধান্ত । অবশ্য ইংরেজীর 
উপযোগিতা সম্বন্ধেও তিনি অন্ধ ছিলেন না__“ইঘুরোপীয় কোন ভাষা৷ হইতে 


পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্ধ! প্রভৃতি এ সকল প্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক” 
বি. ভূ, ২-২ 


১৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


(ও, পৃ. ৪৫ )। যুরোপীয় ভাষা থেকে জ্ঞানের কথা সংগ্রহ করে মাতৃভাষায় নিবন্ধ 
করতে হবে, তীর এ মন্তব্য যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে গৃহীত হতে পারে | 

বিদ্যাসাগর তীর পুস্তিকা দুঃখ করে বলেছেন, সংস্কৃত ভাষায় যথার্থ পুরাবৃত্ত নেই, 
একমাত্র কাঁশ্বীর-রাঁজদের কাহিনী-সংক্রান্ত “রাজতরক্দিনী'ই ( কহুলণ বিরচিত ) 
কথক্চিৎ ইতিহাসের মর্ধীদা দাবী করতে পারে | কিন্তু সে পুরাবৃত্ত “সর্বসাধারণ লোঁক- 
সংক্রান্ত ACE |” কারণ তাতে শুধু রাজবংশের উানপতনের কাহিনী বণিত হয়েছে। এই 
মন্তব্যে দেখা যাচ্ছে, যথার্থ ইতিহাস কাকে বলে, সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর আধুনিক 
ইতিহাস-দর্শনের দৃষ্টিভদ্দির অনুরূপ মত ব্যক্ত করেছেন, “কে কোন সময়ে সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কতদিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে 
কোন সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাঁকে সিংহাসনভষ্ট করিয়া স্বীয় 
ক্ষমতাঁতে রাজ্যাম্পদ অধিকার করিয়াছিলেন ; এইরূপ কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্ত 
মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে” (ওঁ, পৃ. ৪৫-৪৬)। স্থতরাং তার মতে “রাজতরদ্িণী'-তে 
যাও বা ছিটেফোট! ইতিহাসের তথ্য আছে, তাও শুধু রাজবংশ-সংক্রান্ত। তার সঙ্গে 
প্রজামাধারণের ইতিবৃত্তের কোন যোগাযোগ নেই। তাই ভারতের জনজীবনের 
পৌরাণিক যুগের যথার্থ ইতিহাস খুঁজতে হলে বেদপুরাণ, স্থৃতিদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের 
মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে। এখানে দেখা যাচ্ছে, রাঁজবুত্তকে তিনি যথার্থ 
ইতিবৃত্ত বলে স্বীকার করতে চান নি। তার মতে, লোকৰৃত্তই প্রকৃত ইতিহাস এবং 
সে সকল তথ্য সংস্কৃত গ্রন্থ থেকেই জানা যাঁবে। এ বিষয়ে তার অভিমত অনেকট। 
আধুনিক কালের AAAS | 

‘সংস্কৃত ভাষ| ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্ৰবিযয়ক প্রস্তাবে? বিদ্যাসাগর পৌরাণিক যুগের 
প্রধান প্রধান কৰি ও গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে পুরাঁতনের প্রতি মোহ ত্যাগ করে 
নিজস্ব যুক্তিবুদ্ধির দ্বার সংস্কৃত সাহিত্যবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন | সবচেয়ে বড় কথা, 
তিনি অলঙ্কারশান্রীদের পুচ্ছাগ্রভাগ ধারণ করে পূর্বস্থরীদের খনিত পথে যাত্রা করার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি, বরং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রতি অধিকতর agate 
দেখিয়েছেন এবং এদেশের রক্ষণশীল ও অযৌক্তিক পুরাতন পাগ্ডিত্যের প্রতি কোনও 
কোন সময়ে ঈষৎ ব্যঙ্গ ও বিরক্তি প্রকাশ করেছেন | “রঘুবংশ?-এর মতে| “আদি 
অবধি অন্ত পর্যন্ত সরবান্স্ুন্দর” (এ, পু. ১৫) কাব্যকেও এদেশের পণ্ডিতবৰ্গ অনেক সময় 
বিশেষ শ্রদ্ধা করেন ন! বলে বিদ্যাসাগর এদের সম্বন্ধে ব্যক্গোক্তি করে বলেছেন, “কিন্ত 
এতদেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই TIS যে, সংস্কৃত ভাষার 
সৰ্বপ্ৰধান মহাকাব্য রথুবংশকে অতি সামান্য জ্ঞান করিয়া থাকেন” (এ, পৃ. ১৫)। 
পুরাণগুলি সাধারণ পণ্ডিতশমাজে একইকালে বোদব্যাসের রচিত বলে গৃহীত হয়ে 


ভূমিক। “a 


থাকে | বিদ্যাসাগৰ যুক্তিসহ এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, “এ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির 
রচিত বলিয়। কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মে al | ধাহাঁদের সংস্কৃত রচনার ইতরবিশেষ 
বিবেচনা করিবার শক্তি আছে, তাঁহার! নিরপেক্ষ হইয়| বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, 
ভাঁগবতপুরাণ প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক 
লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, 
এক কালেও রচিত নয় । বোধ হয়, পুরাণ নাম প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমুদীয়ের অধিকাংশই 
প্রাচীন নহে” (এ, পৃ. ১৮)। 

এ দেশের নৈয়ায়িক পণ্ডিতের এত অত্যুক্তিপ্রিয় ও অন্কুপ্রাসভক্ত যে, তার! 
“নৈষধচরিত'কে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলে থাকেন। বিদ্যাসাগর পুরাতন পণ্ডিতদের এই 
ধরণের অভিমত্রও সমালোচনা করেছেন | ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতের! ‘কাদন্বরী-র যত 
গ্রশংসাই করুন না কেন, বিগ্ভাঁসাগর পুরাতন পণ্ডিতী পন্থ| পরিত্যাগ করে খোলা মনে 
বিচার করে দেখেছেন, এই অতিবিখ্যাঁত কথাগ্রন্থেও নানা ধরণের দোষ ক্রটি আছে। 
যাই হোক, ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে” বিদ্যাসাগর 
পৌরাণিক যুগের বিশুদ্ধ সাহিত্যের (‘literature of power’) পরিচয় ANIR 
সেকেলে সংস্কার পরিত্যাগ করে আধুনিক যুক্ভিবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব 
মতামত ব্যক্ত করতে পেরেছেন, প্রয়োজনস্থলে পুৰাতন পাণ্ডিত্যের সমালোচন। 
করতেও Fw হন নি,এতে তীর মানসিক বলের যথেষ্ট পরিচয় them যাচ্ছে। দুঃখের 
বিষয় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের আন্গপুবিক ইতিহাস রচনার সময় পান নি, তাই তীর 
কাছ থেকে আমরা একখানি মৌলিক গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত হয়েছি । উক্ত পুস্তিকা প্রকাশের 
(১৮৫৩) পর এক শতাব্দীরও বেশী অতিক্ৰান্ত হয়েছে, কিন্ত এখনও বাংল! ভাষায় সংস্কৃত 
সাহিত্যের প্রামাণিক ও পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হয় নি, বিস্তারিত ভাবে বিশেষ কোন 
গবেষণীও হয়নি | এতেই বোঝা। যাচ্ছে, মুখে আমাদের দেশের সংস্কৃত-পর্ডিতেরা সংস্কৃত 
সাহিত্যকে যতট! শ্রদ্ধা দেখান, অন্তর থেকে ঠিক ততটা wal বোধ করেন al | 
বিষ্ভাাগরের এ পুক্তিকাঁখানি এখনও সংস্কৃত-সাহিত্যের দিগ দর্শনী হয়ে আছে। 


৩. 

কালিদাসের প্রতি বিদ্যাসাগরের কী পরিমাণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, ইতিপূৰ্বে তার সংস্কৃত 
সাহিত্যবিষয়ক পুণ্ডিকায় কালিদাসের গ্ৰন্থালোচনায় দেখা গেছে। সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির 
আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে তার সম্পাদিত কাঁলিদাসের কয়েকখানি গ্রন্থের সংবাদ 
নিলে | ১৮৫৩ সালের জুন মাসে তার সম্পাদিত ARM প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ 
সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় “অভিজ্ঞান শকুস্তলম্-এর কাহিনীর অনুবাদ-- 


Re বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


‘কুন্তল!’ ।৷৬ এর পর তার সম্পাদনায় ১৮৬১ সালে কুমারসভ্ভবম্ঠ ১৮৬৯ সালে 
‘মেঘদূতম’ এবং ১৮৭১ সালে ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌’-এর ভূমিকা যুক্ত সুসম্পাদিত সংস্করণ 
প্রকাশিত হলে বাঙালী পাঠক কালিদাসের সঙ্গে পরিচিত হবার স্থযোগ পেল | 
বিদ্যাসাগরের মতে কালিদাস শুধু ভারতবর্ষের নন, বিশ্বেরও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার 
তিনি বিশ্বাস করতেন, “ART ক্ষমতায় ইহা ( শকুম্ভল| ) অপেক্ষা, Bees রচনা 
সম্ভবিতে পারে না1” বস্তুতঃ তীর মতে কালিদাসের “অভিজ্ঞীন-শকুস্তল? “অলৌকিক 
পদাৰ্থ” (এ. পৃ. ৩৬ ) | তিনি ব ল্লীকির দোষ নির্দেশ করতেও BS হন নি, কিন্ত 
কাঁলিদীদকে তিনি “অদ্বিতীয় কবি” বলেছেন” | শকুন্তলার প্রথম ইংরেজী অঙ্ুবাদক 
এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উইলিয়ম জোন্স কাঁলিদাসকে শেক্সগীয়রের তুল্য 
মনে করতেন গ্যয়ঠের স্ততিবাঁদ তে! আমরা পূৰ্বেই উল্লেখ করেছি। 

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে ইংরেজী সাহিত্যের গ্লাবনের যুগে শিক্ষিত বাঙালীর 
ঘরে ঘরে শেক্সপীয়রের এস্থাবলী বিরাজ করত ।৯ কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে ইংরেজী 
শিক্ষিতপমীজে সর্বত্র উচ্চ প্রশংসা প্রচলিত ছিল a) হেমচন্দ্ৰ তো শেক্স.পীয়রের 
গ্রশস্তি গাইতে গিয়ে বলেছেন, “ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি”__অর্থাৎ কালিদাস 


৬, বেঙ্গল লাইব্রেরীর তারিখ অনুসারে এ গ্ৰন্থ ১৮৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। 
প্রথম নংস্করণের বিজ্ঞাপনে সংবৎ ১৯১১ আছে--দু’তারিখের মধ্যে সামগ্রস্ত আছে। কিন্তু বিহারীলাল 
সরকার ভ্রমক্রমে ১৮৪৪ খ্রীঃ অঃ (মই ডিসেম্বর) বা ১২৪৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ বলেছেন ৷ 
(বিহারীলালের ‘বিদ্যাসাগর’, ৪র্থ সং, পৃ, ২৭৪ ) 

৭, গ্ৰান্মীকি কাব্যে পৌনরুক্ত, প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অতিবিস্তৃত বৰ্ণন! প্রভৃতি কতিপয় গুরুতর দোফ 
আছে।” (খজুপাঠ, ২য় ভাগ ) 

৮, থজুপাঠ, ওয় ভাগ । 

=, বন্ধিমচন্দ্ৰ “gar, মিরন্দা এবং দেস্দিমোনা” প্রবন্ধে ( ‘বিবিধ-প্রবন্ধ'_-১ম) বলেছেন, 
“আমাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, মিরন্দা-ফার্দিনন্দের এই প্রথম প্রণয়ালাপ, সমুদায় উদ্ধত করি, কিন্তু 
দিজ্ঞয়ৌোজন | সকলেরই ঘরে েক্ষপীয়র আছে, সকলেই মূল গ্ৰন্থ খুলিয়া পড়িতে পারিবেন ৷” 
অমরনাথও শচীন্দ্ৰের ( ‘রজনী’, ৩য় পরিচ্ছেদ ) পড়ার টেবিলে 'শেকস্পীয়র গ্যালেরি খান! টেনে 
নিয়ে ছবিগুলির ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছিলেন | বিগ্ভাসাগরও ora পীয়রের ভক্ত ছিলেন | শোভাবাজারের, 
আনন্দকুষ্চের নিকট তিনি মনৌধোগ দিয়ে শেক্সগীয়র পড়েছিলেন এবং asia শেক্স পীয়রের 
রসের মধ্যে অগাধ প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন ( বিহারীলাল সরকারের, 'বিছ্ঞাসাগর'--পৃ* ১২২-- 
১২৩)। তীর শেক্সংপীঃর প্রীতির cas চিহ্ন Comedy of Errors অবলম্বনে লেখা 'ভ্রান্তিবিলাস? | 
কেউ পরীক্ষাদিতে স!ফল্য লাভ করলে তাকে বিদ্ধাসাগর প্রায়ই শেকৰ.পীয়রের গ্রন্থাবলী উপহার 
দিতেন। মেট্রোপলিটান Rotana কৃতীছাত্র যোগেন্্রচ্র বুকে এক সেট শেলসপীয়র গ্রস্থ উপহার 
দিয়েছিলেন বাংলার প্রথম মহিলা! এম. এ. SAIA TAS তিনি শেক্স গীয়র গ্রন্থাবলী উপহার দিয়ে 
উত্মাহিত করেছিলেন। 
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শুধু ভারতবর্ষের কবি, কিন্তু শেক্সীয়র হলেন বিশ্বের কবি। এ বিষয়ে কৃষ্ণকমল 
ভট্টাচার্যের সাক্ষ্য গৃহীত হতে পারে, “একদিন কালিদাস ও শেক্স পীয়র সম্বন্ধে তাহার 
( বিদ্যাসাগর ) সহিত আলাপ করিতেছিলাম। বিদ্যাসাগর কালিদাসের এমন একান্ত 
ভক্ত ছিলেন যে, কালিদাস যে কাহারও অপেক্ষা হীন একথা একেবারেই স্বীকার 
করিতে চাহিতেন না । আমি হেমবাবুর “ভারতের কালিদাস জগতের তুমি’ একথা 
তাহাকে স্মরণ করাইয়| দেওয়ায় তিনি রাগিয়। উঠিলেন ও বলিলেন, “হেমবাবুর 
একথা বলিবার অধিকার নাই। সে ত সংস্কৃত জানে না” (পুরাতন প্রসঙ্গ, নতুন 
ংস্করণ, ১৩৭৩, পৃ. ২৯ )৯৪ 

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্ৰ শেক্সপীয়র ও কালিদীসের তুলনায় শেক্সপীয়রের ওপর অধিকতর 
গৌরব আরোপ করেছিলেন।১১ তাঁর কিছু পরে রবীন্দ্রনাথ আবার বিপরীত দিক 
থেকে বিচার শুরু করে কাঁলিদাসকে বিদ্াপাগরের মতোই সৰ্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত 
করেন (‘প্রাচীন সাহিত্য'_“শকুস্তলায়” প্রবন্ধ ) এবং মিরন্দ। ও শকুম্তল|-সংক্ৰান্ত 
বঞ্ধিমচন্দ্রের মতামতের পরোক্ষ প্রতিবাদ করে শকুস্তল! চরিত্রের অধিকতর প্রশংস| 
করেন।৯২ বিদ্যাসাগর শেক্সগীয়রের গৌরব সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না, কিন্ত 
কলিদীসের সমগ্র নাট্যকাব্য বিচার করে তাকে তিনি বিশ্বের সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সাঁরস্বত সাধক 
বলে স্থির করেছিলেন | এ সমস্ত মতামতের যুক্তিযুক্ততার মধ্যে প্রবেশ না করে এটুকু 
নিশ্চয়ই বল! যেতে পারে যে, বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বার] কাঁলিদাসকে জনপ্রিয় 
ও শ্রদ্ধার আপনে বসিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে বিদ্যাসাগর অগ্রগণ্য | সংস্কৃত সাহিত্যে 


Se একথা ঠিক স্বয়ং হেমচন্দ্ৰ সে কথা স্বীকার করে 'বৃত্রসংহার+-এর ভুমিকায় লিখেছিলেন, 
এবাল্যাবধি আমি ইংরেজি ভাষা অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, এবং সংস্কৃত ভাষা অবগত aft” 
«ভারতের কলিদান, জগতের তুমি” তার ‘নলিনী-বসন্তে’র (টেল্পেস্ট,) আগ্যাপত্রে সংযোজিত 
হয়েছিল। 

১১. শিকুস্তলা, মরন্দা এবং দেস দিমোনা’ প্রবন্ধ বন্ধিমচন্দৰ শকুত্তলার চরিত্রকে দেসদিমোনা-মিরন্দার 
তুলনায় TSE বলেছেন ৷ “গুখেলে” এবং “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌’-এর তুলনামূলক আলোচনায় তিনি 
একই মনোভাবের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, “শেকসপ্রায়রের এই নাটক ATIS, কালিগাসের নাটক 
নন্দনকানন তুল্য | কাননে সাগরে তুলনা হয় ন| |” 

১২, উভয়ের নরলতার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্ৰ মিরান্দাকে অধিকতর সরল এবং শকুস্তলাকে কিঞ্চিৎ 
coquettish বলেছেন | রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে বলেন, “বস্তুতঃ MRENA AIMS! স্বভাবগত এবং 
মিরান্দার সরলতা বহির্ঘটন! গত [ETM মিরান্দার মতো স্বতন্ত্ৰ নহে, শকুন্তলা তাহার চতুদিকের 
সহিত একাত্মভাবে বিজড়িত ৷” দু’ নাটকের তুলনামূলক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রশংসার পাল্লা 
শকুন্তলার দিকেই ঝু'কেছে, «টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেস্পেন্টে বলের দ্বারা জয়; শকুস্তলায় 
মঙ্গলের দ্বার! সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ । শকুন্ভলায় সম্পূৰ্ণতার অবসান ৷” ( চল 
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তিনি ছিলেন শ্ৰুতকীতি। পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি অজ্ঞ ছিলেন না ৷ সুতরাং 
কালিদাস সম্পকিত তীর মতামত সে যুগের শিক্ষিত সমাজে বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গৃহীত 
হয়েছিল। 

কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের আখ্যাঁনভাঁগকে বাংল! গদ্যে রূপান্তরিত 
করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরের সম্বোচের সীমা ছিল নাঁ। কারণ তার ধারণা, 
কালিদাসের এই অমর নাঁটককে দুর্বল প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশ করতে যাওয়া 
দুঃসাহসিক কর্ম। তাই তিনি তীর “শকুন্তলা” আখ্যানের ভূমিকায় ( ‘বিজ্ঞাপন’ ) 
বিনীতভাবে বলেছেন, “বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যানের সঙ্ধলন করিয়া, আমি 
কাঁলিদামের ও অভিজ্ঞান শকুন্তলের অবমীনন! করিয়াছি | পাঠকবর্গ ! বিনীত বচনে 
আমার প্রার্থনা এই, আপনারা যেন, এই শকুস্তল| দেখিয়া, কালিদাসের অভিজ্ঞান 
শকুত্তলের উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন।” কিন্ত তাঁর অনুদিত শকুন্তলার আখ্যান পড়ে 
সে যুগের পাঁঠকবর্গ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন, এট বিদ্যাসাগরের বিনয় মাত্র | তার অনুবাদে 
কাঁলিদীসের অবমাননা হয়নি | অসাধারণ নিপুণতাঁর সঙ্গে তিনি কাঁলিদাসের নাটকের 
কাহিনীর বঙ্গানুবাদ করেছিলেন | এ বিষয়ে তিনি হয়তে। কিঞ্চিৎগরিমাণে ল্যাম্ব ভাতা- 
ভগিনীর রচিত Tales from Shakespeare—<র ( ১৮০৭ ) দ্বার| প্রভাবিত হয়ে 
খাঁকবেন। ল্যাম্বের| ভাই-বোনে শেক্স পীয়রের নাটকের গ্য-আখ্যানে রূপ দিয়েছিলেন 
এবং মূলের রম যথাঁসম্তব বজায় রাখবার coal করেছিলেন | বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব এর 
চেয়ে কিছুমাত্র ন্যন নয়। অবশ্য বিনয় প্রকাশ করে তিনি বলেছেন, “Alain অভিজ্ঞান 
শকুন্তল| পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের 
কত অন্তর, তাঁহার! অনায়াসে তাহ! বুঝিতে পারিবেন ; এবং সংস্কৃতাভিজ্ঞ পাঠকবর্গের 
নিকট কালিদাস ও অভিজ্ঞান শকুত্তলের এইরূপ পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, 
কতশত বার, আমায় তিরস্কার করিবেন” ( ‘শকুন্তলার’ বিজ্ঞাপন )। কিন্তু একথা 
হ্বীকারে বাঁধা নেই যে, সে যুগে বহুপাঠক তার “শকুন্তলা” পড়েই কালিদাস সদ্বন্ধে 
অভিজ্ঞত| সঞ্চয় করতেন, যীর! “সংস্কৃত ভিজ্ঞ' ছিলেন, Slate বিদ্যাসাগরের আখ্যান 
পড়ে মূল নাটককে আরও স্থচারুভাবে বুঝতে গারতেন।৯* বস্তুতঃ শকুস্তলার 
দ্বারাই তিনি পাঁঠকমহলে যথার্থ গদ্ধশিল্পী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন__যদিও 
agaaa আগেই তাঁর অনেকগুলি গ্ৰন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল (“বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি*_১৮৪৭, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস'_-১৮৪৮, ‘জীবনচরিত’--১৮৪৯, ‘বোধোদয়’ 
১৩, *এ T তুলনা নাই | অভিজ্ঞান-শকুত্তলের সংস্কৃত যেমন মধুর” এই শকুন্তলার বাঙ্গাল! 
তেমনই মধুর । এককথায় বলি, অভিজ্ঞান শকুন্তলা পড়িয়া যাহা বুঝি নাই, ইহাতে তাহা arfa 
_ বিহারীলাল সরকার-_বিদ্টাসাগর, ( পৃ. ২৭৫) 
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---১৮৫১, ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিতাশাস্তবিষয়ক শান্ত্র-_-১৮৫৩ )। কিন্তু যথার্থ 
সাহিত্যরস ও লিগিকৌশল সর্বপ্রথম ‘শকু্তলায়’ প্রকাশিত হয়েছে ৷ এ বিষয়ে তাঁর 
এক জীবনীকার যথার্থ বলেছেন, “শকুত্তলার সমীগমে বাঙ্গাল! সাহিত্য এক অপূৰ্ব 
নূতন শ্রীধারণ করিল। বাঙ্গাল! সাহিত্য-ক্ষেত্রে কিশোরীর বাল্যলীলায় যৌবনের 
নবোদ্গম দেখা দিল । শকুন্তলায় তাহার লিপিচাতুর্ষ, রচনা মাধুর্য ও পদলালিত্য দর্শনে 
পাঠক মাত্রেই মোহিত হইয়া! গেলেন এবং চারিদিকে তাহার প্রশংসা বহু বিস্তৃত হইয়া 
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এখন দেখা থাক, বিদ্যসাঁগর কোন্‌ রীতিতে মূল নাঁটককে বাংল! কাহিনীতে রূপান্তরিত 
করেছেন | নাটকের আখ্যানভাগকে গণ্যে বিবৃত করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং 
সাত অঙ্কে বিভক্ত “অভিজ্ঞান শকুন্তলম্*-এর ঘটনাসন্নিবেশকে সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 
করেছেন। সংলাপ এবং ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রবহমান নাটকীয় কাহিনীকে গদ্যবিবূতির 
দ্বারা উপস্থাপিত করতে হলে বহু স্থলে স্বয়ং লেখককে সংযোজকের ভূমিক! নিতে হয়। 
বিদ্যাসাগর অনেক স্থলে মুল সংলাপের অনেকটা বজায় রাখলেও বিবৃতির ধরনেই 
কাহিনীর ধার! অনুসরণ করেছেন | কিন্ত প্রত্যেক অঙ্কের ঘটনাকে প্রত্যেক পরিচ্ছেদে 
বিভক্ত করাতে গগ্যকাহিনীতেও নাটকীয় সংবেগ অনেকটা রক্ষিত হয়েছে, এবং 
চরিত্রের বিকাশ ও রূপান্তর নাটকীয় হতে পেরেছে | অবশ্য মূল নাঁটককে বিদ্যাসাগর 
হুবহু নাটকীয় ,কাহিনীর আকারে পরিবেশন করেন নি । নাটকে যে কাহিনী শোভা! 
পায়, অনেক সময়ে গ্কাহিনীতে তাঁর fers থাকে না। যষেমন--মূল নাটকের 
প্রারম্ভে yaa ও নটার সংলাপ ও বৰ্ণন] বিদ্যাসাগর সম্পুর্ণ বাদ দিয়েছেন। তিনি 
ঘটনা গ্রস্থনে নাটকের কোন কোন বর্ণনাকে বাদ দিয়েছেন, বা সংক্ষেপে সেরেছেন। 
যেখানে আঁদিরসের বর্ণনা ছিল, সেখানে তিনি সেগুলিকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করেছেন। 
কারণ “শকুন্তলা” ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ হবে, এই ছিল তীর অভিলাষ ৷ 

প্রথম অঙ্কে শকুন্তলা অনস্থয়াকে নিজের বক্ষবন্ধন শিথিল করে দিতে অনুরোধ করলে 
প্রিয়ংবদ| ঈষৎ TIA বলল, “এখ পঞ্তর-কিথারইত্তঅং অত্তণে| জোব্বণং ওঁবালহ” 
(নিজের যে-যৌবন পয়োধরযুগলকে স্ফীত করে তুলছে তাকেই নিন্দে কর )। বিদ্যাসাগর 
এ আদিরষের পংক্তি একেবারে বাদ দিয়েছেন। অন্তরাল থেকে নবোততিন্-যৌবন। 
শকুন্তলাকে দেখে JIS যে-সমস্ত আদিরসের শ্লোক আওড়েছিলেন, বিদ্যাসাগর 
অনুবাদের সময় তারও অনেকট! কেটেছেঁটে দিয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কের শেষাংশে যেখানে 
wala ate) ও শকুন্তলাকে নির্জন লতাঁবিতানে একাকী রেখে চলে গেল, সেখানে 


১৪. চণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--বিদ্যাসাগর ( ১৮৯৫), পৃ ১১৯ 
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কালিদাস নায়ক-নায়িকার প্রথম সমাগম বর্ণনা করতে গিয়ে যথেষ্ট সংযম রক্ষা 
করলেও আদিরসের আয়োজনকে নিতান্ত খাটো করতে পারেন নি। নির্জন লতা- 
বিতানে উন্মত্ত gag শকুন্তলাকে আলিঙ্গনাদি করতে চাইলে সঙ্কুচিত| শকুস্তল| তাতে 
ঘোরতর অনিচ্ছ। জানালেন এবং চলে যেতে চাইলেন ৷ রাজা বললেন ঃ 
অপরিক্ষতকোঁমলন্ত যাবৎ FANII ATT যট্‌পদেন। 
অধরস্ত পিপামত| ময়! তে সদয়ং সুন্দরি গৃহতে রসৌহিন্য ॥ 

তুষার্ত ভ্রমর অপরিক্ষত ( অচুষ্িত ) কোমল নবপ্রস্ফৃটিত কুসুমের মকরন্দের দ্বারা 
তৃষ্ণ| মেটায়। ঠিক তেমনি, হে সুন্দরী, তোমার এ অক্ষত নবাধরের আস্বাদে যখন 
আমার তৃপ্তি হবে, তখন তোমাকে ছেড়ে দেব | এই বলে রাঁজা “মুখমস্তাঃ সমুন্মময়িতু- 
মিচ্ছতি, শকুন্তলা নাট্যেন পরিহরতি।” রাজা শবুস্তলার মুখ উচু করে চুম্বনের চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু শকুন্তলা তাতে বাঁধ দ্রিলেন। এই অংশের অনুবাদ বিদ্যাসাগর এইভাবে 
করেছেন? 

“অনন্তর, রাজা, «esata চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া, তাহার মুখকমল 

উত্তোলিত করিলেন। শকুন্তলা, শঙ্কিত| ও কম্পিত| হইয়া, রাঁজাকে বারংবার 

নিষেধ করিতে লাগিলেন ৷” (বি. র. ২. পৃ. ৭৪) 
চতুর্থ অঙ্কের were সুপ্তোখিত Paa স্বগতোক্তি এবং অনস্থয়| ও famia 
কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কালিদাস কাহিনীর গতি যে-ভাঁবে বর্ণন] করেছেন, বিদ্যাসাগর 
সেখানে ঘটনাকে অতিশয় সংক্ষেপে সেরেছেন--শুধু ঘটনাটিকেই বিবৃত করেছেন ৷ 
পতিগৃহে যাত্রার পুর্বে শকুত্তলীকে আঁশ্রম-তরুরাও অনেক মুল্যবান অলঙ্কার-আভরণ 
দিল--এ অলৌকিক বর্ণনা বিদ্যাসাগর সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন, শুধু সংক্ষেপে বলেছেনঃ 
“অনস্থয়| এবং ARAM, যথাসম্ভব, বেশভূষার সমাধান করিয়া দিলেন” ( এ, পৃ, ৭৮) 
অলৌকিকতার প্রতি তার যে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ন|--এ থেকেই তা বোঝা 
যাচ্ছে ।৯৫ অবশ্য অলৌকিকতা যেখানে মূল কাহিনীর পক্ষে অপরিহাধ, সেখানে 


se, দৈবপ্রভাবে তরুগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত অলঙ্কারের অলৌকিক কাহিনী বিদ্ঞাসাগর বর্জন 
করেছিলেন বলে ভার জীবনীকার রক্ষণশীল মতাবলম্বী বিহারীলাল সরকার বলেছেন? “শকুন্তলা! যখন 
দুগ্মপ্তপুরে যাইবার উদ্যোগ করেনঃ তখন তাহাকে সজ্জিত করিবার জন্য, কবি কালিদাস দেব-প্রদত্ত 
অলঙ্কারের স্থট্টি করিয়াছেন | বিগ্তাসাগরে মহাশয় ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুসন্তানের ইহ! 
আক্ষেপের বিষয় ace কি?” ( ‘বিদ্ধাসাগর', পৃ. ২৭৬) বিশেষ করে SL হিন্দুগস্তানের জন্য ভাববার 
লোক বিদ্যাসাগর ছিলেন ন! । কঠোর বাস্তববাদী ও মানবতন্ত্ৰে দীক্ষিত বিদ্যাসাগর হিন্দুর আচার- 
অনুষ্ঠানের প্রতি কিছু উদাসীন ছিলেন i “ত্রাহ্মণ্যমহিমা বা affe বুঝাইবার জন্য” কালিদাস এই 
ব্যাপারের পরিকল্পনা! করেছিলেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বিদ্যাসাগর গ্রয়োজনস্থলে যথাসাধ্য 
অলোঁকিক ব্যাপার বর্জন করতে সঙ্কুচিত হতেন না, এর থেকে তাই মনে হচ্ছে। 


ভূমিক] ২৫ 


তিনি তা স্বীকার করে নিয়েছেন। মহধি কথ আশ্রমে ফিরে এসে দৈববাণীর দ্বারাই 
কুশ্ন্ত-শকুস্তলাঁর বৃত্তান্ত জানতে পাঁরেন। এখানে দৈববাণীর সহায়তা অপরিহাধ, 
'কাজেই বিদ্যাসাগর ত! যথাযথ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু শকুন্তলার পতিগৃহে যাবার 
(চতুৰ্থ অঙ্ক ) সময় আকাশবাণীৰ কল্যাণ দান অপ্রানঙ্গিক বোধে বিদ্যাসাগর তা সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করেছেন। পঞ্চম অন্ধের শেষে পুরোহিত প্রবেশ করে রাজাকে বিচিত্র 
বিশ্ময়কর ঘটনা! জাঁনলেন--শকুন্তল| কথ-শিশ্যদ্য়ের দ্বার! পরিত্যক্তা হয়ে বিলাপ 
করতে লাগলে “স্ীসংস্থানং চাপ সৱস্তীৰ্থমারাদ্‌ উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম।” 
স্ত্রীলোকের মতো আক্ৃতিবিশিষ্ট জ্যোতি শকুন্তলাকে অপ সরতীর্থের দিকে নিয়ে গেল। 
রাজা বিস্মিত হলেও উদাসীনভাবে বললেন, «প্রাগপি সৌহস্মাভির্থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব ৷ 
কিং বৃথ| তৰ্কেণাব্বিয়াতে ৷” আর ও বিষয়ের অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি ? পূৰ্বেই তো 
আমি উপেক্ষা করেছি | বিদ্যাসাগর এই ভাবে এর অনুবাদ করেছেনঃ 
“পুরোহিত সহসা, রাজসসীপে আপিয়।, বিন্ময়োৌৎফুল্পলোচনে, আকুল বচনে 
কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! বড় এক অদ্ভূত কাণ্ড হইয়া গেল । সেই 
Jarta, আমাঁর সঙ্গে যাইতে যাইতে, অগ্গারাতীর্ঘের নিকট, আপন অদৃষ্টের 
দোষকীর্তন করিয়া উচ্চস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি এক 
জ্যোতিঃপদাৰ্থ, Beat সহসা অবিভূতি হইয়া, তাহাকে লইয়া অন্তহিত 
হইল | vial কহিলেন, মহাশয় | যাহ। প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সে বিষয়ের 
আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই ।” (বি. র. ২. পৃ৮৮) 
এই অংশ স্বীকার না করলে শকুন্তলার কাহিনী পরিণতির দিকে অগ্রপর হতে পারে না, 
কাজেই এই আলৌকিক ব্যাপার বিদ্যাসাগর বাদ দিতে পারেন fa কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্কের 
দুটি প্রধান আলৌকিক ব্যাঁপার তিনি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন | আকাশযাঁনে অদৃষ্ঠ-তাঁবে 
উপস্থিত সান্ুমতী অপসরার চরিত্র ও সংলাপ তিনি “শকুত্তলা'র ষষ্ট পরিচ্ছেদে 
একেবারে বর্জন করেছেন | আর এক স্থানে আছে, ছদ্মবেশী মাতলি Rar ধরে 
পীড়ন করতে লাগল, এবং বিদূষকের আর্তনাদে রাঁজা ব্যক্তিগত শোক ও অনুতাপ 
পরিত্যাগ করে আততায়ীর সঙ্গে যুদ্ধাৰ্থ প্রস্তুত হলেন | বিদ্যাসাগর এই আকস্মিক ও 
অতিনাটকীয় ঘটনাও বাদ দিয়েছেন, শুধু সিদ্ধাস্তটুক্‌ এইভাবে জানিয়েছেন, “এই 
আদেশ দিয়া, গ্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাঁজ| মাধব্যের সহিত, পুনরায়, “PSA 
ংক্রাত্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্র-সারথি মাতলি, দেবরথ 
লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন” (বি. র. ২. পৃ. ৯৩ ) | 
gag যখন (৭ম অঙ্ক ) নিজ পুত্র ভরতকে আলিঙ্গন করলেন, তখন তিনিই যে সে 
বালকের পিতা, এইটি ইঙ্গিতে বোবাবার জন্য কালিদাস বালকের হাতে বাধা alata 


২৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উল্লেখ করেছেন। এ রাখী হাত থেকে খুলে পড়লে, বাপ-ম| ছাড়া আর যে-কেউ 

সেই সে রাখী ছোবে তাকেই ওঁ রাখী সাপ হয়ে দংশন করবে | কিন্তু ভরতের হাত 

থেকে রাখী পড়ে গেলে এবং ছুম্স্ত ছালেও রাখীর কোন পরিবর্তন হল না। এতে : 
দুন্মন্ত ও তাপসীর| বুঝতে পারলেন, এ বালক ছুত্মত্তেরই আত্ম | এই নাটকীয় 

অলৌকিক কৌশল বিদ্যাসাগর অপ্রয়োজনীয় মনে করে পরিত্যাগ করেছেন ৷ 

নাঁটককে কাহিনীর আকারে রপায়িত করতে গিয়ে বিদ্যাাগরকে কোন কোন স্থলে 

মূলে নাটকের অনেক কবিত্বময় অংশ পরিত্যাগ করতে হয়েছে | আক্ষরিক অথচ 

সাহিত্যরমসমৃদ্ধ অনুবাদ হিসেবে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি অপুর্ব হয়েছেঃ 


মূল--ভোঃ ভোঃ সন্নিহিতান্তপৌবনতরব_- 

পাতুং ন প্রথমৎ বাবশ্ততি জলং যুদ্মাস্বপীতেযু 

যা নাদত্তে প্ৰিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্বেহেন যা NATN | 

আঁছ্যে ৰঃ কস্থমপ্ৰহ্থতি-সময়ে যস্তাঃ ভবত্যুৎ্সবঃ 

সেয়ং যাঁতি শকুন্তলা পতিগৃহং সৰ্বৈৰনুজ্ঞায়তাম্‌ ॥ ( ৪র্থ অন্ধ ) 
অনুবাদ--'এই বলিয়া তপোবনতক্লদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে 
সন্নিহিত তরুগণ ! যিনি, তোমাদের জল সেচন ন| করিয়া, কদাঁচ জলপান, 
করিতেন না; যিনি ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, ন্সেহবশতঃ, কদীচ তোমাদের 
পল্পবভঙ্গ করিতেন না) তোমাদের কুক্থমপ্রসবের সময় উপস্থিত হইলে» 
ধাহার আনন্দের সীম! থাকিত না) অন্য সেই শকুত্তলা পতিগুহে 
যাইতেছেন। তোমরা সকলে অনুমোদন কর ৷” (বি. র, ২. পৃ. ৭৮) 


অরে একটি দৃষ্টান্ত £ 
মূল_-আলক্ষ্য-দন্ত-মুকুলাননিমিত্ত_ 
হাসৈরব্যক্ত-বর্ণ-রমণীয়-বচঃপ্রবৃতীন্‌ । 
অঙ্কাশ্রয়-প্রণয়িনস্তনয়ান বহন্তে। 
agteraan মলিনীভবন্তি ॥ ( ৭ম অঙ্ক ) 
অন্ুবাদ__“আহা ! যাহার এই পুত্র, মে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার 
মুখচুন্বন করে; AS করিলে, যখন ইহার মুখমধ্যে, অর্ধ-বিনির্গত কুন্দসন্নিভ 
yee অবলোকন করে; যখন ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি অবণ 
করে ; তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়।” 
বি. র. ২য়. পৃ. ৯৬) 
এখানে অনুবাদ অনেকটা SARAH ধরনের হয়েছে, কিন্তু মূল ছেড়ে বেশীদূর অগ্রসর 


ভূমিক! ২৭ 
হয় নি। বিদ্যাসাগর অনুবাদের বহুস্থলে মুখের ভাষা ও রস বজায় রাখবার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করেছেন ৷ প্রয়োজনস্থলে আলঙ্কারিক শব্দপ্রয়োগে' ও gfe হন নি। 
শকুন্তলার অনুবাদ প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করে আমরা এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত 
করব। মূল নাটকের স্ত্রী, বিদূষক, রাজশ্যালক, রক্ষিদয় এবং Naa প্রাকৃত বাক্যের 
অন্থবাদের সময়ে বিদ্যাসাগর যযাসম্তব চলতি ও হালকা শব্দ ব্যবহার করেছেন | 
একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া! যাক £ 
মূল নাঁটক-- 
গৌতমী--( শকুন্তলামুপেত্য ) জাদে অবি লহুসন্তাবাই দে অঙ্গাই ৷ 
শকুত্ভলা__অখি মে বিসেসো। 
গৌতমী--ইমিণ| দত্তোদএণ নিরাবাহং এবব দে শরীরং হোঁহিই ৷ 
অঙ্গবাদ-_“বাছ। ! শুনিলাম, আজ তোমার বড় SRA হয়েছিল ; এখন 
কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে ? শকুন্তলা কহিলেন, ই| পিসি ! আজ 
বড় wet হয়েছিল; এখন অনেক ভাল আছি ৷ তখন গৌতমী, কমণ্ডলু 
হইতে শান্তিজল লইয়া, শকুস্তলীর নর্বশরীরে সেচন করিয়া কহিলেন» 
বাছা | সুস্থ শরীরে চির-জীবিনী হয়ে থাক |” (বি. র. ২. পৃ. ৭৫ ) 
মূল নাটকের রক্ষী, নগরপাল ও ধীবরের সংলাপ মাগধী প্রাক্কতে রচিত হয়েছে। 
বি্াসাগরও বষ্ঠ পরিচ্ছেদে এই সমস্ত সাধারণ লোকের সংলাপের ঢংটা সাধুভাষায় 
রাখলেও ভঙ্গিমাটি চলতি ভাষার অনুরূপ করেছেন। যথা = 
মূল নাটক-- 
রক্ষিণৌ(তাঁড়য়িত্বা) অলে কুম্ভিলআ! কহেহি, কহিং ge এশে মণিদন্ধণুক্কিম- 
নামহেএ লাঅকীএ অন্ুলীঅএ শমাঁশাদিএ। 
পুরুষঃ__(ভীতি-নাঁটিতকেন) ANTS ভাবমিশশে ৷ অহকেণ এরিশকম্মকাঁলী। 
প্রথমঃ__কিং কৃখু শোহণে বন্ধণে তি কলিঅ রণ! পড়িগঞহে fara | 
পুরুষঃ_ শুণহ দাণিং। অহকে শক্কাবদীলত্তস্ভলবাশী ধীবলে ৷ 
দ্বিতীয়ঃ--পাউচ্চলা, কি অস্বেহিং জাদী পুচ্ছিদে ( v অঙ্ক ) 
অনুবাদ--“নগরপাল আসিয়া! ধীবরকে পিছমোড়| করিয়া বীধিল, এবং 
জিজ্ঞাসিল, অরে বেটা চোর! তুই এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি বল? ধীবর' 
কহিল, মহাশয় ! আমি. চোর নহি। তখন নগরপাঁল কহিল, তুই বেটা 
যদি cola নহিস, এ অদ্ুরীয় কেমন করিয়। পাইলি? যদি চুরি করিস নাই, 
রাঁজ কি, qata দেখিয়া, তোরে দান করিয়াছেন? এই বলিয়া নগরপাল 
চৌকীদাঁরকে হুকুম দিলে চৌকিদার ধীবরকে প্রহার করিতে tas করিল ৷৷ 


২২৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


Aaa কহিল, অরে চৌকিদার ! আমি চোর নহি । আঁশীয় মার কেন, 
আমি কেমন করিয়া, এই আটি পাইলাম, বলিতেছি। এই বলিয়া সে কহিল, 
আমি ধীবরভাঁতি। মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া, জীবিক। নির্বাহ করি। 
নগরপাঁল, শুনিয়া, কোপাবিষ্ট হইয়| কহিল, মরু বেটা, অমি তোর জাতিকুল 
জিজ্ঞাসিতেছি নাকি ?” (বি, র. ২য়. পু. ৮৮-এন ) 
কিছু কিছু বাগভঙ্গিতেও বিদ্যাসাগর মুল্যের অনুরূপ তীক্ষ্ণ এবং লঘুরীতি ব্যবহার 
করেছেন। যেমন, বিদূষকের রসিকতা পূর্ণ উক্তি,” এম! দাণিং অনুউল| দে অন্তখণ৷”-- 
এর বিদ্ধাসাগরৰকৃত অন্থবাঁদ--“মন্দ কি, এ তোঁমাঁর অনুকুল গলহস্ত ৷” আরও কিছু 
দৃষ্টান্ত £ i 
১. বিদূষক--তিসঙ্কু বিঅ অন্তরালে fès | 
অনুঃ--কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক | 
২. সখ্যৌ-সিণেহে| পাবসঙ্ধী। 
BUCA স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া থাকে। 
৩, দ্বিতীয়া তাপদী-_এ। কৃথু কেসরিণী তুমং লঙ্ঘেই জই সে পুত্তঅং ৭ মুঞ্চেসি। 
অন্তঃ--আর যদি তুমি উহারে ছাড়িয়া ন! দাও, সিংহী তোমারে জব্দ করিবেক। 


যাই হোক এখানে সংক্ষেপে মূলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনুবাদের তুলন| দিয়ে দেখ! 
গেল, এ রকম স্থললিত গণ্য রচনা তার আগে আঁদৌ চোখে পড়ে ন|। এ বিষয়ে 
বনঙ্কিমচন্দ্ৰের মন্তব্য খুব যুক্তিসঙ্গত £ | 
“এই RSID ভাষ| প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় 
কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল | ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতান্ট- 
সারিণী হইলেও তত্র দুর্বেধ্যে। নহে | বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাবা 
অতি gaya ও মনোহর । তাঁহার পুর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাংল! 19 
লিখিতে পারে নাই, এবং Stata পরেও কেহ পারে নাই ।”__বন্ধিমরচনাবলী, 
বঙ্কিম-শতবাঁধিক সংস্করণ ; বিবিধখণ্ড, পু. ১৪২ 
এর পর বিদ্যাসাগর ‘সীতার বনবাস'-এর ভাষায় কিছু গুরুভার বাক্রীতি ব্যবহার 
করেছিলেন; কিন্তু ‘শকুস্তলা’র ভাষা! আখ্যানের আদশভাষ| হিসেবে গৃহীত হবে। 
এর বেশ কিছুকাল পরে বন্ধিমচন্দ্ৰেৱ ‘ঢুৰ্গেশনন্দিনী’ (১৮৬৫) প্রকাশিত হয়েছিল। 
এর কাহিনীর রস অদ্ভূত ও চিত্তাকর্ষী হলেও এর ভাষার কোথাও কোথাও জড়ত্ব 
রয়ে গেছে। সেদিক থেকে ‘শকুন্ভলা’র গদ্য প্রায় অনন্থক্রণীয় হয়েছে, এবং পরবর্তী 
কালের ভাষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে | wala কয়েক বছর পূর্বে তিনি 


ভূমিকা ২৯ 


“বেতাল পঞ্চবিংশতি’ ( ১৮৪৭ ) লিখেছিলেন । তার ভাষার তুলনায় “শকুত্তলা'র ভাষা 
যেমন স্বচ্ছন্দ হয়েছে, তেমনই TUNA হয়েও AIT ও স্বাধীন ধরণের রচনার রূপ 
ধরেছে | তাই বঙ্কিমচন্দ্ৰের সাহিত্যে আবির্ভীবের পূর্বেই পাঠকপমাজ 'শকুস্তলা” থেকে 
কথাসাহিত্যের রম উপলব্ধি করতে পেরেছিল । রবীন্দ্রনাথ যেমন মহাকবি 
কাঁলিদাঁসকে রসের দৃষ্টিতে বিচার করে মহাকবিকে বাঙালীর কাছে নতুন মহিমায় 
তুলে ধরেছেন (“প্রাচীন সাহিত্য’ ), বিগ্ভানাগরও তেমনি সংস্কৃতি-অনভিজ্ঞ বাঙালী 
পাঠককে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুত্তলের রমোপভোগে সাহায্য করেছিলেন | 
‘্ৰকুম্ভলা’র গণ্য-আখ্যানের দ্বারা আধুনিক যুগে কালিদীস-সাহিত্য প্রচারে তীর দান 
অদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয় | 


৪. 

সংস্কৃত সাহিত্যর মুকুটমণিস্বরূপ “geal অঙ্গুবাদের কিছু পূর্ব থেকেই বিদ্যাসাগর: 
সংস্কৃত শিক্ষা, বিশেষতঃ ব্যাকরণ শিক্ষা সুগম করবার জন্য ‘সিদ্ধান্ত কৌমুদী’ অবলম্বনে 
ব্যাকরণ কৌমুদী) রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইতিপূৰ্বে তিনি ‘সংস্কৃত ব্যাকরণের 
উপক্ৰমণিক|’ (১৮৫১) লিখে সংস্কৃত কলেজের প্রথম শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার 
সহজ পথ নির্ধারণ করেন এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে মূল্যবান দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে 
‘ৰজুপাঠ’ ( ১ম-১৮৫১, ২য়-১৮৫২, ওয়-১৮৫৩ ) AFTA করেছিলেন এবং প্রত্যেক 
খণ্ডে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কৰি ও গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু ‘উপক্ৰমণিক]” 
আকারে ক্ষুদ্ৰ এবং নিষ্শ্রেণীর বালকের উপযোগী। অধিকতর অগ্রবর্তী ছাত্র এবং 
ধার! ব্যাকরণের সাহায্যে জটিল সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবেশ করতে চান, তাদের জন্য 
তিনি চারখণ্ডে ব্যাকরণ কৌমুদী ( ১ম-১৮৫৩, ২য়-১৮৫৩, ৩য়-১৮৫৩, ৪র্থ-১৮৬২ ); 
প্রণয়ন করেন | বল| বাহুল্য দীর্ঘকাল ধরে বাংলার স্কুল কলেজের সংস্কৃত ভাষা ও 
ব্যাকরণ শিক্ষার একমাত্র গ্রন্থ হিসেবে ব্যাকরণ কৌমুদী” প্রচলিত আছে, কয়েক 
পুরুষ ধরেই এই গ্রন্থ প্রতি গৃহে স্থান পেয়ে আসছে। 

১৮৫৪ সালে 'শকুস্তলা? রচনার পর বৎসর থেকে বিদ্যাসাগর গুরুতর ব্যাপারে জড়িত 
হয়ে গড়লেন, বিধবাবিবাহ প্রচলন বিষয়ক পুণ্তিক প্রচার করে অল্পকালের মধ্যে 
চারিদিকে প্রবল আলোড়ন তুললেন | কিন্ত সেই মানসিক উত্তেজনার সময়েও তিনি 
শিশুশিক্ষ।-সংক্রান্ত বর্ণবোঁধ জাতীয় পুস্তিকা লিখবাঁর জন্য প্রস্তুত হলেন এবং ১৮৫৫ 
সালে মাত্র দু-তিন মাসের ব্যবধানে “বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ’ (১৬৫৫, এপ্রিল ) এবং 
দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৫, জুন ) প্রকাশ করে শিশুদের প্রাথমিক স্তরের পুস্তিকা রচনার 
পথ দেখালেন। 


৩০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয়ের পূর্বেও ছাপার অক্ষরে এই জাতীয় কিছু কিছু পুস্তিকা 
ৰাজারে চলত | ১৮২১ সালে প্রকাশিত রাধাকান্ত দেবের ‘বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রস্থে' নানা 
বিষয়ের সঙ্গে বৰ্ণ ও বানান উল্লিখিত হয়েছিল ৷ অবশ্য তার সঙ্গে ব্যাকরণ, ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি সম্বন্ধেও নানা পাঠ সংগৃহীত হয়েছিল ।৯৬ কিন্তু এই বৃহৎ গ্রন্থ (২৮৮ 
পৃষ্ঠায় সম্পূৰ্ণ ) শিশু বা! অল্পবয়সী ছাত্রদের আদৌ উপযোগী ছিল না। এর অনেক 
পরে স্থূল বুক সোসাইটি থেকে ‘বৰ্ণমাল| প্রথম ভাগ’ মুদ্রিত হয় ৯* এবং বোধ হয় 
১৮৫৩ সালের কিছু পুর্বে প্রকাশিত হয়; তারপর এই প্রতিষ্ঠান থেকেই “বর্ণমালা 
দ্বিতীয়ভাগ” (১৮৫৪) মুদ্রিত হয়। যদিও এর বর্ণবিন্যাসপ্রণালী বিজ্ঞানসম্মত নয়, 
তৰু এর জনপ্রিয়তা কম ছিল ন| | কারণ ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্করণে এর দশহাজার করে 
বিশহাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিল | এতে প্রাচীন ধরণের প্রণালীই অন্গম্থত হয়েছিল | 
এতেও স্বর-ব্যগ্তনবর্ণের শ্রেণীভেদ ভালে! করে দেখানো হয়নি । যুক্তাক্ষর, ত্য্যক্ষরযুক্ত, 
শ্বরান্ত ্রযক্ষর, স্বরান্ত চতুরাক্ষর, স্বরান্ত পঞ্চাক্ষর ইত্যাদি ভেদে পাঠক্রম সজ্জিত 
হওয়ার জন্য প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে তাতে বিশেষ অস্থবিধ| হবার কথা । এরপর হিন্দু 
কলেজের বাংল পাঠশালার সম্পাদক ক্ষেত্রমোহন দত্ত ১৮৫৪ সালে প্রথম ভাগ 
বৰ্ণমালা (“শিশুসেবধি” ) এবং আরও ছু'ভাগ, মোট তিনভাগে প্রকাশ করেন ।৯৮ 
অবশ্য এতেও শিশুশিক্ষাপ্রণালী বিশেষ উন্নত হয় নি। বিদ্যাসাগরের বান্ধব মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার ( ১৮৪৯-৫৭ সালের মধ্যে ) “শিশুশিক্ষা” রচনা করেন বেথুন বালিকা 
বিদ্যালয়ের জন্য । কিন্তু বর্ণমালা-সংক্রান্ত এতগুলি পুস্তিকা প্রচলিত. থাকলেও 
বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হবে। দীৰ্ঘকাল ধরে পুস্তিকা 
ছু'খানি (বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ ) সার! বাংলা দেশে 
শিশুনমাজে চলে আসছে । শোন! যায়, প্যারীচরণ সরকার এবং বিগ্ভাসাগর একদা 
সিদ্ধান্ত করেন যে, দু'জনে ইংরেজী ও বাংলায় বর্ণশিক্ষা৷ বিষয়ক প্রাথমিক পুস্তিক] 
লিখবেন | তদদন্থসারে প্যারীচরণ First Book of Reading এবং বিদ্যাসাগর ‘বৰ্ণ 
পরিচয় প্রথম ভাগ’ প্রকাশ করেন। ১৮৫৫ সালে কয়েক মাসের ব্যবধানে প্রথম ও 
দ্বিতীয় ভাগ প্রচারিত হয়। বিদ্যাসাগর মফঃস্বলে স্কুল পরিদর্শনের সময় পথিমধ্যে 


১৬, পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২ (বিনয় ঘোষ--শিক্ষক বিদ্যাসাগর ) 


১৭. এর আখ্যাপত্র এই রকম- বর্ণমালা / প্রথম ভাগ / Barna-Mala | Part 1 ৰ Calcutta / 
Printed at the Calcutta School Book Bic. 3 Press. 

১৮. এর আখ্যাপত্র এই রকম__ 

শিশু সেবধি_ বর্ণমালা! প্রথম ভাগ | বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থে হিন্দু কালেজান্তৰ্গত বাঙ্গাল! পাঠশালার 


নির্বাহক শ্রীক্ষেত্রমোহন দত্ত দ্বার! সংগৃহীত হইয়া মবমবার মুদ্রাঙ্কিত হইল। 


ভূমিক! ৩১ 


পালকীতে বসে বর্ণপরিচয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন।১৯ বিহারীলাল সরকারের 
মতে, “প্রথম প্রকাশে বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই । ইহাতে বিগ্যাসাগর মহাশয় নিরাশ 
হন; কিন্ত ক্রমে ইহার আদর বাড়িতে থাকে "°° 
বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে বিগ্বাসাগর স্বর-ব্যঞ্চন হিসেবে বাংল! বর্ণমালাকে সাজাতে 
গিয়ে পুর্ব প্রচলিত ষোল স্বর ও চৌত্ৰিশ aaa মধ্যে দীর্ঘ প্রকার ও দীর্ঘ ইকার 
বাংলায় ব্যবহৃত হয় না বলে এ ছুটি স্বরকে বাদ দিয়েছিলেন।২১ অনুম্বর-বিসর্গকেও 
তিনি স্বরবর্ণমাল| থেকে বহিষ্কৃত করে ব্যঞ্জনের অস্ততূক্ত করেন এবং চন্ত্রবিন্দুকে 
স্বতন্ত্র অক্ষরের (৬) মধাদ1 দেন। ক্ষ-কে (ক+ষ) তিনি ব্যঞ্জন বর্ণমাল। থেকে 
বাদ দিয়েছেন, কারণ এ ছুটি হচ্ছে যুক্তব্যঞ্চন, অযুক্ত ব্যঞ্চনবর্ণের প্রথমভাগে তার ঠাই 
হওয়া উচিত নয় | ড, ঢ ও য ব্যঞ্জন তিনটি পদের মধ্যে বা অন্তে থাকলে যথাক্রমে 
y, p ওয় হয়, কিন্তু স্বতন্ত্ৰ মধাদা ছিল না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এদের উচ্চারণ-পার্থক্য ও 
গঠন-পার্থক্যের জন্য স্বতন্ত্র হরফের মধাদা।দিয়েছেন | এই পুস্তিকার যষিতম সংস্করণের 
‘বিজ্ঞাপনে’ তিনি অক্ষরের উচ্চারণরীতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছিলেন। বর্ণ- 
ংযোগের সঙ্গে তিনি অর্থবহ কিছু কিছু পাঠ দিয়েছিলেন ৷ চতুর্দশ থেকে বিংশ পাঠ 
পৰ্যন্ত তিনি সৰ্বত্ৰ কোন-না-কোন প্রকার কাহিনীর উদাহরণ দিয়েছেন। সেকালের 
fofa সর্বপ্রথম কাহিনীর রস সঞ্চারিত হয় 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ” থেকে । 
এখনকার বালক-বালিকার। “কিপার গার্টেন পদ্ধতি অনুযায়ী নানাধরণের রংবেরডের 
বানান-বই পড়ে, কিন্ত এক শতাব্দীর আগের শিশুর! যখন নিরাভরণ বর্ণপরিচয়ের পর 
বৰ্ণযুক্ত শব্দ শিখত, স্থর করে পড়ত--“কর খল ঘট জল-*-অচল অধম অপর অলস 
...পথ ছাড়---জল AS Btw ধর...বাড়ী যাও”, তখন নতুন অর্থ আবিষ্কারে তার! 
নিশ্চয়ই খুশি হত শিশু রবীন্দ্রনাথও “কর খল’ প্রভৃতি বানানের তুফান পার হয়ে 
যেদিন ‘জল পড়ে পাতা নড়ে*-র কুল পেলেন সেদিন এ পংক্তিটি তীর জীবনে আদি 
কবির প্রথম কবিতা হয়ে দেখা দিল।২২ 


১৯, বিহারীলাল সব্কার-_বিগ্ভাসাগর, পৃঃ ৩৩৪ ( ৪র্থ সং) 

২০. এ 

২১. অবশ্য এদেশে কোনকালেই খু'ত ধরার লোকের অভাব হয় না। বিদ্যাসাগর কেন স্ব ও স্বরবর্ণ 
থেকে তুলে দিলেন তার জন্য চাকার কালাপ্ৰসন্ন ঘোষ ( ‘বান্ধব’ পত্রিকার সম্পাদক ), ভাটপাড়ার 
পঞ্চানন তর্করত্_এ'র! তার সমালোচনা করেছিলেন ৷ কেউ কেউ বলেছিলেন, দীর্ঘ ব-কারযুক্ত দুচি- 
একটি শব্দ বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়, ষেমন--“পিতুণ' | কিন্তু দীর্ঘ ৯ কারযুক্ত কোন শব্দই বাংলায় 
নেই, সংস্কতেই ব| কট! আছে? বিদ্যাসাগর বাস্তব প্ররোজনের দিকে তাকিয়ে বাংল! ভাষার পক্ষে 
সম্পুৰ্ণ নিপ্রয়োজন বর্ণ দুটিকে তুলে দিয়েছিলেন | 

২২, “জীবনস্থৃতি'-তে Matt বলেছেন, “আমারও শিক্ষা সেই সময় শুরু হইল কিন্তু সে কথা 
আমার মনেও নাই । কেবল ম.ন পড়ে ‘জল পড়ে পাতা ACY" | তখন “কর খল" প্রভৃতি বানানের 
তুফান পার হইয়| সবেমাত্র কুল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি ‘জল পড়ে পাত! নড়ে'_-আমার জীবনে 


৩২ বিদ্যাসাগর রটনাঁবলী। 


বিদ্যাসাগর  বর্ণপরিচয়ে অতি বিচক্ষণতাঁর সঙ্গে বৰ্ণসংযোগের দৃষ্টান্ত নির্বাচন 
করেছিলেন । প্রথম দিকের পাঠে স্বর-্যঞ্জনের সংযোগে শব্দগুলিকে শুধু স্বর ও 
ব্যঞ্জনের সংযোগ ও ক্রম-অনুপীরে সাঁজিয়েছিলেন, অর্থের দিকে সঙ্গতি রাখার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি। যথ|--অধিকাঁর--পৱরিহাপ-_পুরাতন-_অন্তধাৰন-_ 
অকুতোভয়--নিরভিমান ৷ কিন্তু প্রথম পাঠ (বি. ব. ২, ১৩৯ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য ) থেকে 
বর্ণনংযৌগের দ্বার| তৈরি শব্দগুলির মধ্যে অর্থের সংযোগ ও সঙ্গতি আনবাঁর চেষ্টা 
করলেন। ষথ|--প্রথম পাঠের--বড় গাছ--ভাল জল-_লাঁল ফুল__ছোট পাতা 
বা অষ্টম পাঠের--কাক ডাকিতেছে_গরু চরিতেছে-পাখী উড়িতেছে-_জল 
পড়িতেছে_-পাতা নড়িতেছে--ফল ঝুলিতেছে। অর্থাৎ প্রথমে শুধু শব্দের দৃষ্টান্ত দিয়ে 
পরে এক শব্দের সঙ্গে অন্ত শব্দের সংযোগে অর্থোপপত্তির দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন ৷ 
ক্ৰমে শিশু যত অগ্রসর হবে, ততই সে একাধিক শব্দের সংযোগে বাঁক্যের মধ্যে 
অনাস্বাদিত অর্থের বস খুঁজে পাবে। ছাদশ পাঠ থেকেই বর্ণের সংযোগে পরম্পর-অর্থ- 
বিশিষ্ট অনুচ্ছেদ রচনার দিকে তিনি আকৃষ্ট হলেন | বথা__চতুর্দশ ats | “আর রাতি 
নাই | ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব T | উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ VN কাপড় 
পরি । কাপড় পরিয়। পড়িতে বসি । ভাল করিয়া না গড়িলে পড়। বলিতে পারিব T ৷ 
পড়! বলিতে ন| পাঁরিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নূতন পড়! দিবেন ন| ৷” লক্ষ্য 
করলে দেখ! যাবে, এই পাঠগুলির সবই লেখাপড়া, পাঠশালায় যাঁওয়। ইত্যাদি 
সংক্রান্ত | এর মধ্যে কয়েকটি পাঠে অমনোযোগী শিথিলপ্ররুতির দুষ্ট বালকের কথাও 
আছে | ষোড়শ, (“দেখ রাম, কাল তুমি, পড়িবার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে।” ) 
সপ্তদশ ( “নবীন, কাল তুমি বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভূবনকে গালি দিয়াছিলে |” ) 
অষ্টাদশ ( “গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এম নাই কেন 1”) পাঠে অমনোযোগী 
এবং একটু দুষ্ট প্রকৃতির বালকের কথ! বলা হয়েছে এবং উদাহরণগুলি সবই শিক্ষক _ 
মহাশয়ের জবানীতে বল! হয়েছে | গুরুমহাঁশয় দুষ্ট বা অমনোযোগী ছাত্রকে পাঠে. 
অবহেলার জন্য কোথাও শারীরিক নিগ্ৰহ করেন fa ৷ স্বয়ং বিদ্যাসাগর পিতার কাছে 1 
বাল্যকালে প্রচুর শারীরিক নিগ্ৰহ ভোগ করেছিলেন, কিন্তু নিজে শিক্ষক এবং. 
শিক্ষাবিভাগের অন্যতম কর্ণধার হয়ে বালকশিক্ষার শারীরিক নিগ্রহের ঘোর বিরোধী: 
ছিলেন। শিক্ষক মহাশয়ের অপরাধী ৰ! অমনোযোগী ছাত্রকে বেত্রাঘাত করণে 
তিনি অতিশয় wa হতেন। তাই বলে ছুধিনীত ছাত্রের অশিষ্টতাকে তিনি সহা _ 


এইটেই আদি কবির প্রথম কবিত11” অবশ্য আমর! বর্ণপরিচয়ের সবচেয়ে পুরাতন যে মুদ্রণ দেখেছি 
তাতে শব্দগুলি এইভাবে আছে--''কথ| কয়। জল পড়ে । মেঘ ডাকে | হাত নাড়ে । খেল! করে।”” 
একেবারে প্রথম দিকের সংস্করণে “জল পড়ে | পাতা নড়ে" ছিল কি না জান] যাচ্ছে নাঁ। তবে অষ্টম 
যাঠের অনুনীলনে ‘পাতা নড়িতেছে’ বাক্যটি আছে। 


= 


মক] ৩৩ 


sél 


করতেন না, উচিত শাস্তি বিধান করতেন একবার দলবীধ| ছাত্রদের অশিষ্টতা দূর 
করার জন্য তিনি মেট্ৰোপলিটান ও সংস্কৃত কলেজের অনেক ছাত্রকে সরাসরি 
sifa দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরে তার] অনুতপ্ত চিত্তে ক্ষমাপ্রার্থনা করলে তিনি 
তাদের সব অপরাধ ভূলে যান। 

উনবিংশ ও বিংশ পাঠে তিনি গোপাল ও রাখালের কথা লিখেছেন । স্থুশীল-সথুবৌধ- 
গোপাল পাঁঠে সব সময় আন্তরিক যত্ববান, সকলের সঙ্গে তাদের ব্যবহারও চমৎকার | 
তাই “গোঁপালকে যে দেখে, মেই ভালবাসে ৷” কিন্তু বিংশ পাঠের রাখাল একেবারে 
গোপালের বিপরীত-__পাঁঠে অমনোযোগী, দুর্দান্ত ও খলপ্রকৃতির ‘etsy চাইল্ড? | 
তাই “রাখালকে কেহ ভালবামে না।” তাই বিদ্যাসাগর বালকদের উপদেশ দিয়েছেন, 
“সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত ।...কোন বালকেরই রাখালের মত 
হওয়| উচিত নয়।” এখানে তিনি Pema নীতি-উপদেশ মুদ্রিত করবার চেষ্টা 
করেছেন বটে, কিন্ত সকলের ভালবাস! লাভ করাই সে উপদেশের লক্ষ্য এ কথাও স্বীকার 
করতে হবে | যাই হোক আজ এক শতাব্দী ধরে অজস্র সংস্করণের মধ্য দিয়ে বর্ণপরিচয় 
প্রথমভাগ প্রচারিত রয়েছে | শিশুমন, বর্ণশিক্ষা, বানান ও শব্দশিক্ষা, একাধিক শব্দের 
দ্বার! সরলবাক্য তৈরী, সরলবাঁক্য থেকে মিশ্র ও যৌগিক বাক্য এবং বাক্য থেকে 
অনুচ্ছেদ রচন| করে তিনি শিশুশিক্ষার এক নতুন পদ্ধতি তৈরী করেন। অধুনা 
Premise অনেক পুস্তিক! বাজার ছেয়ে ফেললেও এখনও বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় 
গ্রথমভাগের প্রয়োজন ফুরোয় নি। 

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগের প্রকাশের অল্প কয়েকমাস পরে বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ” 
প্রকাশিত হয় ( ১ল| আষাঢ়, ১৯১২ সংবৎ )। এতে প্রধানতঃ যুক্তব্যগ্নের দৃষ্টান্তগুলি 
শেখান হয়েছে | যাকে সেকালে ফলা-বানান বলত, দ্বিতীয়ভাগে সেই সমস্ত দুরহ 
যুক্তব্যঞ্জনাত্মক শব্দ চমতকার বৈজ্ঞানিক রীতিতে fave হয়েছে । কিভাবে দ্বিতীয় 
ভাগ বানান পড়াতে হবে, তিনি “বিজ্ঞাপনে” শিক্ষকমহাশয়দের তার নির্দেশ দিয়ে 
লিখেছেন, “বালকদিগের সংযুক্ত বর্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ৷ সংযুক্তবর্ণের 
উদ্বাহ্রণস্থলে যে সকল শব্দ আছে, শিক্ষকমহাশয়েরা বাঁলকদ্দিগকে উহাদের বর্ণ- 
বিভাগমাত্র শিখাইবেন, অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন না। বর্ণবিভীগের 
সঙ্গে অর্থ শিথাইতে গেলে, গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষা- 
বিষয়েও আনুষঙ্গিক অনেক দোষ ঘটিবেক |” এখানে তিনি যুক্তব্যধন শেখাবার যথার্থ 
রীতি নির্দেশ করেছেন | যুক্তব্যঞ্জন আয়ত্ত করা বালকের পক্ষে২৩ এমনিতেই কষ্টসাধ্য, 


২৩, বানানশিক্ষাকারী বালকদের বয়স ৮-৯ বৎসর হবে। কারণ বিছ্যাগা?র দ্বিতীয়ভাগের চতুর্থ পাঠে 
যাদবের বয়স আট এবং পঞ্চম পাঠের নব নের বয়স নয় বৎসর বলেছেন। 


বি, ভূ, ২-৩ 


৩৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


qf ছাঁড়া পথ নেই ৷ এর ওপর যদি “Say, বাক্য, মাণিক্য, মুখ্য, 'অথ্যাতি, 
উপাখ্যান”-এর অর্থ শিখতে হয়, তা হলে শিশুপাল বধ ছাঁড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হবে al | তাই তিনি শুধু বানান শেখাতে নির্দেশ দিয়েছেন, শব্দার্থ নয়। 

বণপরিচয় দ্বিতীয়ভীগে দশটি পাঠ সংযোজিত হয়েছে। প্রথমে তিনি যুক্তব্যঞ্জনের 
দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, তারপর একটি পাঠ সংগ্রহ করে তাতে উক্ত যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার 
করেছেন | কারণ “ক্ৰমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণ বিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় 
নীরস বোধ হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক এক পাঠ দেওয়া 
হইয়াছে” (বিজ্ঞাপন )। শিক্ষক মহাশয় উক্ত পাঠগুলির “অৰ্থ ও তাৎপর্ষ স্ব স্ব ছাত্র 
দিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়! দিবেন |” এ পাঠসংযোৌজনার এই ছিল তাৎপৰ্য । এতে দশটি 
উপচ্ছেদে বর্ণ-সংঘোগের দৃষ্টান্ত দে ওয়। হয়েছে | বর্ণসংযৌগের যত রকম permuta- 
tion-combination ব্যাকরণ ও অভিধানে স্বীকৃত হয়েছে, বিদ্যাসাগর অতি 
বিচক্ষণতাঁর সজে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বস্তুতঃ সেযুগের লোকেরা যে আধুনিক কালের 
মতো হান্তকর বানান ভুল করত না, তার প্রধান কারণ বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয় 
প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ ৷ এর বানান-বিন্যাসের রীতিও চিত্তাকর্ষী। প্রথমে ছোট-ছোট 
শব্দ দিয়ে শুরু করে ক্রমে ক্রমে তিনি জটিল শব্দের বহর বাড়িয়েছেন প্রথমে যাজ্ঞা 
থেকে শুরু করলেন, “TH, কজ্জল, ASH, লজ্জিত''' | শেষ হল--‘অভিসন্ধি, আস্পদ, 
পরস্পর, স্ফটিক, আক্ষালন'-এ। শব্দপ্তুলির বিন্যাসে এমনভাবে শ্রতিমধুর শব্দের 
সাহায্য নেওয়া হয়েছে যে, শিশুমন স্থতঃই তার ধ্বনিরমে মুগ্ধ হয়ে বারবার আবৃত্তি 
করতে উৎসাহিত হয়। ফলে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির ফলে বিশুদ্ধ বানান যেমন কণ্ঠস্থ হয়ে 
যায়, তেমনই তাঁর ধ্বনিটিও মনে গেঁথে যাঁয়। “আতর, SIS, নমৰ, সম্ৰাট’--এর মধ্যে ছন্দের 
cata আছে--ষ| সহজেই ধ্বনিরূপের মধ্য দিয়ে স্মৃতির ভাগারে জমা হয়ঃ পরবর্তী 
কালেও অভ্যস্ত চোখ-কান ও হাতের গুণে বানান ভুল হবার সম্ভাবন| থাকে না। 
agfa সৰ্বশান্াণাং বোধাদপি গরীয়নী'_ অন্ততঃ বানান শিখতে গেলে একথা 
ন। মেনে উপায় নেই। ইদানীং বর্ণ-বানান শিখবার জন্য অভ রংদার পুস্তিকা 
প্রচারিত হচ্ছে। কিন্ত তবু অধুন| শিক্ষিত বাক্তিরও এত বানান ভূল হয় কেন, 
সর্বোচ্চ মাহিত্য-পরীক্ষাঁও হান্তকর বানান ভুল করেন কেন, একথা ভেবে দেখলে _ 
মনে হয়--আমর| যতই বানান সংস্কার করি না কেন, এখনও এ বিষয়ে বিদ্যাদাগরকে | 
অতিক্রম করতে পারি নি। বানান আবৃত্তি করা, স্মৃতিজাত করা, চোখে দেখা, 
কানে শোনা এবং হাতে লেখ|--এই পদ্ধতিতেই সেযুগের পাঠশালায় বর্ণপরিচয়' 
দ্বিতীয় ভাগ বালকদের পড়ানো হত। ‘উদ্ধ, জিন্ধগ, আধ্বাত, উদ্মাগম, আকাজ্ঞ।', 
প্রভৃতি বিচিত্র বানান গুলি যুগপৎ চোখে দেখে এবং কণ্ঠস্থ করে, তার রূপ ও ধ্বনি 


ভূমিক! ৩৫ 


দুই-ই শিখতে হত। ফলে কি কারণে কোন্‌ বানান হয়েছে, তার বৈয়াকরণ ও 
ও ভাষাতাত্বিক কারণ al জেনেও কেউ সহসা বানান ভূল করত না। বিদ্যাসাগর 
অতিশয় বিচক্ষণতার সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জন-যুক্ত শব্দ বিন্যাস করেছিলেন বলেই আজ এক 
শতাব্দী ধরে যুক্তব্যঞ্ননের জটিল বানানপদ্ধতি আট-নয় বংসরের বালকের পক্ষে আয়ত্ত 
করা সহজ হয়েছে। 3 

দ্বিতীয়ভাগ-পাঠার্থী ছেলেদের বয়স একটু বেড়েছে। Awa তাদের পাঠ বা 
উদ্দাহরণগুলি একটু জটিল ‘ও দীর্ঘ হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠে (‘ষ’ ফলা ও 'র? 
ফলার দৃষ্টান্ত ) শুধু স্থকুমারমতি বাঁলক-বালিকাদের পড়াশোনায় মনোযোগ দেবার 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে | তৃতীয় পাঠে aAa বালকের দৃষ্টান্ত, চতুর্থ পাঠে দুষ্ট ও 
অমনোযোগী বালকের কথা, পঞ্চম পাঠে নবীন নামে অমনোযোগী বালকের পাঠে 
মনোনিবেশ করার কাহিনী উপদেশের রীতিতে বিবৃত হয়েছে । অষ্টম পাঠে পিতা- 
মাতার প্রতি সন্তানের ব্যবহারের বিষয় বল! হয়েছে | নবম পাঠে সুরেন্দ্র নামে একটি 
বালকের বর্ণনায় দেখানো হয়েছে, সে না জেনে এবং বাঁলকবুদ্ধিবশতঃ ঢেলা ছুড়ে 
পাখী মারতে গিয়ে এক বালকের মাথায় রক্তপাত করে | শিক্ষক তাঁকে এর জন্য TR 
ভংদন৷ করলে সে নিজ অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল, তখন শিক্ষক FRB হয়ে 
তাঁকে সছুপদেশ দিলেন । দশম পাঠের সর্বশেষে গল্পটি (‘চুরি করা কদাচি উচিত 
নয়” )-তে চৌৰ্ববৃত্তির শেষ পরিণাম এবং বাল্যকাল থেকে এই কদাচার দুর করে না 
দিলে সরল বাঁলকেরও কতদূর অধঃপতন হয় এবং তার শেষে ফল কী নিদীরুণভাবে 
অভিভাবক-অভবিকাঁকে ভোগ করতে হয় তাঁর এক নাটকীয় বৃত্তান্ত এই উপাখ্যানে 
বিবৃত হয়েছে। বস্তুতঃ এটিকে আমরা যথার্থ ছোটগল্পও বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে 
একটা কথা উল্লেখ কর! যেতে পাঁরে | ভুবনের গল্প বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা নয়। 
এটি টমাস জেম্‌স্‌ অন্দিত 4789079 4BLES-এর অন্তর্গত ‘The Thief and 
His Mother'-গল্লের প্রায় স্বচ্ছন্দ অনুবাদ | 

ভুবনকে শৈশব থেকেই তাঁর মানী তাকে লালন-পালন করেছিলেন। ছেলেবেল। থেকেই 
ভুবনের কিছু হাতটান অভ্যাস হয়ে গেল। মে পাঠশালার সহপাঠীদের ছু-একখানি 
বই চুরি করে আনতে লাগল | তার মামী জানতে পেরেও স্নেহাধিক্যের জন্য তাঁকে 
কিছু বলতেন না | এই হানিকর প্রশ্রয় পেয়ে ক্রমে সে পাক! চোর হয়ে উঠল এবং প্রচুর 
চৌর্যাপরাধে“বিচারকর্ত! ভুবনের ফাসির আদেশ দিলেন।২৪ ফীপির আসামীর শেষ ইচ্ছ। 


২৪. বলাবাহুল্য চুরির অপরাধে ফাসির আদেশ অনেককাল পূর্বে (মধ্যযুগের য়ুরোপে এবং 
মুগলমানঘুগের ভারতবর্ষে) প্রচলিত থাকলেও আধুনিকথুগে লঘুপাপের গুরুদণ্ডের প্রথা রহিত হয়ে 
গিছেছে। এখানে চুরির চূড়ান্ত পরিণাম দেখাবার জন্য বিছ্যানাগর ভুবনের চৌর্ধবৃত্তির পরিণাম 
ভয়াবহন্ূপে এঁকেছেন ABSOP'S FABLES -এর AAI | 


৩৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


পুর্ণ করা হয়। ভূবন মৃত্যুদপ্তাজ্ঞ। ভোগ করার আগে মামীকে দেখতে চাইলে মাশী এসে 
খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন। “ভূবন কহিল, Wal ! এখন আর Fifer কি হইবে? 
নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একট! কথ! বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভুবন 
তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া! দাত দিয়া তাহার 
একটি কান কাটিয়| লইল। পরে ভংমনা৷ করিয়া কহিল, মানী ! তুমিই আমার এই 
ফাঁপির কারণ। যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। 
সে সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে তাহা হইলে আমার এ দশা ঘটিত না | 
তাহা কর নাই, এজন্য তোমার এই পুরস্বার |” এই গল্পটি যেমন চমকপ্রদ, তেমনি 
নাটকীয় । অভিভাঁবক-অভিভাঁবিকার স্বেহাতিশযোযের ফলে অনেক সময় তুবনের দল 
বিপথে WI | ক্রমে গুরুজনের উদাসীনতার স্থযৌগে তাঁরা ধাপে ধাপে নেমে যাঁয়। 
gas উদ্ধত চোর ভুবন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বুঝতে পারল, তার নিদারুণ 
পরিণামের জন্য তার মাপীর অন্ধ স্সেহই প্রধানতঃ দায়ী। তাই মৃত্যুর আগে 
সে মাসীর প্রতি চরম নির্মমতা] প্রকাশ করে চুড়ান্ত অকৃতজ্ঞের ব্যবহার করল। 
সে যে-চরিত্রের ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে, এবং সামনে ফাঁসির দড়ি দেখে যেভাবে 
বিচলিত হয়েছে, তাতে তার সমস্ত দু্ধর্মের মূল কাঁরণ মামীর অন্ধ স্নেহ তার এই 
রকম ধারণা হ য়াই স্বাভাবিক এই রচনাটি বালক-বাঁলিকাদের প্রতি উদ্দিষ্ট নয়, 
এ হচ্ছে তাদের অভিভাবকদের প্রতি সাবধানবাণী | ‘Spare the rod and spoil 
the child’ এবং 'লালয়েৎ পঞ্চবষাণি wast তাঁড়য়ে_ সে যুগের বালশিক্ষায় 
এই নীতিই AAS হত৷ যুরোপেও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাঁলক-বালিকাদের 
শিক্ষার সঙ্গে কায়িক দণ্ডের ব্যবস্থা অঙ্ধাঙ্গিভাবে জড়িত fea | উনবিংশ শতাব্দীর 
মাঝামাৰি বা তার কিছু পুর্ব থেকে ওদেশের বালশিক্ষায় চণ্ডনীতি ক্রমে ক্রমে হ্ৰাস 
পেতে থাকে । প্রসিদ্ধ সুইডিশ শিক্ষাবিদ জোহান হাইনরিখ পেন্তালোৎজি ( ১৭৪৬- 
১৮২৭ ) এবং জার্মাণ শিশুশিক্ষাবিদ্‌ ফ্রেড fat উইলহেল্ম্‌ অগাষ্ট ফ্রোয়েব ল্‌ ( ১৭৮২- 
১৮৫২) শিশুশিক্ষাক্ষেত্রে মনোরম নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। শিশুমনের তলে 
সুপ্ত বৃত্তিগুলিকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে এবং শিক্ষাপ্রণালী থেকে যে- 
প্রকার শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন তুলে দিয়ে তার! যে পদ্ধতিতে বালকবালিকার 
শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই সেই শিক্ষানীতি 
ব্যাপকভাবে শিশুশিক্ষীয় গৃহীত হতে থাকে । কারও কারও মতে২৫ বিদ্যাসাগর 
সম্ভবতঃ এই পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন | কারণ তখন মুরোঁপে এই পদ্ধতি নিয়ে, 


টি: 
ae, পরিচয়, বৈশাখ, ৯৩৬২ (বিনয় ঘোষ-িক্ষক বিদ্যাসাগর ) 


ভূমিকা ৩৭ 


তুমুল বাদপ্রতিবাদ চলছিল। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত সংগ্রহে ও প্রাথমিক শিক্ষা 
সংক্রান্ত অনেক ইংরেজী পুস্তিকা ahem গেছে। এই সংগ্রহে casts খৃঃ বোম্‌ওয়েচ 
মে এক পাত্রী লেখক প্রণীত শিশুশিক্ষ| সংক্ৰান্ত দু'খানি পুস্তিকা আছে--(১) 
1ঠন| প্রণাঁলীর ata fre] ( ১৮৬৩ ) এবং (২) শিশুর প্রথম পাঠন। পুস্তক ( ১৮৬২ )। 
তে রেভারেণ্ড মহাশয় পেন্তালোৎজি-র আদর্শে চণ্ডনীতি পরিহার করে প্রীতির 
ধ্যমে শিশুশিক্ষার প্রস্তাব করেছিলেন। তীর মন্তব্যটি ate শতাধিক বৎসর 
রেও wats সঙ্গে ম্মরণীয়__“শিশুরা ত কিছু পাথর নয়, শাল কাষ্ঠও নয় যে, 
হাদ্দিগকে লইয়া বড় কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে ৷ তাহার! চারাগাছ, সহজে নোয়ান 
Tle Be অল্প বাদে প্রায় সকল শিশুরা শিখিতে ভালবাসে । শিখিতে না৷ 
ভালবাপিবার কারণ প্রথমে অন্তচিত সময়ে আরম্ভ কর! ; দ্বিতীয় বিপরীত প্রণালী 
অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়!।” বিদ্যাসাগর ঠিক এই মতাঁবলম্বী হয়ে প্রথম ভাগ- 
দ্বিতীয় ভাগ রচনায় প্রস্তুত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। কারণ বর্ণপরিচয় প্রকাশিত 
হবার কয়েকবছর পরে পাদ্ৰী বৌম্ওয়েচ উক্ত পুস্তিকাছয় প্রকাশ করেছিলেন ৷ 

বর্ণপরিচয় ছু'খানির মধ্যেই অমনোযোগী বালকের বেশি উল্লেখ আছে ; শিক্ষকের 
সছুপদেশে কি করে দুষ্ট ও পাঠে-নিঃস্পৃহ বালক স্থপথে ফিরে এল, এরকম উদাহরণের 
দৃষ্টান্তই বেশি। অপরাধের জন্য বালককে যথেষ্ট ভংসন| কর] হয়েছে, সদুপদেশও 
HST হয়েছে। তার ফলে অধিকাংশ বাঁলকই বালস্থলভ চপলত! পরিহার করে পাঠে 
মনোযোগী হবে এই ছিল তাঁর মনোগত অভিপ্রায় । কিন্তু যাঁদের সে রকম উন্নতি 
হয়নি, বরং উত্তরোত্তর অধোগতি হয়েছে, বিদ্যাসাগর তাঁদের gal বর্ণনায় sow 
হন নি। যাদব (দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ পাঠ) অত্যান্ত অমনোষোগী. দুৰ্দান্ত ও অশিষ্ট হয়ে 
উঠেছিল--যদিও তাঁর বয়ন ছিল আঁট | তাঁর পিতা তাঁকে নানাভাবে শাসন করলেন, 
কিন্তু কিছুতেই যখন তার আচার-আচরণ বদলালে৷ না, তথন ক্রুদ্ধ পিত| “সেই অবধি, 
তিনি যাঁদবকে ভালবাঁসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর 
করিয়! তাড়াইয়| দিতেন ৷” মাধব নামে আর একটি দুষ্ট বালক বাল্যবয়স থেকে চুরি 
অভ্যাস করেছিল | তার চুরির অভ্যাস যখন কিছুতেই দূর হল না, তখন, “এই সকল 
দেখিয়! শুনিয়া, তাহার পিতার মনে স্বণ| জন্মিল। তিনি ga হইয়| বাটী হইতে তাহাকে 
বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।-.... মাঁধবের দুঃখের সীমা ছিল না। সে না খাইতে পাইয়া, 
পেটের জালাঁয় ব্যাকুল হইয়! দ্বারে দ্বারে কীদিয়| বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি 
কাহারও স্নেহ বাঁ দয়া হইত ন11” যে-বিছ্যাসাগর ছেলেদের এত ভালবাসতেন, 
তিনিই আবার রাখাল, যাদব, মাধব ও ভূবনের চরিত্র বর্ণনার সময় ঈষৎ নির্মমতা 
প্রকাশ করেছেন | মাধব অনাহারে পথে পথে ঘুরে বেড়াত, তবু কারও দয়া হত না 
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৩৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


aja জীবনে এমন ব্যাপার ঘটলে বিদ্যা সাগর কখনই ত| সহ করতে পাঁরতেন না। 
কিন্ত ছাঁত্রপাঠ্য গ্রন্থ লিখতে বসে বালকমনে সুনীতি ও চরিত্রাদর্শ সঞ্চার করে দেবার 
জন্য তিনি এই রকম চরিত্র সন্নিবেশ করে তাঁর বিপরীত সংৎস্বভাঁবের বালকের চরিত্র 
একেছিলেন। স্থতরাং তিনি পেস্তালোৎজি বাঁ ফ্ৰোঁয়েবল্‌-এর পদ্ধতির দ্বারা কতটুকু 
উদ্ধ দ্ধ হয়েছিলেন তাতে গভীর সন্দেহ আছে। শে যাই হোক, বালক-শিক্ষার্থীদের 
মন উপবন বটে ( Kinder Garten = Children’s Garden) । কিন্তু তাতে 
কাটাগাছ জন্মালে তাকে তে! তুলে ফেলতে হবেই_এই ছিল তাঁর শিক্ষাসংক্রাস্ত 
গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য | তীর বৰ্ণপরিচয় দু'খণ্ড যে শতাব্দী কাল ধরে শিশুর প্রাথমিক 
বর্ণবোঁধ সম্বন্ধে AGS সাহায্য করে আসছে তাঁতে কোন সন্দেহ নেই। সমালোচক 
যথাৰ্থ বলেছেন, “একশ বছর পরে আজও পর্যন্ত, তার চেয়ে উন্নততর কোন প্রাথমিক 
পাঠগ্রণালী কেউ উদ্ভাবন করেছেন বলে তে| মনে হয় না” ( পরিচয়, ১৩৬২, 
বৈশাখ, বিনয় ঘোষের প্রবন্ধ দষ্টব্য ) 


৫. 

এর পর আমর] বিদ্ধাসাগরের দু’খানি afew সম্বন্ধে আঁলোঁচন| করব। ১৮৫৫ সাঁলের 
জানুয়ারি মাসে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ নামে 
একখানি পুস্তিক। বিদ্যাসাগরের স্বনামে প্রকাশিত হয়, যাতে তিনি গরাঁশরের স্মৃতি 
গ্রন্থের cate ( “নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে ব্লীবে চ পতিতে পতৌ। পর্স্থাপৎন্ নারীণাং 
পতিরন্তে| বিধীয়তে i” ) উদ্ধৃত করে বিধবাঁবিবাহ শাস্ত্ঙ্গত ও বৈধ প্রমাণ করেন। 
এটি অতি ক্ষুদ্ৰ পুণ্তিক। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে, পক্ষে ও বিপক্ষে, বহু Aferi 
প্রকাশিত হয়, বিপক্ষেই জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। এর কয়েক মাস পরেই ১৮৫৫ সালের 
অক্টোবর মাসে অধিকতর বিস্তারিতভাবে ও বিশ্লেষণ করে “বিধবাবিবাহ প্রচলিত 
হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্ৰস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক’ প্রকাশিত হয়। ধার! faal- 
বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং সেই কারণে শত্ৰুতা করার জন্য তাকে AT! 
ভাবে আক্রমণ করে পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন, তারাই তার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের 
অভিযোগ এনেছিলেন ৷ তাদের অযৌক্তিক ও হীন আক্রমণের যথোপযুক্ত জবাব 
দেবার জন্য বিদ্ধাসাগর নান! শান্্-সংহিতা-স্থতি থেকে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করে 
অদাধারণ যুক্তিবুদ্ধির বহ রচন| করে দ্বিতীব প্রস্তাব রচনা করেন। 

fatata বহুকাল-প্রচলিত দেশাচার ও সমাজ সংস্কারের অগ্যথাচিরণ করেছিলেন 
বলে বহুজনে মূঢ়ের মতে! তার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধবাদীদের অনেকেই 
Fora ও সমাজের গণামান্ত ছিলেন ৷ তৰু তারা দেশাচারের ওপরে উঠতে পারেন 


ভূমিকা ৩৯ 


fa | অমিতক্রম ও অকুতোভয় বিদ্যামাগরকে বন্ধু, শত্ৰু, আত্মীয়, সংবাদপত্র, শিক্ষিত- 
অশিক্ষিত সকলের সঙ্গেই লিপিযুদ্ধ করতে হয়েছে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনে জড়িয়ে 
পড়ে তিনি aise হয়েছেন, আত্মীয়দের ও স্নেহ ও আন্থগতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, 
অনেক ধূর্তব্যক্তি তাঁকে বঞ্চনা করে নিঃশেষ করেছে। শেষে বাধ্য হয়ে তাকে 
ছোটলাট সিসিল বিভন সাঁয়েবের কাছে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কত-অধ্যাপকের 
পদের প্রার্থী হতে হয়েছে। ২৬ কিন্ত তবু তিনি মনে করতেন, “বিধবাঁবিবাহের প্রবর্তন 
আমাৰ জীবনের সৰ্বপ্ৰধান সৎকর্ম, জন্মে ইহার অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকর্ম 
করিতে পাঁরিব তাঁহার সম্ভাবনা নাই; এ বিষয়ের জন্য মর্বম্বান্ত করিয়াছি, এবং 
আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ মুখ নই ।৮২৭ 

বিধবাবিবাহের প্রথম প্রেরণা তিনি কোঁথা থেকে পেলেন, এ বিষয়ে অনেক গল্প- 
কাহিনী গড়ে উঠেছে। বিদ্যাসাগরের তৃতীয় ভ্ৰাতা goa বিদ্যারত্ব বলেছেন যে, 
একদ| বীরগিংহে নিজেদের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসে বিদ্যাসাগর যখন পিতার সঙ্গে 
কথোপকথন করছিলেন, “এমন সময় জননীদেবী রোদন করিতে করিতে চত্রীমণ্ডপে 
আঁসিয়!, একটি বালিকার বৈধন্য সংঘটনের কথা উল্লেখ করতঃ দাদাকে বলিলেন, “তুই 
এতদিন যে শাস্ব পড়িলি, তাহাতে বিধবাদের কোনও উপায় আছে কিনা?” এ 
ব্যাপারে বিধব। বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাকি ঠাকুরদাসও বললেন, “বিধবাদিগের 
পক্ষে বিবাহই একমাত্ৰ উপায় ৷” বিদ্যাসাগর ততুত্তরে বলিলেন যে, at পড়ে তারও 
তাই ধারণা হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পুস্তকাদি লিখলে বাঁদগ্রতিবাঁদে পাছে পিতা রুষ্ট হন, 
এই জন্য তিনি এ কাছে হাত দিতে সাহস করছেন না। পিতা কিন্তু পুত্রকে উৎসাহ 
দিয়ে বললেন, “এ বিষয়ে যাহ। কিছু সহা করিতে হয়, তাহ! করিব এবং আমাদিগকে 
যখন যাহ| করিতে হইবে, তাহ সাঁধামতে ত্রুটি করিব না| কিন্তু তুমি পুস্তক প্রচার 
করিবার অগ্রে আর একবার ধৰ্মশাস্ত্ৰ ভাল করিয়। দেখিয়। প্রবৃত্ত হইবে। প্রবৃত্ত হইবার 
পর কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইবে ন; এমন কি, আমরা তোমার পিতামাতা, আমর! 
নিবারণ করিলেও ক্ষান্ত থাকিবে না।”২৮ বালবিধবাঁদের দুঃখে যে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত 
দুঃখিত হবেন তাতে আর সন্দেহ কি? তার পূজনীয় অধ্যাপক বৃদ্ধ শম্ভূচন্দ্ৰ বাচম্পতি 
মহাশয় মৃতদার হয়ে বৃদ্ধ বয়সে পুনর্বার এক বালিকাকে বিবাহ করেন। এতে 
বিদ্ধাসাগর ভক্তিভাজন অধ্যাপকের ওপর হাড়ে চটে ঘান, এবং বালিকাবধুর অকাল- 


২৬, চঙীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বিদ্ধামাগরে’ ( পৃ. ২৯৪-২৯৫) এই সংক্রান্ত চিঠিপত্র মুদ্রিত হয়েছে | 
২৭, সহোদর শঙ্ুচ্রকে লেখা পত্রাংশ (বিহ্বারীলালের ‘বিদ্ধাসাগরে’ ave পৃষ্ঠায় উদ্ধত )। 
২৮, শশুচন্্ বিদ্যা রত্ব --বিদ্ধাসাগর-জঁীবনচরিত (AAS গুপ্ত সম্পাদিত BSAA ‘বিদ্ধাসাগর-জীবনচরিত 


ও ভ্রমনিরাস'ঃ পৃ. ১০৭-১০৮ ) 


8° বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বৈধব্য স্মরণ করে অশ্রপাতি করতে থাকেন। এরপর তিনি কোনও দিন আর 
অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করেন নি বা তীর বাসায় পদাৰ্পণ করেন নি। 

এবিষয়ে আরও অনেক কাহিনী আছে। বিদ্ঠানাগরের স্বগ্রামবাসী ও স্বেহভাজন 
শশিভূষণ সিংহ বিগ্াসীগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকারকে বলেছিলেন যে, 
তার (বিদ্যাসাগরের ) এক বাল্যসঙ্জিনী বিবাহের অল্পকাল পরেই বিধবা হয়। 
বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। একবার ছুটিতে বাড়ী গিয়ে তিনি এই 
দুঃসংবাদ শুনলেন | “একথা শুনিয়া বিদ্যাসাগর কীদিয়| ফেলিলেন। সেই দিন 
হইতে তাঁহার wea হইল, বিধবার এ দুঃখ মোচন করিব) যদি বাঁচি, তবে 
যাঁহ। হয়, একট| করিব। তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়স ১৩1১৪ বৎসর মাত্র 
হইবে ।৮২৯ 

বিহারীলাল এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছেন | বিদ্যাসাগরের বান্ধৰ এবং 
রাঁধাঁকান্ত দেববাহাদুরের দৌহিত্র আনন্দকুষ্ণ ay বলেছিলেন, কোন বালিক] বিধব| 
হয়েছে শুনলে বিষ্াপাঁগর কেঁদে আকুল হতেন। আনন্দকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে এর 
গ্ররতিবিধান করতে বললে তিনি বললেন, “শাস্ত্ৰ প্ৰমাণ ভিন্ন বিধবাবিবাহের প্রচলন কর! 
Bet | আমি শাস্ত্ৰপ্ৰমণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি 1৮৩০ 

gage বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে) “১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খ্ৰীঃ অব্দের শেষ ভাগে 
একদিন রাত্রিকাঁলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতে- 
ছিলাম। তিনি একখানি পুঁথির পাত| উন্টাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি পরাঁশর 
সংহিতা | পাত৷ উন্টাইতে উণ্টাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দবেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, 
“পাইয়াছি, পাইয়াছি।” আমি জিজ্ঞামা করিলাম, কি পাইয়াছ? তিনি তখনই 
পরাশর সংহিতাঁর সেই cha আওড়াইলেন--‘নষ্টে মুতে gafas ইত্যাদি 
ইত্যাদি ।৮৩৯ কেউ কেউ বলেন, স্কুল পরিদর্শনে রুষ্ণনগরে গিয়ে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে 
বিধবাঁবিবাহের শান্তীয়ত প্রসঙ্গে তিনি নাকি পরাঁশরের শ্লোকের কথা শোনেন ।৩২ 


২৯, শম্ভুচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪০ 

৬০, বিহাগ্ীীলাল সরকার- বিদ্যাসাগর, পৃ. ২৭৯ 

৩১, এ, পৃ. ২৭৯ 

৩২, এ, পৃ. ২৭৯ ( পাদটীক| )। দেওয়ান কাতিকচন্দ্র রায় সঙ্কলিত “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে' বল! 
হয়েছে, «পরাশরোক্ত যে বচন মুল করিয়! মহামতি Hage ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর, বিধবা বিবাহের অথণ্ড 
ব্যবস্থা দেন, রাজা (শ্রীশচন্দ্র) অনেকদিন পূর্বে সেই বঙনসহায়ে বহু ব্ৰাহ্মণপণ্ডিতেগ সহিত বিচারে 
প্রবৃত্ত হন এবং যখন বিদ্যাসাগরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ, তখন তিনি বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গে এই বচনের 
উল্লেখ করেন ।” 


ভুমিকা 8১ 


অবশ্য শেষোক্ত তখ্যটি বোধ হয় প্রামাণিক নয়। আরও কতকগুলি তথ্য থেকে দেখা 
যাচ্ছে, বিদ্যাসাগরের ate কেউ কেউ বিধবাঁবিবাহের প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। 
এ বিষয়ে BOTH মন্তব্য ঠিক £ “কোন কোন ধনশালী লোকের প্রাণসমা কন্যা 
বিধবা হইলে প্রচার করিতেন যে, বিধবাঁবিবাহ যিনি প্রচলিত করিতে পারিবেন, 
তাহাকে ব্যয়নির্বাহার্থ লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করিব "°° 

প্রায় পঁচিশ হাঁজার বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত বিধবাবিবাহপ্রচলন বিষয়ে একাধিক 
আবেদনপত্র ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হলে ১৮৫৫ খ্রীঃ অবোর ১৭ই নভেম্বর 
বিল উত্থাপিত হয় এবং আইন-প্রস্তাবক জে পি. গ্র্যাণ্ট সাঁয়েব এই বিল সমর্থন করতে 
উঠে পূর্বেও যে বিধবাৰিবাহ হয়েছিল, বা চেষ্টা চলেছিল তার উল্লেখ করে বলেন যে, 
গ্রসিদ্ধ সংহিতাকার ayer, যিনি তিন শত বৎসর পূৰ্বে বাংলায় আঁবিভূতি 
হয়েছিলেন, তিনি তাঁর বিধব1 কন্যার বিবাহে সচেষ্ট হলেও সমর্থ হন নি। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর মাঝামাঝি ঢাকার রাজবল্লভ পণ্ডিতদের কাছ থেকে বিধবা কন্যার 
পুনবিবাের ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং অনেকদূর এগিয়েছিলেন, কিন্ত তিনিও ব্যৰ্থ 
হন। প্রায় একই সময়ে কোটার রাঁজাও৩৪ অন্তরূপ চেষ্টা করতে গিয়ে বিফল হন। 
স্তর টমাস a, যিনি হিন্দু আইনের উপর বই লিখেছিলেন, তিনি বলেছেন, যে, 
পুনার একদল পণ্ডিত এক অভিজাত হিন্দুকে বিধবাবিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন 
এবং সেই অনুমতি অনুসারে নাকি বিবাহ saos হয়েছিল। কিছুকাল পুর্বে 
মান্দাগ্রের এক শিক্ষিত ব্ৰাহ্মণ sat বিধান পাসের জন্য একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । প্রায় একই সময়ে নাগপুরের এক মারাঠা ব্রাহ্মণ অনুরূপ একখানি 
পুস্তিকা রচনা করেন । যাই হোক বিদ্যাসাগরের কর্মক্ষেত্র অবতীর্ণ হবাঁর পুর্বে বিধবা- 
বিবাহের একাধিক চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু বনুকাঁল-প্রচলিত লোকাচারের জন্য এ সমস্ত 
ব্যাপারে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নি। নান| শাস্ত্ৰ ও পুখিপত্র ঘেটে বিদ্যাসাগর 
বিধবাঁবিবাঁহের aa প্রমাণ খুঁজে পেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, শাস্ত্ৰে আছে 
প্রমাণ করতে পারলেই যুক্তিবাদী ও শান্ত্রআচারী বাঙালী বিধবাবিবাহের বৈধতা 
স্বীকার করে নেবে | তাই তিনি ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে ‘বিধবাবিবাহ গ্রচলিত 
হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব’ এবং অক্টোবরে দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশ করলেন | 
এর পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচুর পুস্তক-গুণ্তিক| প্রকাশ হতে লাগল, নান| দলাদলি শুরু হয়ে 
গেল | প্রথম পুণ্তিকায় তিনি জানিয়েছিলেন, তাঁর উক্ত পুস্তিকা প্রকাশিত হবার 


৩৩, সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত “yore ‘বিদ্যাসাগর জীবনচরিত!, পৃ. ১০৮ 
৩৪. শোনা যায় কোটার রাজা বিধবারিবাহ প্রচলিত করার জন্য চৌদ্দহাজার টাকা ব্যয় করেছিলেন। 
(“সংবাদ প্রভাকর' থেকে বিহারীলালের “বিদ্ঞাসাগরে' উল্লিখিত হয়েছে | পৃ, ৩২৩) 


৪২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কিছু পূর্বে পটলডাঙ| নিবাঁপী শ্যামাচরণ দাস নিজ বালবিধবা কন্যার পুনবিবাহের জন্য 
শাস্ত্রী পণ্ডিতদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে শাস্ত্রের ব্যবস্থা চেয়েছিলেন 
প্রসিদ্ধ স্মাৰ্তপণ্ডিত মুক্তারাম বিগ্যাবাগীশ, বিধবাবিবাহ শাস্তসঙ্গত, স্বহস্তে তার প্রমাণ 
বিষয়ক পত্রী লিখে দেন | এতে আরও অনেক শান্তব্যবসায়ী ব্রাঙ্গণপপ্ডিত (কাশীনাথ 
শর্মা, ভবশঙ্কর শর্মা, রাঁমতন্থু দেবশর্মী, ঠাকুরদাঁস দেবশর্মা, হরিনারায়ণ দেবশর্ম, 
মধুক্থদন শর্মা এবং হরনাথ শৰ্ম| স্বাক্ষর দিয়ে একবাক্যে সিদ্ধান্ত করেন, “মন্বাদিশাস্তেযু 
নারীণাং পতিম্রণান্তরং ব্রহ্মচর্ঘ-সহমরণ-পুনর্তবণানামুত্তরোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধর্মতয়। 
বিহিতত্বাৎ” _ অর্থাৎ মন্ত প্রভৃতি icy নারীর পতিবিয়োগের পর ব্রহ্মচর্য, সহমরণ ও 
পুনবিবাহ বিধবাদের ধর্ম বলে বিহিত হয়েছে। এর পর এই ব্যবস্থাপত্র নিয়ে এক 
বিবাদ উপস্থিত হয়। ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব (যিনি এই পত্রীর অন্যতম স্বাক্ষরকারী 
ছিলেন ) বিধবাঁবিবাঁহের বিরোধী নবদ্বীপের স্মাৰ্তপণ্ডিত ব্ৰজনাথ বিগ্যারত্র ভট্টাচার্যের 
সঙ্গে বিষম বিতর্কে জয়ী হন । কিন্তু পরে যখন বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে পুস্তিক। লিখলেন 
ও আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তখন এঁর| সহস| বিধবাঁবিবাহের cata প্রন্তিবাদী হয়ে 
গড়লেন | 

বিদ্যাসাগরের প্রথম পুস্তিক! প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন 
আরম্ভ হয়ে গেল, অনেকেই তীর বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার শুরু করে দিলেন। কিন্তু এই 
নিধন ব্রাহ্মণ ক্ষত্ৰিয়োচিত বিপুল বিক্ৰমে এগিয়ে চললেন | ক্রমে দ্বিতীয় afer! 
প্রকাশিত হল। অতঃপর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আইন গাম করাবার জন্য বিখ্যাত 
ব্যক্তির আবেদন করলেন। বিদ্যাদাগরের পক্ষে প্রায় পঁচিশ হাজার ব্যক্তি বিভিন্ন 
সময়ে একাধিক আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, সেই আবেদনপত্রগুলি ব্যবস্থাপক 
সভায় প্রেরিত হয়েছিল ।৩৫ প্রথম আবেদনটিতে কলকাতার সহশ্ৰ। ধিক অতি বিখ্যাত 
ব্যক্তিদের স্বাক্ষর ছিল। এখানে প্রশঙ্গক্রমে তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ কর! 
যেতে পারে ঃ--উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, তারানাথ তর্কবাচন্পতি, 
প্রমন্নকুমার সর্বাধিকারী, হরিশ্চন্দ্ৰ তৰ্কালঙ্কার, রাঁজরুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি 
দ্বারকানাঁথ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্ন মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, 
নবীনকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ( ‘তত্ববোধিনী’ ), ঈশ্বর গুপ্ত (‘সংবাদ প্রভাকর’ ) ঈশ্বরচন্দ 
aá ( বিদ্ধাসাগর ), ভোলানাথ চন্দ, দুর্গাচরণ লাহ, শ্ৰীশচন্দ্ৰ বি্যারত্ব, শ্যামাচরণ দে, 
গৌরদীস বসাক, বিচারপতি zasa cata, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, রামগোপাল ঘোষ, 
রাজনারায়ণ az, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ইত্যাদি । অবশ্য রাঁধাকান্ত দেববাহাছুরের 


৩৫, চণ্ভীচরণ বন্দ্যোপা ধ্যায়__বিদ্ভাপাগর, পৃ. ২৫৬ 


এ 


মিকা নি 


rel 


নেতৃত্বে পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির স্থাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদপত্রও ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত 
হয়েছিল 1৩৬ কিন্তু আইন-প্ৰণেতার| তা গ্ৰাহ্য করেন fa বিদ্যাসাগরের পক্ষে বহু 
মান্তগণ্য ব্যক্তি__পণ্ডিত, বিচারপতি, অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাঁজপতি, 
ভূম্বামীসপপ্রদায় ( বর্ধমানের ও কৃষ্ণনগরের মহারাজা বিদ্যাসাগরের বিশেষ সহায়ক 
হয়েছিলেন ), এই আবেদনপত্র সানন্দে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন এটি ১৮৫৫ সালের ৪ঠা| 
অক্টোবর ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হয়। ants সায়ের নিজে তৎপর হয়েছিলে বলে 
বিরোধীপক্ষের সমস্ত বাঁদপ্রতিবাঁদ তুচ্ছ করে বিদ্যাসাগরের পক্ষীয়দের AREA হিন্দু 
বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়েছিলেন | ১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর আইনসভায়, 
উক্ত আইনের পাঙুলিপি প্রথম পঠিত হয়। ১৮৫৬ সালের ১শে জানুয়ারি 
পাওুলিপিটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হয়, ৩১শে মে সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট পেস 
করেন, ১৯শে জুলাই আইনের পাগুলিপি তৃতীয়বার পঠিত (Third reading ) 
হয়। ২৬শে জুলাই (১২৬৩ সন, ১৫ই আবণ ) বিধবাবিবাহ আইন পাস হয়ে গেল। 
এরই নাম ‘১৮৫৬ সালের ১৫ই আইন? ( Act XV of 1856 ) | এই আইন পাস 
হলে বিধবার পুনবিবাহ আইনতঃ স্বীকৃত হল এবং এই বিবাহে বিধবাঁর গর্ভজাত সন্তান 
জনকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলেও স্বীকৃত হল, শুধু পুনবিবাহের পর বিধব| পুর্ব- 
স্বামীর সম্পত্তির অধিকার হাঁরাঁল। গ্যাণ্ট সায়েবের আন্তরিক চেষ্টার ফলে নানা 
প্রতিকূলত। সত্বেও এ আইন পাস হয়ে গেল। কিন্ত আইন পাস করেই বিদ্যাসাগর 
ক্ষান্ত হলেন না, যথার্থ ই .বিধবাঁবিবাহের উদ্যোগ করলেন। কলকাতার নিকটবতী 
Aga গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কথক রামধন তর্ববাগীশের পুত্র AME 
বিদ্যারত্ব বিদ্যাসাগরের বিশেষ অনুগত ছিলেন, বিধবাৰিবাহের প্রথম আবেদনে স্বাক্গরও 
করেছিলেন। তিনি বিধবাঁবিবাহ করতে সম্মত হলেন। পাত্ৰী হল বর্ধমানের ব্ৰহ্মানন্দ 
মুখোপাধ্যায়ের দশ বছরের বিধবা বন্যা কালীমতী ৷ ব্ৰহ্মানন্দ পূৰ্বে স্বৰ্গাৱোহণ করায় 


৩৬, এ বিষয়ে বিশেষ পক্ষের ব্যক্তিরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী সম্পূৰ্ণ ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন | 
বিদ্যাসাগরের স্নেহতাজন ও বিধবাবিবাহের সমর্থক চণ্ডীচরণের মতে, ব বস্থাপকসতায় এই বিলের 
অনুকূলে বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত আবেদন পত্র cafas হয়েছিল তাতে প্রায় ২৫,০০০ স্বাক্ষর fal প্রথম, 
আবেদনে হাজারখানেক গণ্যমান্য ব্যক্তির স্বাক্ষর for | তার মতে বিরোধী-পক্ষীয়ের৷ রাধা কীন্তের 
নেতৃত্বে যে প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছিলেন তাতে বড় জোর ৩০,০০০ স্বাক্ষর ছিল ৷ বিহারীলালের মতে 
বিক্লদ্ধবাৰ্দীদের আবেদনপত্রে telve হাজার স্বাক্ষর ছিল ৷ তবে HTT সায়েবের বক্তৃতা এবং উক্ত 
আইনের তৃতীয়বার আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, and বলেছিলেন “বিরোধীগণের ত্ৰিশ সহস্ৰ স্বাক্ষরের 
তুলনায় বিধবাবিবাহ পক্ষীয় লোকদের স্বল্পসংখ্যক স্বাক্ষরের মূল্য অনেক, কারণ এরূপ সংস্কারের পক্ষে 
সাহস করিয়া অগ্রপর হওয়া কিরূপ কঠিন কার্য তাহা ভাবিলে, প্রত্যেকেই আমার কথার তাৎপৰ্য 
হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন ।’’ ( চণ্ডীচরণ-বিদ্যাসাগর, পৃ. ১৬২ ) ~ 
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তীর বিধবা পত্বী লক্ষ্মীমণি দেবী sata বিবাহ দিতে ও সম্প্রদীনে প্রস্তুত হলেন 15? 
আইন পান হবার কয়েক মাসের মধ্যে এই বিবাহ-সংঘটন হয়। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাড়ী থেকে এই বিবাহের উদ্যোগ-অন্ুষ্ঠান হয়। হিন্দুমতেই সমস্ত আচার অনুষ্ঠান 
পালিত হয়। এই ব্যাপার নিয়ে শহর তোলপাড় হয়েছিল | শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা করে 
পথে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা কর! হয়েছিল | বরের পালকী ধরেছিলেন কলকাতার 
গণামান্ত ব্যক্তির]__রাঁমগোঁপাল ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শঙ্ভুনাথ পণ্ডিত, দ্বারকানাথ মিত্র 
প্রভৃতি ৷ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়নারায়ণ তর্বপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, 
প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাঁচম্পতি, পার্শ্ববতী বালি ও শিবপুর থেকেও 
বহু ব্ৰাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক এই বিবাহে উপহিত হয়েছিলেন। মহাধুমধামে ১৯৫৬ 
সালের ১৫ আইনানুসারে প্রথম বিধবাবিবাহ হয়ে গেল পুরোপুরি হিন্দুনিয়মে। 
বরকন্ঠ। ব্রাহ্মণসংপ্রদায়ভুক্ত ৷ atare বাড়ীর মেয়ের! এই বিবাহে কুমারী-বিবাহের 
মতোই সমস্ত খুঁটিনাটি আয়োজন করেছিলেন, কোনও অনুষ্ঠানের বিন্দুমীত্রও ব্যত্যয় 
হ্য়নি। 
বিধবাবিবাহের জন্য যে প্রথম আবেদন প্রেরিত হয়, তাতে অন্যতম স্বাক্ষরকারী 
হিসেবে ‘সংবাদ প্রভাকর’ সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তেরও নাম ছিল ।৩৮ পরে তিনি বিধবা 
বিবাহের বিপক্ষত| করে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করে ছড়া ফেঁটেছিলেন এবং “সংবাদ- 
প্রভাকরে? প্রথম বিধবাবিবাহের বিদ্বেষমূলক ও অভিসন্ধিপ্রস্থত এক বর্ণনা 
ংযোজিত করেছিলেন ।৩৯ তার প্রতিযোগী সম্পাদক ( 'রসরাজ ও 'সংবাদ ভাস্কর?) 
গৌরীশস্কর ভট্টাচায এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তার পত্রে বিধবাঁবিবাহকে 
সমর্থন করেছিলেন | মনে হয় জর্নালিস্ট-সুলভ ঈর্ধাবশতই ঈশ্বর গুপ্ত বিধবাবিবাঁহের 
বিরুদ্ধে দীড়িয়েছিলেন | 
এই বিধবাবিবাহের যাবতীয় ঝুঁকি বিদ্যাসাগর একাকী নিজের কীধে তুলে নিয়েছিলেন। 
ঠাকুরদাস পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, “বাবা! ধরিবার পুর্বে ভাব| উচিত, 


৩৭, লক্ষ্মীমণি দেবী নিজের নামে নিমন্ত্ৰণ পত্র মুদ্রিত করেন । তার নমুন| £ 

Slants দেব্যাঃ বিনয়ং নিবেদনম্‌, 
২৩ অগ্রহায়ণ রবিবার আমার বিধবা! কন্যার গুভ বিবাহ হইবেক, মহাশয়ের! অনুগ্রহপূর্বক কলিকাত!র 
অন্তঃপাতী গিমুলিয়ার wean cbs ১২ সংখ্যক ভবনে শুভাগমন করিয়া শুভকর্ম সম্পন্ন করিবেন | 
পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম ইতি। তারিখ ২১ অগ্রহায়ণ শকাব্দঃ ৯৭৭৮ | 
৩৮, চণ্ডীচরণ তার গ্রন্থে এই স্বাক্ষরকারীদের ৭৪ জনের যে তালিক| দিয়েছেন তাতে ২৪শ স্থানে ঈশ্বর 
গুপ্তের নাম এইভাবে মুদ্রিত হয়ছে-_'ঈশ্বর we ( প্রভাকর )' ৷ (পৃ. ২৫৫) 
৩৯, বিহারীলাল সরকার-_বিদ্যাসাগর, পু ৩২০-২১ 
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ধরেছ ছেড়ে| না, প্রীণপর্যস্ত স্বীকার করিও।”৪০ বিদ্যাদাগর তাই-ই করেছিলেন, 
সৰ্বস্ব পণ করে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌছেছিলেন। এই ব্যাপারে প্রায় ৪০-৫০ 
stata টাক! ব্যয় করে তিনি শেষজীবনে নিঃস্ব হয়ে পড়েছিলেন, চারিদিকে খণ' 
করতে বাধ্য হয়েছিলেন, নান! জনের দ্বার! প্রতারিত হয়েছিলেন ।৪৯ কিন্তু তিনি যত 
বাধ! পেয়েছেন, ততই দৃঢ়তর বিক্ৰমে ছদ্মবেশী বন্ধু, প্রতিকুল শত্ৰু এবং মূঢ় দেশাচারের 
বিরুদ্ধে শাস্ত্র ও যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে প্রায় একাকী সংগ্রাম করে গেছেন | 
শ্রীণচন্দ্রের বিধবাঁবিবাঁহের সংবাদ সার! দেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল । আইন 
পাস হবার আগেই কিন্তু প্রচণ্ড আন্দোলন উপস্থিত হয়েছিল । শীস্তিপুরের তাতীর! 
মূল্যবান কাপড়ের পাড়ে বিধবাঁবিবাহ-সংক্তান্ত ব্যঙ্গাত্মক গান উৎকীর্ণ করে বেশ কিছু 
উপার্জন করেছিল। সেই গানের শেষের দু’ WIS উদ্ধৃত হচ্ছে ঃ 
একাদশী উপোসের জালা, কর্ণেতে লাগিল তালা, 
ঘুচে যাবে সে সব জালা, জুড়াবে জীবন ; 
ছু'জনাঁতে পালক্কেতে করিব শয়ন-- 
বিনাইিয়। বীধব খোঁপা গু'জিকাটি মাথায় দিয়ে । 
যেদিন হতে মহাপ্রমাদ শুনেছি ভাই, এ সংবাদ, 
সেদিন হতে আনন্দেতে হয় ন| রেতে ঘুম্ন-- 
পছন্দ করেছি বর না হতে হুকুম, 
ঠাকুরপোরে করব বিয়ে ঠাকুরঝিরে বলে কয়ে ॥৪২ 
আইন পাম হবার পরে “দিদি, ফিরেছে কপাল’ গানটিও খুব প্রচলিত হয়েছিল | 
প্রথম বিধবাঁবিবাহ অনুষ্ঠানের অল্পদিনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে এবং অর্থব্যয়ে' 
আরও কয়েকটি বিধবাঁবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল । এর ব্যয়নির্বাহের জন্য যে সমস্ত 
ধনকুবের তীকে অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নান! অছিলায় তীর] ক্রমে 
ক্রমে কর্মক্ষেত্র থেকে সরে গড়লেন। ফলে আঁথিক ক্ষতির সব ঝুঁকি তার ওপর এসে 
পড়ল। ১২৬৩ মনের ( ১৮৫৬-৫৭ খ্রীঃ অঃ) মধ্যে আরও তিনটি বিধবাঁবিবাঁহের 
বাদ পাওয়া যাচ্ছে। কায়স্থ কৃষ্ণমোহন বিশ্বী ও বাঁলবিধবা থাকমণি দাসীর 
বিবাঁহও প্রীশচন্দ্রের বিবাহের কয়েকদিন পরে ( ১২৬৩ সন, ২৫ অগ্রহায়ণ ) অন্তঠিত 
হয়। তৃতীয় বিবাহের বরের নাম মধুস্থদন ঘোষ, কলকাতায় অভিজাত বংশের শিক্ষিত 
যুবক, প্রেসিডেন্সি কলেজের ল'-ক্লাসে অধ্যয়ন করতেন | এই বিবাহে বিদ্যাসাগরের: 


৪০, uber বিদ্যারত্ব-_বিদ্যাসগর-জীবনচর্লিত ( AAS গুপ্ত সম্পাদিত) পৃ. ১১০ 


৪১, বিহারীলাল সরকারের এ গ্রন্থ, পৃ. ৩২৩ 
৪২, MEERA গ্রন্থে এইভাবে উদ্ধত হয়েছে। এর AD গাঠও প্রচলিত ছিল। 
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প্রচুর অর্থ aya হয়েছিল । চতুর্থ বিবাহও এই বৎসরের ফাল্গুন মাসে SASS হয় | পাত্র 
দুর্গানারায়ণ বস্তু, প্রসিদ্ধ রাঁজনারায়ণ Tea পিতৃব্যপুত্র। দুৰ্গানারায়ণও স্কুলের অভিজ্ঞ 
শিক্ষক ছিলেন | এই বিবাহে রাঁজনারায়ণ মহোঁতসাহে যোগদান করেছিলেন | তার 
মধাম সহোদর মদনমোহন AVS জোষ্ঠের উৎসাহে বিধবাবিবাহ করেছিলেন 1১৩ 

এবার বিদ্যাসাগরের পুস্তিকাথানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়| যাক। প্রথম Aes মাত্র 
বাইশ পৃষ্ঠায় মুদ্ৰিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ।৪৪ অবশ্য তার পূৰ্বেই তিনি ‘Sarai feet’ 
পত্রিকায় সে বিষরে কিছু কিছু প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, যার ফলে তার 
পুস্তিকা প্রকাশিত হবার কিছু পূৰ্ব থেকেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এ বিষয়ে 
চিন্ত। করছিলেন । ব্ৰাহ্মসমাজের রাঁজনারাঁয়ণ I ও অক্ষয়কুমার দত্ত এ বিষয়ে 
বিদ্যামাগরের পূৰ্ণ সমর্থক ছিলেন; কিন্তু মহমি দেবেন্দ্ৰনাথ এই ধরণের সামাজিক 
আন্দোলন ও গোলমালের বড় একটা পক্ষপাতী ছিলেন না। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 
বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে প্রবন্ধ লেখালিখি করুন এ-ও তিনি চাইতেন All সে যাই 
হোক, প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সন্দে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে 
গেল (দু'হাজার কপি মুদ্রিত )। এর কয়েক মাস পরেই দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত 
হুল | রাজপুরুষের কাছে এবং ধাঁর| বাংল! বোঝেন না, তীদের কাছে পুণ্ডিকাদ্বয়ের 
মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করার জন্য বিদ্যাসাগর ইংরেজীতে wyatt প্রয়োজনীয়তা 
উপলব্ধি করলেন | এটি Marriage of Hindu Widows নামে ১৮৫৬ মালে 
গ্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর ইংরেজীনবীশ বন্ধুদের সাহায্যে অনুবাদ করেছিলেন !8৫ 


৪৩, রাজা রাঞ্জেন্্রলাল মিত্রও সোৎসাহে বিধবাবিবাহ সমর্থন করতেন। তিনি ১৮৮৪ সালে 
বোম্বাইয়ের মালাবান্সীকে লিখেছিলেন, “ I have no daughter, but if I had the misfortune 
„to have a young widowed one in my house, I would have certainly tried my utmost 
to get her remarried.” ( চতীচরণের A3 উদ্ধত, ও গ্রন্থ, ৩০৮, পাদটাক1). তিনি ১৮৭ খ্ৰীঃ 
'অব্দের এশিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে On the Funeral Ceremonies of the Ancient Hindus 
প্রবন্ধে প্রাচীন যুগে বিধবাবিবাহের স্নপ্ৰচলন ছিল, তার নানা ajay প্রমাণ দেখিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য £ 
-চণ্তীচরণের 'বিদ্যাসাগর+, পৃ. ২২৩, পাঁদটাক। 

৪৪, বিহ্ারীল!ল-_বিদ্যাগাগর, পৃ. ২৮০ 


৪৫, এ বিষয়ে আচার্য FHSAA ভট্টাচার্য বলেছেন, “তিনি একদিন আমাকে A বলিলেন, “তোরা 
দুইয়ের বার হয়ে রইলি ; না ইংরাজিও তেমন লিখতে পারিস, না সংস্কতেও পণ্ডিত হলি।” তিনি তখন 
বিধবাধিবাহ বাদানুবাদে মগ্নপ্রায় হইয়াছিলাম | তাহার অভিলাষ ছিল যে, তাহার যুক্তিবিন্য।সগুলি 
ইংরাজিতে উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হর | কিন্তু সংস্কতও ভাল বুঝে, ইংরাজিও ভাল লিখিতে পারে এরূপ 
লোক ai পাওয়ায় নিরন্ত হইয়াছিলেন’’ ( পুরাতন প্রসঙ্গ, নবসংস্করণ, পৃ. ৫৯)। কৃষ্ণকমলের একথা 
ঠিক নয় । কারণ বিধ্বাবিবাহবিষয়ক ইংরেজী পুস্তিকা প্রকা শত হয়েছিল, আনন্দকৃষ্ণ বসু, ajata 
বহু প্রভৃতি ইংরেজীনবীশ বন্ধুর! বিদ্যাসাগরকে ইংরেজী অনুবাদে Aleta) করেছিলেন, প্রসন্নকুমার 
সর্বাধিকারী প্রুফ দেখেছিলেন (দ্রষ্টব্য £ বিহাঁরীলাল সরক।র-_বিদ্যালাগর, পৃ. ৩৯) 


ভূমিক ৪৭ 


তার বাংলা পুস্তিকা প্রকাশিত হলে বিরোধী পক্ষীয়েরা তার নামে নানা রকম হীন 
অভিযোগ করলেন। কেউ কেউ বললেন,“বিদ্যামাগর এই পুস্তকের রচনামাত্র করিয়াছেন, 
যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদশিত হইয়াছে, তত্সমূদয় অন্যদীয়; অর্থাৎ তিনি নিজে 
যে নকল যুক্তি উদ্ভাবিত, কিম্বা সে সকল প্রমাণ wes গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত করিতে 
পারেন নাই” (উক্ত পুন্তিকার চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য )। 
কিন্তু বিদ্যাসাগর ছাত্র ও বন্ধুদের দ্বার! কয়েকটি প্রমাণ fais থেকে বার করে 
নিলেও আর সমন্তই নিজে সংগ্রহ করেছিলেন। ২১৫টি প্রমাণের মধ্যে তিনি মাত্র 
১৩টি প্ৰমাণি অন্যের কাছে সন্ধান পেয়েছিলেন । কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের ওপর 
অনৃতাচার ও কাপট্যের অভিযোগ এনেছিলেন | তাদের মতে বিদ্যাসাগর যে-সমস্ত 
শ্লোক প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপিত করেছিলেন, তাঁর অধিকাংশই প্রাচীন গুথিতে ছিল 
না, এসব তারই রচিত ।৪১ নিজ নিজ সংস্কারের জন্য আমাদের দেশের গণ্যমান্ত 
ব্যক্তি, এমন কি দেবভাষার ধারক ও বাহক শাস্তব্যবসায়ী ত্রাহ্মণপণ্ডিতের দলও 
অনেক সময়ে অক্লেশে মিথ্যাচার করে থাঁকেন, ‘আত্মবৎ মন্ততে জগৎ’_এই মহা- 
বাক্যাঁচুসারে Stal বিষ্যানীগরের ওপরে কাপট্যাচরণের অভিযোগ এনেছিলেন, কিন্তু 
প্রমাণ দেবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। 

প্রথম প্রস্তাবে বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ কর্তবাকর্ম কিনা তাই বিচার 
করেছেন। শুধু যুক্তির ওপর নির্ভর করে কোনও কিছু সিদ্ধান্তে আসা এ দেশের 
লোকের স্বভাঁববিরুদ্ধ। কি পণ্ডিত, কি মূৰ্খ, কেউ-ই বিশুদ্ধ যুক্তির ছায়| মাঁড়াতে চায় 
না। কিন্তু শাস্ত্ৰে আছে, প্রমাণ করতে পারলে যুক্তিবিরোধী ব্যাপারেও অনেকে 
উৎসাঁহিত হতে পারে | বিদ্যাসাগর বলছেন, “যদি শাস্তে কর্তব্যকর্ম বলিয়৷ প্রতিপন্ন 
করা থাকে, তবেই তাঁহার! কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে ও eraka চলিতে 
পারেন ।:-“অতএৰ বিধবাঁবিবাহ শীক্বসম্ মত অথবা aara কর্ম, ইহার মীমাংসা 
করাই সর্বাগ্রে আবশ্যক” (বি. র. ২. পৃ ১১৬)। 

অতঃপর তিনি শা ্্রবিচারে প্রবৃত্ত হলেন এবং মন্বাদি স্মৃতিশান্্কেই প্ৰধানতঃ অবলম্বন 
করলেন | মনু প্রভৃতির সংহিতা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখালেন, সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর- 


EEE i 
৪৬, প্রসন্নকুমার দানিয়াড়ী নামে এক ব্যক্তি বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করে একখানি পুস্তিকা 
লিখেছিলেন ৷ তাতে তিনি বলেছিলেন, * বিদ্যাসাগৰ মহাশয় আপন মত সমর্থনার্থ অনেক গ্রন্থের 
প্রকৃত পাঠ পরিবর্তন করিয়াছেন |” বিহারীলাল সরকার এ বিষয়ে বলেছেন, “কিন্তু বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনচরিত সমালোচনা করিলে, এ কাপট্যাচরণ আরোপিত করিতে প্রবৃত্তি হয় Tii 
বোধহয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর অ'ছে। বিদ্যাসাগর কপট একথা স্বপ্নেও আমে না ৷” (বিদ্যানাগর+, 


পৃ, ২৯২) 


gs বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কলিধুগের মানুষের রীতি-চরিত্র আলোচন! করলে দেখা যাবে, “উত্তরোত্তর যুগে যুগে, 
মানুষের ক্ষমতার হ্রাস হইয় যাইতেছে” ( g পু, 299) 184 
তারপর তিনি ‘পরাশর সংহিতা'র একটি শ্লোক থেকে প্রমাণ করলেন যে, কলিযুগে 
পরাশরের স্মৃতিগন্থই একমাত্র অবলম্বন হওয়! উচিত ৷৪৮ ARTTI মানলে পরাঁশরকে 
অন্বীকার কর! যায় যায় না। পরাশর সংহিতায় পুনঃপুনঃ কলিযুগের কথাই বল! হয়েছে | 
সুতরাং বিদ্যাসাগরের মতে, “এই সমুদায় দেখিয়া পরাশর সংহিতা যে কলিযুগের 
ধর্মশাক্স্, সে বিষয়ে আর কোনও আপত্তি অথবা সংশয় কর! যাইতে পারে না” (বি. র. ২. 
পৃ. ১২০ )। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ে এই শ্লোকগুলি পাওয়া গেছে। প্রত্যেক 
পু'থিকেই এই শ্লোকের অস্তিত্ব আছে। স্থতরাঁং এর প্রাম ণিকতায় সন্দেহ করা৷ চলবে 
না, বা এটি প্রক্ষিপ্ত ব| এর পাঠীস্তর আছে, একথ বল! চলবে AI IP? কারণ পরবর্তী 
কালে অত্যন্ত রক্ষণশীল ও বিধবাবিবাহের ঘোর প্রতিবাদী পঞ্চানন তর্করত্ব ‘বঙ্গবাসী’ 
থেকে পরাশর সংহিতার যে সংস্করণ অনুবাদ ও সম্পাদন| ও করেছিলেন, তাঁতেও “নষ্টে- 
মৃতে’ গ্লোকটি ছিল । অবশ্য তিনি সেই শ্লোকের একটা মনগড়| ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন | 
পরাঁশর সংহিতায় উক্ত শ্লোক না৷ থাকলে, বা সে সম্বন্ধে অণুমাত্ৰও সন্দেহ থাকলে 
পঞ্চানন তর্করত্ব সেই রন্ধপথে উক্ত শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলে সরাসরি বাতিল করতেন 
এবং বিধবার পুনৰ্বিবাহ পরাশর অনুমোদিত নয় বলে কলকণ্ঠে ঘোষণা করতেন | 
যাই হোক বিদ্যাসাগর একদিন রাঁজরুষ্ণ বন্যোপা ধ্যায়ের বাড়ীতে হাতে লেখা পুথি 
খুঁজতে খুঁজতে পরাশর স্থৃতির মধ্যে এই শ্লোকটি পেলেন ঃ 

নষ্টে মতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 

পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো। বিধীয়তে ৷ 


BET eS Se ee UES 
৪৭. অন্যে কৃতযুগে ধর্মান্ত্রোতায়াং দ্বাপরেহপরে | 
অন্যে কলিযুগে নণং যুগ TAANS: ॥ ( মনু, ১৫৮ ) 

যুগানুপারে মানুষের শক্তি হ্রাস পায়, সত্যযুগের ধর্ম একপ্রকার, ত্রেতাযুগের ধর্ম আর এক রকম, দ্বাপর- 
যুগের ধর্ম আলাদা, কলিযুগে ধর্ম অন্য ধরণের | 

৪৮, কৃতে তু মানব! ধর্মান্ত্রতায়াং গৌতমাঃ স্থতাঃ | 

দ্বাপরে শ৷ঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥ 

“মনু নিরূপিত ধর্ম সত্যযুগের ধৰ্ম, গৌতম নিরপিত ধর্ম ত্ৰেতাযুগের ধর্ম, শঙ্খ ও লিখিত নিরপিত ধর্ম 
দ্বাপরষুগের ধৰ্ম, পরাশরনিরূপিত ধর্ম কলিঘুগের ধর্ম 1” ( বি. র. ২. পৃ. ১১৭) 


৪৯. বিধব[বিবাহের cata প্ৰতিবাদী বিহারীলাল কতকট| এই মত পোষণ করতেন | তিনি বলেছেন, 
“বোধহয়, গ্রন্থে প্রকৃতই পাঠান্তর আছে” (ও গ্রন্থ,পূ. ১৯২)। বিদ্যাপাগর (জনে শুনে মিথ্যাচার 
করেছিলেন, বা পু'থির পাঠ বদলিয়ে ফেলেছিলেন, বিদ্যাসাগরের চরিতকার বোধহয় ততটা! যেতে প্রস্তুত 
ছিলেন না। তাই তিনি কোনও প্রকারে বিদ্যানাগরকে কপট আচরণ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন” 
“কিন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচর্লিত সমালোচন| করিলে, এই কাপট্যাচরণ আরোপ করিতে 
প্রকৃতই প্রবৃত্তি হয় না|” (এ, পৃ, ২৯২ ) এ যেন অনে কট! ‘damning with faint praise.’ 


ক ৪৯ 


মৃতে ভর্তরি যা নারী ব্ৰহ্মচৰ্ষে ব্যবস্থিত| | 
স মৃতা লভতে WR যথা তে ত্রদ্মচারিণঃ ॥ 
frome কোটো্যোংৰ্ধককোটি চ যানি লোমানি মানবে | 
তৎকাঁলং বসে BR ভর্তীরং যান্মগচ্ছতি ॥ 
বিদ্ভামাগরকৃত অনুবাদ £ 
“giat অন্দ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ 
করিলে, অথব| পতিত হইলে, ্্ীর্দিগের পুনর্বার বিবাহ করা শান্ত্রবিহিত। 
যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্ৰহ্মচৰ্য অবলম্বন করিয়। থাকে, সে দেহান্তে 
বর্ষচাঁরীদিগের ন্যায়, স্বর্গলাভ করে। মনুন্তশরীরে যে সাধ ভ্রিকোটি লোম 
আছে, যে নারী স্বামীর পহগমন করে, তৎ্সমকাল স্বৰ্গ বাম করে।” 
i (বি. ৰ. ২, পৃ. ১২০) 
এখানে দেখ! যাচ্ছে শুধু বিধব। নয়, স্বামী নষ্ট সন্ন্যাসী, ক্লীব ও পতিত হলে পরাশর 
নারীর পত্যন্তর গ্রহণের বিধি দিয়েছেন। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুর পর যে নারী ব্ৰহ্মচৰ্য 
অবলম্বন করে, মানুষের শরীরে যত লোম আছে (সাড়ে তিন কোটি), সে তত বছর 
স্বর্গে বাস করে। পরাঁশর উক্ত গ্লোকের প্রথমেই নারীর পুনবিবাহের ব্যবস্থা দিয়েছেন | 
কারণ তিনি জানতেন, “কলিযুগে ai অবলম্বন করিয়া দেহযাত্ৰ৷ নির্বাহ কর! 
বিধবাদিগের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিতই, লোক হিতৈষী 
ভগবান্‌ পরাশর সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন” (ওঁ পৃ. 22° ) 18° এর পর 
বিদ্ধাস|গর পরাশর থেকে যুক্তি নির্ধারণ করে দেখালেন, বিধবার পুনবিবাহের পর যে 
পুত্র amita তাকে ‘পুনৰ্ভব’ বলা চলবে না, তাঁকে উল ও বৈধ পুত্ৰই বলতে হবে। 
কারণ পরাশরের কোথাও ‘পৌনর্ভব’ শব নেই। স্থতরাং মনে হচ্ছে পরাশর বিধবা 
বিবাহে জাত সন্তানকে শাস্্রসন্মত ও ওরসপুত্র বলেই গ্রহণ করেছিলেন ।৫৯ পরাশরের 
প্রমাণ ধরে বিদ্যাসাগর প্রথমে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণকে ধর্মীয় ও সামাজিক উভয় দিক 
থেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তারপর বিধবাবিবাহের সন্তানকে ওরসপুত্র, স্থতরাং পিতার 


৫০, পিতা ঠাকুরদাস পুত্রকে একবার বলেছিলেন যে, কলিতে AAE SADT পালনে অপারগ | 
সুতরাং একালে বিধবাদের বিবাহের ব্যবস্থা থাক! উচিত। (দষ্টবয_শত্ুচন্দের,'বিদ্যাসাগর জীবনচরিত', 


সনৎ গুপ্ত সম্পাদিত নূতন সংস্করণ, পৃ. 2০৭ ) 
৫১. মনু উরসপুত্রের সংজ্ঞায় বলেছেনঃ 
স্বে ক্ষেত্ৰ সংস্কৃতায়ন্তি ্বয়মুৎপাদয়োদ্ধি বম্‌। 
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্ৰং প্রথমকঞ্সিকম্‌॥ (৯৯৬৬) 
বিবাহিত সজাতীয় স্ত্ৰীতে স্বয়ং বে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র CAAT এবং তাকেই মুখ্যপুত্ৰ বলে। 


বি. ভূ, ২-৪ 


৫০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সম্পত্তিতে অধিকারী তাও প্রতিষ্ঠিত করলেন ৷ কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ, কোন 
স্থৃতিতেই এরূপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ নিষেধ নেই ৷ কলিযুগে কোন্‌ কোন্‌ কর্ম নিষিদ্ধ ত! 
বৃহন্নারদীয় পুরাণ ( উদ্বাহতত্ত ), যাজ্ঞবন্ধ্ সংহিতা৷ এবং আদিত্যপুরাণে বলা আছে। 
সে তালিকায় বিধবার পুনবিবাহের কোন প্রসঙ্গই নেই--বিধিও নেই, নিষেধও নেই ৷ 
পুৰ্ব পুর্ব যুগে বিধবাবিবাহের সন্তানকে ‘গৌনৰ্ভব’ বলত কিন্তু কলিযুগে পরাশর 
সেকথা বলেন নি ৷ স্থতরাং এ কালে বিধবাবিবাহে উৎপন্ন পুত্রকে গুরস পুত্ৰই বলতে 
হবে__£পৌনর্ভব' নয়। কিন্তু যদি পুরাণে বিধবাবিবাহের নিষেধ থাকে, এবং স্মৃতিতে 
তার বিধি থাকে, তাহলে কোন্টি গ্রহণ করতে হবে? শান্রমতান্ুসাঁরে, স্মৃতি ও 
পুরাণে বিবাঁদ বাধলে স্মৃতিই গ্ৰাহ হবে, পুরাণ বাতিল হবে ৷ স্থতরাঁং বৃহন্নীরদীয় 
পুরাণ বা আদিত্যপুরাণে যাই থাক না৷ কেন, পরাশর স্মৃতির বিধানই কলিযুগে 
একমাত্র গ্রহণীয় ।৫২ অতএব বিদ্যাসাগর প্রথম পুস্তিকাঁয় সিদ্ধান্ত করলেন, “অতএব, 
কলিযুগে বিধবাঁবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম, তাহা! নিবিবাঁদে সিদ্ধ হইল ৷” 

(বি. a. ২. পৃ. ১২৬) 
কিন্ত কেউ কেউ আপত্তি তুলতে পারেন, বিধবাবিবাহ শাস্রম্মত হলেও শিষ্টাচার সঙ্গত 
aq | কুতরাঁং এদেশে প্রচলিত হওয়া উচিত নয়। বিদ্যাসাগর সে প্রশ্নের মীমাংমাঁও 
শাস্ত্রের দ্বারাই করেছেন ৷ ‘বশিষ্ঠ সংহিতা? বলছেন যে, শাস্ত্ৰে কোন বিধি পাওয়| না 
গেলে শিষ্টাচার wal চলতে পারে °° শাস্ত্ৰে (অর্থাৎ পরাশরে ) যখন কলিযুগে 
বিধবাবিবাহের বিধান রয়েছে, তখন শিষ্টাচার বাঁ লোকীচারের দোহাই দেবার 
প্রয়োজন নেই | বিধবাঁবিবাহ ইদানীং সমাজে প্রচলিত নেই বলে সমাজে যে কত 
অন্যায় ও ছুক্ষিয়া গোপনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার হিসেব নেই। বিদ্যাসাগর বাস্তব 
পরিবেশ ও নারীর সাধারণ মনস্তত্ব সম্বন্ধে অন্ধ ছিলেন না| কন্তা বিধবা হলে 
কন্তার আত্মীয়ের যে কত বেদনাবোধ করেন তার ইয়ত্তা কর! যায় না। আবার 
অনেক বিধব| দুর্জয় রিপুকে শান্ত করতে ন| পেরে মহাপাগেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। 


৫২, কারণ ব্যামসংহিতায় বলা হয়েছে: 

অ্ৰুততিস্মৃতি পুরাণানাং বিরোধে! aa gore | 

তত্র শ্রোতং প্রমাণন্ত তয়ে দ্বৈধে ক্মৃতির্বর। ॥ 
যেখানে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা! যাবে, সেখানে বেদকেই প্রমাণ হিসেবে ধরতে হবে, আর 
স্মৃতি ও পুরাণের মধ্যে বিরোধ বাধলে Sree প্রমাণ হিসেবে ধরতে হবে | 
e "লোকে প্রেত্য বা বিহিতে৷ ধর্ম; | তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্‌।” কি লৌকিক, কি পারলৌকিক 
উভয় বিষয়েই শাস্তবিহিত ধর্ম অবলম্বন কর! উচিত। শাস্ত্রের বিধান না পেলে শিষ্টাচার (বা 
লোকাচার )-কে প্রমাণ বলে ধরতে হবে | 


ভূমিকা ৫১ 


ব্যভিচার, জণহত্যা প্রভৃতি অপকর্ম গোপনে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় সমাজে বিধবা- 
বিবাহের প্রচলন নেই বলে। 

এই পুস্তিকা থেকে দেখ| গেল, তীর প্রধান অবলম্বন ছিল, পরাশর afer শ্লোক | 
তিনি মনে করেছিলেন, বাঙালী জাতি শাস্ত্ৰ মেনে চলে । শাস্ত্ৰে বিধবাবিবাহ বৈধ, 
একথ প্রমাণ করতে পারলেই সকলে তার মত মেনে নেবে কিন্তু পুস্তিকা প্রকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন, শান্ত্রমংহিতা, তত্বকথা, যুক্তি-বুদ্ধি_কোনও কিছুর 
দ্বারাই বাঙালীর! পরিচালিত হয় না, তার! পণ্ডিত-মুর্খ নিধিশেষে সকলেই লৌকাচারের 
wa) যা চলে আসছে, ত! যতই নির্মম হোক, তার! অম্নানবদনে ত! পালন করে 
ষায়। বিদ্যাসাগর নান! শাস্ত্ৰীয় প্রমাণ উদ্ধত করে বিধবাৰিবাহ অতি ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ 
করে উক্ত পুস্তিকার সর্বশেষে পাঠককে অনুরোধ করেছিলেন, “পরিশেষে, সবসাধারণের 
নিকট বিনয়বাক্যে আমীর প্রার্থন। এই, আপনার! এই সমস্ত agate করিয়া, এবং 
বিধবাবিবাহের wae বিষয়ে যাহা প্রদশিত হইল, তাহার আদ্যোপান্ত বিশিষ্টন্ূপ 
আলোচনা করিয়৷ দেখুন, বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়| উচিত কিন| ৷” 

(বি. র. ২, পৃ. ১২৭) 
কিন্তু পুস্তিকাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমাজে দাবানল ছড়িয়ে পড়ল | এর 
আগে সহমরণপ্রথা বিলোপের সময় এই ধরনের প্রবল আন্দোলন শুরু হয়েছিল। অবশ্য 
সরকারী নিষেধাজ্ঞার ফলে আধুনিক শিক্ষা ছড়িয়ে পড়লে সহমরণপ্রথার বীভৎসতা 
সহৃদয় ব্যক্তিকে দ্রবীভূত করেছিল। কিন্তু বৈধব্যজীবন সমাজে গভীরভাবে 
অঙ্ুপ্রবিষ্ট সংস্কার, যা সহজে Baa হতে পারে না। এর সঙ্গে আমাদের এমনই 
সংস্কারের যোগ যে, বিধবাবিবাহ বললেই যেন কোথায় আঘাত লাগে। তাই এই 
পুস্তিক। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৌন কোন উন্নতহৃদয় প্রগতিশীল ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে 
সমৰ্থন করলেও অনেক শাস্তরব্যবসায়ী ব্ৰাহ্ম-পণ্ডিত ও ভূষ্বামীরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে 
amie হয়ে উঠেছিলেন | অনেক অভিজীততন্ত্ের সমাজপ্রধান তাদের সভাপগ্ডিতদের 
দ্বার! বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে পুস্তিকা লিখিয়ে নিয়ে প্রচার করেছিলেন। এই সমস্ত 
পুস্তিকীর অধিকাংশই মহাকালের সম্মার্জনী আঘাতে লুপ্ত হয়ে গেছে | এর মধ্যে দু’- 
চারখানির নাম উল্লেখ কর! যাচ্ছে £ (১) আটপুর দর্শনশান্্-অধ্যাপক শ্তামীপদ ন্যায়ভূষণ 
রচিত এবং উমাকান্ত তর্কালক্কার সংশোধিত “বিধবাঁবিবাহের নিষেধক প্রচার’, (২) 
কাশীপুরবাসী শশিজীবন তর্করত্ব ও জানকী-জীবন atas প্রণীত “বিধবাবিবাহ-নিষেধক 
প্রমাণাবলী”, (৩) কালিদাস মৈত্র বিরচিত “পৌনর্ভবখগুনম্*, (৪) সৰ্বানন্দ ন্যায়বাগীশ 
ভট্টাচার্যের মতান্থসারে রামচন্দ্র মৈত্র সংগৃহীত “বিধবোদাহবারকঃ”, (৫) মধুস্থদন 
স্মৃতিরত্ব সঙ্কলিত “বিধবাবিবাহ প্রতিবাদ (৬) Ara বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ- 


৫২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বিষয়ক ভ্রমস্থচক পত্ৰাবলীর কাশীস্থ পণ্ডিত সম্মত প্রত্যুত্তর’, (৭) ধর্মমর্ম সভা হইতে 
বিধবাবিবাহবাঁদ প্রথম খণ্ড’, (৮) রাজ| কমলকুষ্ণ দেববাহাছুরের সভাষদগণ বিরচিত 
“বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাবের উত্তর’, (৯) গীতান্বর 
sfa বিরচিত “বিধবাবিবাহ হওয়া উচিত নহে,’ (১০) “বিধবাবিবাহ-নিষেধ বিষয়িণী 
ব্যবস্থা, ( ধর্মসভার প্রত্যুত্তর )। এই ধরনের হু’ একখানি পুস্তিকা এখনও বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। তাঁর অধিকাঁংশেরই যুক্তি হাস্তকর, ভাষ| বিকট, 
রুচি স্বণ্য। কেউ কেউ দেবভাষ| অবলম্বনে আন্ুরিক রুচির পরিচয় দিতেও gOS হন 
নি ৷ এদের মধ্যে দু’ একজনের আলোচনা কিছু কিছু যুক্তিনদ্গত বটে। এই সমস্ত 
প্রতিবাদ্‌-পুস্তিকা সম্বন্ধে বিহারীলাল সরকাঁর বলছেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
বিধবাবিষয়িনী পুস্তিক! প্রচারিত হইবার পর তৎপ্রতিবাদে যেসব পুস্তক প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহার অধিকীংশেই গভীর আঁকট্য যুক্তিপূৰ্ণ শান্্রবাক্যের সমাবেশ 
হইয়াছিল । তবে বিদ্যাষাগর মহাশয়ের পুস্তিকা যেরূপ সরল প্রীগ্ুলভাষাঁয় লিখিত 
হইয়াছিল এবং তাহার যুক্তিখ্যাঁপন যেরূপ সহজ প্রণালীতে সমাঁবেশিত হইয়াছিল, 
এনব পুস্তকে সেরূপ হয় নাই ৮৫৪ বিধবাবিবাহবিদ্বেধী বিহারীলালের এ মন্তব্য ঠিক 
নয় । আমরা উক্ত পুপ্তিকার ছু'একখানি দেখেছি | এতে নানা সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে নান! 
বচন উদ্ধৃত হয়েছে বটে, কিন্ত স্বাধীন বুদ্ধির দ্বার! তাঁর তাৎপৰ্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয় 
নি | এই পণ্ডিতের দল সংস্কৃতেলেখা যে-কোন বাঁক্যকেই শিরোধার্ধ করেছিলেন এবং 
নিজ নিজ সংস্কীরকে জয়ী করবার জন্য ন্যাঁয়শাস্ত্ৰের মস্তকে পদাঘাত করতেও কুষ্ঠিত হন 
নি। আমাদের দেশে “Goal পাণ্ডিত্য’ ( যাকে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গ করে বলতেন ‘টিকিদাস 
ভট্টাচাৰ্য’ ), যত গভীর হোক, সাধারণ ব্যাপারে হাস্তকর মুঢ়তার পরিচয় দিয়েছে, এই _ 
পুস্তিকাগুলি দেখে তাই মনে 3A | 
এর পর বিগ্যানাগরের বিরুদ্ধে এত সমস্ত কুতসাপ্রচারক পুস্তিক| প্রচারিত হতে 
লাগল যে, বাধ্য হয়ে তিনি প্রথম পুস্তিকা প্রকীশের কয়েক মাসের মধ্যে আরও যুক্তি _ 
সিদ্বান্তসহ “বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা এতদিষয়ক প্ৰস্তাব দ্বিতীয়, 
পুস্তক প্রকাশ করলেন ( ১৮৫৫, অক্টোবর )। এটি ‘প্রস্তাব’ নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে 
একখানি বিশিষ্ট প্রবন্ধ গরন্থ--প্রথম প্রস্তাবের চেয়ে অনেক বড়। প্রথম প্রস্তাবে তিনি 
শুধু পরাশর স্মৃতির স্লৌকগুলির ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা নিয়ে আলোচন! করেছিলেন ৷৷ 
কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিবাদীর। নান! প্রকার হীন অভিযোগ করলে বিদ্যাসাগর বাধা হয়ে 
তার প্রথম পুস্তিকায় প্রকাশিত সিদ্ধান্তকে দ্বিতীয় প্রস্তাবে সবিস্তারে এবং নানা প্রমাণ 
দিয়ে উপস্থাপিত করলেন ৷ 
“gs, বিহারীল।ল--বিদ্ধাসাগর, পৃ. ২৮৩ 


ভুমিকা! ৰি, 


দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে প্রমাণযুক্তির ছারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করলেন 
এবং প্রতিকুল সমালোচনার অযুক্তি কুযুক্তির বা যথোপযুক্ত জবাব দিলেন। সমস্ত 
বিষয়টি তাঁকে আন্ুপুধিক আলোচন! করতে হয়েছে বলে দ্বিতীয় প্রস্তাবের কলেবর 
বহুগুণ বুদ্ধি পেয়েছে | 

পুস্তিকার প্রথম মুখবদ্ধ হিসেবে বিদ্যাসাগর বলেছেন যে, তীর প্রথম পুস্তিকা অসাধারণ 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বলে তিনি আনন্দিত হয়েছেন বটে, কিন্তু প্ৰতিবাদীরা যুক্তি- 
বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে, এমন কি ন্তায়-অন্যায়বোধ ত্যাগ করে তাকে আক্রমণ করেছেন, 
অন্চিত রঙ্করহস্ত করেছেন, এজন্য তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন | শাস্ত্র বিচারকালে 
হাম্তপরিহাঁপ করা ও কুরুচির আশ্রয় নেওয়। সেকেলে সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের মারাত্মক বদ 
অভ্যাসে দাড়িয়ে গিয়েছিল । এ দেশের রক্ষণশীল পণ্ডিতসম্প্রদায় প্রতিবাদের ছলে 
বিদ্যানাগরকে কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ করতেই অধিক উৎসাহ বোধ করেছেন | 
এজন্য বিদ্যাসাগর ক্ষুব্ধচিত্তে লিখেছিলেন, “আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশীস্ত্রবিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া বাদীর প্রতি উপহাসবাক্য ও wo fe প্রয়োগ করা এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ” 
(বি. র. ২. পু. ১৬৯)। তীর পূর্বে রাঁমমোহনও বেদান্তবিষয়ক পুস্তিকা লিখে এই 
ধরনের গালিগালীজের সন্মুখীন হয়ে বলেছিলেন, “পরমার্থ বিষয় বিচারে অসাধু ভাষা 
এবং দুৰ্বাক্য কথন সৰ্বত্ৰ অযুক্ত হয় |” মৃত্যু্জয় বিদ্যালঙ্কার রামমোহনের বেদান্ত বিষয়ক 
মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে কোন কোন স্থলে লঘুচিত্ততার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে 
রামমোহন বলেন, “ভট্টাচার্য শাস্ত্ৰালাপে দুর্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি, যেহেতু 
অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না।৮”৫৫ যাই হোক বিদ্যাসাগর, প্রতিবাঁদকারীদের মধ্যে 
খাদের প্রতিবাদে কিছু যুক্তিবিচার ছিল, তীদের প্রতিবাদের যথাসাধ্য উত্তর দিয়ে- 
ছিলেন এবং পরাশর বচনের তাৎপর্য এবং কলিযুগে তার প্রয়োগের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা 
করেছিলেন | অনেকে পরাঁশরের শ্লোকটি বাগ wel সম্পর্কে প্রযোজ্য বলেছিলেন 1৫৬ 


ee, রামমোহ্নের “ভট্টাচার্যের সহিত বিচার" সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ, পৃ, ১৫৬-৫৭ | 

ay, পরবর্তীকালে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পঞ্চানন Say পরাশরস্থৃতির বঙ্গানুবাদ করতে গিয়ে ‘নষ্টেমবৃতের'_ 
এই ধরনের ব্যাধ্যা করেছেন, ‘‘ষে পাত্রের সহিত এই বিবাহের কথাবাৰ্তা স্থির হইয়া আছে, তাহার 
সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হইবে ; তবে ও ভাবী পতি যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা 
অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তবে এই পঞ্চপ্রকার আপদে ওঁ বন্যা পাত্রান্তরে 
প্রদানবিহিত।” এ অনুবাদের যৌক্তিকতা তিনি কোথা থেকে পেলেল, Sta উত্তরে তিনি লিখেছেন, 
“যে অনুবাদ প্রদত্ত হইল, ইহাই বপঙ্ডিত সন্মত 1” পরাশরের যেখান থেকে লোক উদ্ধ,ত হয়েছে 
সেখানে কোথাও বাগদত্তার কোন প্রসঙ্গই নেই। নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা করে আমাদের দেশের 
সংস্কারান্ধ পাণ্ডিত্য এই ভাবেই আত্মপ্রগাদ লাভ করে থাকে । (পঞ্চানন SENTA পরাশরম্মতির 


অনুবাদের এম পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য । ) 


৫৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কিন্তু বিদ্যাসাগর “নাঁরদসংহিতা” (দ্বাদশ বিবাঁদপদ ) থেকে দেখালেন যে, উক্ত শ্লোকের 
প্রকৃত অর্থ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ, বাগ দত্ত aT | বিবাহিতা কন্তার পুনবিবাহের উল্লেখ = 
আছে পরাশর ভাষ্যে। কাত্যায়ন বচনে (‘নিৰ্ণয়সিন্ধু’), বশিষ্ঠ, নারদ প্রভৃতি স্মার্তগণের 
্থৃতিগ্রন্থে বল! হয়েছে, স্বামী যদি পতিত, ক্লীব, অন্থদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছাচারী, 
চিররোগী, অপন্মীররোগগ্রস্ত, প্রত্রজিত, সগোত্র, দাস, অন্তজাতীয় হয়, অথব। মার যায়, 
sta বিবাহিতা! স্ত্রীর পুনৰ্বিবাহ চলতে পাঁরে | তারপর বিদ্যাসাগর দেখালেন যে, 
পরাশর স্মৃতির বচন শুধু কলিষুগেই প্রযোজ্য, অন্তযুগে ATI"? কেউ কেউ বললেন, 
পরাঁশরে বিধবাঁবিবাহ স্বীকার্ধ হলেও মন্তুতে বিধবাঁবিবাহের কোন উল্লেখ নেই ৷ মন্গর 
সঙ্গে অন্য স্মৃতির বিবাদ বাধলে ARE গ্রহণযোগ্য, মন্থর বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নয় 
সুতরাং পরাশরের বিধানকে মন্ুবচনের দ্বার! নাকচ করা৷ যায় ৷ এর উত্তরে বিদ্যাঁসী? 
বললেন, বৃহস্পতি বচনান্থসারে মন্ুস্থৃতি মত্যযুগেই প্রযোজ্য, কলিযুগে নয়। ত 
প্রমাণ, মঙ্গনির্দষ্ট অনেক বিধি এখন আমর! আর মানি al মন্তু বর-কন্তাঁর বিবাহে 
যে বয়স বেঁধে দিয়েছেন (বারো! বছরের কন্যার সঙ্গে ত্রিশ বছরের বর, এবং অ! 
বছরের কন্যার সঙ্গে চব্বিশ বছরের বরের বিবাহ প্রশস্ত ) এখন কেউ কি সে নিয় 
অক্ষরে অক্ষরে মানে? মন্ত তে! ওরস ও CHAR পুত্রের মধ্যে ধনবিভাঁগের নিয় 
করেছেন। এখন কি, গুরস ভিন্ন অন্য পুত্র পিতৃধনে অধিকারী হয়? ত! ছাড়] পরা" 
যে মন্থর মতোই প্রমাণসিদ্ধ, সেকথা মীধবাঁচার্ধ অনেক আগেই বলে গেছেন, “তস্ম|২ 
পরাঁশরোহপি মন্থ সমান এব |” অতএব WA মতো! পরাশরও মান্য । বশিষ্ঠ, অতি, 
যাজ্ঞবন্ক্য-_এ'দেরও অন্ুরূপভীবে মান্য করতে হবে। 

এরপর বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন, বিধবাবিবাহে জাত ie জনকের শ্রাদ্ধাদিকারী ও 
ধনের উত্তরাধিকারী | কারণ মন্থ ও যাজ্ঞবন্ধ্য ‘পৌনর্ভব’ অর্থাৎ বিধবাবিবাহের পুত্রকে 
উক্ত অধিকাঁর দিয়ে গেছেন, স্থৃতরাং তাঁদের বিধান অমান্য করার কোন কারণ নেই। 
বস্তুতঃ বিধবাবিবাহ মন্গুবিরুদ্ধ নয়। তবে তার যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিত| স্ত্রীকে 
‘fore? এবং তার গৰ্ভজাত সন্তানকে ‘পৌনৰ্তব’ বলা হত। অন্যান্য পুত্রদের তুলনায় 
HAST পুত্র ATA যুগে একটু অপাংক্তেয় হয়ে থাকত | কিন্তু পরাশর কোনও স্থলে 


এম A A = 


তি ভি; 


৫৭, ভট্টোজী দীক্ষিত 'চতুধিংশতি স্মৃতি ব্যাথ্যা'-য় ("বিবাহপ্রকরণ'' ) পরিকার করে বলেছেন, ‘ন 
চকলিনষিদ্ধন্তাপি যুগান্তবীয় ধর্মস্টৈব নষ্টে মুতে ইত্যাদি পরাশরং বাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাচ্যং 
কলাবনুষ্ঠেয়ান ধর্মাণেব বক্ষ৷৷মীতি প্রতিজ্ঞায় SAZ প্রণয়নাৎ |” অর্থাৎ ‘নষ্টে মুতে এই পরাশর বচন 
দ্বারা কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্মেরই বিধান হইয়াছে, একথা! বলা যাইতে পারে না; কারণ, কলিযু'গর, 
অনুষ্ঠেয় ধর্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশরদংহিতার সঙ্কলন করা হইয়াছে ।' (বি. র- 
২, পৃ. ১৮৯) 


ভূমিকা ৫৫ 
পৌনর্ভবের উল্লেখ করেন নি, বা দ্বিতীয় বার পরিণীতা স্ত্রীর গভজাত সন্তানকে অন্ত 
সন্তানদের তুলনায় নিকনষ্ট বলেন নি। স্থতরাং কলিযুগে স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহজাত 
সন্তানকে নিশ্চয়ই গুরসপুত্র বল! হবে। মহাভারতের ভীম্ষপর্বে (৯১অধ্যায় ) দেখা 
যাচ্ছে, স্বয়ং অৰ্জুন এঁরাবত নামক এক শীগরাজের বিধবাকন্তাকে বিবাহ কৰেন | 
অৰ্জুন ও এ কন্যার সন্তানের নাম Salata, তাকেও ওুরসপুত্ৰ বল! হয়েছে ।৫৮ 

এর পর প্রতিবাদীদের প্রত্যুত্তর দেবার জন্য বিদ্যাসাগর দেখালেন, পরাশরের বিধবা 
বিবাহবিধাঁন বেদবিধিবিরুদ্ধ নয়। মহাভারত বেদবিধি উল্লেখ করে বলেছেন, “সহেতি 
যুগপদ্ধহুপতিত্বনিষেধো বিহিতে| ন তু সময়ভেদেন I” অর্থাৎ বেদে একই সময়ে এক স্ত্রীর 
একাধিক পতি নিষিদ্ধ হয়েছে, নতুবা সময়ভেদে বহুপতিবিবাহ দৌষাবহ নয়। আসল 
কথ| বিধবাঁবিবাহ কখনই বেদবিরোধী ছিল না, থাকলে সত্য-ত্রেতা-দাঁপরে-বিধবা- 
বিবাহ হতে পারত না | 

অতঃপর বিদ্যাসাগর তার ওপরে আরোপিত গুরুতর অভিযোগের জবাব দিলেন | 
বিধবাবিবাহবিষয়ক যে সমস্ত শ্লোক তিনি পরাশরস্থৃতি থেকে উদ্ধার করেছেন, কেউ 
কেউ অভিযোগ করলেন এ শ্রোকগুলি যথার্থ পরাশরে নেই | কেউ কেউ বললেন, উক্ত 
বচন পরাশরের নয়, “ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে হিন্দুরাজাঁদিগের ইচ্ছানুলারে, এ কৃত্রিম 
বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে ।”৫৯ এ সব হাস্তকর যুক্তি কখনও প্রমাণ 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় I মাধবাচার্য যখন পরাশরধত শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন, তখন 
শ্লোকগুলি যে পুর্ব থেকেই পরাশরে ছিল, পরে ্রক্ষিপ্ত হয়নি বা হিন্দুরাজাদের নির্দেশে 
অন্ুপ্রবিষ্ট হয়নি তাতে কোনও সন্দেহ নেই | আর নিজের মতের বিপরীত হলেই যদি 
সবকিছুকে কুত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত বলতে হয়, তা হলে “লোকের মত এত ভিন্ন ভিন্ন যে, 
প্রায় সকল বচনই ক্রমেক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক 1” ( বি. র, ২. 9.229) 

কালিদাস মৈত্র (‘পৌনৰ্ভবৰখণ্ডনম্‌’ ) উক্ত শ্লোকের এক বিচিত্র ব্যাখ্যা করেছিলেন | 
তিনি বলেছেন থে, মূল শ্লোকের নাকি পতিরন্তোহিবিধীয়তে'_ অর্থাৎ অন্তপতি বিবাহ 
অবিধি, এই আকার ছিল। কালিদাস মৈত্র বিগ্াসাগরকে অপদস্থ করতে গিয়ে, সামান্ত 
কাওজ্ঞান পৰ্যন্ত বিসর্জন দিয়ে কুযুক্তির আশ্ৰয় নিয়েছিলেন | কারণ নারদসংহিতীয় 
স্পষ্টই বল! হয়েছে যে, স্বামী মারা গেলে, বা তাঁর খোঁজ ন! পেলে ব্ৰাহ্মণ জাতীয়! স্ত্রী 
আটিবত্মর অপেক্ষার পর বিবাহ করতে পারে, নিঃসন্তান! হলে চার বৎসর অপেক্ষা 


৫৮, মাধবাচার্য পৰাশযরভায়ে ‘নষ্টে সুতো" শ্লোকটিকে মনুর বলেই গ্রহণ কৰেছেন | তার মতে পরাশর 


aga শ্লোক নিজের মতানুকূল দেখে নিজের স্মৃতির EES FCA | ( বি. র. ২. পৃ ২১০) 
৫৯. ভবানীপুর নিবাদী প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিবাদ করতে গিয়ে এই 


উৎকট অনুমানের সাহায্য নিয়েছিলেন (বি. র. ২. পৃ. ২১% ) 


ey বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


করলেই চলবে ক্ষত্রিয় জাতীয় স্ত্রী ছ'বৎসর অপেক্ষা! করে তাঁর পর পুনবিবাঁহ করতে 
পারে, নিঃসন্তানা হলে তিনবৎসর । বৈশ্য জাতীয়! স্ত্রী সন্তান থাকলে বার বৎসর, না 
থাকলে দু বংসর এবং fe জাতীয়! স্ত্রীর কোন প্রতীক্ষাকাল নেই। স্থতরাং 
পতিরন্যোবিধীয়তে? এর মাঝখানে কোথাও নিষেধার্থক ae নেই | 

কেউ কেউ৬০ বলেছেন যে, পরাশর সংহিতা শুধু কলিযুগে নয়, অন্তযুগে ও প্রযোজ্য IY? 
তাঁর উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন, কলিযুগের জন্যই যখন পরাশর স্মৃতির নির্দেশ রয়েছে, 
তখন অন্তযুগ সম্বন্ধে কোনও কথা ওঠাই নিরর্থক | এইভাবে তিনি প্রতিবাদীদের সমস্ত 
যুক্তিতর্ক অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে খণ্ডন করেন। এর পরেও অনেকে বিধবাঁবিবাহ-সংক্রান্ত 
অনেক HITT কথা তুলেছিলেন | যেমন-__বিধবাঁবিবাহে কে wal সম্প্রদান করবে। 
পিতা তো প্রথমবার Sal দান করে নিঃস্বত্ব হয়েছেন | JEI তিনি আবার কি করে 
কন্তা দান করবেন? তারপর প্রশ্ন হল, বিধবাবিবাহে কন্যার কোন্‌ গোত্র উল্লেখ করতে 
হবে, কারণ প্রথম বিবাহে তে| কন্যা গোত্রান্তরিত হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিবাহে 
কি প্রথমবারের মন্তই পঠিত হবে? এই তুচ্ছ বিষয়গুলিকেও বিদ্যাসাগর অতি 
নিপুণতার সঙ্গে আলোচনা করে প্রতিপক্ষের হাস্তকর শিরঃগীড়ার যথাসম্ভব আরাম 
করার চেষ্টা করেছিলেন। সর্বশেষে কেউ কেউ এই ভাবে নতুন আপত্তি উত্থাপন 
করেন যে, বিধবাঁবিবাহু শাস্ত্রম্মত হলেও লোঁকাচার বা শিষ্টাচারসঙ্গত নয় বলে 
পরিহর্তব্য | এর উত্তরে বিদ্যাসাগর মহাভারতের অনুশাসন পর্ব থেকে এই শ্লোকটি 
উল্লেখ করলেন £ 

ধর্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্ৰুতিঃ। 
দ্বিতীয়ং ধৰ্মশাস্ত্ৰস্ত তৃতীয়ং লোঁকসংগ্রহঃ ॥ 

ধারা ধর্মের স্বরূপ জানতে চাঁন, বেদ তাদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ, ধর্মশান্সের স্থান 
দ্বিতীয়, লোকসংগ্রহ অর্থাৎ লোকাচারের স্থান সর্বনিয়ে | স্থৃতরাং শিষ্ট ও শাস্ত্ৰনিৰ্দিষ্ট 
বিষয়ে লোঁকাঁচাঁরকেই পরিত্যাগ করতে হবে | অতএব পরাশর স্বৃতিশান্ত্রে যখন 
কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধিব্যবস্থা রয়েছে। তখন দেশাচারের দাস হয়ে বিধবাদের 


৬০. গীতাম্বর সেন কবিরত্ব এই প্রশ্ন তোলেন, “হ্যা গো মহাশয়, আপনি কি পরাশর সংহিতা 
আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিয়াছেন, না কেহ্ল অনিষ্ট বিষয়েই যথেষ্ট সচেষ্ট? শিষ্ট সমাজে বিশিষ্ট গণ্য হইতে 
কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ? পরাশর কেবল কলিধর্মবন্তা এমত faa করিবেন না, অন্ত নুগধর্মও 
লিখিয়াছেন |” (বি, র. ২, পৃ. ২৬২) 

৬১, এ রকম বলার অর্থ, “যদি ইহ! স্থির হয় যে, পরাশর সংহিতাতে অন্যান্য wise ধর্ম নিরূপিত 
আছে, তাহা হইলে, পরাশর fae প্রভৃতি স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহা 
কলিযুগের ধর্ম না হইয়| অন্যান্য যুগের ধর্ম হইবেক |” ( বি. র. ২. পৃ. ২৪১) 
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অতি নির্মম হওয়া! যেমন যুক্তিহীন। তেমনই হৃদয়হীনতার পরিচায়ক। কিন্তু মূঢ় দেশে 
কে শাস্ত্-সংহিতার ধার ধারে? পণ্ডিতেও মুর্খের মতো আচরণ করে। সাধারণের 
মতোই তারা ভ্রান্ত দেশাচারের অন্ুবর্তন করে। আর তা ছাড়! দিনে দিনে তো 
দেশাচারের পরিবর্তন হয়। পুর্বে কোন শূদ্ৰ ব্রাহ্মণের সঙ্গে একাসনে বসলে তার 
গুরুতর শাস্তি হত। কিন্তু কলিযুগে শুধু একাসনে নয়, AE অনেক সময়ে ব্রাহ্মণের চেয়ে 
অনেক উচ্চাঁসনেও বসে থাকে। বিচারপতি দ্বারকানাঁথ মিত্রের এজলামে অনেক 
শাণ্ডিল্য-ভরদ্ধাজের বংশবতংশকেও জোড়হ্তে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছে। রাজবল্লভের 
আগে বৈদ্যগণ উপবীত গ্রহণ করতেন না, তীর পর থেকে এরা উপবীত ধারণ করে 
আসছেন। কে তাদের নিষেধ করছে, বা গলদেশ থেকে স্থত্ৰখণ্ড ছিড়ে নিচ্ছে? কাজেই 
কালে কালে কত আচীরবিচার পরিবতিত হয়। কিন্তু যারা সে সমস্ত পরিবর্তনের 
সংবাদ না৷ রেখে শুধু সমকালীন দেশাচারের অন্থবর্তন করে, বিদ্কাসাগর তাদের রুপার 
দৃষ্টিতে দেখেছেন | বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য, 
বি্াবুদ্ধি ও বিচক্ষণতাঁর দ্বার। পরাশরধৃত শ্লোককে প্রামাণিক ও গ্রহণযোগ্য বলে 
গ্রতিঠিত করলেন। কিন্তু তিনি জানতেন, বাংলাদেশ দেশাচারের দাস, স্বাধীন বুদ্ধি 
এ জাতির সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেছে। তাই উপসংহারে সক্ষোভে তিনি বলেছেন £ 

“হায় কি আক্ষেপের বিষয়! দেশাচারই এদেশের অদ্বিতীয় শীসনকতা, 

দেশাচারই এদেশের পরমগুরু ; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের 

উপদেশই প্রধান উপদেশ ৷” (এ, পু, ৩০৩) 
‘কেউ কেউ বলেছেন, বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হলে ধর্ম লোপ হবে। তার উত্তরে বিগ্ভাসাগর 
ধিক্কার দিয়ে বলেছেন £ 

“হা! ধর্ম, তোমার মর্ম বুঝা ভার! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে 

তোমার লোপ পায়, তা তুমিই জান!” ( এ, পৃ, ৩০৩ ) 
বিদ্যাস|গর শাস্ত্ৰ, যুক্তি, বাস্তবজ্ঞান প্রভৃতি প্রয়োগ করে বিধবাঁবিবাঁহের বৈধতীপ্রমীণে 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন ৷ এর পূৰ্বে রাঁমমোহনও সহমরণনিষেধক প্রস্তাবে এই জাতীর 
যুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন। বিগ্যাসাগর বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয় প্রমাণ করতে 
চেয়েছেন, যুক্তির দ্বারা তাঁকে গ্রতিঠিত করেছেন; কিন্তু আঁমলে তিনি আবেগের দ্বারা 
'মাঁনবপ্রেমের বশীভূত হয়ে বিধবাদের দুঃখমোচনে অগ্রসর হয়েছিলেন | অবশ্য বিধব৷- 
বিবাহ প্ৰচলিত ন| হলে সমাজে ব্যভিচার দোষ ও ভ্রণহত্যাঁপাঁপ বাড়বে, বিদ্যাসাগর 
সামাজিক ও নৈতিক পাপ সম্বন্ধেও অবহিত ছিলেন, গোপনে অনুষ্ঠিত এই সমস্ত 
মহাপাপ থেকে বিধবাদের ও সমাজকে বাঁচাতে হলে বিধবাঁবিবাহের আগু প্রয়োজনীয়ত! 
তিনি প্রমাণ করেছিলেন। অত্যন্ত কঠোর বাস্তববাদীর মতে৷ তিনি বিধবা নারীর 
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বাসনা-কামন। ও তাঁর স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, অনেক বিধবা সদ্জীবন যাপনে 
সমর্থ হলেও, এমন কেউ কেউ থাকতে পারে যাঁর পক্ষে হয়তে| দেহজকামনাকে 
বশীভূত করা৷ সম্ভব হয় না। সম|জনেতার| মনে করেন, বিধবা হলেই স্বীলোকের আগ 
স্ুখদুঃখবৌধ থাকে না, বাসনা-কামনার উত্তাপ ও মুছে যাঁয়। কিন্ত একথ! সম্পূর্ণরূপে 
ভ্ৰান্ত তাই তিনি বাস্তব সমস্যাকে বৃথা আদর্শের শাস্তিজল ছিটিয়ে কৃত্রিমভাবে বিশুদ্ধ 
করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না, বরং মুক্ত কণ্ঠে বললেন, “তোমরা মনে কর, 
পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাঁধাণময় হইয়| যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়। 
বোধ হয় ন! ; যন্ত্রণ আর যন্ত্র বলিয়| বোধ হয় ন|; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নিমু'ল 
হইয়| যায়।” এখানে বিদ্যাসাগর নারীর দেহ 'ও মনের স্বাভাবিক বুত্তিকে বাস্তব সত্য 
বলেই স্বীকার করেছেন, তাকে ব্ৰহ্মচৰ্য, সংযম প্রভৃতি মিষ্ট বাক্যে চাগ। দেবার coz 
করেন নি। তিনি শাস্ত্র মন্থন করলেন, যুক্তিশাপ্তের তুণ থেকে তীক্ষ শর বার করে 
প্রতিপক্ষের অক্ষম যুক্তির ওপর নিক্ষেপ করলেন, সকলের মনে হতভাগিনী বিধবাদের, 
প্রতি সহান্গ্ভূতি জাগাতে চাইলেন | কিন্ত ব্যর্থ হয়ে বড় দুঃখবেদনায় ভারতের দুঃখিন! 
নারীদের সম্বোধন করে এই Fal ক'টি বলে উপসংহার করেছেন? “হা অবলাগণ” 
তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আদিয়| জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি ন!” বাংল! সাহিত্যে 
আদর্শ বিতর্কপাহিত্য হিসেবে বিষ্ানাগরের ‘বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা 
এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর ছু'খানি পুস্তিকাই চিরদিন স্বীকৃতি লাভ করবে। যুক্তি-বুদ্ধির 
সঙ্গে উদার হৃদয়, সংস্কারবর্জিত মানবপ্রেমের সঙ্গে উচ্চতর নীতির এমন সুষ্ঠু সমন্বয় 
ইদানীং কালেরও কোন গ্রন্থে দেখ! ATTA | 


৬. 


১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্যাসাগরের “কথামালা? প্রকাশিত হয়। দীর্ঘদিন ধরে 
এই আখ্যানগ্রন্থ ছাত্ৰসমাজের পাঠ্যপুস্তক রূপে চলে আসছে। যুরোপের ঈমপের গল্প 
( Aisop’s Fables) অবলম্বনে একখানি ছাত্রপাঠ্য আখ্যানগ্রস্থ লিখবার প্রয়োজন 
তিনি অনেকদিন থেকেই উপলব্ধি করছিলেন, এমন আখ্যানগ্রস্থ লিখবেন যাতে 
আখ্যানের are থাকবে, আবার বালকচরিত্র গঠনোপযোগী নীতি-উপদেশও থাকবে | 
সংস্কতের হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ব এই প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে বটে, কিন্তু এই গ্রন্থ 
gafas উগ্র আদিরসের গল্পও নিবিবাদে গৃহীত হয়েছে এবং এমন সমস্ত হানিকর 
বিষয় বণিত হয়েছে যে, ছাত্রদের পক্ষে এ গ্রন্থ সেদিক থেকে উপযোগী নয় | ইতিপূর্বে 
‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে" তিনি এই গ্রস্থদ্যয়ের পাঠ্যপুস্তক 
হিসেবে নিন্দ| করেছিলেন ৷ তাই তিনি ছাত্রপাঠ্য এমন আখ্যানগ্রস্থের সন্ধান করছিলেন 


ভূমিকা ০ ea 


যে, যাতে চরিত্রগঠন ও জীবনের বাস্তব সমস্ত! সমাধানের উপযোগী নীতি-উপদেশপুর্ণ 
গল্প থাকবে | য়ুরোপের Re ঈসপের গল্পের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন স্বাভাবিক 
কারণে | তিনি দেখলেন, এই আখ্যানগুলিতে আদিরসের দূষিত স্পর্শ নেই, বরং 

চরিত্রগঠনের উপযোগী অনেক স্থনীতিপূর্ণ অথচ চিত্তাকর্ষক আখ্যান ঈসপের গল্পকে 
কালজয়ী করেছে। শিক্ষাবিভাগের কর্ণধার গৰ্ডন ইয়ং-এর অনুরোধে বিদ্যাসাগর রেভাঃ: 
টমাস জেমস্‌ কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত ঈমপের অনেকগুলি গল্পের সরল বঙ্গানুবাদ 

করেন প্রথম সংস্করণে মোট ৬৮টি গল্পের অনুবাদ গৃহীত হয়। কিন্তু সপ্তত্রিংশ সংস্করণে' 
আরও কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়ে মোট সংখ্যা দাড়াল ৭৪টি। পরে তার জীবিত- 

কালের সর্বশেষ সংস্করণে গল্পের সংখ্যা হল ৮৪টি। টমাস জেমস অনূদিত 42505 

Fables (1848) একটি বধিতায়তন ও মাজিত সংস্করণ ১৮৭৪ সালে বিলেত থেকে 
প্রকাশিত হয় | এটি বহু সংস্করণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে | ১৯২৮ সালের AA few. 
যে সংস্করণটি বাজারে চলে তাতে উপাখ্যানের সংখ্যা ২০৩। বিদ্যাসাগর তার থেকে, 
বেছে বেছে ৮৪টি আখ্যান অনুবাদ করেছিলেন ৷ 

‘কথামালা’র প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বিদ্যাসাগর ঈসপের কাহিনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
লিখেছিলেন, “রাজ! বিক্রমাদিত্যের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে, গ্রীস-দেশে ঈসপ নামে 

এক পণ্ডিত ছিলেন ৷ তিনি, কতকগুলি নীতিগর্ত গল্পের রচনা! করিয়া, আপন নীম 

চিরম্মরণীয় করিয়। গিয়াছেন | এ সকল গল্প ইংরেজি প্রভৃতি নানা যুরোপীয় ভাষায় 

অঙ্গবাঁদিত হইয়াছে, এবং মুরোপের সর্ব প্রদেশেই, অদ্যাপি, আদর পূৰ্বক গঠিত হইয়। 

থাঁকে। গল্পগুলি অতি মনোহর ; পাঠ করিলে বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে এবং আন্ুযন্দিক 
সদপদেশ লাভ হয়।” ঈসপের গল্প যুরোপে নান| ভাষায় দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, 

আধুনিক যুগে প্রাচ্যদেশের ভাষাতে এর অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে | আঁরব্য- 
উপন্যাস, ress, হিতোঁপদেশ এবং ঈসপের গল্প অনেককাল থেকেই গল্পবৃভূক্ষ পাঠক- 
সমাজে প্রচলিত ছিল। আরব্য-উপন্তাম পরিণত মনের প্রেম-রোমান্স-বড়যন্ত্রের 
কাহিনী; অনেক পরবর্তী কালে এগুলি সংগৃহীত হতে থাকে । দশম শতাব্দীর দিকে 
‘আলফালায়লা’র ( আরব্য উপন্যাস ) ২৬৪টি গল্প প্রচলিত ছিল, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মাঝামাঝি এর সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়, এখন সেই বধিত আকারটিই পৃথিবীর সর্বত্র, 
চলে | সংস্কৃত APSA Ae ৩০*-৫০০ MAT মধ্যে সঙ্কলিত হয় বলে মনে হয় | খ্ৰীঃ ৫ +> 
ace প্রাচীন ইরাণীয় ভাষায় এর এক অনুবাদ পাওয়া গেছে বলে মনে হয়, মূল 
সংস্কৃত গ্রন্থ এর অনেক পূর্বেই রচিত হয়েছিল। 

খ্ৰীঃ পুঃ ৬০০ অবে প্রসিদ্ধ গ্রীক লেখক Sat গ্রীক ভাষায় অনেকগুলি আখ্যান রচনা 
করেছিলেন বলে শোন| যাঁয়। এ বিষয়ে নান| পরস্পরবিরো ধী কাহিনী প্রচলিত আছে। 


77 * বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এমন কি, কেউ কেউ ঈসপ নামে কোন লেখকের অস্তিত্ব পযন্ত মানতে চাঁন না ৷ Sta 
মনে করেন, লোক-সমাজে প্রচলিত গল্প-আখ্যান ঈসপ নামে কোন কল্পিত ব্যক্তির 
নামে চালিয়ে দেওয়! হয়েছে | কিন্ত প্রসিদ্ধ এতিহালিক হেরোডেটাসের ( ales ৪৮৪- 
eae খ্ৰীঃ পুঃ) মতে Taw নামে এক ব্যক্তির ক্রীতদাস ঈসপ অনেক গন্য রটনা 
করেছিলেন। জনশ্ৰুতি মতে শ্রীঃপুঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে তীর শোচনীয় মৃত্যু হয়েছিল। 
এ গল্প সত্য-মিথ্যা যাই হোক al কেন, ক্লাসিকাল যুগের অন্তান্ত গ্রীক সাহিত্যিকের 
যাবতীয় নীতিগল্পকেই ঈপপের গল্প বলে প্রচা রকরা হয়েছিল। মনে হয়, তথাকথিত 
ঈসপের গল্পগুলি গোড়ার দিকে মৌখিকভাবে লোকসাহিত্যরূপেই গড়ে উঠেছিল এবং 
দীর্ঘদিন ধরে আখ্যানগুলি এই রীতিতে এক মুখ থেকে আরেক মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। 
.প্লেটোর মতে, সক্রেটিস নাকি এই ধরনের গল্পের ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন ৷ এর সব 
‘চেয়ে পুরাতন পু থিগত পাণ্ডুলিপির উল্লেখ পাঁওয়া গেছে খ্ৰীঃ পুঃ ef শতাব্দীতে। 
ভিমিট্রিয়াম নামে এক ব্যক্তি এই গল্পগুলিকে সর্বপ্রথম লিখে রাখেন ৷ কিন্ত এর উল্লেখ 
পাওয়া গেলেও সন্ধান heal যায় নি। সুতরাং খ্ৰীঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দীতে গল্পগুলির গ্রীক- 
গদ্যে লেখা চেহারা কি রকম ছিল তা বোঝা! যাচ্ছে না। এর কিছু ছন্দোময় রূপও 
'পাঁওয়া যায়। ল্যাটিন ভাষায় feet ও গ্যাভিয়েনীস উঈসপের গল্পের কাব্যান্থবাদ 
করেন, গ্রীক ভাষায় অনুরূপ আকার দেন ব্যাত্রিয়াস । মধ্যযুগে ম্যাক্সিমাস প্ল্যান্ট, 
নামে এক খ্ৰীষ্টীয় সন্ন্যাসী (চতুর্দশ শতক ) পূর্ববর্তী দু’খানি গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে 
নতুনভাবে ঈনপের গল্প লেখেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প লেখক জ'| দে লা ফোতেই (১৬২১- 
১৬৯৫) এরই ওপর ভিত্তি করে পশ্তুপাখী-সংক্রান্ত সরস আখ্যান রচন৷ করেন | 

উঈমপের গল্পগুলি সংক্ষেপে চমৎকার CD লেখ! হয়েছে । অবশ্য জীবভন্তগুলির ভাষা- 
ভঙ্গিমা, আচাঁর-ব্যবহাঁর_-সবই মানুষের মতো i বোধ হয় জীবজন্র রূপকের মধ্য 
দিয়ে মানব-সমাঁজের কথাই প্রকারান্তরে বর্ণিত হয়েছে ১২। অবশ্য জীবজন্তর শ্বভাব- 
চরিত্র গল্পগুলিতে স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। যেমন-_গাধীকে আগাগোড়াই বুদ্ধিহীন গর্ভ 
করে আকা হয়েছে | যেমন_-“সিংহ, WS ও শৃগাঁলের শিকার” (বি. র. ২, পু. ৩১৭), 
“সিংহচর্সারুত গৰ্দভ’ (এ পু. ৩৩৭ ), গির্দভ, কুকুট ও সিংহ’ ( পূ. ৩৪১ )। এই আখ্যান 
গুলিতে ভারবাহী গর্দভের মুঢ়তাই ফুটিয়ে তোল! হয়েছে । মানুষকে গর্দভ বলে গালি 
ত! হলে বহুকাল পুর্ব থেকেই চলে আসছে। ইঈসপ তাঁর আখ্যান শৃগালকে করেছেন 
অতিশয় ধূর্ত। ‘কুকুর, FE ও শৃগালে’ (পৃ. ৩১৩) So) প্রকাশের জন্য অবশ্য 


৬২. ঈসপের অনেকগুলি আখ্যানেই সমসাময়িক মানবসমাজ ও রাজনৈতিক আবহাওয়ার সাঙ্কেতিক 
উল্লেখ আছে | জীবজস্তুর আখগানের মধ্য দিয়ে তিনি মানবসমাজের কথাই বলতে চেয়েছেন | টমাস 
জেমপ-এর Aesop’s Fadles-04 ভূমিকায় এ বিষয় আলোচনা দ্ৰষ্টব্য | 
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শৃগাল যথেষ্ট শান্তিও পেয়েছে, ‘শৃগাল ও কৃষকে’ (পৃ. ৩১৭ ) শৃগালকে অতি বুদ্ধিমান 
ও চতুর বলে মনে হয়, সে কৃষকের চাতুরী ঠিক ধরতে পেরেছিল | “সিংহ, গৰ্দভ ও 
শৃগালের শিকার” (পৃ. ৩১৯ ) গর্দভ বোকামি করে সিংহের কাছে মারা পড়ল, চতুর 
শিয়াল কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করল। 'লাঙ্গুলহীন শুগাল'-( পৃ. ৩২১ ) এর চাতুরী 
তার জাতভাইয়ের কাছে সহজেই ধর] পড়ে গিয়েছিল। “সিংহ, ভালুক ও শৃগালে'র 
গল্পে ( পৃ. ৩৩৫ ) শৃগালের সুযোগসন্ধানী চীতুরী চমৎকার ফুটেছে । পীড়িত সিংহের 
(পৃ. ৩৩৬) fara থেকে অসাধারণ বুদ্ধি বলেই শিয়াল বেরিয়ে আসতে পেরেছিল | 
শৃগাল ও সারসে” ( পৃ. ৩৩৭) সারমের সঙ্গে চাতুরী করতে গিয়ে সে নিজেও সে 
চাতুরীর ফলভোগ করেছে । ‘কাক ও শৃগালে’ (পৃ. ৩৪৪ ) শঠে শাঠ্যং’ বেশ ভালই 
ফুটেছে। চতুর কাককেও চতুরতর শৃগাল চাতুরীপুর্ণ চাটুবাদিতায় মুগ্ধ করে মাংস খণ্ড. 
কেড়ে নিয়েছিল । ‘শৃগাল ও ভ্রাক্ষাফলে” (পৃ. ৩৪৭ ) চতুর শৃগালের ব্যর্থতাই বলা 
হয়েছে | “SAP ও শৃগালে’ (পৃ. ৩৪৮) ভন্নুকের বিদ্রপের উত্তরে শৃগালের উত্তর; 
যখোপযুক্তই হয়েছে | ‘শৃগাল ও ছাগল? ( পৃ. ৩৫০ )-এর আখ্যানে নিৰুদ্ধি ছাগলকে 
কুপে ফেলে শৃগাল তাকে ভর করে অতি সহজেই কুপ থেকে উঠে পড়েছে। শুধু শৃগাল 
নয়, শৃগালীও বুদ্ধি-চাতুরীতে কিছু কম যায় না (ঈগল ও শৃগালী’, পৃ. ৩৫২ )। 
 ঈসপের গল্পে শৃগাল অতি ধূর্ত, কিন্তু তার ধূর্ততার জন্য মাঝে মাঝে প্রতিফলও পেতে 
হয়েছে। এতে সিংহকে পশুরাঁজ করেই আঁক! হয়েছে, মেষশাবক হয়েছে ভীত AIT | 
এই সমস্ত গল্পে যে ধরনের নীতি ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় hen যায়, তা অনেক পুব 
কাল থেকেই মানুষ ঠেকে শিখেছে | 
আধুনিক যুগে দেখা যাচ্ছে ঈসপের গল্পে ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্র কোন কোন আখ্যানের ' 
প্রভাব পড়েছে । মধ্যযুগে পঞ্চতন্ত্রের আখ্যান যুরোপে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেশের" 
গল্পকাহিনীতে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ঈপের গ্রীকভাষায় রচিত প্রাচীনতম গল্পগুলিতে 
কি ভারতীয় নীতিগল্পের ছায়া পড়েছিল? সে রকম প্রভাব সঞ্চারিত হবার সম্পূৰ্ণ 
সম্ভাবনা আছে। কারণ পঞ্চতন্ত্ৰ ও হিতোপদেশের পশুকাহিনীর সঙ্গে ঈসপের গল্পের, 
বিশেষ সাদৃশ্য দেখ। যাঁয়। 
বিদ্যাসাগর বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই ঈসপের গল্প বেছে নিয়েছিলেন, কারণ” 
তরুণ মনের উপযোগী নীতি-উপদেশপূর্ণ ঈপপ-কাহিনীর অনেকগুলিই ছাত্রদের 
উপযোগী 1 বিশেষতঃ তখন ইংরেজী বিদ্যালয়ে রেভাঃ টমাস জেম্স্‌-এর অনূদিত ঈসপের 
গল্প পড়ান হত। বিষ্ঠাপাগর সেই আদর্শে এই অনুবাদে প্রবৃত্ত হন অবশ্য AINAT 
সময়, তিনি পাশ্চাত্য স্বাদগন্ধ যথাসম্ভব মুছে ফেলে আখ্যানগুলিকে ভারতীয় জীবন ও» 
সমাজের উপযোগী করে তুলেছিলেন | যে সমস্ত গল্পে জীবন ধারণ ও পোঁধণের উপযোগী. 


৬২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নীতি স্বীকৃত হয়েছে, বিদ্যাসাগর অধিকাংশ স্থলেই সেই কাহিনীগুলিকে অনগবাদ 
করেছিলেন। অৱশ্য তিনি বেছে বেছে শুধু পশু আখ্যান-গুলিকেই যে নিয়েছিলেন তা 
নয়, অনেকগুলি আখ্যানে মানবজীবনের গল্পও প্রাধান্য পেয়েছে | যথা_বুদ্ধা নারী ও 
চিকিৎসক’ (বি. র. ২. পৃ. ৩২১ )। এখানে মানুষই প্রধান চরিত্র। এক অসাধু 
চিকিৎসকে এক বৃদ্ধা চক্ষুরোগিণী কি করে শায়েস্তা করেছিলেন, এ কাহিনীতে তাঁরই 
'কৌতুককর বিবরণ আঁছে। ‘গৃহস্থ ও তীহার পুত্রগণে? (এ পৃ, ৩২৩) এক্যই যে 
উন্নতির মুল wi চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছে | ‘অশ্ব ও অশ্বারোহী’ (পৃ. ৩২৪ ) 
আখ্যাঁনে মান্ষের চতুর বুদ্ধি, 'পথিকগণ ও বটবৃক্ষে' ( পৃ. ৩২৫ ) মানুষের অকৃতজ্ঞতা, 
“কুঠার ও জলদেবতা'য় (পৃ. ৩২৬) মান্গষের লোভের পরিণাম এবং রোগী ও চিকিৎসকে’ 
(পৃ. ৩২৮) চিকিত্সকের বৃথা সছুপদেশের আখ্যান আছে। ‘দুঃখী বুদ্ধ ও যমে’ 
(পৃ. ৩৩২) দেখান হয়েছে যে, মান্য শত দুঃখে পড়ে মুখে মৃত্যু কামনা করলেও অন্তরে 
কখনও মৃত্যু চায় না। ‘কৃপণে’ (পৃ. ৩৩৪ ) কাৰ্পণ্য দোষের পরিণাম, ‘জ্যো তিবেত্তো'য় 
(পৃ. ৩৪০) আকাশচারী কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পণ্ডিতের দুর্দশা এবং ‘বিধবা ও 
.কুকুটা'তে ( পৃ. ৩৪৮ ) অতিলোভের দণ্ড বেশ তির্যকভাবেই বণিত হয়েছে। কিন্ত এই 
প্রসঙ্গে একটি আখ্যানের একটু বিস্তারিত পরিচয় দেওয়। প্রয়োজন ৷ গল্পটি স্থপরিচিত 
“অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক’ (পৃ. ৩৪৬)।৬৩ এই গল্পটি প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর একদ। নিজের ) 
জীবনের কাহিনীই সক্ষোভে বলেছিলেন | | 

একদা এক বুদ্ধ কৃষক ও তার পুত্র হাটে বিক্রয় করবার জন্য তাদের ঘোড়াটিকে সঙ্গে 
“নিয়ে নিজের! হেঁটে যাচ্ছিল । লোকে বলতে লাগল, “তোমরা ইহাদের মত নিবোধ 
কখনও দেখ নাই। অনায়াসে ঘোড়ায় চড়িয়| যাইতে পারে; ন! য|ইয়| আপনারা 
ঘোড়ার সঙ্গে žial যাইতেছেন।” তখন বৃদ্ধ ছেলেকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে সঙ্গে 
সঙ্গে হেঁটে যেতে লাগল । একদল বৃদ্ধ এই দৃশ্য দেখে তরুণদের চারিত্রিক অধোগতি 
নিয়ে আলোচনা করতে লাঁগল। তারা৷ বলল, “এ কালে বৃদ্ধের সন্মান নাই; এ দেখ, 
abl ঘোড়ায় চড়িয়। যাইতেছে, আর বুড়। বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়। যাইতেছে |” এতে 
কৃষকের ছেলেটি লঙ্জিত হয়ে ঘোড়! থেকে নেমে পড়ল, বৃদ্ধ পিতাকেই ঘোড়ার পিঠে 
চড়িয়ে নিজে হেঁটে যেতে লাগল । কিছু দূর যাবার পর একদল স্ত্রীলোক এই gI 
দেখে বৃদ্ধকেই নিন্দা করে বলতে লাগল, “কে জানে এ মিন্সের আক্কেল ; আপনি 
ঘোড়ায় চড়িয়। যাইতেছে, আর. ছোট ছেলেটিকে হীটাইয়| লইয়া যাইতেছে |” এতে 
লজ্জিত বৃদ্ধ ছেলেকেও ঘোড়ার পিঠে তুলে নিয়ে দুজনেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বলল | 


৬৩, টমাস জেম্‌স্-এর Aesop's Fables-43 সৰ্বশেষ আখ্যান ‘Lhe Miller, His Son and Their 
&৪৪’-এর স্বচ্ছন্দ অনুধাদ। 


ভূমিক| ৬৩ 


এ দৃশ্য দেখে আর একজন বলল, “কোন বিবেচনায় এমন ছোট ঘোড়ার উপর ছুই জনে 
চড়িয়। বসিয়াছ ? ঘোঁড়ীকে এতক্ষণ যে কষ্ট দিয়াছ, অতঃপর উহাকে কাধে করিয়! 
লইয়া যাওয়| উচিত 1” তখন পিতাপুত্র দুজনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটির পা 
বেঁধে বাঁশ গলিয়ে কাধে করে বয়ে নিয়ে চলল । ঘোড়ায় না চড়ে জীবন্ত ঘোঁড়াকে 
কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে দেখে লোকে এত হাসাহাসি করতে লাগল যে, ভয় পেয়ে 
পার্বাধা ঘোড়! দড়ি ছিড়ে খালের জলে পড়ে গেল এবং পঞ্চত্ব পেল। মনের কষ্টে 
ক্ষতিগ্রস্ত বৃদ্ধ এই কথা! ভাবতে ভাবতে গেল, “আমি সকলকে Hee করিতে চেষ্টা 
পাইয়া, কাহাঁকেও awe করিতে পারিলাম ন!। লাভের মধ্যে ঘোড়াঁটি গেল |” 
গল্পটির নীতি হল, জগতে সকলকে খুশি করা যায় না, তা করতে গেলে নিজেরই 
সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় | একথা বিদ্যাসাগর ব্যক্তিগত জীবনে নির্মমভাবে বুঝেছিলেন। 
একদী সক্ষোভে তিনি বলেছিলেন, “সন্তুষ্ট কাহাকেও করিতে পাঁরিলাম না। আমার 
কথামাঁলায় যে বৃদ্ধ ও ঘোঁটকের গল্প আছে, আমি সেই বৃদ্ধ।”৬৪ 

যুরোপীয় সাহিত্যে ঈসপের গল্পের মতোই “কথামালা” বাংলা সাহিত্যের ক্লাসিক গ্রন্থরূপে 
পরিগণিত হয়েছে | ছাত্ৰপাঠ্য এবং মূলতঃ অনুবাদমূলক হলেও এর ভাষারীতি অতি 
পরিচ্ছন্ন, সংযত এবং সরস) গ্রন্থটিকে কোথাও অন্তুবাদ বলে মনে হয় না। বাংলা 
সাহিত্যের সবশেষ্ঠ অন্তুবাদক হিসেবে বিগ্াসাগর এখনও অনতিক্রমণীয়। অন্যদেশের 
সমাজ ও মনের উপযোগী বিষয়কে ভাষান্তরের মধ্য দিয়ে আরেকদেশের সামগ্রী করে 
তোল! অতি দুরহ ব্যাপার, বিদ্যাসাগর সেই ছুরহ ব্যাপার অতি সহজ করে তুলেছেন 
স্বাভাবিক শিল্পবৌধের দ্বারা | এখানে ইংরেজীতে অনুদিত ঈসপের একটি গল্প এবং সেই 
ইংরেজী থেকে বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুবাদ দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত হচ্ছে £ 


The Dog in the Manger 


“A dog made his bed in a manger, and lay snarling and 
growling to keep the horses from their provnder. “See”, 
said one of them, “what a miserable cur! who neither 
can eat corn himself, nor will allow those to eat it who 


can.’ %¢ 


৬৪, বিহারীলালের গ্রন্থে উদ্ধ, ত। 


৬৫, Aesop’s Fables: A new version, chiefly from the original sources by Thomas 


James, ( 1928 ), p. 69 


৬৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 
বিদ্যাসাগরের অনুবাদ £ 
কুকুর ও অশ্বগণ 
“এক কুকুর" অশ্বগণের আহার স্থানে শয়ন করিয়া থাকিত। অশ্বগণ আহার 
করিতে গেলে, সে ভয়ানক চীৎকার করিত, এবং দংশন করিতে উদ্যত 
হইয়া, তাহাদিগকে তাড়াইয়| দিত। একদিন, এক অশ্ব কহিল, দেখ, এই 
হতভাগা কুকুর কেমন gga ! আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়া, 
থাকিবেক, আপনিও আহার করিবেক না, এবং যাহার! এ আহার করিয়। 
প্রাণধারণ করিবেক, তাহাদিগকেও আহার করিতে দিবেক না” 
(বি. র. ২, পু. ৩২৭) 
এই উদাহরণ থেকে বেশ স্পষ্ট বোবা যাচ্ছে, বিদ্যাসাগর ঈসপের ইংরেজীতে অনূদিত 
গল্পের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদই করেছেন, অথচ এই অংশটুকুকে কিছুতেই কৃত্রিম বা 
অনুবাদমূলক বল৷ যাবে না | “কথামালা'র প্রায় সমস্ত আখ্যাঁনেই মুলের বক্তব্য AW- 
সম্ভব বজায় রেখে তিনি বিদেশী আখ্যানকে বাঙালী জাতি ও বাংলাভাষার সঙ্গে 
অঙ্গাঙ্গিভাবে মিলিয়ে দিয়েছেন । দীর্ঘকাল এই গ্রন্থ ছাত্রপাঠ্য ছিল বলে অনেকেই এর 
মধ্যে তাঁদের বাল্যস্মৃতিকেই খুঁজে পাঁবেন। এই সমস্ত গল্প মূলতঃ নীতিঘে al | মানুষকে 
নীতি-উপদেশ দেবার জন্য এই ধরনের পশুগল্প সব দেশে আপনাআপনি গড়ে উঠেছে | 
বিদ্যাসাগর ছাত্রদের চরিত্র গঠনের উপযোগী অনেকগুলি গল্পকে অনুবাদ করেছিলেন | 
কিন্তু একটু নীরস ও নীতিমুলক হলেও বিদ্যাসাগরের স্থচাক্ষ অন্ল্বাদের ফলে অনেকগুলি 
গল্পে রীতিমতো ছোটগল্পের রস সঞ্চারিত হয়েছে | ‘ব্যাঘ্ৰ ও মেষশাবক’, “বৃদ্ধ! নারী ও 
চিকিৎসক’, "গৃহস্থ ও তাঁহার পুত্ৰগণ’, FIT ও জলদেবতা” Stat ও তাহার 
শিশ্ুসম্ভান’, ‘দুঃখী বৃদ্ধ ও যম’, ‘ক্পণ’, “জোতির্বেত।”, ‘অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক’ প্রভৃতি 
আখ্যানে প্রকৃতই ছোটগল্পের লক্ষণ আছে। GM পাঠার্থী বালকের নীরস পাঠ্য 
থেকেও খাঁনিকট। ‘কথা’র রস পেত শুধু “কথাম।লা'র সরস অনুবাদের FT | 


q, 

১৮৫৬ সালের জুলাই মাসে ( ১ল| জুলাই, সংবং ১৯১৩) বিদ্যাসাগর কতক-গুলি 
বিদেশী ব্যক্তির চরিত্র অবলম্বনে ‘চরিতাবলী’ প্রকাশ করেন। কোন্‌ উদ্দেশ্যে তিনি এ 
গ্রন্থ লিখেছিলেন বিজ্ঞাপনে তিনি সংক্ষেপে সে কথ! বলেছেন £ “যে সকল বৃত্তান্ত অবগত 
হইলে, বালকদিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও Salaga হইতে পারে, এই 
পুস্তকে তদ্ৰূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।” ভারতীর ছাত্রদের মনের উপযুক্ত 
হতে পারে তিনি এমন সমস্ত যুরোপীয় প্রধান ব্যক্তিদের কাহিনী নির্বাচিত 


ভূমিকা ৰু 


করেছিলেন | এতে যে ব্যক্তিদের জীবন-কথ|] সঙ্কলিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করতে হয়--ডুবাল, উইলিয়ম রস্কো, হীন, জিরম স্টোন, সিমসন, হটন, 
ফ্রগল্বি, লীডন, জেংকিনস, উইলিয়ন গিফোর্ড, Geer মন, উইলিয়ম পস্টেলস্‌, 
এড্রিয়ন, প্রিডে।, ডাক্তার এডাম, লমনসফ, মেডকৃস, লঙ্গোমণ্টেনস্‌। এই চরিতকথা- 
গুলির মূল তাৎপর্য হল, সাধারণ অবস্থা, এমন কি সম্পূৰ্ণ প্রতিকুল অবস্থা থেকেও কি 
করে বিদ্য| লাভ করা! যায়, প্রধান হওয়া যায়, তারই কাহিনী বর্ণনা কর|। বিদ্যাসাগর 
দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিগত একাস্তিক প্রচেষ্টার দ্বারা মান্য কীভাবে নিজের ভাগ্য 
নিজেই নিৰ্মাণ করে নিতে পারে। এতে প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই দারিদ্র্য ও দুঃখের 
জীবনে AIS হয়ে শুধু AH চেষ্টার দ্বারাই বিদ্যার্জন করে দেশমান্য হয়েছিলেন। 
ছাত্রদের জন্য সঙ্কলিত বলে এই চরিত কথায় শুধু বিদ্যার্জনের কাহিনীই বণিত হয়েছে। 
HART বল! যেতে পারে, এই চরিত্রগুলিতে প্রায় কোথাও ঈশ্বরের কথা বা প্রভাব 
ব| প্রসঙ্গ নেই | কৰ্মযোগী বিদ্যাসাগর পুরুষকারের ওপর সমধিক গুরুত্ব দেবেন তাতে 
আর abot কি? স্থকুমারমতি বালকবালিকাদের চরিত্রগঠনের জন্য তিনি এই ধরনের 
মহাঁনুভব ব্যক্তির জীবনকথায় অধিকতর অনুরাগী হয়েছিলেন। তার বন্ধু ও ইংরেজী 
শিক্ষক cise az তাকে ভারতীয় চরিত্র নিয়ে জীবনচরিত্র লিখবার অনুরোধ 
করেছিলেন | বিদ্যাসাগর তাতে সম্মতও হয়েছিলেন | কিন্তু নান! কাজে ব্যস্ত থাকার 
জন্য সে বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর হতে পারেন নি। অবশ্য একথাও ঠিক, বিদ্যাসাগর তীর 
সমসাময়িক কালের এমন কোন উপযুক্ত ভারতীয় ব্যক্তির সন্ধান পান নি ধার চরিত্র 
ছাত্রমমাজের অন্ুকরণের যোগ্য হতে পারে | তাই তিনি বিদেশী আদর্শচরিত্র অবলম্বন 
করেছিলেন | সে যাই হোক, অত্যন্ত সহজ অথচ সংযত গভীর ভাষায় তিনি কয়েকজন 
যুরোগীয় ব্যক্তির জীবনে গ্রতিষ্ঠালাভের কথা৷ বলেছেন। তখন তিনি শারীরিক 
অলুস্থতায় বিশেষ পীড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি সপক্ষোচে নিবেদন করেছিলেন, 
“সুতরাং এই পুস্তকে, অনেক অংশে, অনেক দোষ ও অনেক ন্যুনতা লক্ষিত হইবেক।” 
পরবর্তী সংস্করণে এর ভাষায় কিছু কিছু সংস্কার করেছিলেন। কিন্তু এর ভাঁষা যে 
অত্যন্ত পরিমিত ও বাহুল্যবজ্জিত হয়ে ছাত্রপাঠের সম্পূর্ণ উপযোগী হয়েছে তাতে কোন 
সন্দেহ নেই । প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্রের পরিচয় দিয়ে পরিশেষে তিনি ছাত্রদের সম্বোধন 
করে সেই চরিত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন £ “দেখ! BA কেমন 
আশ্চর্য লোক । বাঁল্যকালে পিতামাতার আদরের ছেলে ছিলেন; অত্যন্ত আদর 
পাইয়া, একেবারে নষ্ট হইয়| গিয়াছিলেন, কিছুই লেখা গড়া শিখেন নাই। লেখাপড়া 
জানিতেন না, এজন্য, উদরের অন্ধের নিমিত্ত, অবশেষে তিনি ছুতরের কর্ম করিয়া- 
ছিলেন... সময়ে, তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর। কুড়ি বংসর বয়সে, লেখাপড়া 
বি, ভূ, ২--৫ 


৬৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


আরম্ভ করিয়া, তিনি বিশ্ববিখ্যাত ও চিরম্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।” (বি. র. ২. 
পৃ. ৩৭০ ) i 

এখানে ১৮৫৬ সালের মধ্যে রচিত বিদ্যাসাগরের গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল। 
এই সময়ে তিনি শিক্ষ। প্রচার নিয়ে অতিশয় ব্যস্ত ছিলেন। স্থতরাং ছাত্রদের উপকারে 
লাগে, পাঠে সাহায্য হয়, এই দিকেই বেশী দৃষ্টি দিয়েছিলেন | বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তক- 
পুস্তিকার দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছিলেন বলে বিধবাঁবিবাঁহ-সংক্রান্ত পুস্তিক। 
দু’খানি ছাড়া আর বিশেষ কোন মৌলিক গ্রস্থরচনীর অবকাশ পাঁননি। কিন্তু Gl হলে ও 
অনুবাঁদকর্মে তীর দক্ষতা অতিশয় প্রশংসনীয়, অনুবাদে তিনি প্রায় মৌলিক রস 
RË করতে পেরেছেন, এও তীর অল্প কৃতিত্ব নয়। এর পর তৃতীয় খণ্ডে তার অন্যান্য 
প্রধান গ্রন্থের পরিচয় দেওয়| যাঁবে। 

পরিশেষে একটি কথা৷ নিবেদন করি। বিদ্যাসাগরের যাবতীয় গ্রন্থের নতুন পদ্ধতিতে 
সম্পাদন! করার গুরুভার নিয়ে শ্রীযুক্ত দেবকুমার বন্ধু একটা মহামূল্যবান কর্ম সমাধা 
করতে প্রস্তুত হয়েছেন। প্রকাশক শ্রীযুক্ত স্ছনীলকুমীর মণ্ডলও অতি স্থূলভ মুল্যে এবং 
শোভনাকাঁরে এই গ্রন্থপ্রকাঁশের বিপুলব্যয়সাধ্য ব্যাপার একাকী বহুন করে বাংলাদেশের 
চিন্তাশীল পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাঁভীজন হয়েছেন | এঁদের দুজনকেই আমি আন্তরিক , 
সাধুবাদ দিই ॥ 


কলকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়, 


বাংল| বিভাগ à 
আশ্বিন, ১৩৭৩ (৮৫০ কপ 


সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ | রূ 


মুখবন্ধ 


এক এক জাতির জীবনে এক একটা যুগ, কখনো বা একটা শতক আগুণের আখরে 
লেখা হয়ে থাকে | ভারত বিশেষ করে বাংলার ক্ষেত্রে উনিশ শতক এমনি এক শতক 
রূপে চিহ্নিত। মোগল সাম্রাজ্যের ঘুণ ধর! কাঠামোয় ভাঙ্গন ধরা থেকে aF করে 
ইংরেজ রাজত্বের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন পর্যন্ত অর্থাৎ আঠারো! শতকের শেষাৰ্ধে বাংলার রাষ্ট্রীয়, 
ব্যবসায়িক, সামাজিক ও শিক্ষার কাঠামোয় পরিবর্তনের স্থত্ৰপাত হয়। sik, 
অর্থনৈতিক এবং ব্যবসায়িক রীতিনীতিতে যত দ্রুত পরিবর্তন এসেছিল, শিক্ষা ও 
বিশেষ করে সামাজিক জীবনের চিরাচরিত প্রথা প্রকরণের ক্ষেত্রে সে তুলনায় প্রায় 
কোন পরিবর্তন আসেনি বললেই চলে | বরং, এই সব সামাজিক কুপ্রথাকে এদেশে 
বসবাসকারী ইংরেজর! শিশুর অন্যায় আচরণকে অভিভাবকরা যেমন মৃদু তিরস্কার 
মিশ্রিত হাঁসির সঙ্গে গ্রহণ করেন তেমনি ভাবেই গ্রহণ করতেন, Siena মনোভাব 
ছিল, এই সব অর্ধসভ্য বর্বরদের কাছে এর চেয়ে উন্নত ব্যবহার আশা কর! যায় না। 
কিছু লোক আবার এদেশী নবাবদের অনুকরণে ‘নবব’ বনে গিয়েছিলেন। তার 
জুয়া-মদ-বাঁরবণিতা ত্রয়ীর মাধ্যমে বাঙালির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করে বাঙালির 
সব প্রথাকেও সেলাম জানাতেন ৷ সরকারী ভাবে বাণিজ্যিক শ্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে ও 
এদেশীয় data কেউ হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন a | কিন্ত দেশে ফিরে গিয়ে তাদের 
অন্তমুতি £ স্বদেশের পত্র পত্রিকায় এদেশের কুপ্রথামকলকে_-দতীদাহ, সাগরে 
সন্তান বিসর্জন, শিশুবিবাহ, বহুবিবাহ--বেখায় বা লেখার ব্যঙ্গ করতে আটকাতো না 
তাদের 

আঠারে। শতকের শেষ দিকেও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু ভারত দরদী 
বিদেশী ও বিদেশী চিন্তাধারায় অনুপ্ৰাণিত কিছু সমাজ নেতা এই সমস্ত কুপ্রথার মুলে 
কুঠারাঘাতে উদ্যোগী হলেন। এঁদের সঙ্গে আরও কিছু ব্যক্তি যুক্ত হলেন, ধারা 
এদেশের প্রথাগত বিদ্যায় শিক্ষিত, ধার! শহরের অভিজাত ঘরের সন্তান নন, TAS 
পল্লীর শান্ত শ্তামলিমার কোলে ধাঁদের জন্ম; জীবনের প্রথম মুহূর্ত থেকে ধারা আপন 
ঘরের আঙিনায় অতি নিকটতমার সামাজিক কুপ্রথীর হাতে লাঞ্চনা দেখেছেন আর 
প্রতিদিনের যন্ত্রণার দাহে স্বতঃস্ফুৰ্তভাবে অন্যায় অত্যাচাররূপে সামাজিক কুপ্রথাকে 
ভাবতে শিখেছেন ও তাঁদের দূরীকরণে সোচ্চার হয়েছেন; শুধু কথায় নয় কাজেও 
সমাজের এই সব দুষ্ট ক্ষতকে বাদ দিয়ে সামাজিক পচন নিরোধে অগ্রনী হয়েছেন | 
সে যুগের এই সব সমাজ সংস্কারকদের পুরোধা সম্মান যুগ্মভাবে রাঁজা রামমোহন রায় 
ও ঈশবরচন্দ্রের প্রাপ্য | এক হিসাবে বিদ্যাসাগরের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম থেকে, সামাজিক 
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বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা থেকে, তাকে শ্রেষ্ঠতর বলতে বাঁধা নেই। তীর মতে! 
স্বরাট পুরুষ ব্গদেশে তখন ছিল না। 
“হিন্দু কলেজে ডিরোজিও-রিচার্ডসনের কাঁছে পাঠ লইয়। ইয়ং বেঙ্গল নামে 
যে তরুণ সম্প্রদায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে 
তাহারাও এই রাঁমমৌহন-বিদ্াঁসীগরের সমকক্ষতা করিতে পারেন 
নাই? ৷” 
বিদ্যাদাগরকে চরিত্রগুণে ইংরেজ বল! হয়। তার চারিত্রিক দা; মোটেই বাঙালি 
সুলভ নয় একথাও অনেকেই বলেন ৷ অথচ জন্মগুণে এবং গ্রামের পাঠশালা থেকে 
সংস্কৃত কলেজ পর্যন্ত শিক্ষা সুত্রেও তৎকালীন সংস্কীরবন্ধ পাঁরিপাশবিক ও মানসিক 
পরিমগ্ডলের মধ্যেই গড়ে উঠেছিলেন বিদ্যাসাগর | কিন্তু আশ্চর্য সংস্কার মুক্ত মন আর 
অন্তায়ের প্রতিবাদে কঠোর সংগ্রামী কর্মদক্ষতা তাকে সে পরিমণ্ডল ছিন্ন করে সত্যের 
gy আপোসবিহীন প্রতিরোধে Gam করেছিল। ঘটনা পরম্পরা তাঁকে সবল দৃঢ় হস্তে 
সামাজিক কুপ্রথা Sal কুসংস্কার দূর করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল | এ প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিই-_ 
“.‘‘ভারতে হিন্দু বিধবার বিবাহ প্রচলন ভারতবাসী কোনদিন ভুলিতে 
পারিবে ন| ৷ হিন্দু সংসারের ইতরভদ্র, Gates, TWAT চিরদিন এই 
অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে চিনিবে, তাহাকে জানিবে, তাহার কার্যকলাপ 
শুনিবার জন্য উৎকর্ণে অপেক্ষা করিবে | এই বিধবাঁবিবাহ বিষয়ক আন্দোলনে 
তিনি জনসমক্ষে প্রকৃত আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহার শরীরে কত শক্তি _ 
ছিল, তাহার মনের বল কৃত অপরিমেয় ছিল, তাহার বিছ্যাবুদ্ধি এবং _ 
এতাদৃশ জটিল সামাজিক প্রশ্ন বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও তাঁহার রণ- 
নৈপুণ্য কতদূর বিচক্ষণতার পরিচয় দিতেছে, TIRI চিরদিনই ভাবীবংশের 
গবেষণার বিষয় ও চির গৌরবস্থল হইয়| থাঁকিবে২।” 
বিদ্যাসাগরের আগে বিধব| বিবাহের চেষ্টা যে হয়নি এমন নয়; ধনী তথা সমাজ 
নেতার! বালিকা! বিধবার দুঃখ অনুধাবন করে তাদের পুনবিবাহের প্রয়োজনীয়তা _ 
অনুভব করেন | কিন্তু প্রথমতঃ শাস্ত্ৰজ্লানের অভাব ও একান্তিক একনিষ্ঠার অভাব 
তাদের সক্রিয় প্রচেষ্টাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে । বিদ্যাসাগরের মধ্যে প্রথম বিরুদ্ধ 
পক্ষের যুক্তিজাল ছিন্ন করার উপযোগী শাস্তজ্ঞানের সঙ্গে অদম্য উৎসাহ ও কর্ম ক্ষমতা 


(১ বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী (সমাজ )--সম্পাদন|ঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকীন্ত দাসঃ 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | ভূমিকা । 


(২) বিদ্যাসাগর--চঙডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


মুখবন্ধ ৭১ 


যুক্ত হয়ে তার চেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল। ১৮৫৬-র ২৬ জুলাই তৎকালীন 
গভর্ণর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবাবিবাহ আইন প্রচলিত হল? | 
এ আইন প্রচলন সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগরের জীবনের শ্রেষ্ট কীতি এবং সে কথা 
বিদ্যাসাগর নিজ মুখে স্বীকার করেছেন__ 
*«_ বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সৰ্বপ্ৰধান সৎকর্ম; এ জন্মে ইহা 
অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা 
নাই। এই বিষয়ে সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারে'ও 
পরাজুখ নই? ।” 
বিধবা বিবাহ আইনের চোখে স্বীকৃত হওয়া মাত্র বাংলাদেশের সমাজ চঞ্চল হয়ে 
উঠল ৷ একদিকে সামাজিক বিধি নিষেধ ভংগের ভয়ে রক্ষণশীল দল নিজেদের প্রভাব 
প্রতিপত্তি প্রয়োগে আগুয়ান হলেন আর অন্যদিকে প্রগতিশীলর| সক্ৰিয়ভাবে বিধবা- 
বিবাহের ব্যবস্থা করতে অগ্রণী হলেন | সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি পত্রে বহু মান্তবর 
স্বাক্ষর দিলেন, ব্যয় নির্বাহের জন্য চাদ! উঠতে লাগল ৷ আর একাজে Ratata বহু 
হলেন। একদিকে তিনি শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত, অন্যদিকে বিবাহ অনুষ্ঠানের হোতা, 
প্রয়োজনীয় অর্থেরও অধিকাংশই আসছে তার কাছ থেকে | তৎকালীন অবস্থার সুন্দর 
একটি বৰ্ণন! হল-_ 
“এদিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তার অন্যতম বন্ধু ana বিদ্যারত্ব 
মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন ৷ তাহাতে বঙ্গদেশে যে আন্দোলন 
উঠিল, তাহার saat জাতীয় উত্তেজনা আমরা অল্পই দেখিয়াছি । 
ইতিপূর্বে শাস্্ানুসারে বিধবাঁবিবাহের বৈধতা লইয়া যে বিচার চলিতেছিল 
তাহা পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাজবিধি প্রণয়নের 
চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাঁকিয়া উঠিয়াছিল ; কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্ত্রীয় বিচারে সন্তষ্ট না থাকিয়| যখন কাৰ্যতঃ বিধবা- 
বিবাহ প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে 
একেবারে জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, হাটে, বাজাৰে, মহিলাগোঠীতে 
এই কথা| চলিল | শীস্তিগুরের তীতীরা ‘বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি 
হয়ে_এই গানাস্থিত কাপড় বাহির করিল । এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের 


(৩) Act XV of 1856, being an Act to remove all legal obstacles to the marriage of 
Hindu widows নামে আইনটি গরিচিত। 

(৪) একমাত্র পুত্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিধবাবিবাহু করিলে কণিষ্ঠ ভ্রাতা শল্ুচন্রকে লিখিত পত্ৰ । 
বিদ্যাসাগর জীবনচরিত--শতুচন্দ্ৰ বিদ্যা রত্ব। 
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উপরেও লোকে হাত দিবে এরূপ আশঙ্ক| বন্ধুবান্ধবের মনে উপস্থিত 
হইল |” 
এ ছাড়াও তৎকালীন লেখকদের লেখনী বিধবাবিবাহের পক্ষে-বিপক্ষে সচল হল। 
পাচালিকার দাশু রায় বিধবাঁবিবাহ পাঁচালি বীধলেন। বিধবাবিবাহ নাটক লেখা ও 
মঞ্চস্থ হল ৷ বিহারী লাল সরকারের বিদ্যাসাগর জীবনীতে তৎকালীন চিত্র বণিত 
আছে | বিহাঁরীলাল সমুদ্রের ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন__সমাঁজের সর্বস্তরের 
সর্পপ্রকারের মানুষ এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে | নানা ছড়। ও গান প্রচলিত হয়েছিল__ 
দু পক্ষেরই বক্তব্যই তাতে উপস্থিত কর! হত। শাস্তিপুরের তীতীর৷ বিদ্যাসাগর পেড়ে 
কাপড় চালু করে--তার পাড়ে লেখা থাকত-- 
সুখে থাকুক বিছ্যাপীগর চিরজীবী হয়ে। 
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাঁদের হবে বিয়ে ॥ 
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন, 
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম, 
বিধব| রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম, 
মনের সুখে থাকব মোর মনোমত পতি লয়ে ॥ 
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে, 
আঁভরণ পরিব সবে লোকে দেখবে তাই, 
আলো! চাল কাচকলার মুখে দিয়ে ছাই, 
এয়ে। হয়ে TCA সবে বরণ ডাল! মাথায় লঃয়ে ॥ 
বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের হয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে তীর ব্যঙ্গের তীর বিধব| 
বিবাহের বিরুদ্ধে ছু'ড়তে লাগলেন | 
wie রায় পাঁচালিতে বিদ্যাসাগরের পরিচয় দিয়ে বললেন, 
তোমৰ| ঈশ্বরে দোষ ঘটাবে কি রূপে | 
রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বর-দূত, 
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে ॥ ইত্যাদি | 
গ্রাম্য লোকের কাছে বিদ্যাসাগরের পরিচয়ই ছিল-__বিধবার বিয়ে দেওয়! বিদ্যাসাগর 
aca | বিধবাবিবাহ আইন পাশ করিয়েই ক্ষান্ত হলেন ন! তিনি, একমাত্র ছেলে 
নারায়ণেরও বিধবার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও আপন আদর্শ প্রতিষ্ঠা 
করলেন । এ প্রসঙ্গে ছোট ভাই শম্ুচন্দ্ৰকে লিখলেন, 
“...আঁমি বিধবাবিবাহের প্রবর্তক, আমর] উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ 
(৫) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ-_শিবনাথ শাস্ত্ৰী 
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দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাহ না করিয়া কুমারী বিবাহ 
করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভদ্রসমাজে 
নিতান্ত হেয় ও অশ্ৰদ্ধেয় হইতাম ।---আমি দেশাচারেব নিতান্ত দাস নহি, 
নিজের a সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহ] উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক, 
তাহা কৰিব; লোকের ব। কুটুম্বের ভয়ে কদীচ সঙ্কুচিত হইব না”। 
বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান কথাও এই সামাজিক মঙ্গল সাধন। মঙ্গল, সে ব্যক্তি 
বিশেষ, সমাজ বা দেশ যারই হোক al কেন, সাধনের জন্য আত্মত্যাগ তথ৷ 
আন্তরিকতার তুলনা নাই বিদ্যাসাগৰের। অথচ দেশের লোকের কাছ থেকেই তিনি 
সব থেকে বেশী লাঞ্ছনা, অপমান ও বিরোধিতা পেয়েছেন_-সহ্‌ও করেছেন তিনি। 
বিদ্যাসাগর রচনাবলী প্রথম খণ্ড ইতিপূৰ্বে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বাংলা 
ভাষায় রচিত প্রথম সাহিত্যের ইতিহীস__সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্্র বিষয়ক 
প্রস্তাব, ব্যাকরণ কৌমুদীর বিজ্ঞাপন, শকুন্তলা, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত 
কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব (প্রথম পুস্তক ), বৰ্ণপরিচয় (প্রথম ভাগ), বর্ণপরিচয় 
(দ্বিতীয় ভাগ), বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন| এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
( দ্বিতীয় পুস্তক ), কথামালা, চরিতাবলী, বিদ্যাসাগর লিখিত ও বিদ্যাসাগরকে লিখিত 
শিক্ষ। বিষয়ক চিঠিপত্র ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ রক্ষিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজস্ব 
গ্ৰন্থাগার-এর বাংলা হিন্দী ও সংস্কৃত পুস্তকের তালিকা মুদ্রিত হল। 
বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী কিছু কিছু অংশ 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুর পর মুদ্রিত পাঠ্যহিসাবে প্রচলিত সংস্করণ থেকে নেওয়। 
হয়েছে। বাংল| ভাষা শিখবার জন্য, বাংলার প্রতিটি মানুষকে তার মাতৃভাষা 
শিখবার জন্য, গদ্যভাষ| শিখবাঁর হাঁতেখড়ির জন্য এ বইগুলির তুলনা নেই, এক কথায় 
এরা অপরিহার্য । তা ছাঁড়া বর্ণপরিচয় দ্বিতীয় ভাগের দশম পাঁঠ-এর ‘চুৰি করা 
কদাঁচ উচিত নয়’ গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্পের নিদর্শন হিমাবে 
ধরে নেওয়া যেতে পারে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক স্যামলকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন 
বাংল! ছোট গল্পের ক্ষীণ সুচনা বিদ্যাসাগরের রচনায় দেখা যায়। বর্ণপরিচয় 
দ্বিতীয়ভাগে বর্ধিত ভবনের গল্পটি মৌলিক সাহিত্যের ছোট একটি টুকরো 
বলে মনে কর! চলে | সেটি কেবল নীতিশিক্ষা দেয় না, একটি সরল ও 
সার্থক ছোট গল্পের আভাসও দেয় l 
বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার তালিকা রচনাবলীতে মুদ্রিত করার সার্থকতা এই যে, একটি 
মানুষকে যেমন তার পরিবেশ আর পারিপা্িক থেকে চেন! যায়, তেমনি চেন! যায় 
(ey বাংলা গদ্যের ক্ৰমৰিকাশ--ডক্টর শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় | 
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তীর গ্রস্থাগীর-এর বই থেকে | অবশ্য এর মধ্যেও কিছু WMI তুল থাকতে পারে, 
কারণ ধনীর অর্থের গৌরব জানাতে স্দৃষ্ঠ বাঁধানো বই থাকতে পারে, যার কৌন পাতা 
কেউ কোন দিন উল্টে দেখবে না। আবার মহৎ ব্যক্তিদের কাছে আপন বচন! 
উৎসর্গ করতে পেরে কৃতরুতার্থ বোধ করবার লোকাভাঁৰ নেই। ( বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের ক্ষেত্রেও প্রতিটি লেখকের মনোভাবই প্রায় তাই ছিল।) Boal অসংখ্য 
বই ভমবাঁর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল ও যেগুলি আঁলমারীর জায়গা ভরাত অনেক 
সময় | 

বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু বই পড়েছেন, তীর গ্রস্থাগাঁরে যে বই ঠাই পেয়েছে তা 
পড়! হয়নি এমন ঘটনা! বোধ হয় নেই বললেই চলে । বিদ্যার সাগর হয়েও জ্ঞান 
সমুদ্রের তীরে পৌছতে পেরেছেন এমন কথা তিনি একবারও মনে ভাবেন নি, বরং 
প্রতিনিয়ত জ্ঞানসীমাকে দিগন্ত অতিক্রম করাঁতেই সচেষ্ট ছিলেন | 

এমনি করে একে একে অনেকগুলি বই জমেছিল কিন্তু তীর মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
সে গ্রন্থাগার ভেঙ্গে ছড়িয়ে গেল । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রীণপুরুষ অধ্যক্ষ 
Tiaras ত্ৰিবেদীর প্রযত্বে তার এক অংশ লালগোল| মহারাজ কিনে নেন এবং 
তা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে দান করেন। সেই বইগুলির খোঁজই পাঁওয়া গেছে, 
অন্যান্য বই বিদ্যাসাগরের উত্তরাধিকারী বা অন্য কারে| কাছে থাকলেও তা আমরা 
জানতে পারিনি | পরিষদ-এ রক্ষিত বইগুলির তালিকাই দেওয়া! হল। কেউ যদি 
অন্য বইগুলির বিবরণ দিতে পারেন বাধিত হব। এবং পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের গ্রন্থাগারের পূৰ্ণ বিবরণ দিয়ে কৃতাৰ্থ হব। অবশ্য সংগ্রহের ইংরাজী বইয়ের 
তালিক! পরবর্তী খণ্ডে দেবার ইচ্ছ! রইল | 

Ratata রচনাবলী বিচারে বিগ্ভানাগরের গ্রন্থাগারের অপরিসীম মূল্য অস্বীকার করা 
যায় না। কি ভাবে Sta চিন্তাধার| গঠিত হয়েছিল ত| বোঝার কাজেও পাঠকর| এই 
পুস্তক তালিক| থেকে উপকৃত হবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে বলেই wl এখানে 
সন্নিবিষ্ট হল | 

রচনাবলী প্রকাশে ও মুদ্রণে সবিশেষ ASS] ও AY নেওয়। হয়েছে | প্রতিটি বই 
মিলিয়ে দেখা হয়েছে | বানান সম্বন্ধে কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্তমান চলিত ও পাঠকচক্ষ 
অভ্যস্ত রীতি গ্রহণ করেছি । যেমন, পূৰ্ব্ব = পুর্ব, পর্য্যন্ত = পধন্ত, কৰ্ম = কর্ম, অৰ্ধ = অর্ধ, 
পরিবৰ্ত্তন = পরিবৰ্তম, তাহারি = তাহারই, ইহারি=ইহারই, আচার্য্য = আচাৰ্য, fer 
= কিংব| প্রভূৃতি। কেবলমাত্র প্রতিটি বইয়ের ভূমিকার বানান পরিবর্তন কর! হয় নি। 
অশেষ যত্ব ও চেষ্টা সত্বেও যদি কিছু ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে, কোন উৎসাহী কৌতুহলী 
পাঠক তা আমাদের দৃষ্টিগোচর করলে বিশেষ বাধিত হব। এবং পরবর্তী সংস্করণে 
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সংশোধনের চেষ্টা করব। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন চিঠি, হস্তলিপি বা কোন 
পাণ্ডুলিপি আজও যদি কারও কাছে ব| সন্ধানে থাকে সেগুলি দিয়ে রচনাবলীতে মুদ্ৰণে। 
কেউ সহযোগিতা করেন কৃতজ্ঞ থাকব | 
প্রথম খণ্ড রচনাবলীর শেষে মুদ্রিত যে সামান্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার তালিকা দেওয়া 
আছে, দ্বিতীয় খণ্ড রচনাবলী প্রকাশ সময় আরও কিছু পত্রপত্রিকা! ও পুস্তক দেখার 
স্থযোগ পেয়েছি যাঁর উল্লেখ উৎসাহী পাঠক ও গবেষকের প্রয়োজন হবে। (১) বাঙ্গালা 
ভাষ| ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ( ১ম ও ২য় )_পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব, (২) বাংল! 
ভাঁষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃত|--রাজনাবায়ণ বস্তু, (৩) বাংলা গন্ধের চার যুগ_ 
মনমোহন ঘোষ, (৪) বিদ্যাসাগর চরিত--শরৎকুমার রায়, (৫) সাময়িক পত্রে বাংলার 
সমাজ চিত্র (১ম খণ্ড)- বিনয় ঘোষ, (৬) বিদ্ধাসাগর--পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্ৰচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়, 
(৭) Reminiscences & anecdotes of Great men of India—Ramgopal 
Sanyal, (৮) রামেন্রহ্ন্দর রচনাবলী, (৯) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩০৮, 
(১০) Modern Review 1928, 1929, 1930 (১১) নব বাঁধিকী (১৮৭৭)__দ্বারকী- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, (১২) আনন্দবাজার (দোল সংখ্যা) ১৩৬৮, (১৩) বান্ধব ১৩১১, 
(১৪) নব্য ভারত ১৩০১, (১৫) অনুশীলন (মাসিক )--মহেন্দ্ৰনাথ বিদ্যানিধি পরিচালিত 
_-১৩০১ প্রভৃতি। 
সর্বশেষে ঈশ্বরচন্দ্র বি্াসাঁগরের একশত ছেচল্লিশতম জন্মবাধিকীতে তীর রচনাঁবলীর; 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করে আমাদের শ্ৰদ্ধা জাঁনাচ্ছি। 
6৮৮ 


টা es 


এগ AFT 
বিদ্যাসাগর রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্ততকালে যে সকল ব্যক্তি ব| 
প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং যে সকল সংস্করণ থেকে গ্রন্থগুলি মুদ্রিত 
হয়েছে তাঁর বিবরণ দেওয়া হল £ 


১. সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ | 
দশভূজ| সাহিত্য মন্দির, WARY, চন্দননগর | 
২. ব্যাকরণ কৌমুদীর বিজ্ঞাপন (চতুর্থ-ভাগ)। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ | ১ম সংস্করণ | 
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, FAP ৷ Ti. ২১৯ 
৩, শকুন্তল।। WAL ১৯১১, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ । প্রথম সংস্করণ | 
সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী, কলিকাতা! | 
8. বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিৎ কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
( প্রথম পুস্তক ) HAS ১৯৪১, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ । ষষ্ঠ সংস্করণ | 
নিজস্ব সংগ্রহ | 
৫. বর্ণ পরিচয় (প্রথম ভাগ )। ১৯৩২ সংবতে মুদ্রিত ষষ্ঠিতম সংস্করণ। 
৬. বর্ণ পরিচয় ( দ্বিতীয় ভাগ )। ১৯৩৩ সংবতে মুদ্রিত দ্বিষষ্টিতম সংস্করণ | 
৭, বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিৎ কি ন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 
(দ্বিতীয় পুস্তক ) সংবৎ ১৯৪১, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। ষষ্ঠ সংস্করণ | 
নিজস্ব সংগ্ৰহ | 
৮, কথামালা | ১৯৪১ সংবতে মুদ্রিত চতুশ্তত্বারিংশ সংস্করণ ও 
দেবসাহিত্য কুটার সংস্করণ। 
৯. চরিতাবলী। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ । ষট্‌ত্ৰিংশ সংস্করণ। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার | 
১০, বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিষয়ক ও তংসম্বন্ধীয় পত্রাবলী | 
১১. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগার ( বাংলা, হিন্দী ও সংস্কৃত )। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এ রক্ষিত । 


মুখবন্ধ ৭৭ 


‘সংস্কৃত ভাবা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্ৰস্তাব’ বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম 
সাহিত্যের ইতিহাস। ব্যাকরণ কৌমুদ্ীর ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডে কোনরূপ বিজ্ঞাপন 
নেই। sf খণ্ডের বিজ্ঞাপনই ছাপা হল। বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ 
রচনাঁবলীতে মুদ্রিত করার উদ্দেশ্য বাংলা ভাষ| শিক্ষার যে নৃতন রীতি প্রবর্তন করলেন 
বিদ্বাসাগর--ত| দেখানো | তাঁর জীবিত থাকাকালীন কোন সংস্করণ সংগ্রহ করা 
সম্ভব নয় বলেই মৃত্যুর পরবর্তী সংস্করণ-এর উপর নির্ভর করতে হয়েছে | কথামালার 
মুদ্ৰণে বর্তমানে বাজারে প্রচলিত সংস্করণ থেকে কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করা হয়েছে। 
তবে বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্িষয়ক প্রস্তাব প্রথম ও দ্বিতীয় 
পুস্তক মুদ্রণে বিদ্যাসাগরের জীবিত কালের সংস্করণই গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা- 
বিষয়ক চিঠিপত্রগুলি ইংরাঁজীতে লেখা । এগুলির বাংলা অনুবাদ করে দিয়েছেন 


ডক্টর রবি মিত্ৰ ৷ 


এ ছাড়াও রচনাঁবলীর বর্তমান খণ্ড সম্পাদনা, মুদ্রণ, প্রুফ সংশোধন, তথ্যসংগ্ৰহ, 
চিঠিপত্ৰাদির নকল ও প্রকাশ ব্যাপারে, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সহায়তা 
করেছেন | তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা, উৎসাহ ও উপদেশ না পেলে রচনীবলীর 
আত্মপ্রকাশ সম্ভব হত কিন! সন্দেহ। সে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামোলেখের 
পুর্বে দুজনের নাম করি-_-একজন আমার পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীঅরবিন্দ বস্তু, 
অন্যজন গুরুতুল্য শীবিনয়কষ্ণ দত্ত । রচনাবলী সম্পাদনায় এদের আন্তরিক উৎসাহ ও 
উপদেশ আমার এই মহৎ কর্মের প্রধান প্রেরণা ৷ 


শ্রীঅপরনাপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় 

ডঃ অমিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেবপাহিত্য কুটার 

শ্রীঅরবিন্দ বসু শ্ীবিনয় কৃষ্ণ দত্ত 

গ্ৰইজ্দ্ৰনাথ মজুমদার নবীন সরস্বতী প্রেস 

শ্রীগীতা ভৌমিক প্রবোধকুমীর ঘোষ 

শ্ীগণেশ বন্ধ - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ 
অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায় Aper ভট্টাচাৰ্য 
Ardatz ভৌমিক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় 
Azmi বস্তু সুধাংশুশেখর চক্রবর্তী 
শ্রতারাদাস নাগ সন্তোষকুমার বসাক 


দশভূজ! সাহিত্য মন্দির ( চন্দননগর ) অনাদি দাশ 
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শ্রীবিকীশ বাগচী 
অধ্যাপিকা বিনীত! বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় 
ভদ্রেশ্বর সাধারণ পাঠাগার 
শ্রীভোলানাথ ঘোষ 
শ্রীমন্মথ নাথ পান 
ডঃ রবি মিত্র 
পরগ্তুক্লা বন্ধু 
Aaaa বন্দ্যোপাধ্যায় 
শ্রীসত্য গুহ 
Saab সেন 


বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ব্ৰীস্ুকুমার সাহা 
শ্রীন্থবৌধচন্্র মজুমদার 
ayaa কুমার গঙ্গোপাধ্যায় 
Ag মণ্ডল 


সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী 
ডঃ শিশিরকুমার মিত্র 
Am নাথ দে 
শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী 
শ্রীহেমকুমীর বস্তু | 


এঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন qafa | 


দেবকুমার TZ 


* ৯১ মাশ্বিন ১২২৭ মঙ্গলবার * ২৬সেপ্টেম্বর ১৮২০ 


| জন্ম : 
মৃত্যু : a ৯০ শ্রাবণ ৯২৯৮ মঙ্গলবার * ২৯ জুলাই ৯৮৯৯ 


RETS ও HES সাহিত্য শাজ বিষয়ক পঠাব 


বিজ্ঞাপন 


এই প্রস্তাব, প্রথমতঃ, কলিকীতাস্থ বীটন সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। 
অনেকে, এই প্রস্তাব মুদ্রিত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অঙ্গরোঁধ করাতে, আমি, 
তৎকালীন সভাপতি মহামতি শ্রীযুত ডাক্তৰ মোয়েট মহোদয়ের অনুমতি লইয়া, ছুই 
শত পুস্তক মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করি | 

যে প্রস্তাব যে সমাজে পঠিত হয়, সে প্রস্তাব সে সমাজের স্বত্বাম্পদীভূত হইয়া 
থাকে ; এজন্য, আমি উক্ত vies মহোদয়ের নিকট প্রস্তাবের অধিকার ক্রয় করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছিলাম। কিন্ত তিনি, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, আমাকে বিনা মূল্যে সেই 
অধিকার প্রদান করেন। তদঙ্গসারে, আমি এই প্রস্তাব পুনরায় মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করিলাম | 

আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, এরূপ গুরুতর প্রস্তাব যেরূপ সঙ্কলিত হওয়া উচিত ও 
আবশ্যক, কোনও AAS সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই প্রস্তাবে বহুবিস্তৃত সংস্কৃত 
সাহিত্য শাস্বের অন্তর্গত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নামোল্লেখ মাত্র হইয়াছে। 
Aba সোসাইটিতে, এক ঘণ্টামাত্র সময়, প্রস্তাব পাঠের নিমিত্ত, নিরপিত আছে; 
সেই সময়ের মধ্যে যাহাতে পাঠ সম্পন্ন হয়, সে বিষয়েই অধিক দৃষ্টি রাখিয়া, অত্যন্ত 
সংক্ষিপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। 

এক্ষণে, এরূপ অসম্যক সঙ্কলিত প্রস্তাব পুনমূর্ক্রিত করিবার তাৎপধ্য এই যে, আমার 
কতিপয় আত্মীয় water: কহিয়াছিলেন, এই প্রস্তাব পাঠ করিলে, সংস্কৃত কালেজের 
ছাত্রদিগের উপকার দিতে পারে, অতএব ইহা পুন্মুদ্ৰিত করা আবশ্যক; 
তদ্বাতিরিক্ত, অন্তান্ত লোকেও এই প্রস্তাব পাঠ করিবার নিমিত্ত, ওংস্ক্য প্রকাশ 
করিয়াছিলেন; তত্প্রযুক্ত, আমি মানস করিয়াছিলাম, প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত ভাষা ও 
সাহিত্যশাস্ত্ৰ বিষয়ক এক প্রস্তাব রচনা করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিব। কিন্ত, 
নিতান্ত অনবকাশবশতঃ এ পৰ্য্যন্ত আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; এবং 
কিছু কালও যে সম্যক রূপে তাদৃশ প্রস্তাব সঙ্কলনের উপযুক্ত অবকাশ পাইব, তাহারও 
সম্ভাবনা নাই; এজন্ত, আপাততঃ, এই প্রস্তাব যথাবস্ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। 


কলিকাতা, সংস্কৃতকালেজ | য়, 778 
১৪ই চৈত্র, AAS ১৯১৩। : 


সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত IRITE বিষয়ক ABA 


সংস্কৃতভাষ৷ 

সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা ৷ এই অদ্ভূত ভাষায় ভূরি ভূরি শবদ, ভুরি 
ভুরি ধাতু, of ভূরি বিভক্তি ও ভুরি ভূরি প্রত্যয় আছে, এবং এক এক শব্দে ও এক 
এক ধাতুতে নানা প্রত্যয় ও নান! বিভক্তির যৌগ করিয়া, ভুরি ভুরি নূতন শব্দ ও 
ভুরি ofa পদ সিদ্ধ করা যাইতে পারে। এরূপ অভিপ্রায়ই নাই যে এই ভাষাতে অতি 
বিশদ রূপে ব্যক্ত করিতে পারা যায় না; এবং এরূপ বিষয়ই নাই যে এই ভাষাতে 
সুচাঁরু রূপে সঙ্কলিত হইতে পারে না | অতি প্রাচীন কাল অবধি, অতি প্রধান প্রধান 
পণ্ডিতের, নানা বিষয়ে নান! গ্রন্থ রচনা করিয়া, এই ভাষাকে সম্যক মার্জিত ও 
অলঙ্কৃত করিয়৷ গিয়াছেন। 

সংস্কৃত ভাষায় দুই পদ পরস্পর সন্নিহিত হইলে, পুর্ব, পর অথবা উভয়, বৰ্ণ ই প্রায় 
রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বার| এই রূপাত্তরপ্রাপ্তি সিদ্ধ হয়, তাহাকে সন্ধি বলে | 
ঘন্ধিগ্রক্রিয়। aa ভাষার অশ্রাব্যতাপরীহার ও স্বশ্ৰাব্যতাসম্পাদন হইয়| থাকে। 
আর, প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অনেক পদকে, এক পদ করা যায়। এই অনেক পদের 
একপদীকরণপ্ৰণালীকে সমাস বলে। সমা প্রক্রিয়া দ্বার! সংক্ষিপ্ততা ও স্থশ্রাব্যতা সম্পন্ন 
হুইয়| থাকে । কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, সমীসঘটিত বাক্য সকল 
অপেক্ষাকৃত দুরূহ, আৰুতিমাত্ৰ তত্তদ্বাক্যের অর্থবোধ নির্বাহ হইয়| উঠে না| সমাস- 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া, ইচ্ছানুরূপ দীর্ঘ পদ প্রস্তুত কর! যাইতে পারে | প্রাচীন 
রস্থকর্তারা wigs সমাসপ্রিয় ছিলেন না। কিন্তু নব্যের| সচরাচর অতি দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস 
করিয়া থাকেন। কোনও কোনও উৎকষ্ট কাবা গ্রন্থে ও, বিংশতি পদ পৰ্যন্ত একপদীকৃত 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

যাহা হউক, সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা সন্ধি, সমাস, পদসাঁধন ও প্রকুতিপ্রত্যয়যৌগে নূতন 
নৃতন শব্দ সঙ্কলন করিবার যে সমস্ত অভিনব পথ প্রস্তুত করিয়। গিয়াছেন, STi 
সংস্কৃত এক অদ্ভুত ভাষ! হইয়া উঠিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় কি সরল, কি বক্ৰ, কি মধুর, 
কি কর্কশ, কি ললিত, কি উদ্ধত, সর্বপ্রকার রচনাই সমান সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইয়। 
উঠে। সংস্কৃত রচনাতে এরূপ অসাধারণ কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে যে তদ্দৰ্শনে 
বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। 

সংস্কৃত রচনাঁতে শব্দঘটিত যে সকল কৌশল প্রদর্শিত হইতে পারে, তাহার কতিপয় 
উদীহরণ Saw হইতেছে। 


৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নিয়ে যে শ্লোক উদ্ধত হইল, উহ! কেবল ভ এবং র এই ছুই ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত | 
ভূরিভির্তারিভির্ভোরৈভূ ভারৈরভিরেভিরে ৷ 
ভেরীরেভিভিরভ্রাভৈরভোরুভিরিভৈরিভীঃ ॥ 
শিশুপালবধ | 


নিয়লিখিত শ্লোক কেবল দ এই একমাত্র ব্যঞ্জনবর্ণে রচিত ৷ 
দাদদে| দুদদদুদ্দাদী দাদাদে| দুদদী দদ্বোঃ। 
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে দদাদদ দদোদদঃ | 
শিশুগাঁলবধ | 


যমক রচনার চাতুর্ প্রদর্শনের নিমিত্ত, নিম্নলিখিত কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল | 
নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ 
স্ফুট পরাগ পরাগ SABHA | 
মৃদু ATS ASG মলোকয়ত, 
স স্থরভিং স্থরভিং স্থমনোভিরৈঃ ৷ 
শিশুপালবধ | 


নসম| নসম| নসম| নসম] 
গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ। 
ভ্রমদ ভ্ৰমদ ভ্রমদ ভ্রমদ 
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কাঁমিজনঃ ॥ 


নলোদয়। 
ঘনং বিদাধ্যাৰ্জ্জুনব|ণপুগং 
অপার বাণোহ্যুগলোচনস্তয। 
ঘনং বিদার্য্যাজ্জুনবাঁণপুগং 
সসাঁর বাণোহযুগলোচনস্ত || 
কিরাতাৰ্জ্জনীয় ৷ 


বৌ মক্লত্বান্‌ বিক্বৃতঃ সমুদ্রে| 
are) মরুত্বান্‌ বিকৃতঃ ATE: | 
বৌ মরুত্বান্‌ বিকৃতঃ ATCA 
বভৌ মরুত্বান্‌ বিরুতঃ সমুদ্র: ॥ 
ভট্টিকাব্য ৷ 


সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্্বিষয়ক প্রস্তাব a 


নিম্নলিখিত ছুই শ্লোক, আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, পাঠ করিলে যেরূপ হয়, অন্ত 
হইতে আরম্ভ করিয়া পাঠ করিলেও অবিকল সেইরূপ হয়। 

বাহনীজনি মানাঁসে সারাঁজীবনম| ততঃ | 

মত্তসারগরাঁজেভে ভারীহাবজ্জনধবনি ॥ 

নিধ্বনজ্জবহারীত| ভেজে রাগরসাভমঃ। 

ততমানবজারাসা সেনা মানিজনাহব| ৷৷ 

শিশুপালবধ | 

নিম্নলিখিত শ্লোক নানা দিকে এক প্রকার পাঠ করা! যায়। 

দেবাকানিনিকাবাদে 

বা হিকান্বস্থকাহিবা। 

কাকারেভভরেকাকা 

নিম্ব ভব্যব্যভস্বনি॥ 

কিরাতাৰ্জ্জুনীয় | 
সংস্কৃত ভাষায় সরল, মধুর, ললিত প্রভৃতি রচনা কিরূপ হইতে পারে, তাহারও 
উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, কয়েকটি স্থল উদ্ধত হইতেছে ৷ 
সথে পুগুরীক, নৈতদনুরূপং ভবতঃ ; ক্ষুদ্ৰজনক্ষু্ণ এষ ahh, ধৈধ্যধনা হি সাধবঃ। 
কিং যঃ কশ্চিৎ প্রাকৃত ইব বিক্লবীভবন্তমাত্মানং ন রুণংপি। কুতস্তবাপুর্বোইয়মছ্যো- 
জ্ৰিয়োপগ্রবঃ, যেনাস্তেবং কৃত: । ক তে Tats, কাসাবিক্রিয়জয়ঃ, ক তদ্বশিতৃং চেতসঃ, 
কস! প্রশান্তি, ক তৎ কুলক্রমাগতং ব্ৰহ্মচৰ্য্য, ক সা সর্ববিষয়নিরুতন্থকতা, ক তে 
গুরূপদেশাঃ, ক তানি sol, ক তা বৈরাগ্যবুদ্ধয়ঃ, ক তদুপভোগবিদ্বেযিতং, কক সা 
স্খপরাজুখতা, কাঁমৌ তপস্তভিনিবেশঃ ক, সা সংযমিতা, ক সা ভোৌগানামুপধ্যরুচিঃ, 
ক্র তৎ যৌবনান্গশাসনমূ। সর্বথা নিক্ষলা প্রজ্ঞা, feta ধর্শাস্তাত্যাস:, fate 
সংস্কারং, নিরুপকাঁরকো গুরূপদেশবিবেকণ নিশ্য়োজনা৷ প্রবুদ্ধতা, নিফারণং জ্ঞানম্‌; 
qe ভবাদৃশা অপি রাগাভিষদৈঃ কলুষী ক্রিয়ন্তে গ্রমাদৈশ্চাভিভূয়ন্তে | কথং করতলাদগ- 
লিতাঁমপহতামক্ষমীলামপি ন লক্ষয়সি ; অহো৷ বিগতচেতনত্বমূঃ অপহৃতা নামেয়ম্‌ ; 
ইদমপি তাবদপহ্থিয়মাণমনয়ানার্য্যয়া নিবারধ্যতাং হৃদয়মিতি। 
কাদন্বরী | 

ইতি পরিসমাপিতাহারাং, নির্বত্তিতসন্ধ্যোচিতাচারাং, শিলাতলে বিশ্রবমূপবিষ্টা 
নিভৃতমুপস্থত্য, নাতিদুরে সমুপবিশ্য, মুহর্ভমিব স্থিত্ব। চন্্াপীড়ঃ সবিনয়বাদীৎ, ভগবতি 
তুংপ্ৰসাদপ্ৰাপ্তিপ্ৰোত্মাহিতেন কুতৃহলেনাকুলীক্রিয়মাণো মান্লযতাস্থলভে| লঘিমা বলাদ- 
নিচ্ছস্তমপি মাং প্রশ্নকৰ্ম্মণি নিয়োজয়তি। জনয়তি হি প্রভূপ্রদাদলবোহপি প্রাগল্ভ্য- 


La 


বিদ্ধাসাগর রচনাবলী 


মধীৱরপ্ৰকৃতেঃ; স্বল্নাপ্যেকদেশাবস্থানকালকল| পরিচয়মুংপাদয়তি ; অণুরপুযুপচারপরিগ্রহঃ 
প্রণয়মারোঁপয়তি। তদ্যদি নাতিখেদকরমিব, ততঃ কথনেনাত্মানমন্ুগ্রাহমিচ্ছামি। 


বনস্পতীনাং সরসাং নদীনাং 
তেজস্বিনাং কান্তিভৃতাং fre | 
নিধীয় তন্তাঃ স পুরঃ ATTIS 
শ্রিয়ং দধানাং শরদং দদর্শ ॥ 
নিশাতুষারৈয়নাম্ুকলৈঃ 
গত্রান্তপধ্ধ্য গলদচ্ছবিন্দুঃ । 
উপারুরোঁদেব নদৎপতন্দঃ 
কুমুদ্ধতীং তীরতরুদিনাদৌ ॥ 
বনানি তোয়ানি চ নেত্ৰকল্লৈঃ 
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃক্গৈঃ | 
পরম্পরা বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মী- 
মালোকয়াঞ্চভ্ৰুরিবাদরেণ ॥ 
দত্বাবধানং মধুলে হিগীতৌ 
প্রশান্তচেষ্টং হরিণঃ faster: | 
STRATA ৎস্থকহংসনাদান্‌ 
লক্ষ্যে সমীধিং ন দধে মুগাঁবিৎ ॥ 
অনূক্ষতান্তাংসি নবোৎপলানি 
রুতানি চাশ্রোষত ষট্‌পদানাম্‌ | 
আ্রায়িবান্‌ গন্ধবহঃ স্থগন্ধ- 
ন্তেনারবিন্দব্যতিষঙ্গবাংশ্চ ॥ 
লতাঙ্গুপাতং কুক্সমান্তগৃহ্নাৎ 

স নন্যবস্ধন্দমুপাস্পুশচ্চ | 
কুতুহলাচ্চারুশিলোপবেশং 
কাকুৎস্থ ঈষৎ স্ময়মান আস্ত ॥ 
দিগব্যাপিনীর্লোচনলৌভনীয়। 
মৃজান্বয়াঃ সেহমিব শ্রবস্তীঃ | 
খজায়তাঃ শস্তবিশেষপংক্তী- 
স্ততোষ পশ্যন্‌ বিতৃণীন্তরাঁলাঃ ॥ 


কাঁদস্বরী। 


সংস্কৃতভাষ। ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্্বিষয়ক প্রস্তাব 


বিয়োগছুঃখাঙ্গভবানভিজৈঃ 
কালে নৃপাংশং বিহিতং fe: | 
আহাধ্যশোভারহিতৈরমায়ৈ- 
রৈক্ষিষ্ট gfe: প্রচিতান্‌ স গোষ্ঠান্‌ ॥ 
RLV চেষ্টিতমপ্রগল্ভং 
চারণ্যবক্রীণ্যপি বীক্ষিতানি। 
খভংশ্চ বিশ্বাসকৃতঃ স্বভাবান্‌ 
গোপাঙ্গনানাং মুমুদে বিলোক্য ॥ 
সিতারবিন্দপ্রচয়েষু লীনাঃ 
সংসক্তফেনেষু চ সৈকতেষু। 
কুন্দাবদাতীঃ কলহংসমীলাঃ 
প্রতীয়িরে আোত্রস্থখৈনিনাদৈঃ ॥ 
ভট্টিকাব্য। 
অথার্দরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে 
শয্যাগৃহে TIAA ATs | 
কুশঃ প্রবাসস্থকলত্রবেশী- 
মদৃষটপুর্ববাং বনিতামপশ্ঠাৎ ॥ 
সা সাঁধুসাধারণপা ধিবর্ছেঃ 
স্থিত্ব| পুরস্তাৎ পুরুহতভাসঃ। 
জেতুঃ পরেষাং জয়শবাপূৰ্ব্বং 
wastes বন্ধুমতে! ববন্ধ ৷ 
অথানপোচাৰ্গলমপ্যগাঁরং 
ছাঁয়ামিবাঁদর্শতলং প্রবিষ্টাম্‌। 
সবিন্ময়ো দাশরথেস্তনূজঃ 
catair পুর্বার্দবিস্ষ্টতন্নঃ ॥ 
লক্ধান্তর! সাবরণেহপি গেছে 
যোগপ্রভাবে নচ দৃশ্যতে তে। 
fef চাকা রমনিবুতানাং 
মুণালিনী হৈমমিবোঁপরাঁগম্‌॥ 
কা ত্বং শুভে কন্ঠ পরিগ্রহো বা 
কিং বা মদভ্যাগমকারণং CS | 


আচিক্ষ মত্বা বশিনং রঘৃণাং 

qa: পরস্্ীবিমুখপ্রবৃত্তি ॥ 
তমব্রবীৎ সা গুরুণানবদ্যা 

যা নীতপৌর। স্বপ্নদোন্মুখেন | 
তস্তাঃ পুরঃ সম্প্রতি বীতনাঁথাং 
জানীহি রাঁজন্নধিদেবতাঁং মাম্‌ ॥ 
বস্বৌকসাবরামভিভূয় সাহং 
সৌঁরাজ্যবদ্ধোৎসবয়| বিভূত্য|। 
সমগ্রশক্তৌ BA স্থধ্যবংশ্যে 
সতি AAR করুণামবস্থাম্‌ ৷ 
বিশীৰ্ণতল্লাদৃশতে| নিবেশঃ 
পধ্যস্তশালঃ প্রভূণ। বিনা মে । 
বিড়ম্বয়ত্যস্তনিমগ্নস্্য্যং 
দিনান্তমুগ্রানিলভিন্নমেঘম্‌ | 
নিশাস্থ ভাস্বংকলনুপুরাণাং 

যঃ সঞ্চরোহভুদভিসারিকাণাম্‌ | 
নদনুখোক্কাবিচিতামিযাঁভিঃ 

স বাহ্ৃতে রাজপথঃ শিবাভিঃ ॥ 
আশ্ফালিতং যং প্রমদাকরাগ্ৈ- 
TANIRA | 
বন্যৈরিদানীং মহিষৈস্তদত্: 
শৃঙ্গাহতং ক্রোশতি দীঘিকাণাম্‌ ৷ 
বৃক্ষেশয়া যষ্টিনিবাসভঙ্গাৎ 
মুদঙ্গশব্বাপগমাদলাস্তাঃ | 

প্রাপ্ত দবোন্ধাহতশেষবৰ্হাঃ 
ক্রীড়ামযুরা বনবহিণত্বম্‌ ॥ 
সোপানমার্গেযু চ যেষু রাম| 
নিক্ষিপ্তবত্যশ্চরণান্‌ সরাগান্‌। 
সন্তোহতন্তন্কুভিরস্রদিগ্ধং 

alte: পদং তেষু নিধীয়তে মে ॥ 


বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সংস্কতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্ৰস্তাব 


চিত্রদ্ধিপাঃ পদ্মৰনাবতীৰ্ণাঃ 
করেণু ভিৰ্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ | 
নখাঙ্কুশাঘাতবিভিন্নবুদ্ভাঃ 
MAMAS? বহস্তি ॥ 
কালাস্তরশ্যামস্ুধেষু নক্ত- 
মিতস্ততোরঢ়তৃণাঙ্কুরেষু। 

ত এব মুক্তাগুণশুদ্ধয়োহপি 
ayy ahs ন চন্দ্ৰাপাদাঃ ৷ 
আবর্জ্য শাখাঃ সদয়ঞ্চ যাসাং 
পুষ্পাণ্যপাত্তানি বিলাসিনীভিঃ। 
বন্যৈঃ পুলিন্দৈরিব বানরৈস্তাঃ 
frog উদানলত| মদীয়াঃ ॥ 
রাত্রাবনাবিষ্কৃতদীপভাসঃ 
কান্তামুখত্রীবিযুতা দিবাপি | 
তিরক্রিয়ন্তে কমিতন্তজালৈ- 
বিচ্ছিন্ধূমপ্রসরা৷ গবাক্ষাঃ ॥ 
বলিক্রিয়াবজ্জিতসৈকতানি 
স্ানীয়সংসর্গমনাপ্ল,বস্তি ৷ 
উপান্তবানীরগৃহাঁণি দৃষ্টা 
শূন্যানি qa সরযুজলানি ॥ 
wreath বদতিং বিস্জ্য 
মামত্যুপেতুং কুলরাঁজধানীম্‌। 
হিত্বা wm কারণমান্স্ধীং তাং 
যথা গুরুত্তে ANAIEN ৷ 
তথেতি তন্তাঃ GAR ACS: 


প্রত্যগ্রহীৎ প্রাগ্রহরো রঘৃণামূ। 
পুরপ্যভিব্যক্রমুখপ্রসাদ। 
শরীরবন্ধেন তিরোবভূব | 

রদুবংশ | 


স্কুমাঁরমহে! লঘীয়সাং হৃদয়ং তদগতমপ্রিয়ং IT: | 
সহসৈব সমূদিগরস্তামী ক্ষপযস্তোব হি তন্মনীষিণঃ ৷ 


১১ 


১২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উপকারপরঃ স্বভাবতঃ সততং সর্বজনস্ত সঙ্জনঃ | 

অসতামনিশং পথাপ্যহো গুরুহৃত্রোগকরী তদুন্নতিঃ ৷ 

পরিতগ্যত এব নোত্তমঃ পরিতপ্তোহপ্যপরঃ স্ুসংবুতিঃ। 

পরবৃদ্ধিভিরাহিতব্যথঃ g নিভিন্নদুরাশয়োহ্ধমঃ | 

অনিরাঁকৃততাঁপসম্পদং ফলহীনাং স্তমনোভিক্লজ্মিতাম্‌। 

খলতাঁং খলতামিবাঁসতীং গ্রতিপদ্যেত কথং বধো জনঃ ॥ 

গ্রতিবাচমদত্ত কেশবঃ শপমানায় ন চেদিভৃভূজে। 

HR কুরুতে ঘনধ্বনিং নহি গোঁমীযুরুতানি কেশরী ॥ 

জিতরো রয় মহাধিয়ঃ সপদি ক্রোধজিতো লখুর্জনঃ। 

বিজিতেন fasg ছুর্মতের্মতিমন্ভিঃ সহ কা বিরোধিতা ॥ 

বচনৈরসতাং মহীয়সে| ন খলু ব্যেতি গুরুত্বমুদ্ধতৈঃ | 

কিমপৈতি রজৌভিরৌর্বরৈরকীর্ণন্য মণের্মহার্ঘতা ॥ 

পরিতোষয়িতা ন কশ্চন স্বগতে| যস্য গুণোহস্তি দেহিনঃ। 

পরদোষকথাভিরন্নকঃ স্বজনং তোঁষয়িতুং কিলেচ্ছতি ॥ 

সহজান্ধদৃশঃ Ages পরদোষেক্ষণদিব্যচক্ষুবঃ ৷ 

স্বগুণোচ্চগিরো মুনিব্ৰতাঃ পরবৰ্ণগ্ৰহণেষসাধ্ষঃ ॥ 

কিমিবাখিললোককীত্তিতং কথয়ত্যাত্মগুণং মহামনাঃ | 

afew) ন লখীয়সোহ্পরঃ স্বগুণং তেন ব্দত্যসৌ স্বয়ম্‌ I 

শিশুপাঁলবধ। 
সংস্কৃত ভাষা এক্ষণে আর কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত নহে। 
ভাঁরতবর্ষীয় পণ্ডিতের! কহিয়| থাকেন, সংস্কৃত দেবভাষ|। ভারতবৰষীয়ের| আদিকাল 
অবধি, ও দেবভাষায় কথোপকথন ও লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করিতেন ; তদনুসারে, 
ংস্কৃত ভাঁরতবর্ষীয় আদিম নিবাসী লোকদিগের Stal হয়। কিন্তু, ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা; 

শব্ববিদ্ধার অন্শীলন প্রভাবে নিরূপণ করিয়াছেন, সংস্কৃত ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী 
লোকদিগের ভাষা নহে; সংস্কৃতভাষী লোকের! পৃথিবীর অন্য প্রদেশ হইতে আসিয়া, এ 
ভারতবর্ষে আবাস গ্রহণ করিয়াছেন | সেই প্রদেশ Sate | তাঁহাদের গবেষণ| দ্বার] 
নির্ধারিত হইয়াছে, অতি পুৰ্বকালে, ইরানের আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে 
ভারতবর্ষ, গ্রীস, ইটালি, জর্মনি প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন | ইহার! ইরানে 
অবস্থানকালে একজাতি ও একভাষাভাষী ছিলেন। এ একজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 
অবস্থিত হইয়া, হিন্দু, গ্রীক, রোমক, ofa প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইয়াছেন; 
এবং ওঁ এক ভাষাই ক্রমে ক্রমে রপান্তর প্রাঞ্ধ হইয়া, ভারতবর্ষে সংস্কৃত, গ্রীসে গ্রীক, _ 


সংস্কৃতভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশান্্রবিষয়ক প্রস্তাব ৪ 


ইটালিতে লাটিন, জর্মনিতে জর্মন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। কালক্রমে, 
বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল ভাষা এরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে যে উহাঁদিগের পরস্পর 
কোন সম্বন্ধ আছে, ইহ! আপাততঃ প্রতীয়মান হয় ন৷। কিন্তু এই সমস্ত যে এক মুল 
ভাষার পরিণামবিশেষ মাত্ৰ, এ বিষয়ে সংশয় হইবার বিষয় নাই। ইয়ুরোগীয় পণ্ডিতেরা 
এ বিষয়ে যে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন, সংক্ষেপে সে সকলের উল্লেখ 
করিলে হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন ৷ বিশেষতঃ, বাঙ্গাল! ভাষার অদ্যাপি এরূপ Safa হয় 
নাই যে ওঁ সমস্ত বিষয় ইহাতে সংক্ষেপে ও জুচারু রূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে ; এই 
নিমিত্ত ফলিতার্থ মাত্ৰ উল্লিখিত হইল | 


সাহিত্য শান্ত 


সংস্কৃত আলঙ্কারিকের! সাহিত্যশান্্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, অব্যকাব্য 
ও দৃ্যকাব্য | তাহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদয় সাহিত্যশান্ত্র সমাবেশিত 
করিয়াছেন। শব্যকাব্য ত্ৰিবিধ; পদ্যময়, NOA, NIAN | TAA FITS ত্ৰিবিধ ; 
মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য ৷ TTT কাব্যকে আলঙ্কারিকের! কথ! ও আখ্যায়িকা 
এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুয়ের বৈলক্ষণয এমন সামান্য যে 
ইহাঁদিগের ভাগদ্ধয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর | গদ্যপদ্ভময় কাব্যকে চম্পু 
বলে। চম্পু কাব্যের বিভাগ নাই। 


K মহাকাব্য 


কোনও দেবতার, অথবা সদ্ধংশজাত অশেষসদ্গুণসম্প্ন ক্ষত্ৰিয়ের, কিংবা একবংশোদ্ভব 


বহু ভূপতিদিগের Fete লইয়া যে কাৰ্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। 
মহাকাব্য নানা সর্গে অৰ্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত I সৰ্গসংখ্যা অষ্টাধিক ন! হইলে, তাহাকে 
মহাকাব্য বলে না। সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তাহাতে দ্বাবিংশতির অধিক 
সৰ্গ দেখিতে পাওয়া যায় না। কোন মহাকাব্য আগ্যোপান্ত এক ছন্দে রচিত নহে; 
এক এক সৰ্গ এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত । সর্গের অবসাঁনে এক, দুই, অথবা! 


তদধিক অন্য অন্ত ছন্দের শ্লোক থাকে। সকল সৰ্গ ই যে এক এক ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে 


১৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


রচিত এমন নহে | মহাঁকাব্যে দুই, তিন, চারি, পাঁচ সর্গও এক ছন্দে রচিত দেখিতে 
পাওয়া যাঁয়। কোনও কোনও সৰ্গ নান! ছন্দেও রচিত হইয়া থাকে। সৰ্গ সকল অতি 
সংক্ষিপ্ত অথবা অতি বিস্তৃত নহে। সর্গের শেষে পর সর্গের বৃত্তান্তক্থচন| থাকে। 
মহাকাব্য সকল আদিরস অথবা! বীররস প্রধান, মধ্যে মধ্যে BolT রূসেরও প্রসঙ্গ 
থাকে। ক্বি, কিংবা! বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়কের. নামান্মুমীরে মহাকাব্যের 
নাম নির্দেশ হয়। = 


সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সর্বাপেক্ষা সর্বাংশে 
উৎকৃষ্ট | কালিদাস কীদৃশকবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা, করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম 
কর] দুঃসাধ্য | NAN কাব্যের IARA রসাস্বাদে অধিকারী, সেই সহৃদয় 
মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন, কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়| ভূমগ্ুলে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, MAFI খণ্ডকাব্য, সর্বোতুষ্ট নাটক 
লিখিয়| গিয়াছেন। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি, আমাদের কাঁলিদীসের 
হ্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না। 

তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত কাব্যসমূহে সেই শক্তি 
সম্পূর্ণরূপে প্রদরশিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার বর্ণনা সকল পাঠ করিয়া চমত্রুত ও 
‘মোহিত হইতে হয়; তাহাতে অত্যুক্তির সংশ্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় ন|; 
আদ্যোপান্ত স্বভাবৌক্তি অলঙ্কারে অঙ্কত | বস্তুতঃ, এবংবিধ সম্পূ্ণরূপ স্বভাবাহ্গযায়িনী 
ও একান্ত হৃদয়গহিণী বৰ্ণন] সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় al | কালিদাসের 
উপমা যাঁর পর নাই মনোহারিণী। বোধ হয়, কোনও দেশের কোনও কবি উপমা বিষয়ে 
কালিদাদের সমকক্ষ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, 
উপম| সঙ্কলন করিয়াছেন যে পাঠক মাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তি মাত্র উপমান ও 
উপমেয়ের সৌসাদুষ্ঠ হৃদ়ঙ্গম হয়। তাহার রচুন সংস্কৃত রচনার আদর্শ স্বরূপ হইয়| 
রহিয়াছে | যাহার| Stata পুর্বে সংস্কৃত রচন| করিয়া গিয়াছেন, কিংবা ধাহাঁরা। তাঁহার 
উত্তরকাঁলে সংস্কৃত রচন| করিয়াছেন, কি কবি, কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহাঁরই aval 
তাহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও 
ললিত। তিনি একটিও অনাবশ্তক অথবা পরিবর্তপহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। 


সংস্কতভাষ। ও সংস্কৃতসাহিত্যশীস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ১৫ 


কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত তাহার লেখনীর মুখ 
হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচন| বা ভাবসংকলনের নিমিত্ত, তাহাকে 
এক Zs চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, এরূপ রচন| ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই 
উভয়ের একত্র সংঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই কালিদাস প্রণীত কাব্যের এত 
আদর ও এত গৌরব ১ এই নিমিত্তই ভাঁরতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাঁসকে সরস্বতীর 
বরপুত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্তা জয়দেব, স্বীয় 
নাটকের প্রস্তাবনাতে, কালিদীসকে কবিকুলগুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং এই 
নিমিতই, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কালিদাসের নাম অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। 
কালিদাস, এইরূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এইরূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন 
হইয়া ও, এরূপ অভিমানশৃন্ত ছিলেন এবং আপনাকে এরপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে 
শুনিলে বি্বয়াঁপন্ন হইতে হয় | তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, 

মন্দঃ কবিষশঃপ্রাথী গমিষ্যাম্যুপহাস্ততাম্‌ । 

প্রাংশুলভ্যে ফলে মোহাদুদ্বাহরিব বামনঃ ॥ ১॥৩৷ 
যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য ফলের গ্রহণীভিলীষে বানুপ্রসারিত করিয়া উপহাসাম্পদ 
হয়, সেইবূপ, অক্ষম আমি, কবিকীতিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাম্পদ হইব। 
কালিদাস, অদ্বিতীয় বিদ্বোৎসাহী গুণগ্ৰাহী, বিখ্যাতনামা বিক্রমাঁদিত্যের সভার, 
নবরত্বের অন্তবর্তী ; সুতরাং উন্বিংশতি শত বৎসর পূর্বে প্রাদুভু'ত হইয়াছিলেন। 
কাঁলিদাঁসের যে সমস্ত গুণ বণিত হইল, প্রায় তৎপ্রণীত যাবতীয় কাব্যেই সে সমুদয় 
সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে | রঘুবংশে স্থ্ষবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে । 
এই মহাকাব্য উনবিংশতি সর্গে বিভক্ত | প্ৰথম আট অর্গে দিলীপ, রঘু, অজ এই তিন 
রাজার বৰ্ণন আছে । নবম অবধি পঞ্চদশ পর্যন্ত সাত সর্গে দশরথের ও দশ্রথতনয় 
বীর চৰিত্ৰ বিত eae | অবশিষ্ট চারি সর্গে, কুশ অবধি অগ্রিবর্ পযন্ত, রামের 
Vereen বৃত্তান্ত সঙ্কলিত আছে। রদুবংশের আদি অবধি অস্ত পরত 
সর্বাংখই সর্বাস্ন্দর । যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কৰি 
কালিদীসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। কিন্ত এতদ্গেশীয় 
সংস্কতব্যবসায়ীরা এমনই সহৃদয় ও এমনই রসজ্ঞ যে সংস্কৃত ভাষার সর্বগ্রধান মহাকাব্য 
ace অতি সামান্ত কাব্য জ্ঞান করিয়া থাকেন। 


১৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 
gates, (০১ 
কাঁলিদাসের দ্বিতীয় মহাকাব্য কুমারসম্ভব। কুমারসম্ভব অনেক অংশে রঘুবংশের তুল্য। 
এই মহাকাব্যের FA বৃত্তান্ত এই; তারকনামে এক মহাবল পরাক্রান্ত afegris 
অন্তর, BTS বরের প্রভাবে অত্যন্ত গবিত ও দুৰ্জয় হইয়া, দেবতাঁদিগকে স্ব স্ব 
অধিকার হইতে pre করিয়া, স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা, gitas 
হইয়া, sata শরণীগত হইলে, তিনি তীহাঁদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন 
যে পাৰ্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, 
তারকান্থরের প্রাণ সংহার করিয়া, তোমাদিগকে পুনর্বার স্ব স্ব অধিকার প্রদান 
করিবেন। তদক্থমারে, দেবতার উদ্যোগী হইয়া! হর গৌরীর পরিণয় সম্পাদন করিলে, 
কাঁন্তিকেয়ের জন্ম হয়। অনস্তর, তিনি, দেবসৈন্য সমভিব্যাহীরে সমরসাগরে অবতীর্ণ 
হইয়া, FIG তাঁরকাস্রের প্রাণ সংহার পূর্বক, দেবতাদিগকে আপন আপন অধিকারে 
পুনঃ স্থাপিত করেন | এই বৃত্তান্ত স্থচারু রূপে কুমীরসম্তবে সবিস্তর বণিত হইয়াছে | 
কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে ASS | তন্মধ্যে প্রথম সাত সূর্গেরই সর্বত্র অনুশীলন আছে 5 
অবশিষ্ট দশ সৰ্গ একবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়| আসিয়াছে_-এমন অপ্রচলিত 
যে ওঁ দশ সৰ্গ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে বলিয়া, অনেকেই অবগত নহেন। এই দশ সৰগ, 
কালিদাসের অলৌকিক কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত হইয়াও, যে এরূপ অপ্রচলিত 
ও অপরিজ্ঞাত হইয়| আছে, তাহার হেতু এই বোধ হয়, অষ্টম সৰ্গে হর গৌরীর বিহা 
বর্ণনা আছে; তাহাও, সামান্য নায়ক নায়িকার বিহারের ন্যায়, বণিত হইয়াছে | 
নব্মে হর গৌরীর কৈলাসগমন, এবং দশমে কাতিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। 
এই ছুই wie হরগৌরীঘটিত অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া Wa ভারতবষীয় 
লোকের! হর গৌরীকে জগতগিত। ও জগন্মাত জ্ঞান করেন। জগতপিত। ও জগন্মাতা 
সংক্ৰান্ত Sala বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অন্তুচিত বিবেচন| করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের , 
শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে | আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্তবের হুরগৌরী- 
বিহারবৰ্ণনাকে অত্যন্ত অন্নুচিত ও অত্যন্ত দৃশ্য বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন । একাদশ 
অবধি সপ্তদশ পর্যন্ত সাত সর্গে কাঁতিকেয়ের বাল্যলীলা, সৈনাপত্যগ্রহণ, তাঁরকান্থুরের 
সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকান্তুরের নিপাত, এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বৰ্ণিত 
হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীল বর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, দশম 
এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে। 
এরূপ কিংবদন্তী আছে, এক কুম্ভকার কালিদাসের পরম মিত্র ছিলেন | কালিদাস, 
কুমারসভব রচন| করিয়া, এ কুস্তকার মিত্রকে দেখাইতে aza যান ৷ কুম্ভকার পাঠ 
করিয়া, সম্মুখতী একখান কীচা সরার উপর রাখিয়া! দেন। তাহাতে কালিদাস বোধ 
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করিলেন, এই গ্রন্থ কাচা হইয়াছে, এবং সেই নিমিত্ত তিনি তৎক্ষণাৎ এ পুস্তক হস্তে 
লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, ছি"ডিয়| ফেলিলেন। কুম্তকার তদ্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত 
হইলেন এবং অশেষ প্রয়াসে প্রথম সাত সৰ্গ মাত্র সঙ্কলন করিতে পারিলেন ; অবশিষ্ট 
দশ সৰ্গ বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই অমূলক অকিঞ্চিংকর কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া, 
অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, কুমারসম্তবের প্রথম সাত সৰ্গ ই বিদ্যমান আছে, 
অবশিষ্ট দশ সর্গ একবারে লোপ পাইয়াছে। 

কুমারসম্ভবের যে শেষভাগের কথা উল্লিখিত হইল, ইহার পুস্তক বাঙ্গালা দেশে পাওয়া 
যায় না। বাঙ্গাল দেশে কুমীরসম্তবের অন্যবিধ এক শেষ ভাগ আছে। এই শেষ 
ভাগ পাঠ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কুমীরসস্ভবের শেষ ভাগ বিলুপ্ত হইয়াছে 
এই স্থির করিয়া, এতদ্দেশীয় কোনও আধুনিক কবি এ অংশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
উহা পাঠ করিলে, কাঁলিদীমের রচিত বলিয়! কোন ক্রমেই প্রতীতি জন্মিতে পারে না। 
কুমারসম্ভবে যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শিবপুরাণেও তাহ! দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
দুই গ্রন্থে ইতিবৃত্তের যেরূপ Gay আছে, ছুই এক ক্লোকেরও সেইরূপ এক্য দেখিতে 
পাঁওয়। যায়। (১) যদি শিবপুরাঁণকে বেদব্যাসবিরচিত, ও তদন্ুসাঁরে কালিদাসের 
ক্মারসম্ভব অপেক্ষা প্রাচীন, গ্রন্থ বলিয়| অঙ্গীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা ও অবশ্য 
স্বীকার করিতে হয়, কালিদাস শিবপুরাণের বৃত্তান্ত লইয়া কুমারসভব রচনা করিয়াছেন, 
এবং মধ্যে মধ্যে, এ গ্রন্থের শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট 
করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাস অলৌকিককবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া যে আপন কাব্যে 
অন্তদীয় শ্লোক অবিকল উদ্ধৃত করিবেন, ইহা কোনও ক্রমে সভাবিত নহে। যে 
কয়েকটি গ্লোকে Say দৃষ্ট হইতেছে, কুমারসম্তবের অথবা! কালিদাসের অন্তান্ত গ্রন্থের 
রচনার সহিত সেই সেই শ্সোকের রচনার সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দৃশ্যমান হইতেছে; কিন্তু 
শিবপুরাণের কোন অংশের রচনার সহিত কোন অংশেই উহাদের সাদৃশ্য দেখিতে 
পাওয়| যায় না। বিশেষতঃ, শিবপুরাণ কুমারসন্তব অপেক্ষ! প্রাচীন কিনা, এ বিষয়ে 
সম্পূৰ্ণ সংশয় আছে। যাবতীয় পুরাণ বোদব্যাসপ্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু পুরাণ 


(১) তদিচ্ছামি বিভো অষ্ট ং সেনান্তং GF শান্তয়ে | 
বৰ্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধৰ্ম্মং ভবন্তেব মুমুক্ষবঃ ॥ 
যমোহপি বিলিখন্‌ ভূমিং দণ্ডেন।স্তমিতত্বিষ] ॥ 
বিষবৃক্ষোহপি সৰ্ববদ্ধ্য স্বয়ং ছেভ,মসাম্প্রতমূ ৷ 


শিবপুরাণ, উত্তরও? চতুর্দশ অধ্যায়। 
কুমারসম্তব, দ্বিতীয় সৰ্গ | 


বি. ২--২ 


১৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সকলের রচনীগ্রণালী পরস্পর এত বিভিন্ন, এবং এক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে এরূপ 
বিভিন্ন প্রকারে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ওঁ সমস্ত গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলিয়া, কোন 
ক্রমেই প্রতীতি জন্মে ন| tetera সংস্কৃত রচনার ইতরবিশেষ বিবেচনা করিবার 
শক্তি আছে, তাহারা নিরপেক্ষ: হইয়া বিষ্ণুপুরাণ, ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ, ভাগবতপুরাণ 
প্রভৃতি পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারেন, এই সকল গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে 
RATE নহে। বাস্তবিক, পুরাণ সকল এক ব্যক্তিরও রচিত নয়, এক কালেও রচিত 
নয়। বোধ হয়, পুরাণনা মপ্রসিদ্ধগরন্থসমুদায়ের অধিকাংশই প্রাচীন নহে। শিবপুরাণ 
যে বিক্রমান্দিত্যের সময়ের পূর্বের রচিত গ্রন্থ, এবং তাহ! দেখিয়! কালিদাস কুমীরসম্ভব 
লিথিয়াছেন, এবং তাহা হইতে অবিকল শ্লোক উদ্ধত করিয়া আপন কাব্যে নিবিষ্ট 
করিয়াছেন, পুরাণের উপর নিতান্ত ভক্তি না৷ থাকিলে এরূপ বিশ্বাস হওয়া কঠিন; 
বরং বিপরীত পক্ষই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যোগবাশিষ্টে ও কুবারসভবেও শ্লোকের 
Say আছে। (২) কিন্তু যোগবাশিষ্ঠ যে আধুনিক গ্রন্থ, প্রাচীন ও খষিপ্রণীত নহে, এ 
বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে T l 


+ tsas Aa জেন 

( ৰঘুবংশ ও কুমারসম্তবের পর, সংস্কৃত মহাকাব্যের উল্লেখ করিতে হইলে, উৎকর্ষ ও 
গ্রাথম্য অনুসারে, সৰ্বাগ্ৰে কিরাতাজুৰ্নীয়ের নির্দেশ করিতে হয়। এই মহাকাব্যের 
বচন৷ অতি প্রা fre কিঞ্চিৎ gag কালিদাসের রচনার হ্যায় সরল মহে 
রচনা প্রণালী দুষ্ট স্পষ্ট বোধ হয়, কিরাঁতাজুনীয়কত| ভারবি কালিদাসের উত্তর কালে, 
এবং মাঘ, শ্রীহর্যপ্রভৃতির বহুকাল পূর্বে, প্রাদুভূতি হইয়াছিলেন ৷ 

কিরাতাজ'নীয়ের স্থূল বৃতান্ত এই ; যুধিষ্ঠির প্রভৃতি verter, রাজ্যাধিকার হইতে 
নিষ্কাশিত হইয়া, দ্বৈতবনে বাস করেন। এক দিবস, ব্যাসদেব আসিয়া তাহাদিগকে 
কহেন, দৈব অনুগ্ৰহ ব্যতিরেকে, তোমাদিগের নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই; 


(২) আকাশভৱ| মরস্বতী । 
শফরীং হৃদশোষবিহবলাং 
প্রথম বুষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ॥ 
যোগবাশিষ্ঠ, ভূকৈলাসনিবাসী রাজ ইীীসত্যচরণ 
ঘোবাল বাহাদুরের মুদ্রিত পুস্তকের ১২৩ পৃষ্ঠা । 
কুমারমন্তব, চতুৰ্থ সৰ্গ । 


সংস্কতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ১৯ 


অতএব অঙ্জুন হিমালয়ে গিয়া ইন্দ্রের আরাধনা করুন। CHEAT অজু্ম নির্দিষ্ট 
স্থানে গিয়া দেবরাজের আরাধনা আরম্ভ করেন। দেবরাজ, তদীয় আরাধনায় তুষ্ট 
হইয়া, তাহাকে শিবের আরাঁধন| করিতে পরামর্শ দেন। অজু্ন শিবের আরাধনা 
আরম্ত করিলে, মুক নামে এক দুরত্ব দানব, বরাহের রূপ ধারণ করিয়া, তাহার প্রাণ 
সংহার করিতে আইসে সেই সময়ে শিবও কিরাতরাজের আকার পরিগ্রহ করিয়া 
অজু নের আশ্রমে উপস্থিত হন | TEM, বরাহরূপী দানবের প্রাণদপ্ডার্থে শরাসনে শর % 
সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময়ে, কিরাতরাঁজ এক শর নিক্ষেপ করিয়া বরাহের 
প্রাণংহার করিলেন । এই উপলক্ষে, কিরাতরাঁজের সহিত agta সংগ্রাম উপস্থিত 
হইল সেই সংগ্রামে, অৰ্জু'নের অসাধারণ বল বীর্য দর্শনে, যৎপরোনাস্তি প্ৰীত ও প্রসন্ন 
হইয়া, কিরাতরূপী মহাদেব তাহাকে ধন্্বেদ শিক্ষা করাইলেন। সেই শিক্ষার প্রভাবে 
aga অন্ত্রবিদ্ায় অদ্বিতীয় ও অপ্রহিতপ্রভাব হইয়া উঠিলেন। 

sia কবিত্বশক্তি বিষয়ে কালিদাস অপেক্ষা aa; কিন্তু ভারতবর্ষের এক জন 
অতি প্রধান কবি ছিলেন, তাঁহার কোনও সংশয় নাই। কোন সহৃদয় ব্যক্তি এই 
মহাঁকাব্যের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃত qh, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ সৰ্গ পাঠ করিয়া 


সাতিশয় প্ৰীত ও চমৎকৃত না হন এবং পদে পদে অসাধারণ কবিত্বশক্তির সম্পূর্ণ প্রমাণ 
না পান ৷ কিরাতাভুনীয় অষ্টাদশ সর্গে বিভক্ত । ৮ 


শিশুপালৰ (পশে) 
x রা, 
কাব্যকর্ত। মু]ঘুনাম| কবি স্বগ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, 
-স্মুকবিকীত্তিদুরাশয়াদঃ 
কাব্যং ব্যধত্ত শিশুপালবধাভিধানম্‌॥ 
মাঘ, কবিকীতি লাভের gatas হইয়া, এই শিশুপালবধনাঁমক কাব্য রচনা 


করিলেন | 

মাঘ অতিপ্রধান কৰি ছিলেন এবং তত্প্রণীত শিশুপালবধ অতি প্রধান মহাকাব্য । 
এই মহাকাবোর স্থুল বৃত্তান্ত এই Fe, যুধিিরের রাজস্থয় যজ্ঞে নিমন্ত্ৰিত হইয়া, 
সপরিবারে ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ প্ৰস্থান করেন। যিনি সর্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ হন, তিনিই যজ্ঞে অর্ঘ্য 
পাইয়া থাকেন। যুধিষ্ঠির, রাজহুয় সমাপ্ত হইলে, ভীষ্নের উপদেশ অনুসারে, PeT 
সর্বাংশে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া, অর্ঘ্য দান করেন। কৃষ্ণের পিতৃঘহুপুত্ৰ শিশুপাল তাহার 


২০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


Leora anoi afam হর? । মাঘ, কিরাতাৰ্জুনীয়কে wefan 
করিয়া, শিশুপালবধ রচনা করিয়াছেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। ভারবি ঘে 


পাণ্ডৰদিগকে কৰ্তব্যের উপদেশ দিতেছেন; শিশুপালবধে crate নারদ আসিয়া কৃষ্ণকে 
কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে CS করিতেছেন। কিরাতাজুনীয়ে, মির, ভীম, দ্রৌপদী, 
এই তিন জনের রাজনীতিসংক্রান্ত TRUT ; শিশুপালবধেও কৃষ্ণ বলরাম ও উদ্ধবের 
সেইরূপ রাঁজনীতিসংক্রাস্ত বাঁদানুবাদ।*কিরাতাজুনীয়ে, SAIL নিমিত্ত, অজুমের 
হিমালয় পৰ্বতে অবস্থান; শিশুপালবধেও, কৃষ্ণের ইস aala কালে রৈবতক পর্বতে 
অুবস্থান anoa, হিমালয় পর্বতের বহুবিভূত বর্ন! এবং বর্ণনা সংক্রান্ত শ্লোক 
সকলের অধিকাংশ যমকালঙ্বারযুক্ত ; শিশুপাল বধেও, রৈবতক পর্বতের অবিকল 
সেইরূপ বর্ণনা ও সেইরূপ যমকালঙ্কৃত গ্লোক |গকিরাতাজুনীয়ে, জুরাদনাদিগের 
বনবিহার, নায়কসমীগম, বিরহ, মান প্রভৃতির বণনা আছে; শিশুপালবধেও, অবিকল 
সেই সমস্ত বর্ণনা আছে ক্রাতীভুনীয়ে, 'কিরাতরাজ agian উত্তেজনার নিমিত্ত, 
তাহার নিকট দূত প্রেরণ করেন; শিশুপালবধে ও শিশুপাল কৃষ্ণের ভংসনাৰ্থে তাহার 
নিকট দুত প্রেরণ করেন কন উভয় কানোই উভয় tena brary raat ও 

গ্রাম বৰ্ণন আছে. কিরাতান্ুনীয়ের পঞ্চদশ র্গে যুদ্ধবৰ্ণন ও একাক্ষর দ্যক্ষর, WF 


প্রভৃতি শ্লোক অনেক  শিশুপালবধেরও উনবিংশ সে যুদ্ধবৰ্ণন ও এরূপ একা ক্ষর,দ্াক্ষর, 


যমক প্রভৃতি শ্লোক অনেক Pease নীয়ে; প্রতিসৰ্নের শেষ cates সৰ্গসমাপ্তিহ্থচক 
aia প্রয়োগ আছে; শিশুপালবধেও, প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোকে ANANAS 
Aue প্রয়োগ আছে। কোন স্থলে ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়, শিশুপালবধে 
কিরাতাজুনীয়ের ভাব অবিকল ভিন্ন ga সঙ্কলিত হইয়াছে। ফলতঃ, অভিনিবেশ 
পূর্বক উভয় কাব্য আন্ত পাঠ করিলে, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতাজুনীয় 
আদর্শ ও শিশুপাঁলবধ ততৎ্প্রতিরূপ । উভয় কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া 
দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হয় ন|। কিরাতাজুনীয় শিশুপালবধ 
অপেক্ষা প্রাচীন গ্ৰন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয় নাই '} 


সংস্কৃতভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশান্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ২১ 


(মাঘ অদ্ভুত কৰিত্বশক্তি ও অদ্ভূত বৰ্ণনাশক্তি পাঁইয়াছিলেন । যদি তাহার, কালিদাস ও 
ভারবির ate, সহ্ৃদয়ত| থাকিত, তাহা হইলে তদীয় শিশুপালবধ সংস্কৃতভাষায় 
সৰপ্ৰধান মহাকাব্য হইত, সন্দেহ নাই। তিনি সকল বিষয়েরই বৃহুবিস্তৃত বৰ্ণনা 
করিয়াছেন। বর্ণনা সকল আরন্তে একান্ত মনোহর, কিন্তু অবসানে নিতান্ত নীরস। 
মাঘ অধিক বর্ণনা এত অধিক ভালবাসতেন, যে শেষাংশ নিতান্ত অশক্তিকৃত হইতেছে 
দেখিয়া, ক্ষান্ত হইতে পাঁরিতেন ন| ৷ কখনও কখনও ইহাও দেখিতে পাঁওয়! যায়, 
একটি গ্রষ্ট অথবা wait শব্দের অনুরোধে, একটি শ্লোক রচনা করিয়াছেন | সেই 
গ্লোকের সেই শব্দটি ভিন্ন আর কোন অংশেই কোনও চমৎকাঁরিতা৷ দেখিতে পাওয়া 
যায় al | তাঁহার রচনা প্রগাঢ়, SaN ও STAT, কিন্তু কালিদ্বাসের অথব। 
ভারবির ন্যায় ARAT TR | 
অপ্রাসঞ্ধিক বিষয়ের বহুবিস্তৃত বর্ণনা মাঘের অতিপ্রধান দোষ ৷ ভিনি বিংশতিমৰ্গাত্মক 
কাব্যের নয় সৰ্গ অপ্রাসন্দিক বিষয়ে সমপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ p ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ প্ৰস্থান কালে’ 
প্রথম দিন es পর্বতে অবস্থান করেন। এই উপলক্ষে, মাথ রৈবতক প্রভৃতির 
অত্যন্ত অধিক বর্ণনা করিয়াছেন। চতুৰ্থ সর্গে ৱৈবতক বৰ্ণন, পৃঞ্চমে _শিবির-সন্নিবেশ, 


ack aged, সপ্তমে বনবিহার, অষ্টমে জলবিহার, ন্ব্মে TTI, দশমে স্থরোপান ও 
বিহার, একাদশে প্রভাতবর্ণন, W সৈন্যপ্ৰয়াণ ; এইরূপ এক এক সর্গে এক এক 
বিষয় মাত্র বৰ্ধিত হইয়াছে। মাঘ, এই সমস্ত বৰ্ণনাতে, স্বীয় অভুত কবিত্বশক্তি ও 
বৰ্ণনাশক্তির পরাকাষ্া প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল বর্ণনা যেমন অতিবিস্তৃত, 
তেমনি অপ্রাদপ্িক ; প্রক্ৃতবিষয় শিশুপালবধে উহাদের কেনিও উপযোগিতা দেখিতে 
পাওয়া যায় ন! এই নয় সৰ্গ পরিত্যাগ কৰিলেও কাব্যের ইতিবৃত্ত কোনও ক্রমেই 


অসংলগ্ন হয় না। 

শিশুপালবধ, এইরূপ দৌষাশিত হইয়াও যে, এক অত্যুৎকৃষ্ট মহাকাব্য, তাহার সন্দেহ 
নাই । কিন্তু ভারতব্ষীয় পণ্ডিতের যে ইহাকে AS মহাকাব্য বলিয়া নির্দেশ 
করিয়া থাকেন (৩), ইহা কোনও ক্রমেই অঙ্গীকার করিতে পারা যায় না। সম্যৰ্‌ 
সহৃদয়তা সহকারে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, ইহা! অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক 


যে শিশুপালবধ রঘুবংশ, কুমারসম্ভব ও কিরাতাজু'নীয় অপেক্ষা free | > 


E নি 
(৩) উপমা কালিদাসন্ত ভাঁরব্রের্থগোঁরবম্‌ । 
নৈষধে পদলালিত্যং মাথে সন্ভি BCH গুণাঃ। 
পুষ্পেযু জাতী নগৱেষু কাঞ্চী নারীযু HEL পুরুষেযু বিষ্ণু । 
নদীযু গঙ্গা নৃপতৌ চ রামঃ কাব্যেযু মাঘঃ কবি কালিদাস: ॥ 


= ২২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নৈষধচন্মিত (Ans) 
এরূপ কিংবদন্তী আছে, Set দেবতার আরাধনা করিয়া তৎপ্রসাদে অলৌকিক 
কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; নৈষধচরিত সেই দেবপ্রসাদলৰ অলৌকিক কবিত্ব- 
শক্তির ফল। | Sere যে কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল, তাহার কোনও সংশয় নাই; 
কিন্ত তাঁহার তাদৃশী সহৃদয়ত| ছিল না । তিনি নৈষধচরিতকে আদ্যোপান্ত অত্যত্তিতে 
এমন পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং তীহার রচনা এমন মাধুর্যবজিত, লালিত্যহীন, 
সারল্যশৃন্ত ও wise যে ইহাকে কোনও ক্রমে অত্যুৎকষ্ট কাব্য বলিয়া নির্দেশ, অথব! 
পুর্বোলিখিত মহাকাব্য চতুষ্টয়ের সহিত তুলন। করিতে পারা যায় না। 
গ্ৰীহৰ্ষের অত্যুক্তি এমন উত্কট, যে তদ্বার! তদীয় কাব্যের উপাদেয়ত্ব ন! জন্মিয়া, বরং 
হেয়ত্বই ঘটিয়াছে। তিনি নলরাজার বর্ণনা কালে কহিয়াছেন, “নলরাজার যুদ্ধযাত্রাকালে 
সৈন্য দ্বারা যে ধূলি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই ধূলি ক্ষীরসমুদ্রে পতিত হইয়। পঙ্কভাব 
প্রাপ্ত হয়; উৎপত্তিকালে চন্দ্রের গাঁত্রে সেই পঙ্ক লাগিয় কলঙ্ক হইয়াছে (৪) ৷” নলৱরাঁজ| 
“যখন অশ্বারোহণ করিয়া, বয়স্তবর্গপমভিব্যাহারে, উপবনবিহারে গমন করিতেছেন, AZ 
OMT অশ্বের এইরূপ বৰ্ণন| করিয়াছেন, “আমাদিগের চলিবার নিমিত্ত এই পৃথিবী কয় 
পদ হইবেক ; অতএব সমুদ্রও স্থল হউক ; এই মনে করিয়াই যেন অশ্বগণ, সমুদ্রের জল 
শুষ্ক করিয়া স্থল করিবার নিমিত্ত, পদ দ্বারা ধূলি উত্থাপিত করিতেছে 1” (৫) নৈষধচরিত 
এইরূপ উৎকট বর্ণনায় পরিপূর্ণ | এরূপ উৎকট বর্ণন| পাঠ করিয়া, কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি 
AS বা DIGS হইবেন। 
Se ত অত্যন্ত অন্ুপ্রামপ্রিয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় অঙ্থপ্রাস সাঁতিশয় মধুর ' হইয়| 
থাকে, থাকে, কিন্তু ত অত্যন্ত অধিক হইলে, অত্যন্ত কর্কশ হইয়া! উঠে। ঠে। স্থতরাং, অন্ুপ্রাস-বাছল্য 
দ্বারা নৈষধচরিতের মাধুর্য সম্পাদন না হুইয়া, সাতিশয় কার্বশ্ুই ঘটিয়। উঠিয়াছে। 


কিন্তু এতদেশীয় লোকের, বিশেষতঃ নৈয়ায়িকমহাশয়েরা, এমন AGT ত্যুক্তিপ্ৰিয় ও 
অন্নপ্রাসভক্ত যে তাহারা সকল কাব্য অপেক্ষা নৈষধচরিতের সমধিক প্রশংসা করিয়। 
থাকেন | তীহাদের মতে নৈষধচৱিত সংস্কৃত ভাষায় সৰ্বপ্ৰধান মহাকাব্য । (৬) যাহা 
হউক, নৈষধচরিতে মধ্যে মধ্যে অনেক APSE অংশ আছে। অন্য অন্য অংশ পাঠ 


(৪) দন্ত যাত্রান্থ বলোদ্ধতং রজঃ স্ফুরৎপ্রতাপানলধূমমজ্জিম | 
তদেব গত্বা পতিতং স্থধা ্বধো দধাতি পঙ্কীভবদন্ধতাং বিধে ৷৷ 
প্রথমসৰ্গ | ৮ শ্লোক | 
(৫) প্রয়াতুমন্মাকমিয়ং কিয়ৎপদং ধরা তদস্তোধিরপি স্থলায়তাম্‌। 
ইতীব বাহৈনিজবেগদলিতৈঃ পয়োধিরোধক্ষমমূদ্ধ,তং রজঃ ॥ 
প্রথমসর্গ | ৬৯ শ্লোক | 
(৬) উদ্দিতে নৈষধে কাব্যে ৰু মাঃ a5 ভারবি£ । 


সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতপাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তার ২৩ 


করিয়া, যেরূপ অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইতে হয়, এ সকল অত্যাংকৃষ্ট অংশ পাঠ করিয়া 
সেইরূপ AT ও চমৎকৃত হইতে হয় | 

এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত, এবং সকল মহাকাব্য অপেক্ষা TES | ইহাতে 
নলরাজার চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে | SRN Petite 
টৈষধচরিতের বিষয়ে এক অতিকৌতুকাবহ কিংবদন্তী প্রচলিত iea | Aak, নৈষধ- 
চরিত রচনা করিয়া, স্বীয় মাতুল প্রধান আলঙ্কারিক মন্মট ভট্টকে দেখাইতে azal 
যান ৷ মন্মট ভট্ট, আগ্চোপাস্ত পাঠ করিয়া, শ্রীহ্ষকে কহিয়াছিলেন, বাপু হে ! যদি তুমি 
কিছু পূর্বে তোমার গ্রন্থথানি আনিতে, তাহা হইলে আমার শ্রমের অনেক লাঘব হইত। 
বহু পরিশ্রমে অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমায় অলঙ্কার গ্রন্থের দোঁষপরিচ্ছেদের উদাহরণ 
সংগ্রহ করিতে হইয়াছে ৷ কিন্তু সেই সময় তোমার নৈষধচরিত পাইলে আমায় 
এত পরিশ্রম করিতে হইত না) এক গ্রন্থ হইতেই সমুদয় উদাহরণ উদ্ধত করিতে 
পাঁরিতাঁম। 


+ ভট্িকাব্য 

8775 
ভট্টিকাব্যে রামের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে | এই মহাকাব্য ছাবিংশতি সর্গে বিভক্ত | 
গ্রন্থকর্ত| স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার একপ্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম 
নির্দেশ করেন নাই । প্ৰামাণিক প্ৰাচীন টিকাকার জয়ম্গল_ কহেন, এই মহাকাব্য 
Sains কবির রচিত | ভট্টিকাব্য নাম wate ইহাই সম্যক প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্ত 
অধুনাতন টাকাকা'র ভরতমল্লিক, আপন মতের গ্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই, 
osare ভরতৃছরিপ্রণীত বলিয়া নিৰ্দেশ করিয়াছেন ভরভহনিও এই কাব্যের রচয়িতা, 
উভয়েই অতি প্রধান বৈয়াকরণ ছিলেন, বোধ হয়, এই nies দৰ্শনেই, ভরতমল্লিকের 
ভ্ৰান্তি জন্নিয়াছিল গ্রন্থকর্ত। কাব্যের শেষ শ্লোকে (৭) লিখিয়াছেন, আমি, বলভীপতি 
নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া, এই কাব্য রচনা করিলাম | যদি ভরতমল্লিক এই 
শ্লোক দেখিতেন, তাহা হইলে তিনি এ ভ্ৰমে পতিত হইতেন ন| যেরূপ জনশ্রুতি 


(৭) কাব্যমিদং বিহিতং ময়| বলভ্যাং 
শ্লীধরসেননরেন্রপালিতার়াম্‌। _ ; 
কীৰ্ভ্ভিরতে| ভবতান্ন 17 তৃপ্ত 
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপে| ঘতঃ প্রজানাম্‌॥ 


২৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


আছে, তদন্ুসারে ভর্তৃহরি স্বয়ং রাজা ছিলেন | যে ব্যক্তি স্বয়ং রাজা হন, তিনি, অমুক 
রাজার রাজধানীতে থাঁকিয়! এই গ্রন্থ রচন| করিলাম, আপন গ্রন্থে কদাঁচ এরূপ নির্দেশ 
করেন না। ভরতমলিক শেষ চারি গ্লোকের টাকা করেন নাই; তাহাতেই বোধ 
হইতেছে, এই চারি শ্লোক তীহার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই৷ 

ভট্টিকাব্যের রচনা স্থানে স্থানে অতি সুন্দর । বিশেষতঃ, দ্বিতীয় সগের প্রারম্ভে যে 
SISSY শরদ্বৰ্ণন| আছে, Talal গ্রন্থকর্তার অসাধারণ কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ প্রমাণ 
পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যাকরণের উদাহরণপ্রদর্শন গ্রন্থকর্তার যেরূপ উদেশ্য ছিল, 
কবিত্বশক্তি প্রদর্শন করা sips উদ্দেশ্য ছিল ন! এই নিমিত্তই, ভট্টিকাব্যের অধিকাংশ 
অত্যন্ত নীরম ও ও অত্যন্ত কর্কশ | যদি তিনি, ব্যাকরণের উদাহরপপ্রদর্শনে ব্যগ্র না 
হইয়া, কাঁব্যরচনায় মনোনিবেশ করিতেন, তাহ| হইলে ভটটিকাব্য উৎকৃষ্ট মহাকাব্য মধ্যে 
পরিগণিত হইতে পারিত, সন্দেহ নাই 1১ 

এই যে ছয় মহাঁকীব্যের বিষয় উল্লিখিত হইল, ইহাঁরাই অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ও অত্যন্ত 
প্রচলিত | ভারতবর্ষের সর্ব গ্রদেশেই এই ছয়ের সচরাচর অন্ধুশীলন আছে | 


ব্বাঘবপাণ্ডৰীয় 


এই মহাকাব্যের প্রণালী স্বত্ত ইহা wf কাব্য। এক অর্থে রামের চরিত্র বর্ণন প্রতিপন্ন 
হয়, অপর অর্থে যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত বৰ্ণন লক্ষিত হয়। এই রূপ এক 
গ্লোকে অর্থদ্ধয় সমাবেশ দ্বারা রাঘব ও পাগুবদিগের gete বৰ্ণন সমাধান করিয়া, কবি 
স্বীয় অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ৰাঘবপাগুবীয়ের উপক্রমণিক অংশে 
garéi নাম কবিরাঁজপণ্ডিত বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু বোধ হয়, ইহা তাঁহার 
উপাধি, নাম নহে । উপাধি দ্বারাই বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, এই নিমিত্ত গ্ন্থকর্তা আপন 
গ্রন্থে উপাধিরই নির্দেশ করিয়াছেন । কবি যেরূপ উপাধি অথবা! নাম পাইয়াছিলেন, 
তদন্থ্রূপ কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হন নাই। ইনি কবিত্ব বিষয়ে, পূৰ্বনিৰ্দিষ্ট কবিদিগের অপেক্ষা, 
অনেক অংশে ন্যন। এই কাব্য ত্রয়োদশ সর্গে বিভক্ত । পূর্বোক্ত কাব্য সকল যেমন সৰ্বত্ৰ 
প্রচলিত, রঘবপাঁগবীয় সেরূপ নহে; ইহা অত্যন্ত বিরলগ্রচার ; এত বিরলপ্রচার যে 
অনেকে ইহার নামও অবগত নহেন। কবিরাজ স্বগ্ৰন্থে নির্দেশ করিয়াছেন, তিনি 
কু]মুদেব রাজার সভায় ছিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়| রাঘবপাণ্ডবীয় 
রচনা করেন। কামদেব জয়ন্তীপুরের রাজা ছিলেন এবং মধ্যদেশ হইতে সোমপায়ী 


সংস্কৃতভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশাস্্রবিষয়ক প্রস্তাব "ন 


cme ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে বোধ করেন, কামদেবেরই অপর 
নাম আদিস্থর। আদিক্করেরও মধ্যদেশ হইতে বোদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদস্তা 
আছে। পৰে 


R গীতটগাবিন্দ 


হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপুর্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব, 
কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রধান প্রধান কবি হইতে অনেক ন্যুন বটে, কিন্তু তাঁহার 
কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঁঙ্াল! দেশে যত সংস্কৃত য় কৰি প্রাচুভূ'ত 


হইয়াছেন, তন্মধ্যে ইনিই SAAR | 
গিতগোবিন্দ আঘ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে | সঙ্গীতসমূহে 


রাগ তানের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষামঙ্গীতের ন্যায়, 


তগোবিনদ গান করিয়া থাকেন | গীতগোবিন্দে রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বণিত হইয়াছে। 
জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ সহকারে, বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা 
রাধা ও gra লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। Fi 

এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোকেরা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, 
যে গীতগোবিনের “দেহি পদপল্বমুদ্ৰারম্‌” এই অংশটি কৃষ্ণ জয়দেবের আঁবাঁসে আসিয়| 
স্বহস্তে লিখিয়। গিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনের faire, যখন কৃষ্ণ অঙ্গনয় করিতেছেন, 
সেই স্থলে, “মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি THETA এই বাক্য লিখিত আছে | ইহার 
অর্থ এই (কৃষ্ণ রাধিকাকে কহিতেছেন) তোমার উদার পদপল্লৰ আমার মস্তকে ভূষণস্বরূপ 
অর্পণ কর জয়দেব TSAR” পর্যন্ত লিখিয়া, এই ভাবিয়া, “দেহি পদপল্পবমুদারম্‌' এই 
অংশ সাঁহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না, যে প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথ! কিরূপে 
লিখিব। পরিশেষ, এ অংশ লিখিতে কোন ক্রমেই সাহস না হওয়াতে, সে দিবস লেখ! 
রহিত করিয়| তিনি স্থানে গমন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্ত নায়কের 


২৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ন্যায় বর্নিত হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন; বরং তাঁহার প্রণয়িনীর পদপল্লক 

তদীয় মস্তকে অপিত বৰ্ণন করিলে, প্রপন্নই হয়েন | অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় 

পরিতোষ দর্শাইবাঁর এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের 

akatea প্রত্যাগমনের কিঞ্চিত পুর্বে, তদীয় আঁকার অবলম্বন করিয়া, স্নাতপ্রত্যাগত 

জয়দেবের ন্যায়, তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন ৷ জয়দেবের ব্ৰাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত 

অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়| দিলেন । জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন Sq আহার করিলেন এবং 

আহীরান্তে জয়দেবের পুস্তক বহিষ্কৃত করিয়া, “দেহি পদ্পল্লবমুদীরম্” এই অংশ স্বহস্তে 
লিখিয়! রাঁখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া! তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, 

রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইতে বসিলেন এই অবমরে প্রকৃত জয়দেব, 
স্নান করিয়৷ গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন | জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রতিদিন 

পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়| থাকেন, প্রীণান্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পুর্বে জল গ্রহণ, 
করেন না। সে দিবস তাহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়।, চমৎকৃত হইয়া হেতু 

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পুর্বাপর সমস্ত ব্যাপার বৰ্ণন করিলেন 1 জয়দেব, য্পরোনাস্তি 
বিশ্বয়াপন্ন হইয়া, পুস্তক উদঘাটন করিয়| দেখিলেন, “দেহি পদপল্লবমুদীরম্” এই অংশটি 
লিখিত রহিয়াছে | তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ স্বয়ং আসিয়| লিখিয়া 
গিয়াছেন। পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাঁতিত আছে, প্রভু 
অন্তহিত হইয়াছেন । তখন, আপনাকে যত্পরোনাস্তি ভাগ্যবান্‌ ও প্রভুর অসাধারণ 

কপাঁপাত্র স্থির করিয়|, জয়দেব প্রভুর প্রমাদ্‌ বলিয়| পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা! 
আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন। 

caa গ্রামে জয়দেবের বাগ ছিল। (৮) বীরভূমের প্রায় দশ ক্রোশ দক্ষিণে, অজয় 
নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেবে তাহাকেই কেন্দুবি্ নামে 
নির্দেশ করিয়াছেন.। এ কেন্টুলি গ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবংসর: 
পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের মেল! হইয়। থাকে | জয়দেব কোন্‌ সময়ে AAYE হইয়াছিলেন, 
তাহার নিশ্চয় হওয়| দুৰ্ঘট । 


(৮) after জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন। 
কেন্দুবিন্বসমুদ্ৰসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ 


সংস্কতভাঁষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্ববিষয়ক প্রস্তাব ২৭ 
খণ্ডকাব্য 


কোনও এক বিষয়ের উপর লিখিত অনভিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকের! তাহাকে 
gerig বলেন | খণ্ডকাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত, কিন্তু মহাকাব্যের_ সম্পূর্ণ 
লৃক্ষণাক্ৰান্ত নহে। কোনও কোনও খণ্ডকাব্য, মহাকাব্যৰ নায়, সগবন্ধে বিভক্ত নয়। 
আর যে সকল খণ্ডকাব্য সৰ্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতেও সর্গসংখ্যা আটের অধিক নহে। 


ডৰে" 
সংস্কৃত ভাষায় যতু, খণ্ডকাব্য আছে, মেঘদূত সর্বাংশে সর্বোত্রুষ্ট। এই দৃশাধিক 
শতশ্নোকাত্মক ওঁকাৰ কাঁলিদাসপ্ৰনীত | মেঘদূত এইরূপ ক্ষুদ্র কাব্য বটে, কিন্তু ইহার 
প্রায় প্রত্যেক গ্লোকেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্শক্তির. সম্পূৰ্ণ 
লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। 

কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ, অত্যন্ত CHAS বশতঃ, আপন কর্মে অবহেলা করাতে, কুবের 
তাহাকে এই শাপ দেন যে তোমাকে একাকী এক বংসর রামগিরিতে অবস্থিতি 
করিতে হইবেক ৷ তদনুসারে, মে তথায় আট মাস বাস করিয়া, স্বীয় প্রিয়তমার 
আদ্শনদুঃখে উন্মত্তপ্রায় হয়। পরিশেষে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, নভোমগুলে TSN 
মেঘের উদয় দেখিয়া, বাহজ্ঞানশৃন্য হইল, আপন প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার 
নিমিত্ত, মেঘকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া, দৌত্যভীরগ্রহণপ্রীর্ঘন৷ জানাইল, এবং 
রাঁমগিরি হইতে আপন আলয় পর্যন্ত পথ নির্দেশ করিয়া! দিতে আরম্ভ করিল | এই 
বিষয় অতি স্ন্দর রূপে মেঘদূতে বণিত হইয়াছে | 

কালিদাস এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, উপবন, গ্রাম, নগর, ক্ষেত্র, দেবালয় ও 
রাজধানী এবং হিমালয়, অলক, যক্ষের আলয়, যক্ষের ও যক্ষপত়্ীর বিরহাঁবস্থা প্রভৃতির 
বৰ্ণন করিয়াছেন। এ সমস্ত বর্ণনে এমন অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও অনন্যপামান্ত FRAT! 
প্রদখিত হইয়াছে যে aft কালিদাস মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্ত কৌন কাব্য রচনা না 
করিতেন, তথাপি তাঁহাকে অদ্বিতীয় কবি বলিয়া! অঙ্গীকার করিতে হইত | মেঘদূতের 
রচনা কাঁলিদাঁসের অন্যান্য কাঁব্যের রচনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দুরূহ | 


ragais ( কাটি) 
কালিদাসপ্রণীত এই খণ্ডকাব্য ছয় সর্গে বিভক্ত । এক এক সর্গে যথাক্রমে as, বৰ্ষা, 


শরৎ, হিম, শিশির, বসন্ত, ছয় খতু বর্ণিত হইয়াছে। যে স্বভাবোক্তি কাব্যের প্রধান, 


২৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


অলঙ্কার, খতুগংহার আন্তোপান্ত তাহাতে অলঙ্কত। কিন্তু রূপক, উপ্রেক্ষা প্রভৃতি 
অলঙ্কার এতদেশীয় লোকের অধিক প্রিয়, স্বভাবোক্তির চমৎকারিত্ব তাহাদের তাদৃশ 
হৃদয়ঙ্গম হয় ন| | এই নিমিত্ত, অনেকেই ইহাকে Voge কাব্য বলেন ন! | কেহ কেহ 
খতুসংহারকে রঘুবংশ, কুমীরসম্ভব, মেঘদূত, অভিজ্ঞানশকুত্তল, বিক্রমোর্বশী এই সকল 
সৰ্বোৎকৃষ্ট কাব্যের রচয়িত| কালিদাসের প্রণীত বলিয়! অঙ্গীকার করিতে সম্মত নহেন। 
খতুসংহার রথুবংশাঁদি অপেক্ষা অনেক অংশে নান বটে; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকাতে, 
রথুবংশাদির এত আদর ও এত গৌরব, কুসংস্কারবিবর্জিত ও সহৃদয়পদবীতে অধিক 
হুইয়| অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে, খতুসংহাঁরে সেই সমস্ত গুণের লক্ষণ সুস্পষ্ট 
লক্ষিত হয়। অন্যান্য apa অপেক্ষ| গ্ৰীষ্ম খতুর বৰ্ণন সাতিশয় মনোহর | 


নলোদয়ের প্রত্যেক শ্লোক যমকালঙ্কারযুক্ত। এই কাব্য কালিদীসপ্রণীত | ইহাতে 
ন্লরাজার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে। কালিদাস, যমকের দিকেই সম্পূর্ণ দৃষ্টি 
ৰাখাতে, ্বগ্রণীত অন্যান্য কাব্যের ীব্যের ন্যায়, নলোদয়কে স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির 
ুক্ষণে লক্ষিত করিবার, অবকাশ পান নাই) ন! 

এরূগ কিং এরগ কিংবদন্তী অ আছে, কালিদাস ঘটকর্পরের গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত নলোদয় ৰচন| 
করেন। ঘটকর্পরও, কালিদীসের ন্যায়, বিক্রমাদিতোর নবরত্বের অন্তর্বতী। ইনি 
যমকালঙ্কারযুক্ত দ্বাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন। এই দ্বাবিংশতিগ্লোকাত্মক Fare 
ঘটকর্পর নামে প্রসিদ্ধ । ঘটকর্পরের বিশেষ প্রশংস। করা যায়, এমন কোন গুণ নাই। 
azat শেষ শ্লোকে কহিয়াছেন, “যে কবি যমক লিখিয়া, আমাকে পরাজয় করিতে 
পারিবেক, আমি ঘটকর্পর অর্থাৎ কলসীর খাপর। দ্বার! তাহার বারি বহন করিব 1” (৯) 
কবির এই গ্রতিজ্ঞাবাক্য দর্শনে এক প্রকার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ঘটকর্পরঘটিত 
প্রতিজ্ঞা দ্বারাই তাঁহার ও Stata কাব্যের নাম ঘটকর্পর হুইয়াছে। এরূপ কিংবদন্তী ' 
আছে, ঘটকর্পরের এই fe প্রতিজ্ঞা দর্শনে, রোষপরবশ হইয়া; কালিদাস নলোদয় 
রচনা করেন | ঘটকর্পর অপেক্ষা নলোদয়ে যমকের আড়দ্বর অনেক অধিক। যদি এ 
কিংবদস্তী সমূলক হয়, তাহা হইলে, কালিদাস ঘটকর্পরের যমকরচনাগর্ব খর্ব 
করিয়াছিলেন | 

(a) জীয়েয় যেন কবিন1 ঘমকৈঃ পরণে। 
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকপৰেণ ॥ 


সংস্কৃতভাঁষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ২৯ 
সূৰ্ষশতক (er) 


রচন! অতিগ্রগাঢ় ও অভি ) ইহাতে অসাধাৰণ কিদ্বাক্তিও efo হইয়াছে। 


কিন্তু ময়রভট্টের যেরূপ রচনীশক্তি ও যেরূপ কবিত্বশক্তি ছিল, তাহ! বিষয়াস্তরে 
= iz = ———— 
প্রয়োজিত_ হইলে, তিনি স্থৰ্যশতক অপেক্ষা অনেক অংশে Bago কাব্য রচন। করিয়া! 


কো ষকাৰ্য_ 

পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোঁষকাব্য বলে। 
Kies (we > 

সংস্কৃত ভাষায় যত কোষকাঁব্য আছে, তন্মধ্যে অমরুশতক সর্বোৎকৃষ্ট । এই শতগ্লোকাত্মক৷ 
কাব্যের রচন| অতি উত্তম। রচন! দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা! প্রাচীন গ্ৰন্থ এই কাব্যে 
অনাঁধারণ কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। কাঁলিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে, অন্তঃকরণে 
যেরূপ অনির্বচনীয় আহ্লাদের সঞ্চার হয়, অমরুশতকের পাঁঠেও SIRTA হইয়া থাকে | 
অমর যে এক জন অতি প্রধান কৰি ছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। অমর অধিক 
লিখিয়| যাইতে পারেন নাই, যথার্থ বটে; কিন্তু যাহা লিখিয়! গিয়াছেন, তাহাতেই 
তাহার প্রধান কৰি বলিয়া। চিরস্মরণীয় হইবার সম্পুর্ণ সংস্থান হইয়াছে | 
অমরুশতক আদিৱরসাজিত কাব্য ; কিন্তু এক টাকাকার, প্রথমতঃ আদিরস পক্ষে ব্যাখ্যা 
করিয়া, পক্ষান্তরে শান্তিরসাশ্রিত করিয়| ব্যাধ্যা করিয়াছেন। টাকাকীর, অমরুশতকের 
শান্তি পক্ষে ব্যাখ্যা করিতে উদ্ধত হইয়া, কেবল উপহাসাম্পদ হইয়াছেন | তীহার 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, একটি শ্লোকেরও শান্তি পক্ষে সম্যক অর্থসমাঁবেশ হইয়া উঠে নাই | 


শান্তিশতক (Mm) 


এই শাস্তরসাখিত শতক কাব্য শিহুলপপ্রণীত। শিহুলণ উত্তম কবি ছিলেন; এবং 
অৰ্থলাভাৰ্থে পরোপাসনা, লোভ, Ranar ইত্যাদির নিন্দা, এবং বিয়ের অনিত্যতা- 
প্রতিপাদন ও ষদৃচ্ছালাভসত্তোষ প্রভৃতির, স্বীয় শতকে সংকবির স্থান বৰ্ণন করিয়াছেন 
শাস্তিশতকের apa উত্তম | সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, শান্তিশতক উৎকৃষ্ট কাব্য | 


৩০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নীতিশতক, শ্্গারশতক, টবন্রাগ্যশতক ওক» 
নীতিশতকে নানা স্থনীতির উপদেশ আছে। শৃঙ্গারণতকের সমুদায় লোক আদি- 
রসাশ্রিত। বৈরাগ্যশতক সর্বাংশে শাস্তিশতকের তুল্য | তিনের মধ্যে নীতিশতক 
alee | | এই তিন শতকের রচয়িতার নাম ভর্তৃহরি_। ভর্তৃহরির রচনাও উত্তম এবং 
কবিত্বশক্তিও বিলক্ষণ ছিল | অনেকে কহিয়| থাকেন, এই ভর্তৃহরিই বিক্রমা্দিত্যের 
সহোদর | যেরূপ জনশ্রুতি আছে, SANA বিক্রমসোদর ভর্তৃহরি অত্যন্ত নীতিপরায়ণ 
ও অত্যন্ত d ছিলেন এবং পরিশেষে স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া বৈরাঁগ্য অবলম্বন 
করিয়াছিলেন | তাহার অবস্থার সহিত তিন কাব্যাৰ্থের যেরূপ এক্য হইতেছে, তাহাতে 
এই তিন কাব্য তাহার রচিত, এ কথ! নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় AI | 


আর্ষাসগুশতী (coe) 
এই সপ্তশতগ্নোকাত্মক কাব্য আর্ধা ছন্দে রচিত, এই নিমিত্ত ইহ। আধীসপ্তশতী নামে 
প্রসিদ্ধ। গ্রন্থকর্তার নাম গোবর্ধন, এই নিমিত্ত NENEN নামেও নিদিষ্ট হইয়| 


থাকে। গোবর্ধন সংকবি ছিলেন। তাহার রচন| সরল ও মধুর। জয়দেব গীতাগোবিন্দের 


প্রারম্ভে গোবর্ধনের সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন | (১০) 


KE গন্কাব্য 
lamad (orre) 

ংস্কৃত ভাষায় গন্য সাহিত্য গ্রন্থ অধিক নাই ৷ যে কয়েক খানি গন্যগ্ৰন্থ দেখিতে পাওয়। 
যায়, তন্মধ্যে কাদন্বরী সর্বশ্রেষ্ঠ | কাদস্বরী গন্ধে রচিত বটে, কিন্তু অতি প্রধান কাব্য 
মধ্যে পরিগণিত এই গ্রন্থ বাণভট্টপ্রণীত। বাণভট্ট মহাকবি ও সংস্কৃত রচনায় 
মহাপণ্ডিত ছিলেন। কাঁব্যশাস্ত্ৰে যে সকল বিষয়ের বৰ্ণন করিতে হয়, বাণভট্ট এই গ্রন্থ 
তাহার কিছুই পরিত্যাগ করিয়া! যান নাই। যখন যাহ! বৰ্ণন করিয়াছেন, তাহাই 
অসাধারণ ৷ তীহার বর্ণনা সকল কারুণ্য, মাধুধ ও অর্থের গাস্তীর্ষে পরিপূর্ণ। রচন। 
মধুর, কোমল, ললিত ও প্রগাঢ় | রচনার বিশেষ গ্রশংসা এই, WISE যে সকল শব্দ 
বিন্যাস করিয়াছেন, তাহার একটি ও পরিবর্তহ নহে। 


(১০) শুঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈ রাচাধ্যগোবর্ধন- 
স্পদ্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ। 


সংস্কৃতভাষ! ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ৩১ 


এই এহে চন্দ্ৰাণীড়নামক ASR ও: রানি চিনের কন্তা কাসীর সুতা 
বণিত হইয়াছে । এই গগ্ভকাঁব্যের যে স্থলে, মহাশ্বেতানামী এক তপস্বিনী, চন্দ্রাপীড়ের 
নিকট, পরিদেবিতপরিপুর্ণ আত্মৰৃত্তান্ত বৰ্ণন করিতেছেন, এ অংশ এমন মনোহর যে: 
বোধ হয় কোনও দেশের কোনও কবি তদপেক্ষাঁয় অধিক মনোহর রচনা বা বর্ণনা করিতে 
পারেন নাই ৷ মহাশ্বেতার উপাখ্যান এই ISF কাব্যের সৰ্বোৎকৃষ্ট ভাগ। 

কাদস্বরী, এইরূপ অশেষগুণসম্পন্ন হইয়াও, দোষন্পর্শশুন্ত নহে। বাণভট্ট মধ্যে মধ্যে 
শব্দগ্লেষ ও বিরোঁধাভীসঘটিত রচন| করিয়াছেন। এ সকল স্থলে গ্রন্থকর্তায় অসাধারণ 
নৈপুণ্য প্রদশিত হইয়াছে এবং ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরাও এরূপ রচনীকে চিত্তরঞ্জন 
জ্ঞান করিয়া থাকেন, যথার্থ বটে; কিন্তু এ সকল স্থল যে দুরহ ও নীরম, ইহা অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবেক ৷ এতদ্যতিরিক্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘসমীসঘটিত অতি দীর্ঘ দীৰ্ঘ 
বাক্য আছে। এই দ্বিবিধ দোষম্পৰ্শ না থাকিলে কাদদ্বরীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থ অতি অল্প 
পাওয়া যাইত। 

দুৰ্ভাগ্য ক্রমে, WISE আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়া যাইতে পারেন নাই। তিনি যে 
ate লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা sila পূর্বভাগ নামে প্রসিদ্ধ। তীয় পুত্র KOS 
উপাখ্যানের উত্তরভাগ সঙ্বলন করিয়াছেন | কিন্তু পুত্র পৈতৃক অলৌকিক কবিত্বশক্তি 

al অসাধারণ রচনাশক্তির উত্তরাধিকারী হয়েন নাই। উত্তৰ ভাগ কোনও ক্রমেই পুর্ব 
ভাগের যোগ্য নহে। 


` দশক্ষ্মাত্মচন্মিত (+1) 


দ্বশকুমীরচরিত এক অত্যুত্তম 19 গ্ৰন্থ৷ কিন্তু কাব্যাংশে তাদৃশ Uses নয়। রচনা আত 
উত্তম বটে, কিন্তু কীদন্বরীর Goals ন্যায় চমত্কারিণী ও চিত্তহারিণী নহে। এই গ্রন্থে 
মান! বিষয়ের বর্ণনা আছে; কিন্তু বর্ণনা সকল যেরপ কৌতুকবাহিনী, সেরপ 
anata নহে | পাঠ করিলে Aw ও চমৎকৃত হওয়া যায়, দশকুমারচরিত সেরপ গ্রন্থ 
ay | এন্থকৰ্তার নাম দণ্ডী | 

দশকুমারচরিতশব্দে দশ কুমারের বৃত্যাস্তবৰ্ণনাত্মক ga বুঝায় । কিন্তু যে দশকুমারচরিত 
দণ্ডিগ্রণীত বলিয়! প্রচলিত, তাহাতে আট কুমারের চরিত্র মাত্র বণিত আছে। সুতরাং, 
এই গ্রন্থ অসম্পূৰ্ণৰৎ বোধ হইতেছে। যেরূপে গ্রন্থের আরম্ভ হইতেছে, তাহ! কোনও 
ক্রমেই সংলগ্ন বোধ হয় না | আমরা যে সকল ব্যক্তি ও বৃত্তান্তের বিষয় বিন্দু বিসর্গও 


0 Ot 


. যে চক্ৰপাণি নিজ রচনার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত, যথেষ্ট শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্ত 


৩২ বিদ্যানাগর রচনাবলী 


অবগত নহি, এককালে সেই সকল বিষয়ের আরম্ভ হইতেছে | সমাপ্তিও MATET 
ন্যায় অসংলগ্ন | অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত সম্পূৰ্ণ রূপে বণিত হইল, এরূপ প্রতীতি হয় T | 
এইরূপে দশকুমারচরিতের উপক্রম ও উপসংহার উভয়ত্ৰই Yaw! গ্রতিভাসমান 
হইতেছে। 

উপক্রমের ন্যানতাপরিহারের নিমিত্ত, KAB নামে এক উপক্রমণিকা রচিত 
হইয়াছে | এই উপক্রমণিকাতে, দশ সংখ্যা পুর্ণ করিবার নিমিত্ত, আর দুই কুমারের 
বৃত্তান্ত afas হইয়াছে । এই অংশও দণ্ডীর নিজের রচিত বলিয়া প্রচপিত। কিন্ত 
উপক্রমণিকার ও দশকুমারচরিতের রচন| পরস্পর এরূপ বিসংবাদ্দিনী যে এ উভয় এক 
লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত বলিয়| কোনও ক্রমেই প্রতীতি হয় ন|। 
দুশকুমীরচরিতের যেরূপ এক উপক্রমণিক| আছে, সেইন্ধপ এক পরিশিষ্টও আছে। ইহার 
নাম শেষ অর্থাৎ কথার অবশিষ্ট অংশ ৷ এই অবশিষ্ট অংশ চক্রপাণিদীক্ষিতনামক এক 
gaint ব্রাহ্মণের রচিত । আমর! এ পৰ্যন্ত এই পুস্তক দেখিতে পাই নাই । স্থবিখ্যাত 
RFCS! শ্ৰীযুত হোরেস্‌ হেমেন্‌ উইলসন্‌ ও পুস্তক দেখিয়াছেন। তিনি কহেন 


তাহার রচনা দণ্ডীর রচন| অপেক্ষা নিকুষ্ট। বিশেষতঃ, উপাখ্যানভাগ এমন অসার ও 
অকিঞ্চিংকর যে পাঠ করিলে পরিশ্রম পোষায় a 

অনেকে অনুমান করেন, দণ্ডী গ্রন্থকর্তার নাম নহে; ইহা তাহার উপাধি মাত্র । যাহারা, 
সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়! সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদিগকে দণ্ডী কহে । এই 
অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় A | আর, এই গ্রন্থকর্তীর বিষয়ে যে এক কিংবদস্তা 
প্রচলিত আছে, তদ্বারাও উক্ত অনুমানের বিলক্ষণ পোষকত| হইতেছে। দণ্ডীদিগের 
নিয়মিত বাসস্থান নাই, তীহার। সর্বদ1 পর্যটন করেন; কেবল বর্ষ। চারি মাস, পর্যটনে 
অশেষ ক্লেশ বলিয়!, কোনও গৃহস্থের আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আমাদের দণ্ডাও 
গৃহস্থের ভবনে বর্ষা চারি মাস বাদ করিতেন, এবং সেই অবকাশে এক এক খানি গ্রন্থ 
রচন। করিতেন | যে বার যে গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিতেন, বর্ষান্তে প্রস্থানকালে, স্বরচিত 
পুস্তক খানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়| যাইতেন। দশকুমারচরিত দণ্ডীর এক বর্ধা 
চারি মাসের রচন| ৷ আর, কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, Siete আর 
এক i চারি মাসের পরিশ্রম । যদি এই কিংবদন্তী অমূলক না হয়, তাহা হইলে, 
দশকুমারচরিতের উপক্রমে ও উপসংহারে যে PAS) আছে, তাহার এক প্রকার হেতু 
উপলব্ধ হইতেছে । যেহেতু, কিংবদন্তী ইহাও নির্দেশ করিয়া থাকেন, দণ্ডী যে বর্ধাতে 
দশকুমাচরিত ASA করেন, সেই বর্ধাতেই তাহার প্রাণত্যাগ হয়। এই নিমিত্ত 
তিনি দশকুমারচরিতের কথা সমাপ্ত ও পূর্বাপরসংলগ্ন করিয়া যাইতে পারেন নাই। 


সংস্কৃতভাঁষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশীন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ৩৩ 


strane (342 

বাসবদত্তা স্থবন্ধুননমক কবির রচিত। স্থবন্ধু স্বগ্রস্থের সমীপিকাতে, বররুচির ভাগিনেয় 
বলিয়া, আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন (১১)। ব্ররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের 
অন্তর্বতাঁ ছিলেন | বিক্রমাঁদিত্যের মৃত্যুর পর AIK WATE রচন| করেন; এবং 
গুণগ্রাহী বিক্ৰমাদিত্য বিদ্যমান নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন (১২)। 

বাণভট্টের কাদন্বরী ও স্থবন্ধুর বাঁসবদত্তা এই উভয় গ্রন্থ এক প্রণালীতে রচিত। 
বোধ হয়, এরূপ রচনীপ্রণালী সুবন্ধুই প্রথম উদ্ভাবিত করেন। বাণভট্ট যে বিক্রমাদিত্যের 
সময়ের অনেক পরে উল হইয়াছিলেন, তাহার কোনও সংশয় নাই । এই গ্রন্থে 


ae 

বন্ধু রা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহার তাদৃশ 
antes কবিত্বশক্তি ছিল ন] কি রচনা, কি বর্ণনা, কি কথাযোজনা, স্থবন্ধুর 
বাসবদত্ত| সর্বাংশেই মধ্যবিধ। পাঠ করিলে, এই গ্রন্থ প্রধান কবির রচিত বলিয়া 
গ্রতীতি হয় না । কিন্তু গ্রন্থের আরন্তে যে কয়েকটি শ্লোক আছে এবং গ্রন্থের মধ্যে 
কৰি যে দুই শ্লোকে কুপিত সিংহের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত মনোহর | 


চম্পুকাব্য 
আমর] যে কয়েক খানি চম্পুকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বিশেষ প্রশংসার যোগ্য এক 
খানিও নাই৷ কালিদাস ও বাণভট্ট, ভারবি ও ভবভূতি, মাঘ ও Axi প্রভৃতি 
প্রধান কবির! এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। আর, যদিই কোনও প্রধান কবি চস্পৃকাব্য 
রচনা করিয়া থাকেন, হয় তাহা অদ্যাপি বিদ্যমান নাই, নয় এপর্যন্ত উদ্ভাবিত হয় নাই। 
আঁমরা যে সাত খানি চম্পুকাব্য দেখিয়াছি, তন্মধ্যে দেবরাজবিরচিত_ অনিরুদ্ধচরিত 
সৰ্বোৎকৃষ্ট । দেবরাঁজের রচনাশক্তি ও কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য ছিল ন|। যে 
ভোজদেবেকে বিষ্ঠোৎসাহিত| ও গুণগাহিত| বিষয়ে দ্বিতীয় বিক্ৰমাদিত্য বলিয়া গণনা 


করিতে হয়, তাঁহার রচিত চু্পুরামায়ণ ও চিরিপ্ীববিরচিত_বিঘসসোদতর রঙ্গিণী নিতান্ত 
ees 


(১১) ইতি শ্রীবররঃচিভাগিনেয়মুবন্ধুবিরিচিতা বাবদভাখ্যায়িক। সমাপ্ত | 
(১২) maare নিহত! নবকা fanfa চরতি মে! কঙ্ক: | 
সরসীব কী ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥ 
বাসবদতা | 


বি,.--৩ 


৩৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


অগ্রাহ A নহে। এতদ্বতিরিক্ত, অনস্তভট্টপ্রণীত চম্পূভারত, ভানুদত্তবির চিত 
হর রামনাথকৃত চন্দ্রশেখরচেতৌবিলাসচম্প্ু এবং রূপগোম্বামিলিখিত 


, এই কয়েক চম্পুকে কাব্য নামে নির্দেশ করিতে পারা যায় এমন 
ke বিশেষ গুণ দেখিতে পাওয়া যায় Al | 


\ দৃশ্যকাৰ্য 
মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ ক্র! যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে অব্যকাব্য বলে। 
নাটকের, শ্রব্যকাব্যের ন্যায়, শ্রবণ হয়; অধিকন্ত, রঙ্গভূমিতে নট দ্বার! অভিনয়কালে, 
pine হইয়া থাকে । এবং ইহাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য 1 এই নিমিত্ত নাটকের নাম 
দৃশ্যকাব্য | দৃশ্যকাঁব্য fata; রূপক ও উপরূপক | রূপক নাটক, প্রকরণ প্রভৃতি 


দূশবিধ, । উপরূপক নাটিকা, ত্রোটক প্রভৃতি 5 অষ্ট[দশবিধ । বধ । আলঙ্কারিকের! ITA 
@ হে যে অষ্টাবিংশতি বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাদের বিশেষ্ভেদগ্রাহক vig“ 
কোনও লক্ষণ নাই ৷ সৰ্বপ্ৰধান ভেদ নাটকের যে সমস্ত লক্ষণ নিরূপিত আইছে, qI 
কাব্যের অন্যান্য ভেদ সেই সমুদায় লক্ষণে আক্রান্ত । আলঙ্কারিকের অন্যান্য ভেদের, 
অন্কসংখ্যার ন্যুনাধিক্য প্রভৃতি যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা৷ 
এমন সামান্য যে সেই অন্তুরোধে, দৃখ্যকাব্যের অষ্টাবিংশতি বিভাগ কল্পনা ন! করিয়া, 
যাবতীয় দৃশ্যকাব্যকে কেবল নাটক নামে নির্দেশ করিলেই ন্তায়ান্ছগত হইত | 
প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে WA, অর্থাৎ প্রধান নট, স্বীয় সহচরী অথবা অন্য দুই এক 
' সহচরের সহিত রঙ্ভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া, কবির ও নাটকের নাম নির্দেশ করে এবং 
প্রনঙ্গ ভ্ৰমে 19% ক্ৰমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীৰ্ণ করিয়া দেয়। এই অংশকে প্রস্তাবনা কহে ৷ যে 


ছলে ইতিৰৃততর স্থূল স্থুল অংশের একগ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত 
হইয়া থাকে। এ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক। নাটকে এক অবধি দশ পথস্ত বিত্ত অঙ্কসংখ্যা 
দেখিতে পাওয়া যায়৷ নাটক আছ্োপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। 
আদি অবধি অন্ত পর্যন্ত এক ভাষায় রচিত নহে, -ব্যক্তিবিশেষের বক্তব্য ভাঁষাবিশেষে 
সম্বলিত Rea থাকে । রাজা, মন্ত্রী, aft, পণ্ডিত, নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষের! 

সংস্কৃতভাষী ; স্ৰী, বালক_ ও অপ্রধান _ পুরুষদিগের ভাষা aise | প্রাকৃত সংস্কতের 
অপভ্ৰংশ | আলগ্কারিকেরা এই অপত্রংশের, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন, সপ্তদশ 
ভেদ saal করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের মধ্যে পণ্ডিতা তপস্িনীর। সংস্কৃতভাষিণী । অশুভ 
ঘটন। দ্বার! সংস্কৃত নাটকের উপসংহার করিতে নাই ৷ সং ই | সংস্কৃত ভাষায় আদিরদ, বীররস 


ও করুণরস প্রধান নাটক অনেক। 
১ <. -২- = ১-২ 


সংস্কতভাষা ও সংস্কতসাহিত্যশাস্্বিষয়ক প্রস্তাব ৩৫ 


মহাকাব্য, VOT ও কোবকাব্যের TH, সংস্কৃত ভাষায় নাটকও অনেক আছে। 
কালিদাস প্রভৃতি প্রধান কবিগণ এই ভাষায় নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এক 
সময়ে এই ভারতবর্ষে রঙ্গভূমিতে সংস্কৃত নাটকের-অভিনয় হইত | 

ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্তের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া! নির্দেশ করিয়া 
থাকেন ৷ তীহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্গরাদিগের নাট্যব্যাপারের উপদে্টা। 
saajal, ইহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায়, নাটকের অভিনয় 
করিয়া থাকে | এরূপ নাট্যাচাধ যে কোন কালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় 
হইতে পারে না। কিন্তু, সংস্কৃত আলঙ্কারিকের। স্ব স্ব গ্রন্থে, মধ্যে মধ্যে ভরতস্থত্র 
বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন | তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচন! 
বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবষীয় পণ্ডিতের! অবিসংবাদিত 
প্রামাণ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত, এ গ্রন্থ ঝষিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন | 

কেবল এই বিষয়েই নহে, অন্যান্ত বিদ্যা বিষয়েও, এই প্রথা লক্ষিত হইতেছে ৷ সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন ব্যাকরণ পাণিনি মুনির প্রণীত বলিয়া প্রচলিত। এ ব্যাকরণের বাতিক 
কাত্যায়ন মুনির রচিত, ভাষ্য পত্ঞ্চলি মুনির প্রণীত বলিয়| প্রসিদ্ধ। যে সর্পরাজ 
অনন্তদেব, পুরীণমতান্থ্দারে, সসাগরা সদ্বীপ| পৃথিবী ফণমগুলের উপর ধারণ করিয়া 
আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার সর্পের অবতার মুনির রচিত বলিয়া, এ ভাষ্য 
ফণিভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ । যাবতীয় পুরাণ মহষি-ব্যাস্রে রচিত বলিয়া প্রচলিত । ধৰ্মশাস্ত্ 
সকল মন্ত, অত্ৰি, হারীত, views প্রভৃতি এক এক মুনির রচিত বলিয়া! প্রসিদ্ধ। 
nase পাতঞ্বল, ন্যায় ও বৈশেধিক, বেদান্ত ও মীমাংসা এই ছয় দর্শন, যথাক্রমে 
কপিল ও পতগ্জলি, গোতম ও কণাদ; ব্যাস ও জৈমিনি, এই ছয় মুনির নামে প্রচলিত | 
তন্ত্র সকল যে ইদানীন্তন কালের রচিতগ্রন্থ, তাহার কোন সংশয় নাই--এত ইদানীস্তন, 
যে কোনও কোনও wa ইংরেজদিগের ও লণ্ডন নগরের নির্দেশ দেখিতে পাওয়া 
যায় (.৩)। এই সকল তন্ত্র শিবপ্রোক্ত বলিয়া প্রচলিত | বেদ সকল সৃষ্টিকর্তার নিজের 
রচিত বলিয়া, প্রসিদ্ধ । এই রূপে, নব্য কাব্য ও সংগ্রহ গ্রন্থ ভিন্ন, প্রায় সমুদায় সংস্কৃত 
শাস্ত্ৰই এক এক মুনির অথবা! দেবতার প্রণীত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। 


(১৩) পুরবায়ায়ে নবশতং যড়নীতিঃ প্রকীত্তিতাঃ। 
ফিরঙ্গভাষয়া SAST সংসাধনাডুবি | 
অধিপা মঙলামাঞ্চ সংগ্রামেঘপরাজিতাঃ। 
ইংরেজা নব যট্‌ পঞ্চ লণ্ড,জাশ্চাপি ভাবিনঃ | 
মেরুতন্ন। ২৩ প্রকাশ ৷ 


৩৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী, 
বঅভিজ্ঞানশকুল্ভল, বিক্রুচমার্বশী* মালবিকাগ্নিমিত্ৰ 


ংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, TSA মে সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট । এই 
অপূর্ব নাটকের, আদি অবধি অস্ত পর্যন্ত, সর্বাংশই সর্বাজুন্দার ৷ যদি শত বার পাঠ 
কর, শত বারই অপূর্ব বোধ হইবে । এই নাটক সাত অঙ্কে বিভক্ত | ইহাতে gaT ও 
শকুস্তলার বৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে gaT ও শকুত্তলার সাক্ষাৎকার, তৃতীয় 
অঙ্কে উভয়ের মিলন, চতুৰ্থে শবুস্তলার প্রস্থান, পঞ্চমে শকুন্তলা দুত্মত্তসমীপগমন ও 
প্রত্যাখ্যান, যষ্ঠে রাজার বিরহ, সপ্তমে শবুস্তলার সহিত পুনসিলন ; এই সকল স্থলে 
কালিদাস স্বীয় অলৌকিক কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছেন। উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ 
সহৃদয় ব্যক্তি অভিজ্ঞান শকুন্তল পাঠ করিলে, অবশ্যই তাহার অন্তঃকরণে এই প্রতীতি 
জন্সিবেক যে ANIA ক্ষমতায় ইহা! অপেক্গ। উৎকৃষ্ট রচন। সম্ভবিতে পারে না বস্তুতঃ, 
কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুস্তল অলৌকিক পদাৰ্থ৷ 
ভারতবধীয়েরাঁই যে, স্বদেশীয় কাব্য বলিয়া, শকুন্তলার এত প্রশংসা করেন, এমন 
নহে) দেশান্তরীয় পণ্ডিতেরাও শকুস্তলার এইরূপ, অথবা ইহ! অপেক্ষা অধিক, প্রশংসা 
করিয়াছেন | নানাবিদ্যাবিশারদ্‌, অশেষদেশভাষাজ্ঞ, স্থবিথ্যাত aq উইলিয়ম্‌ জোন্স 
“gual পাঠ করিয়া, এমন প্ৰীত হইয়াছিলেন যে কাঁলিদাঁসকে স্বদেশীয় অদ্বিতীয় কৰি 
শেক্সগীয়রের তুল্য বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন ; এবং জর্মনদেশীয় অতি প্রধান পণ্ডিত ও 
অতি প্রধান কবি, গেটি, Iw সব উইলিয়ম্‌ জোন্সরুত ইংরেজী অনুবাদের 
ফষ্ট'গকুত জর্মন অনুবাদ পাঠ করিয়া, লিখিয়াছেন, “যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের 
ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর 
অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বৰ্গ 
ও পৃথিবী এই ছুই এক নামে সমাবেশি'ত করিবার অভিলাষ করে; তাহা! হইলে, হে 
অভিজ্ঞানশকুত্তল | আমি তোমার নাম নির্দেশ করি ; এবং তাহা হইলেই মকল বলা 
হইল |” যদি বিদেশীয় লোক, অন্থবাদের agal পাঠ করিয়া, এত প্ৰীত ও চমৎকৃত 
হইতে পারেন, তবে স্বদেশীয়ের! যে, সেই বিষয় মূল পুস্তকে পাঠ করিয়া, কত প্ৰীত 
ও কত চমৎকৃত হইবেন, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন | 
বিক্রমোর্বশী পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত | এই নাটকে পুরূরবাঃ ও উবশীর বৃত্তান্ত বণিত হইয়াছে। 
বিক্রমোর্বশীর আদ্যোপান্ত শকুস্তলার ন্যায় সর্বাঙ্গনুন্দর নহে। কিন্তু, চতুর্থ অঙ্কে, উর্বশীর 
বিরহে একান্ত অধীর ও বিচেতন হইয়|, পুরূরবাঃ তাঁহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে বনে 
ভ্রমণ করিতেছেন, এই বিষয়ের যে বৰ্ণন আছে, তাহ! অত্যন্ত মনোহর--এমন মনোহর, 
যে কোনও দেশীয় কোনও কবি উহা! অপেক্ষা অধিক মনোহর বর্ণনা করিতে পারেন না, 
এ কথ! বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবেক না। 


সংস্কৃতভাঁষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব oa 


কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিয়িত্ৰ মালবিকা গ্রিমিত্র উত্তম নাটক বটে, কিন্তু 
অভিজ্ঞানশকুস্তল ও বিক্রমোর্বশী অপেক্ষা অনেক নন | এই নাটক পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত। 
ইহাতে মালবিকা ও অগ্নিমিত্র রাজার উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে । বোধ হয়, কালিদাস 
সর্বপ্রথম এই নাটক aval করিয়াছিলেন ৷ 


বীর চরিত; Geane hardata (ভব 
এই তিন নাটক ভবভূতির প্রণীত। ভবভূতি এক জন অতিপ্রধান কবি ছিলেন ৷ কবিত্ব- } 
শক্তি অন্ুনারে tal করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাঁণভট্রের 
পর তদীয় নাম নির্দেশ, বোধ হয়, অমঙ্গত নহে | ভ্বভূতিৰ রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও 
অভিচমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতিপ্রণীত নাটকত্রয়ের রচনা 
সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি, অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল 
রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন ; অধিকন্ত, ইহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ 
গাভীর দেখিতে পাওয়| যায়, অন্য অন্ত কবির নাটকে প্রায় সেরপ- দেখিতে পাওয়া 
ঘায় না। ভবভূতির বিশেষ প্রশংসা এই খে, অন্য অন্য কবির! অনীবশ্তক ও অনুচিত 
স্থলেও, আদ্দিরম অবতীৰ্ণ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান; 
অনাবশ্তক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দুষিত করেন নাই, আবশ্যক 
স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন। ইহার যেমন বিশেষ গুণ আছে, তেমনই কয়েকটি 
বিশেষ দোষও “ae | | রচনার দোষে স্থানে স্থানে অর্থবোধ হওয়া! দুৰ্ঘট ; এবং মধ্যে, 
মধ্যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষাতে এমন দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা আছে যে তাহাতে 
অর্থবোধ ও রপান্াদ বিষয়ে-বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্নিয়া উঠে। নাটকের কথোপকথনস্থলে 
সেরপ দীর্ঘসমাসঘটিত রচনা অত্যন্ত FT | 
বীরচরিতে রামের বিবাহ অবধি রাবণ বধের পর অযোধ্য| প্রত্যাগমন ও রাঁজ্যাভিষেক 
পর্যন্ত বধিত হইয়াছে। ইহা বীররনাশ্রিত নাটক। বীরচরিতে ভবতৃতির কবিত্বশক্তি 
বিলক্ষণ nfr হইয়াছে ; কিন্তু যে সমস্ত গুণ থাকিলে নাটক প্রশংসনীয় হয়, সে 
সমুদয় তাদৃশ অধিক্‌ নাই৷ তথাপি, দি, রামচরিতের এই অংশ লইয়| অন্তান্ত কবিরা যে 
সকল নাটক রচন! করিয়াছেন, বীরচরিত সেই সকল অপেক্ষা সর্বাংশে উত্তম, তাহার 
সন্দেহ নাই | 
উত্তরচরিতে বীরচরিতবণিতাবশিষ্ট রামচরিত বৰ্ণিত হইয়াছে | উত্তরচরিত ভবভূতির 
সৰ্বপ্ৰধান নাটক | এই নাটক করুণরসা্রিত। বর্ণনা. সকল কারুণ্য, মাধুধ ও অর্থের 
NA পরিপুৰ্ণ। রচনা মধুর, ললিত ও প্রগাঢ় । ফলত “eee আদিরস বিষয়ে, বিষয়ে 


৩৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


যেমন সৰ্বোৎকুষ্ট নাটক, উত্তরচরিত করুণরস বিষয়ে সেইরূপ এই নাটক পাঠ করিলে, 
মোহিত হইতে ও অশ্রপাঁত করিতে হয় ৷ 

মালতীমাধব আদিরসাখ্রিত নাটক | ভবতুতি এই নাটকে আপন রচনাশক্তি ও ৪ কবিত্ব 
শক্তির একশেষ করিয়াছেন; এবং প্রস্তাবনাতে গধিত বাক্যে কহিয়াছেন, “যাহার 
আমার এই নাটককে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাঁহারাই তাঁহার কারণ জানে, তাঁহাদের 
নিমিত্ত আমার এ যত্ন নয়; আমার কাঁবোর ভাঁবগ্রহণসমর্থ কোনও ব্যক্তি এই অসীম 
ভূমগ্ুলের কোনও স্থানে থাকিতে পারেন, অথবা কোনও কালে উৎপন্ন হইতে 
পারেন (১৪)।” কিন্তু ভবভূতি অসাধারণ উৎকর্ষ সম্পাদনের নিমিত্ত যেরূপ প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন, এবং প্রস্তাবনাতে যেরূপ অসদৃশ অহঙ্কার প্রদর্শন করিয়াছেন, মালতী- 
মাধব তত উত্তম নাটক হয় নাই | ইহাতে রচনার চাতুৰ্ষ ও মাধুর্য আছে এবং অর্থের ও 
অপাধাঁরণ গাভীর্ব আছে, যথাৰ্থ বটে) কিন্তু কালিদাস, que ও শকুস্তলীর, এবং 
Aetna বসরাঁজ ও রত্বাবলীর উপাখ্যান যাদুশ মনোহর রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন, 
মালতী ও মাধবের বৃত্তান্ত ভবভূতি দেরূপ মনোহর করিতে পারেন নাই । বিশেষতঃ, 
অৰ্থবোধের কষ্ট ও অতিদীৰ্ঘ সমাস প্রভৃতি ভবভূতির যে সমস্ত দোষ আছে, সে 
সমুদায় মালতী-মাধবেই ভুরি পরিমাণে উপলব্ধ হয়। আমরা, মালতীমাধৰ পাঠ করিয়া, 
ভবভূতির অসাধারণ FR ক্রি ও অসাধারণ রচনাশক্তির প্রশংসা করিতে প্রস্তুত 
আছি; কিন্ত মালতীমাধবকে apa নাটক বলিয়া অঙ্গীকার করিতে কোন ক্রমেই 
সম্মত নহি.। ভবভূতি যত অহঙ্কার করুন না কেন, তাহার মালতীমাধব কালিদাসের 
শকুন্তলা, শ্রীহ্যদেবের রত্বাবলী এবং তাঁহার নিজের উত্তরচরিত অপেক্ষা অনেক অংশে 
ন্যুন। ভবতৃতি স্বপ্রণীত নাঁটকত্রয়ের মধ্যে, বোধ হয়, মাঁলতীমাঁধবকেই সর্বোৎকৃষ্ট স্থির 
করিয়াছিলেন। কিন্তু পাঠকবর্গের বিবেচন। যেরূপ পক্ষপাতশূন্য হয়, গ্রন্থকর্তাদের নিজের 
বিবেচনা সর্বদ! সেরপ হইয়| উঠে না ৷ বোধ হয়, সহৃদয় পাঠকমাত্রেই উত্তরচরিতকে 
ভবভূতির সৰ্বোৎকৃষ্ট নাটক জ্ঞান করিয়। থাকেন | 


১৪ ওঁনাগানন্দ ( Sraeen) 


রত্বাবলী এক AGIs? নাটক--এমন উৎকৃষ্ট যে জনেকে রত্বাবলীকে যাবতীয় নাটক 
অপেক্ষা সমধিক মনোহর জ্ঞান করিয়া থাকেন। মে যাহ! হউক, উৎকর্ষ অনুসারে 


(১৪) যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্তাবজ্ঞাং 
*জানন্তি তে কিমপি তান্‌ প্রতি নৈষ এ 
Berentas মম কোহপি সমানধৰ্ম্মা 
কালো! হয়ং লিরবধিধিপুল1উ পৃথী ॥ 


সংস্কতভাঁষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ৩৯ 


পৌর্বাপর্য স্থির করিতে হইলে, শকুন্তলার পরে রত্বাবলীর নাম নির্দেশ হওয়া উচিত। 
রত্বাবলী চারি অঙ্কে বিভক্ত । এই নাটকে বৎসরাঁজ_ ও সাগরিকার বৃতান্ত বণিত 
হইয়াছে | রাজদর্শনানস্তর সাগরিকার বিরহ, সাগরিকীর সহিত অকস্মাৎ রাজার 
সাক্ষাৎকার ও রাঁজমহিষী transis বেশে পাগরিকাঁর রাঁজসমাগম, দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় অঙ্কে এই সকল বিষয় বৰ্ণন কালে, কবি যেরূপ কৌশল ও যেরূপ কবিত্ব 
প্রদর্শন করিয়াছেন, শকুম্ভল| ভিন্ন প্রায় আর কোনও নাটকেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া 
যায় না | নাগানন্দ উত্তম নাটক বটে, কিন্তু রত্বাবলী অপেক্ষা অনেক নান | 

রত্বাবলী ও নাঁগানন্দশ্রীহ্ষদেব প্রণীত শ্রীহর্ধদের কাশ্মীরের রাঁজ facta) কহলণরাজ- 
তরদ্দিশীর সপ্তম তরক্ে ্রীহ্ষদেবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে | রাঁজতরক্ষিণীতে: রত্বাবলী ও 
নাগাঁনন্দের উল্লেখ নাই, কিন্ত এরপ লিখিত আছে, -শ্রীহ্যদেব অশেষদেশভাবাজ্ঞ। সর্ব 
ভাষায় সংকবি ও সমস্ত বিদ্যার আধার ছিলেন (১৫)। রত্বাবলী ও নাগানন্দের 
প্রস্তাবনাতে রাজগীহৰ্ষদেবপ্ৰণীত বলিয়া নিৰ্দেশ আছে, এবং রাঁজতরদ্বিণীতেও রাজা 
Ardea সংকবি বলিয়া লিখিত আছে; Teal, রাঁজতরঘিণীর শরীহর্ঘদেব যে রত্বাবলী 
ও নাগানন্দের রচয়িতা, এরূপ নির্দেশ নিতান্ত অসন্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ, আর 
কোনও গ্রন্থে আর কোনও রাজ গ্রীহর্যদেবের উল্লেখ দেখিতে then যায় না। 
Seana, কিঞ্চিৎ অধিক আট শত রংমর পূৰ্বে, কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ 
ক্রিয়াছিলেন। 

এরপ প্রবাদ আছে, ধাবক নামে এক কৰি রত্বাবলী ও. নাঁগানন্দ রচনা করেন; 
্ীহধদেব, অর্থ প্রদান দ্বারা ধাবককে সম্মত ও HV করিয়া, এ দুই নাটক আপন নামে 
প্রচলিত করিয়াছেন । প্রসিদ্ধ প্রধান আলঙ্কারিক মন্মটভট্টের লিখন দ্বারাও এইরূপ 
প্রতিপন্ন হইয়| থাকে (১৬)। কিন্তু ধাবক ও শ্রীহধদেবে সহস্র বৎসরেরও অধিক অন্তর | 
উভয়ে এক সময়ের লোক নহেন। কালিদাসের মালবিকাগিমিত্রের প্রস্তাবনাতে, প্রাচীন 
নাটকলেখক aaa, ধাবকের নামোল্লেখ আছে (১৭) । SHR, AIF বিক্রমাদিত্যের 
সময়েরও পুর্বে AGS হইয়াছিলেন। স্থতরাং এ লোকপ্রবাদ ও তন্মলক মন্মটের 
সিদ্ধান্ত অমুলক বোধ হইতেছে | আর, যখন শ্রহ্ষদেবের সৎকবিত্ব ও অশেষবিদ্যাশালিত্ব 
_ anii 


(১৫) মোহশেষদেশভাষাজ্ঞঃ HAS সক বিঃ। 
কংসনবিদ্ধানিধিঃ প্রাপ থ্যাতিং দেশান্তরেধপি ৷৷ ৬১১ । 
(১৬; শ্রীহর্ষাদের্যাবকাদীনামিব ধনম্‌। কাব্যপ্ৰকাশ | 
(১৭) প্রথিতষশসাং ধাবকসৌমিল্ল কবিপুত্রাদীনাং 
প্রবন্ধানতিক্রম্য বর্তমানকবেঃ কালিদা সন্ত 
কৃতৌ কিং prol বগমানঃ। 


৪০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


প্রামাণিক পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন, অমূলক লোকপ্ৰবাদ ও SAS 
অন্মটের লিখন রক্ষার নিমিত্ত, ধাবকান্তর কল্পনা করিয়া, শ্রীহর্ষদেবের কবিকীতি লোপ 
কর] কোন ক্রমেই ন্যায়াসুগত বোধ হইতেছে T | ' 


/ স্চ্ছকটিক, (RS 

মুচ্ছকটিকের রচনা ও বর্ণন। দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয়, ইহা! অতি প্রাচীন গ্রন্থ । বোধ 
হয়, সংস্কৃত ভাষায় এক্ষণে যত নাটক আছে, মুচ্ছকটিক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ৷ গ্রন্থকর্তার 
নাম শূদ্ৰক। ee, বিক্ৰমাদিত্যের পূর্বে ভূমণ্ডলে ages হইয়াছিলেন (১৮)। 
মৃচ্ছকটিকলেখক সৃংকৰি ও সংস্কৃত রচনায় অতি প্রবীণ ছিলেন। এই নাটকের স্থানে 
স্থানে অতি উৎকৃষ্ট বর্ণনা আছে; শ্লোক সকল অতিস্থন্দর; আঁষ্তোপান্তের রচনা অতি 
প্রাঞ্জল | সমুদায় পর্যালোচনা করিলে, মৃচ্ছকটিক অতি উত্তম কাব্য বটে; কিন্তু সৰ্বাংশে 
প্রশংসনীয় নাটক বলিয়| গণনীয় হইতে পারে না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে 
হইবেক, মৃচ্ছকটিক নাটকাংশে শকুন্তলা, উত্তরচরিত ও রত্রাবলী অপেক্ষা অনেক ন্যুন। 

প্রস্তাবনাতে সৃচ্ছকটিক শূত্রকপ্রণীত বলিয়। নির্দেশ আছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার সমুদায় 
অংশ বিবেচনা করিলে, see রাজার গ্রন্থকর্তৃত্ব বিষয়ে নানা সংশয় উপস্থিত হয়। 
প্রস্তাবনাঁতে লিখিত আছে, “গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পুর্ণচন্দ্রবদন, সুঘটিতকলেবর, 
অগাধৰুদ্ধিশালী শূদ্ৰক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন (১৯) 1” “শূদ্ৰক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনে 


(১৮) fag বর্ষমহন্রেযু কলেধাতেযু পাধিব। 
ত্রিশতে চ দশন্যুনে Bate ভুবি ভবিষ্যৃতি ॥ 
শুদ্রকো। নাম বীরাণ'মধিপঃ সিদ্ধসতমঃ | 
নৃপান্‌ সর্ধান্‌ পাপরাপান্‌ বন্ধিতান্‌ যো হনিশ্যতি ॥ 
চধ্বিতাঁয়াং সমার'ধ্য লগ্স্যতে ভূতরা'পহঃ। 
Sog সহশ্রেযু দশীধিকশতত্রয়ে ॥ 
SAR নন্দরাজ্যঞ্চ চাণক্য! যান্‌ হনিযাততি | 
শুক্ুতীর্থে anit fry Fes যোহ্ট্রিলগ্যতে ৷ 
Sofa সহত্রেষু সহস্রাভ্যধিকেযু চ। 
Saray বিক্রমাদিতো] রাজ্যং সোহত্ৰ AAAS ॥ 
কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায় 
(১৯) ae কবিঃ কিল 
দ্বিরদেন্্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দমুখঃ হুবিগ্ৰহশ্চ | 
দ্বিজমুখ্যতমঃ কৰ্বিবিভূব প্রথিতঃ শুদ্রক ইত্যগাধসৰ্বঃ 


অংস্কৃতভাষ| ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ৪১ 


অধিষ্ঠিত দেখিয়া, মহাঁসমীরোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বশর দশ 
দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছেন (২০)।” শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধ- 
বুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্্রগমন, চকোরনয়ন, পুর্ণচন্্বদন স্থখটিতকলেবর ইত্যাদি বিশেষণ 
দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনার বৰ্ণন করিবেন, সম্ভব বোধ হয় ন|। বিশেষতঃ, এক শত 
বৎসর দশ দিবস আয়ুঃ লাভ করিয়া, অগ্রিগ্রবেশ দারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রস্থে 
নির্দেশ কর! কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইতে পারে না । ইহাতে, অনায়াসে এরূপ অনুমান 
করা যাইতে পারে, মৃচ্ছকটিক শূদ্ৰক রাজার প্রণীত নহে, অথবা, প্রস্তাবনাংশ শূদ্ৰকের 
মৃত্যুর পর অন্ত দ্বারা রচিত ও মুচ্ছকটিকে যৌজিত হইয়াছে। কিন্তু, প্রস্তাবনার ও 
নাটকের রচনার এরূপ সৌসাদৃশ্তঠ যে এই ছুই বিষয় বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে 
বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুৰ্ঘট | বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্ন্থকর্তা ভিন্ন অন্য ব্যক্তি 
দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার ABBA ও SAMOA ৷ সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা 
নাটকের অবয়ব স্বরূপ, তাহা অন্ত ব্যক্তি দ্বার! সঙ্কলিত হওয়া কোনও ক্রমে সঙ্গত 
বোধ হয় না। 


৷ মুদ্ৰোত্বাক্ষস (শানে) 

মুদ্ৰারাক্ষস বিশাখদেবপ্রণীত প্রন্তাবনায় নির্দিষ্ট আছে, বিশাখদেব রাজার পুত্ৰ বিশাখ 
স্ৎকবি ও সংস্কৃতরচন| বিষয়ে অতি প্রবীণ ছিলেন | কিন্তু তাহার রচনা সম্যক্‌ প্রাঞ্জল 
ও ললিত নহে। যাহা হউক, মুত্ৰারাক্ষস এক অত্যুত্তম নাটক | চাণক্য, নন্দবংশকে 
রাজাচ্যুত করিয়া, ন্তগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু রাজ্যভষ্ট 
নন্দবংশের অমাত্য রাক্ষস অত্যন্ত প্রভুপরায়ণ ও নীতিবিষ্ঠায় অদ্বিতীয় ছিলেন৷ তিনি 
চন্দ্ৰগুপ্তের প্রতিপক্ষ থাকিলে, তদীয় সিংহাসন বদ্ধমূল হয় নাঃ এই নিমিত্ত চাণক্য, 
স্বীয় অসাধারণ কৌশলে ও নীতি প্রভাবে, রাক্ষপকে চন্দ্গুপ্তের প্রধান অমাত্যের পদ 
ata করান । এই বিষয় মুদ্রারাক্ষসে অতি সুন্দর রূপে বণিত হইয়াছে। 


৮ন্ৰেণীসংহাৰ্ম (9 
বেণীসংহার ভট্টনারায়ণপ্রণীত | এরূপ কিংবদন্তী আছে, রাজা আদিশূর কাঁন্যকুজ হইতে 


গৌড় দেশে যে পঞ্চ ব্ৰাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাহাদের মধ্যে এক জন। এই 


(২০) রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্টা 
লব্ধ! চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শৃত্রকোহগ্নিং প্রবিষ্ট; ॥ 


৪২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


cate বিষয়ের উদাহরণ প্রদর্শনের নিমিত্ত, বেশীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, 
অন্য কোনও নাটক হইতে তত নহে। কিন্ত ভট্টনারায়ণের রচনা প্রাচীন কবিদের 
রচনার ন্যায় মনোহাঁরিণী নহে ৷ রচনার YAS age? বেণীসংহার, নাটকের সমুদয়- 
লক্ষণে আক্রান্ত হইয়াও, কাব্য অংশে শকুন্তলা? রত্বাবলী, উত্তরচরিত, মৃচ্ছকটিক, 
ুদ্রারাক্ষম প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক ন্যুন। বেধীসংহার_ বীররসাশ্রিত ABT | ইহাতে 


কুরুপাগুবযুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে বীর ও করুণ রস সংক্রান্ত উত্তম উত্তম রচনা 


ও উত্তম উত্তম বর্ণনা আছে-। Š 


যে সকল নাটকের বিষয় উল্লিখিত হইল, সংস্কৃতভাষায় তদ্যতিরিক্ত অনেক নাটক 
আছে; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে সে সকলের উল্লেখ কর! গেল না । সমুদয়ে বিরাঁশি খানি 
নাটকের নাম পাঁওয়া গিয়াছে ; তন্মধ্যে তেত্রিশ খানি মাত্র বিদ্যমান বলিয়। বিজ্ঞাত ; 
অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাঁহিত্যদর্পণে উল্লেখ আছে, এবং উদ্দাহরণ-প্রদর্শনের 
নিমিত্ত অনেকেরই কোনও কোনও অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে | কুন্দমালা, উদাত্ত-রাঘব, 
বালরামীয়ণ প্রভৃতি কতিপয় নাটকের উদ্ধত অংশ দর্শনে বোধ হয়, এ সকল 
নাটক age? | 


উপাখ্যান 


গল্পচ্ছলে বালকদিগের নীতি শিক্ষার নিমিত্ত aga, পশু, পক্ষীর কল্পিতৰৃত্তাস্তঘটিত 
যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গরন্থকর্তার। সেচ্ছাঅন্থপাণে নান! লৌকিক ও অলৌকিক 
বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভীরতবর্ষীয় পণ্ডিতের| উদাদিগকেও 
কাব্য নামে নিৰ্দেশ করিয়া থাকেন। কিন্ত, কি কথাযোজনা, কি রচনা, কি বৰ্ণন), 
কোন অংশেই উহার! কাব্যনামের যোগ্য নহে সংস্কৃত উপাখ্যানগ্ৰ্থ কেবল গন্ধ, 
কেবল 49, ও 19 পণ্য উভয়াত্ক আছে। কিন্ত তাহার প্ররুত রূপে কাব্যশ্রেণীতে 
পরিগণিত হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কাব্যস্থলে তাঁহাদের উল্লেখ কর! যায় নাই। 
উপাখ্যানের মধ্যে যে কয়েক খানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে 
উল্লিখিত হইতেছে | 


iasi হতাপদদশ 


apona রচনাপ্রণালী দৃষ্টে স্পষ্ট বোধ হয়, উহা. অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন বলিয়া! 
উহার রচনা অত্যন্ত সরল | এরূপ সরল সংস্কৃত গ্রন্থ আর দৃষ্টিগোচর হয় ন|। APETA 


সংস্কৃতভাষ| ‘ও সংস্কতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ৪৩ 


প্রাচীনত্ব ও তন্নিবন্ধন সরলত্ব ব্যতীত আর কিছুই বিশেষ প্রশংসনীয় নহে। রচনার 
মাধুর্য নাই, কথাযোজনার চাতুৰ্ষ নাই ; অধিকন্ত, মধ্যে মধ্যে বহুতর অপার ও 
amas কথা আছে। বোধ হয়, কোনও বিশেষ গুণ নাই বলিয়াই, পঞ্চতন্ত একান্ত 
উপেক্ষিত হইয়| আছে; অন্য অন্য গ্রন্থের ন্যায়, সচরাচর সর্বত্র প্রচলিত নহে। লিপিকর- 
প্রমাঁদবশতঃ) পঞ্চতন্ত্রের স্থানের স্থানের পাঠ এমন অপত্রংশিত হইয়! গিয়াছে যে 
অর্থবোধ ও তাঁৎপর্যগ্রহ হওয়া ছুর্ঘট | পঞ্চতন্তে, বিষ্ণুশৰ্মা বক্তা, রাজপুত্রগণ শ্রোতা এই 
প্রণালীতে) aT, পণ্ড, পক্ষীৰ উপাখ্যানচ্ছলে, নীতি উপদিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোগীয় 
হস্কতবেতাঁর! পঞ্চতন্ত্রকে AII, আরব, ইয়ুরোপ প্রভৃতি দেশীয় উপাখ্যানের মূল 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 
হিতোপুদেশকর্তা aaite প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, পঞ্চতন্ত্ৰের ও অন্যান্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন 
করিয়া, লিখিতে আর্ত করিলাম (২১)। বাস্তবিক, হিতোপদেশ desta প্রতিরূপ 
স্বরূপ | পঞ্চতন্ত্রের দোষ গুণ অধিকাংশই হিতোপদেশে লক্ষিত হয়। বিশেষ এই, পঞ্চতন্ত্ 
অপেক্ষা হিতোপদেশের রচনা কিঞ্চিত গাঁড়, এবং IES বিষয়ের বৈশ্য অথবা দুটীকরণ 
বাসনায়, নানা প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, দৃষ্টান্ত, উদাহরণ স্বরূপ উত্তম উত্তম শ্লোক 
অধিক উদ্ধৃত হইয়াছে কিন্ত গ্ৰন্থকৰ্তার সম্যক সহদয়তার অসভাব প্রযুক্ত, সনে 
স্থলেই উদ্ধৃত শ্লোক সকল অসংলগ্ন হইয়| উঠিয়াছে ; সেই সেই স্থলে প্রকৃত বিষয়ের 
সহিত ত সকল শ্লোবের কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না eaa লিখিয়াছেন, 
উপাখ্যানচ্ছলে বালকদিগকে নীতি উপদেশ দিতেছি (২২) | কিন্তু মধ্যে মধ্যে আদিরস- 
ঘটিত এক একটি অতি অঙ্গীল উপাখ্যান আছে। বালকদিগের নিমিত্ত নীতিপুস্তক 
লিখিতে আরম্ভ করিয়া, কি বুবিয়া, seas] ও সকল অশ্লীল উপাখ্যান সঙ্কলন 
করিলেন, বলিতে পাঁর! যায় Al | 
কোন ব্যক্তি পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার স্থিরত| নাই | অনেকে 
বিষ্ণুশৰ্মাকে এই উভয় গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া থাকেন; কিন্ত তাহার কোনও প্রমাণ 
নাই seca ও হিতৌপদেশে FET বক্তা রাজপুত্ৰগণ শ্রোতা! ; বোধ হয় তদ্দৰ্শনেই 
বিষ্ণুশৰ্মা rél বলিয়। তাহাদের aif জন্মিয়| থাকিবেক | এই দুই গ্রন্থ ICTS 
arg রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে গ্রন্থান্তরের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । লল্প লাল 


ছি ৫75১৮ 
(২১) পঞ্চতনত্রা থা স্স্ম দগ-স্থাদা কৃত লিখ্যতে | 


(২২) যন্নবে ভাজনে লগ্নঃ সংস্কারে| AIA SAS | 
কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে ॥ 


৪৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


হিতোপদেশকে নারায়ণপণ্ডিতপ্রণীত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন (২৩)। কিন্তু তাহার 
কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। 


* কথাসন্বিওসাগব, (oom? Or) 
কথাসরিৎসাগর সোমদেবভট্রপ্রণীত-। উহা অতি বৃহৎ পুস্তক। সোমদের aa 
শেষে শেষে লিখিয়াছেন, কশ্মীরের অধিপতি অনন্তদেবের মহিষী সূর্যবতীর চিত্তবিনোদ 
সম্পাদনের নিমিত্ত, আমি এই গ্রন্থ রচন! করিলাম | কহুলণরাঁজতরঙ্গিণীর সপ্তম তরদে 
অনস্তদেব ও স্বর্ঘযবতীর বৃত্তান্ত আছে। রাজতরন্দিণীর গণনা ARN, অনন্তদের 
কিঞ্চিৎ অধিক আঁট শত বহসর পূর্বে, কশ্মীরমণ্ডলের সিংহাসনে অধিরূঢ হইয়াছিলেন। 
তদনুসারে, মোমদেবের কথাসরিৎসাগর আট শত বখমরের পুস্তক | এই অনন্তদেৰ 
রত্বাবলীকর্ত৷ গীহৰ্ষদেবের পিতামহ | কথাসরিৎসাগরে যে সমস্ত উপাখ্যান আছে, 
তাহা তাঁদৃশ মনোহর নহে। এ সমুদয় কেবল অলৌকিক ও অদ্ভুত ব্যাপারে পরিপূর্ণ | 
অলৌকিক ও AES বৃত্তান্ত ঘটিত উপাখ্যান সকল এক সময়ে সাঁতিশয় মনোহর ছিল; 
কিন্তু orca ala তাহাদের তাদৃশ চমৎকারজনকত্ব নাই | সোমদেবের লিখন অনুসাৰে 
বোধ হইতেছে, বৃহৎকথ| নামে এক বহুবিস্তৃত উপাখ্যান গ্রন্থ ছিল, তিনি তাহার 
সারসংগ্রহ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ আছ্যোপান্ত পদ্যে রচিত | 


gees সংস্কৃত সাহিত্যে যে সমস্ত প্রধান গ্ৰন্থ আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে 
উল্লিখিত sea | সংস্কৃত কবিরা আদিরম, করুণরম ও শীন্তরস সংক্রান্ত যে সকল বণন। 
করিয়াছেন, তাহ! যেরূপ মনোহর, তাঁহাদের হাস্য, বীর, ভয়ানক প্রভৃতি রস সংক্রান্ত 
বৰ্ণন তাদৃশ মনোহর নহে | ফলতঃ, তাঁহার! মধুর ও ললিত বর্ণনাতে যেরূপ নিপুণ; 
উদ্ধত, ওজস্বী ও প্রগাঢ় বর্ণনাতে তাঙ্গব্ূপ নিপুণ নহেন। নায়ক নায়িকার প্রথম দর্শন, 
পুর্বরাগ, মান, বিরহ, প্রবাস, শোক, বৈরাগা, উপবন, বসন্ত, লতা, পুষ্প প্রভৃতির বর্ণনা 
যেরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ; যুদ্ধ, ভয়, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির বৰ্ণন| তদন্থ্যায়িনী ace | 


উপসংহা'ন্ 
সংস্কৃতভাষ| ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল | অনেকে সংস্কৃত 
ভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করিয়| থাকেন। এই নিমিত্ত, সংস্কৃত ভাষার . 
ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বৰ্ণন করিয়| প্রস্তাব সমাপন করিব । 


(২৩) কাহ সমৈ শ্ৰীনাবায়ণ পণ্ডিত নে নীতিশাস্ত্ৰনি তেং কথানিকৌ সংগ্রহ করি সংস্কতমেং এক 
“গ্রন্থ বনায় বাকৌ নাম হিতোপদেশ ধরে]ী। বাজনীতি। 


HASTA ও সংস্কৃতসাহিত্যশান্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব ৪৫ 


সংস্কৃতভাষার GAMA নান! ফল ৷ ইয়ুরোপে শব্ববিদ্যার যে ইয়তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, 
সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাঁহার মূল ৷ ইয়ুরোগীয় পর্তিতের! সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন 
দ্বার! অন্য অন্য ভাষার মুলনির্ণয়, স্বরূপপরিজ্ঞান ও মর্ষৌদ্তেদে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং এই 
পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আঁবাসস্থান, তাঁহাদের কে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত, কে 
কোন দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে কোন প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন প্রদেশে 
বাস করিয়াছে ; ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্ত, ইয়ুরোপীয়' 
শব্দবিদ্যা যাঁবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়ত! প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই সকল বিষয় 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই, ডাক্তর মোক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল 
ভাষার ভাষা বলিয়| নির্দেশ করিয়াছেন। 

দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃতভাষার অনুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদাশীস্তন কালে 
ভারতবর্ষে হিন্দী, বান্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে 
প্রচলিত আছে, সে সমুদয় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহ৷ একপ্রকার 
বিধিনির্বন্ধস্বরপ হইয়| উঠিয়াছে যে, ভুরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়! এ সকল ভাষায় 
সন্নিবেশিত ন! করিলে তাহাদের সমৃদ্ধি ও Safe সম্পাদন করা যাইবেক না। 
কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে, তৎসম্পাদন কোনও মতে 
সম্ভাবিত নহে | ইহ! অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোক, 
বিদ্ান্থুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে PIARD 
কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না) এবং হিন্দী, বাঙ্গাল| প্রভৃতি wes প্রদেশের 
প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্বসাধারণের বিদ্যান্থুশীলন সম্পন্ন হওয়া 
সম্ভব নহে। স্থতরাং, ইযুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদাৰ্থবিদ্যা প্রভৃতি এ 
সকল প্রচলিত ভাষায় সম্কলিত হওয়| অত্যাবশ্যক | কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে, কেবল 
ইংরেজী শিখিয়| আমর! যে এ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে ARI, 
ইহ! কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। 

তৃতীয়ত, পুর্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও 
বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মন্যামাত্রের NIIET, ইহ| বোধ হয়, সকলেই 
অঙ্গীকার করিয়৷ থাকেন । অন্ত অন্য দেশসংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় ততদেশীয় পুরাবৃত্ত 
গ্ৰন্থ দ্বারা অবগত হওয়া WA! সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঞ্দিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত 
Aaga গ্রন্থ একখানিও নাই | রাজতরঙ্গিণীতেও এই বছুবিস্তৃত ভারতবধের এক অতি 
ক্ষুদ্র অংশ কাশ্মীরের পুরা ৃত মাত্র সঙ্গলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্ত সর্বসাধারণ- 
লোকদংক্রান্ত নহে। কে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত 
দিন রাজ্যশাসন ও গ্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন সময়ে সিংহাসনভষ্ 


18৬ ৰ বিদ্যাসাগর বচনাবলী 


হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাঁতে রাজ্যাম্পদ অধিকার 
করিয়াছিলেন; Sar, কেবল রাজাদিগের ৰৃত্তান্তমাত্ৰ সঙ্কলিত হইয়াছে ৷ was, 
প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসভ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য 
প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূৰ্বকালীন ভারতবষীয়দিগের আচার ব্যবহার 
প্রভৃতি পরিজ্ঞানের আর কোনও পথ নাই | 
pede: যাবতীয় সাহিত্যশস্ত্ের অন্তশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ 
লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশান্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ 
প্রদানে অসমৰ্থ নহে। 
এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অন্ুশীলনপাপেক্ষ | 
এক্ষণে, এতন্দেশে যাহার! লেখ! পড়ার চর্চা করিয়া থাকেন, তাহারা যে এইরূপ 
মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে: একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের 
বিষয় নহে। 
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ব্যাকরণ কৌমুদীর শেষভাগ প্রচারিত হইল। এই ভাগে নূতন প্রণালী অবলম্বিত 
হইয়াছে | অনেকে ব্যাকরণ কৌমুদীতে সংস্কৃত সুত্র দিবার নিমিত্ত সবিশেষ অনুরোধ 
করেন। ওঁ অনুরোধের তাৎপর্য এই যে বাঙ্গাল! ভাষায় সঙ্কলিত স্থত্র অপেক্ষা 
অল্গাক্ষরগ্রথিত সংস্কৃত সুত্র অনায়াসে অভ্যাস করা৷ ও স্মরণ রাখা যাইতে পারে। 
তাহাদের অনুরোধ যুক্তিযুক্ত বোধ হওয়াতে এই ভাগে সংস্কৃত সুত্ৰ সন্নিবেশিত হইল 
এবং প্র হেতু বশত: পূৰ্ব্ব তিন ভাগেও ক্রমে ক্রমে এই প্রণালী অবলম্বিত হইবেক। 
সকল সুত্র নৃতন সঙ্কলিত নহে অনেক স্থলে পাণিনিপ্রণীত সুত্র অবিকল উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 


কলিকাতা “পূ? , f- 
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ব্যাকরণ কৌমুদী পাঠ্য হিসাবে এত পরিচিত ও প্রচারিত যে রচনাবলী সংগ্রহে 
মুদ্রিত করিয়া! অযথা রচনাবলীর পৃষ্ঠা ও ব্যয়ভার বৃদ্ধি করিবার. কোনও সাৰ্থকতা 
নাই | ১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড ব্যাকরণ কৌমুদীর কোনও প্রকার ভূমিকা নাই। ১৮৬২ খৃঃ 
অৰে মুদ্রিত ব্যাকরণ কৌমুদীর sf খণ্ডের প্রথম মুদ্ৰণে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে 
ভূমিকা দেওয়া আছে তাহা, এবং প্রথম পৃষ্ঠাটি টাইটেল কি রকম ছিল দেখাইবীর 
জন্য যথাসম্ভব একইভাবে মুদ্রিত করা হইল। [ সঃ] 
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বিজ্ঞাপন 


ভারতবর্ষের সব্বপ্রধান কবি কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান শবুস্তল সংস্কৃত ভাষায় 
HCAS ABS) এই পুস্তকে সেই সর্বোৎকৃষ্ট নাটকের উপাখ্যানভাগ সঙ্কলিত 
হইল । এই উপাখ্যানে মুলগ্রস্থের অলৌকিক চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা 
যাইতে পারে না। যাহার! অভিজ্ঞান শকুস্তল পাঠ করিয়াছেন, এবং এই উপাখ্যান 
পাঠ করিবেন, চমৎকারিত্ব বিষয়ে উভয়ের কত অন্তর, তাহীরা অনায়াসে তাহ! 
বুঝিতে পারিবেন ; এবং সংস্কৃতাভিন্ঞ পাঠকবর্গের নিকট, কালিদাসের ও অভিজ্ঞান 
শকুন্তলের এই রূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া, মনে মনে, কত শত বার, আমায় তিরস্কার 
করিবেন। বস্তুতঃ, বাঙ্গীলায় এই উপাখ্যানের সঙ্কলন করিয়া, আমি কাঁলিদীসের ও 
অভিজ্ঞান শকুত্তলের অবমাননা করিয়াছি। পাঁঠকবর্গ ! বিনীত বচনে আমীর 
প্রার্থনা এই, আপনার! যেন, এই শকুন্তল| দেখিয়া, কাঁলিদীসের অভিজ্ঞান শকুত্তলের 
উৎকর্ষ পরীক্ষা না করেন | 
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অতি পূৰ্বকালে, ভারতবর্ষে, IF নামে সমাট ছিলেন | তিনি, একদা, বহুতর সৈন্য 
সামন্ত সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। এক দিন, মগের অন্কুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে 
করিতে, এক হরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, রাজা শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। 
হরিণশিশু, তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, প্রাণভয়ে, দ্রুত বেগে, পলাইতে আরম্ভ 
করিল। রাজ! রথারোঁহণে ছিলেন, সাঁরথিকে আজ্ঞা দিলেন, মুগের পশ্চাৎ রথচালন 
কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র, অশ্বগণ বায়ুবেগে ধাবমান হইল । 

কিয়ৎ ক্ষণে রথ মগের সন্নিহিত হইলে, রাজা শরনিক্ষেপের উপক্রম করিতেছেন, এমন 
সময়ে, দূর হইতে, দুই তপস্বী Boras কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! এ আশ্রমমূগঃ বধ 
করিবেন না, বধ করিবেন নী । সারথি, শুনিয়া, অবলোকন করিয়া কহিল, মহারাজ! 
দুই তপস্বী এই মৃগের প্রাণবধ করিতে নিষেধ করিতেছেন রাজা, তপস্বীর উল্লেখশ্রবণ 
মাত্র, অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া, সারথিকে কহিলেন, ত্বরায়, রশ্মি সংযত করিয়া, রথের 
বেগসংবরণ কর। সারথি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, রশ্মি সংযত করিল | 

এই অবকাশে, তপস্বীরা, রথের সন্নিহিত হইয়া, কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! এ 
আশ্রমমগ, বধ করিবেন না । আপনকার বাণ অতি তীক্ষ্ণ ও বজ্ৰসম, ক্ষীণজীবী অল্পপ্ৰাণ 
মগশাবকের উপর নিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্য নহে | শরাঁসনে যে শর সংহিত করিয়াছেন, 
আশু তাহার প্রতিসংহার করুন। আপনকার শক্ত আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, 
নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে | 

রাজা, লজ্জিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ, সংহিত শরের গ্রতিসংহরণপূর্বক, প্রণাম করিলেন | 
তপস্বীরা, দীর্ঘাযূরত্ত বলিয়া, হস্ত তুলিয়া, আশীর্বাদ করিলেন, এবং কহিলেন, মহারাজ ! 
আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনকাঁর এই বিনয় ও সৌজন্য তছুপযুক্তই 
বটে। atta করি, আপনকাঁর পুত্ৰলাভ হউক, এবং সেই পুত্র এই সনাগর! TAN 
পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হউন ৷ রাজ! প্রণাম করিয়া! কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ 
শিরোধার্ধ করিলাম | 

অনন্তর, তাপসেরা কহিলেন, মহারাজ ! & মালিনী নদীর তীরে, আমাদের গুরু মহষি 
কথের আশ্রম দেখা যাইতেছে; যদি কাৰ্যক্ষতি ন! হয়, তথায় গিয়া অতিথিসৎকার 
স্বীকার করুন। আর, তপস্বীরা, কেমন PCH, ধর্মকার্ধের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা 
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স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, বুঝিতে পারিবেন, আপনকাঁর ভূজবলে, ভূমণ্ডল কিরূপ শাসিত 
হুইতেছে। রাজ! জিজ্ঞামিলেন, মহষি আশ্রমে আছেন? তপস্বীর| কহিলেন, না মহারাজ! 
তিনি আশ্রমে নাই ; এইমাত্র, স্বীয় তনয়া শকুত্তলীর হস্তে অতিথিসৎকারের ভাৱরাপণ 
করিয়া, তদীয় দুর্দেবশান্তির নিমিত্ত, সৌমতীর্থ প্রস্থান করিলেন ৷ রাজা কহিলেন, 
মহধি আশ্রমে নাই, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই ৷ আমি, অবিলম্বে, তদীয় তপোবন 
দর্শন করিয়া, আত্মাকে পবিত্র করিতেছি | তখন তাঁপসেরা, এক্ষণে আমর! চলিলাম, 
এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন ৷ 

রাজা সারথিকে কহিলেন, সত | রথচালন কর, তপোঁবনদর্শন দ্বারা আত্মাকে পবিত্র 
করিব । সাঁরধি, ভূপতির আদেশ পাইয়া, পুনর্বার রখচাঁলন করিল | রাজা কিয়ৎ দূর 
গমন ও ইতস্তত: দৃষ্টিসঞ্চাৱণ করিয়া কহিলেন, স্থত ! কেহ কহিয়া দিতেছে না, 
তথাপি তপৌবন বলিয়া বোধ হইতেছে । দেখ ! কোটরস্থিত শুকের মুখল্ৰষ্ট নীবাঁর 
সকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপন্বীর! যাহাতে ইঙ্গুলীফল ভাঙ্গিয়াছেন, মেই 
সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে ; ও দেখ, কুশতৃমিতে হরিণশিশু সকল, নিঃশঙ্ক 
চিত্তে, DIAM বেড়াইতেছে; এবং, যজ্ঞীয় ধূমের সমীগমে, নব পল্লব সকল মলিন হইয়। 
গিয়াছে। সারথি কহিল, মহারাজ ! যথাৰ্থ আজ্ঞা করিতেছেন। 

রাজা, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, সারথিকে কহিলেন, স্থত ! আশ্রমের উৎগীড়ন হওয়া 
উচিত নহে ; অতএব, এইখানেই রথ রাখ, আমি অবতীর্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি 
সংযত করিল। রাজ রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন | অনস্তর, তিনি স্বীয় শরীরে 
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, স্থত ! তপোবনে বিনীত বেশে প্রবেশ করাই কর্তব্য ; 
অতএব, শরাশন ও সমুদয় আভরণ রাখ। এই বলিয়া, রাজা সেই সমস্ত স্থতহস্তে দত্ত 
করিলেন, এবং কহিলেন, অশ্বগণের আঁজ অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, 
আশ্রমবাসী দিগের দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিবার পূর্বেই, উহাদিগকে ভাল করিয়। 
বিশ্রাম করাও ৷ সারথিকে এই আদেশ দিয়া, রাজ| তপোবনে প্রবেশ করিলেন। 
তপোবনে প্রবেশ করিব! মাত্র, তদীয় দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। রাজা, 
তপোবনে পরিণয়ন্থচক লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময়াপন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
এই আশ্রমপদ শাস্তরসাম্পদ, অথচ আমার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতেছে; সদৃশ স্থানে 
মাদৃশ জনের Serena ফললাভের সম্ভাবনা কোখায়। অথবা, ভবিতব্যের দ্বার 
সর্বত্রই হইতে পারে | মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রিয়সখি ! 
এ দিকে, এ দিকে; এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাজ! শ্রবণ করিয়া 
কহিতে লাগিলেন, বৃক্ষবাঁটিকার দক্ষিণাংশে, যেন সত্রীলৌকের আলাপ শুনা যাইতেছে; 
কি বৃত্তান্ত, অনুসন্ধান করিতে হইল। 
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এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, রাজ! দেখিতে পাইলেন, তিনটি অল্পবয়স্ক তপস্থি- 
কন্যা, অনতিরুহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া, আলবাঁলে জলসেচন করিতে আসিতেছেন ৷ 
রাজা, তাঁহাদের রূপের মাধুরী দর্শনে চমতকৃত হইয়|, কহিতে লাগিলেন, ইহারা 
আশ্রমবাসিনী ; ইহারা যেরূপ, এরূপ রূপবতী রমণী আমার অস্তঃপুরে নাই। বুঝিলাম, 
আজ উগ্ভানলতা, সৌন্দৰ্বগুণে, বনলতার নিকট পরাজিত হইল | এই বলিয়া, তরুতলে 
দণ্ডায়মান হইয়া, রাজা, অনিষিষ নয়নে, তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | 
শকুত্তলা, অনস্থয়| ও প্রিয়ংবদা নামে দুই সহচরীর সহিত, বৃক্ষবাঁটিকাঁতে উপস্থিত 
হইয়া, আলবালে জলসেচন করিতে আরম্ভ করিলেন | অনস্থয়|, পরিহাস করিয়া, 
শকুন্তলাকে কহিলেন, সখি শকুন্তলে ! বোধ করি, তাত কথ আঁশ্রমপাদপদিগকে তোমা 
অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন ৷ দেখ, তুমি নবমালিকাঁকুন্থমকোমলা, তথাপি তোমায় 
আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন | শকুস্তলা ঈষৎ হাস্য করিয়। কহিলেন, সখি 
অনস্থয়ে ! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই, জলসেচন করিতে আসিয়াছি, 
এমন নয়; আমারও ইহাদের উপর সহোদরসেহ আছে | প্ৰিয়ংবদ। কহিলেন, সখি 
শকুম্তলে! প্রীপ্রকালে যে সকল বৃক্ষের TAA হয়, তাহাদের সেচন সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে, 
যাহাদের কুস্থমের সময় অতীত হইয়াছে, আইস, তাঁহাদিগের সেচন করি। অনন্তর, 
সকলে মিলিয়া, সেই সমস্ত বৃক্ষে জলসেচন করিতে লাগিলেন | 

রাজা দেখিয়! শুনিয়া, প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই সেই 
কথুতনয়| শকুন্তলা! মহষি অতি অবিবেচক ; এমন শরীরে, কেমন করিয়া, বন্ধল 
পরাইয়াছেন। অথবা, যেমন, প্রফুল্ল কমল, শৈবলযোগেও, বিলক্ষণ শোভা পায়; 
যেমন, পুর্ণ শশধর, কলঙ্কমম্পর্কে ও, সাতিশয় শোভমান হয় ; সেইরূপ, এই সৰ্বাঙ্গস্ন্দরী, 
বন্ধল পরিধান করিয়াও, যাঁর পর নাই, মনোহারিণী হইয়াছেন । যাহাদের আকার 
স্বভাঁবসিদ্ধ মৌন্দর্ষে শোভিত, তাঁহাদের কি ন| অলঙ্কারের কাধ করে। 

শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে, সন্মুখে ৃষ্টিপাতপূর্বক, সখীদিগকে সম্বোধন ofan 
কহিলেন, সখি ! দেখ দেখ, সমীরণভরে, সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে, 
বোধ হইতেছে, যেন সহকার, অঙ্গুপিসঙ্কেত দ্বারা, আমায় আহ্বান করিতেছে; 
অতএব, আমি উহার নিকটে চলিলাম। এই বলিয়া, তিনি, সহ্কারতরুতলে গিয়া, 
দণ্তীয়মান। হইলেন | তখন, শ্রিয়ংবদা পরিহাঁস করিয়া কহিলেন, সখি | এখানে খানিক 
থাক ৷ শকুন্তলা জিজ্ঞীসিলেন, কেন সখি ? প্রিয়ংবদা কহিলেন, তুমি সমীপবতিনী 
হওয়াতে, যেন সহকারতর অতিমুক্তলতাঁর সহিত সমাগত হইল | শকুন্তলা, শুনিয়া, 
ঈষৎ হাস্য করিয়| কহিলেন, সখি ! এই জন্যেই, তোমায় সকলে ARMI বলে ৷ 

রাজা, প্রিয়ংব্দীর পরিহাসশ্রবণে, সাতিশয় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়|, মনে মনে কহিতে 
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লাগিলেন, প্ৰিয়ংবদ| যথার্থ কহিয়াছে; কেন না, শকুস্তলার অধরে নবপল্লবশোভার 
সম্পূৰ্ণ আবিৰ্ভাব ; বাহযুগল কোমল বিটপের বিচিত্র শোভায় বিভূষিত, আর, নব 
যৌবন, বিকশিত কুস্থমরাশির হ্যায়, সৰ্বাঙ্গ ব্যাপিয়| রহিয়াছে। 

অনস্থয়| কহিলেন, শকুন্তলে ! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম 
রাখিয়াছ, সে, স্বয়ংবর| হইয়া, সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে। শকুন্তলা, শুনিয়া, 
বনতোধিণীর নিকটে গিয়া, সহ্য মনে কহিতে লাগিলেন, সখি অনস্থয়ে ! দেখ, ইহাদের 
উভয়েরই কেমন রমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা, বিকপিত নব Farm স্থশোভিত| 
হইয়াছে, আর, সহকাঁরও ফলভরে অবনত হইয়া! রহিয়াছে। উভয়ের এইরূপ কথোপ- 
কথন হইতেছে, ইত্যবসরে, ARM) হাস্যমুখে অনস্থয়াকে কহিলেন, অনস্থয়ে! কি 
জন্যে, TESA, সর্বদাই, বনতোষিণীকে উৎস্থক নয়নে নিরীক্ষণ করে, জান? অনস্থয়| 
কহিলেন, না সখি ! জানি না; কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন, এই মনে করিয়া, 
যে, বনতোধিণী যেমন সহকারের সহিত সমাগত হইয়াছে, আমিও যেন, সেইরূপ, 
আপন অন্থ্রূপ বর পাই | শকুত্তলা কহিলেন, এটি তোমার আপনার মনের FA | 
“কুন্তল, এই বলিয়া, অনতিদূরবর্তিনী মাঁধবীলতার সমীপবতিনী হইয়া, হৃষ্ট মনে 
প্রিয়ংবদীকে কহিলেন, সখি ! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি, মাঁধবীলতার, মূল অবধি 
অগ্র পযন্ত, মুকুল নিৰ্গত হইয়াছে। প্রিয়ংবদ| কহিলেন, সখি ! আমিও তোমাকে এক 
প্রিয় সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট হইয়াছে | “geal শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কৃত্রিম 
কোপ প্রদশিত করিয়া, কহিলেন, এ তোমার মনগড়। কথা, আমি শুনিতে চাই না। 
fazan কহিলেন, না সখি ! আমি পরিহাস করিতেছি at | পিতার মুখে শুনিয়াছি, 
তাই বলিতেছি, মাধবীলতার এই যে মুকুলনির্গম, এ তোমারই শুভস্থচক | উভয়ের 
এইরূপ কথোপকথন শুনিয়া, eM হাসিতে হাসিতে কহিলেন, প্রিয়ংবদে | এই 
জন্তেই, শকুম্ভল| মধবীলতাঁয়, এতাদৃশ যত্ন সহকারে, জলসেচন ও উহার প্রতি এতাদুশ 
স্নেহপ্রদর্শন করে। শকুন্তলা কহিলেন, সে জন্যে ত নয়; মাধবীলতা! আমার ভগিনী 
হয়, এই নিমিত্ত, উহাকে সন্গেহ নয়নে নিরীক্ষণ করি | 

এই বলিয়া, শকুত্তল! মাধবীলতায় জলসেচনে প্রবৃত্ত হইলেন | এক মধুকর মাঁধবীলতার 
অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল; জলসেক করিব! মাত্র, মাধবীলত! পরিত্যাগ 
করিয়া, বিকসিত gay ভ্ৰমে, শকুত্তলার প্রফুল্ল মুখকমলে উপবিষ্ট হইবার উপক্রম 
sfa শকুস্তল| করপল্পবসঞ্চালন দ্বারা, নিবারণ করিতে লাগিলেন । ae মধুকর 
তথাপি নিবৃত্ত হইল না, গুন্‌ গুন্‌ করিয়া, অধরসমীপে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। 
তখন, শকুন্তলা, একান্ত অধীর! হইয়া, কহিতে লাগিলেন, সখি! পরিত্রাণ কর, gas 
মধুকর আমায় নিতান্ত ব্যাকুল করিয়াছে | তখন, উভয়ে হাসিতে হাসিতে কহিলেন, 
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সখি! আমাদের পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা কি; gI স্মরণ কর; রাজারাই 
তপোঁবনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়! থাকেন উত্তরোত্তর ভ্রমর অধিকতর উৎপীড়ন করিতে 
আরম্ভ করিলে, শকুন্তলা কহিলেন, দেখ, এই ছুবৃত্তি কোনও মতে, নিবৃত হইতেছে নাও 
আমি এখান হইতে যাঁই। এই বলিয়া, ছুই চারি পা গমন করিয়া কহিলেন, কি 
আপদ্‌! এখানেও আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে । সখি | পরিত্রাণ কর। তখন 
Steal পুনর্বার কহিলেন, প্ৰিয়সখি! আমাদের পরিত্রাণের ক্ষমতা কি; দুত্ত্তকে 
স্মরণ কর, তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন | ` 

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহাদের সন্মুখে উপস্থিত হইবাঁর এই 
বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু, রাজ! বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছা হইতেছে al কি 
করি । অথবা, অতিথিভাঁবে উপস্থিত হইয়া, অভয় প্রদান করি। এই স্থির করিয়া, 
রাজা, সত্বরগমনে তাহাদের সন্মুখবৰ্তা হইয়া, কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশোভব Wwe! 
gaama শাসনকৰ্তা বিদ্যমান থাকিতে, কার সাধ্য, মুগ্বস্বভাবা তপস্থিকন্তাঁদিগের 
সহিত, অশিষ্ট ব্যবহার করে | 

তপাস্বকন্তারা, এক অপরিচিত ব্যক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, অতিশয় 
সঙ্কুচিত হইলেন | কিঞ্চিৎ পরে, অনস্থয়| কহিলেন, না মহাশয় | এমন কিছু অনিষ্টঘটনা 
হয় নাই তবে কি জানেন, এক দুষ্ট মধুকর আমাদের প্রিয়সথী শকুম্ভলাকে অতিশয় 
ব্যাকুল করিয়াছিল, তাহাতেই ইনি কিছু কাতর হইয়াছিলেন। রাজা, ঈষৎ হাস্য 
করিয়।, শকুত্তলাকে জিজ্ঞাসিলেন, কেমন, নিধিঘ্নে তগস্তাকার্ধ সম্পন্ন হইতেছে ? 
কুন্তল! লজ্জায় জড়ীভূত! ও নম্ৰমুখী হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না | 
acm, শকুন্তলাকে উত্তরদানে পরান্মুখী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন, 21 মহাশয় ! 
নিধিগ্নে তগস্তাকার্ধ সম্পন্ন হইতেছে; এক্ষণে, অতিথিবিশেষের সমাগমলাঁভ দ্বারা, 
সবিশেষ সম্পন্ন হইল | প্রিয়ংবদা শকুন্তলীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি ! যাও, 
যাও, শীঘ্ৰ কুটার হইতে অর্ঘপাত্র লইয়| আইস ; জল আঁনিবার এয়োঁজন নাই; এই 
কলসে যে জল আছে, তাহাতেই প্রক্ষালনক্রিয়! সম্পন্ন হইবেক ৷ রাঁজা কহিলেন, না, 
না, এত ব্যস্ত হইতে হইবেক ন! ; মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই, আতিথ্যক্রিয়! সম্পন্ন হইয়াছে | 
তখন BTA কহিলেন, মহাশয় | তবে, এই শীতল সপ্রপর্ণবেদীতে উপবেশন করিয়া, 
শাস্তি দূর করুন| রাঁজা কহিলেন, তোমরাও, জলসেচন দ্বারা, অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, 
কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম a | প্রিয়ংবদ! কহিলেন, সখি শকুস্তলে | অতিথির অন্ুরোধরক্ষা 
কর! উচিত; এস, আমরাও বসি। অনস্তর, সকলে উপবেশন করিলেন | 

এই রূপে, সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই 
অপরিচিত ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়া, আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ ভাবের উদয় 


Sa বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


হইতেছে? এই বলিয়া তিনি, তাঁহার নাম, ধাম, জাতি, ব্যবসীয়াদির বিষয় সবিশেষ 
অবগত হইবার নিমিত্ত, নিতান্ত Begs! হইলেন। রাজা তাপসকন্তাদিগের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদের সমান রূপ, সমান বয়, সমান ব্যবসায় ; সেই 
নিমিত্ত, তোমাদের সৌহৃদ্য সাতিশয় রমণীয় হইয়াছে। প্ৰিয়ংবদা, রাজার আঁগোচরে, 
অনস্থয়াকে কহিলেন, সখি ! এ ব্যক্তি কে? দেখ, কেমন সৌম্যমুতি কেমন গম্ভীরাঁরুতি, 
কেমন প্রভাবশালী ! একান্ত অপরিচিত হইয়াও, মধুর আলাপ দ্বারা, চিরপরিচিত 
yana ন্যায়, প্রতীতি জন্মাইতেছেন | অনস্থ্য়া কহিলেন, সখি ! আমারও এ বিষয়ে 
কৌতুহল জনসিয়'ছে; ভাল, জিজ্ঞাস! করিতেছি । এই বলিয়া, তিনি রাজাকে সন্বোধন 
করিয়া কহিলেন, মহাশয় ! আঁপনকার মধুর আলাপ আবণে সাহনিনী হইয়া 
ভিজ্ঞাদিতেছি, আঁপনি কোন্‌ রাজধিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন? কোন্‌ দেশকেই বা 
সম্প্রতি আঁপনকাঁর বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিমিত্তেই বা, এরূপ স্থকুমাঁর' 
হইয়াঁও তপোবনদর্শন-পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন ? শকুন্তল', শুনিয়া, মনকে প্রবোধ 
দিয়া কহিলেন, হৃদয় | এত উতলা হও কেন? তুমি যে জন্যে ব্যাকুল হইতেছ, অনস্থয়া 
সেই বিষয়েই জিজ্ঞাস! করিতেছে | 

রাজা, শুনিয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এখন কি রূপে আত্মপরিচয় দি; 
যথার্থ পরিচয় দিলে, সকল প্রকাশ হইয়! পড়ে ৷ এই বলিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ ভাবিয়া 
কহিলেন, খষিতনয়ে | আমি এই রাজ্যের ধর্মীধিকারে নিযুক্ত; পুণ্যাশ্রমদর্শন প্রসন্ধে, 
এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি। TART কহিলেন, অন্য তপন্থীদিগের বড় সৌভাগ্য » 
মহাশয়ের সমাগমে, তাহার! পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন | এইরূপ কথোপকথন 
চলিতে লাঁগিল। কিন্তু, পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও “gual, উভয়েরই চিত্ত চঞ্চল 
হইল ; এবং, উভয়েরই আকারে ও ইঙ্গিতে, fasien স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল ৷ অনস্থুয় ও প্রিয়ংবদা, উভয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, রাজার অগোচরে, 
শকুম্ভনাকে সন্বোধিয়| কহিলেন, প্ৰিয়সখি ! যদি আজ পিতা আশ্রমে থাঁকিতেন, 
জীবনসৰ্বদ্ব দিয়াও এই অতিথিকে তুষ্ট করিতেন। শকুস্তল|, শুনিয়া, কৃত্রিম কোপ- 
প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা, কিছু মনে করিয়া, এই কথ! বলিতেছ; আমি 
তোমাদের কথ শুনিতে চাই T | 

রাজা, শকুস্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত, একান্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া, 
অনস্থয়| ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি, তোমাদের সথীর বিষয়ে, কিছু জিজ্ঞাসা 
করিতে বাঞ্চা করি। তীঁহার! কহিলেন, মহাশয় ! আপনকার এ অভ্যর্থনা অন্থগ্রহ- 
বিশেষ যাহা ইচ্ছা! হয়, স্বচ্ছনে জিগ্ঞাল! করুন| রাজা কহিলেন, শুনিয়াছি, মহষি 
কথ কৌগারব্রহ্মচারী, ধর্মচিন্তায় ও ব্রন্মোপাসনায় একান্ত রত ; জন্মাবচ্ছিন্নে দীরপত্ি গ্রহ 


শকুন্তলা ৫৯ 
করেন নাই; অথচ, তোমাদের সহচরী তাহার তনয়া ; ইহা কি রূপে সম্ভবিতে পারে, 
বুঝিতে পাঁরিতেছি ন| ৷ 

রাজার এই জিজ্ঞাস! শুনিয়া, অনস্থয়া কহিলেন, মহাশয় ! আমরা প্রিয়সখীর জন্মবৃত্তাস্ত 
যেরূপ শুনিয়াছি, কহিতেছি, শ্রবণ করুন । শুনিয়া খাকিবেন, বিশ্বামিত্ৰ নামে এক অতি 
প্রভাবশালী রাঁজধি আছেন | তিনি, একদা, গোমতী নদীর তীরে, অতিকঠোর তপস্যা 
করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজধির সমীধিভঙ্গের 
নিমিত্ত, মেনকানামী অগ্সরাকে পাঠাইয়া দেন | মেনকা, তদীয় তপস্তাস্থানে উপস্থিত 
হইয়া, মায়াজাল বিস্তৃত করিলে, মহধির সমাধিভঙ্গ হইল | বিশ্বামিত্ৰ ও মেনকা 
আমাদের সখীর জনক ও জননী। নিয়! মেনকা, ARE তনয়াকে অরণ্যে 
পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমাদের সখী, সেই বিজন বনে, অনাথা 
afer রহিলেন। এক শকুন্ত, কোন অনির্ধচনীয় কারণে, NRI বশবর্তী হইয়া, 
পক্ষপুট দ্বার! আচ্ছাদনপূর্বক, আমাদের সখীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল | দৈবযৌগে, 
তাত কথ পর্যটনক্রমে, সেই সময়ে, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ৷ AATE) কন্যাকে 
তদবস্থ পতিত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে কীরুণা রসের আবিৰ্ভাব হইল ৷ তিনি, 
তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনিয়। স্বীয় তনয়ার ন্যায়, লালন পালন করিতে আরম্ভ 
করিলেন; এবং, প্রথমে শকুস্ত লালন করিয়াছিল, এই নিমিত্ত, নাম শকুন্তলা 
রাঁখিলেন। 

রাজ! শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়| কহিলেন, হাঁ, সম্ভব বটে ; নতুবা, মাঁনবীতে 
কি এরূপ অলৌকিক রূপ লাবণ্য সম্ভবিতে পারে? ভূতল হইতে, কখনও, জ্যোতির্ময় 
বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। শকুন্তলা লজ্জায় নম্ৰমুখী হইয়া রহিলেন। প্রিয়ংবদা 
ziga, শকুম্ভলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, রাজাকে সম্বোধিয়| কহিলেন, মহাশয়ের 
আকার ইঙ্গিত দর্শনে, বোধ হইতেছে, যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন | শকুন্তলা, 
রাজার অগোচরে, প্রিয়ংবদীকে লক্ষ্য করিয়া, gA ও অঙ্গুলিসঞ্চালন ছারা, তর্জন 
করিতে লাঁগিলেন। রাঁজা কহিলেন, বিলক্ষণ AREA করিয়াছ ; তোমাদের সখীর বিষয়ে, 
আমার আরও কিছু জিজ্ঞান্ত আছে। প্রিয়ংবদ কহিলেন, আপনি সঙ্কুচিত হইতেছেন 
কেন? যাহা ইচ্ছ| হয়? ব্বচ্ছন্দে জিজ্ঞীসা করুন, রাজা কহিলেন, আমার জিজ্ঞান্ত 
এই, তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ পর্যন্ত মাত্র, তাঁপসত্রত অবলম্বন 
করিয়া! চলিবেন, অথবা, যাবজ্জীবন হরিণীগণ সহবাসে, কাঁলহরণ করিবেন | প্রিয়ংবদা 
কহিলেন, তাঁত কথ সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছেন, AeA" পাত্র না পাইলে, শকুস্তলার 
বিবাহ দিবেন না। রাজ! শুনিয়া, নিরতিশয় হৰষিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
তবে আমার শকুত্তলালাভ নিতান্ত অসম্তাবনীয় নহে। হৃদয়! আশ্বীদিত হও, এক্ষণে 


৬০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সংশয়ের নিরাকরণ হইয়াছে ; এই জুখস্পর্শ শীতল ay ; ইহাকে প্রদীপ্ত অগ্নি ভাবিয়া, 
আর শঙ্কিত হইবার আবশ্যকতা! নাই | 

“ger কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া কহিলেন, অনস্থয়ে ! আমি চলিলাম ; আর আমি 
এখানে থাকিব al) অনস্থয়| কহিলেন, সখি | কি নিমিত্তে? শকুত্তলা বলিলেন, দেখ, 
প্রিয়ংবদা, যা মুখে আসিতেছে, তাই বলিতেছে ; আমি আর্ী গোতমীর নিকট গিয়া, 
এই সকল কথা বলিব। অনস্থয়| কহিলেন, সখি ! অভ্যাগত মহাশয়ের এ পৰন্ত 
পরিচর্যা কর! হয় নাই। বিশেষতঃ, আজ তোমার উপর অতিথিপরিচর্ধার ভার 
আছে | অতএব, ইহাঁরে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার চলিয়া যাওয়া উচিত নহে। 
শকুন্তলা, কিছু না বলিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিলেন | তখন ARM শকুস্তলাকে 
আটকাইয়! কহিলেন, সখি ! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার এক কলসী জল ধাৰ; 
আগে শোধ দাও, তবে যাইতে fea | igen, কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া, খণপরিশোধের 
নিমিত্ত, কলপী লইয়া, জল আনিতে উদ্যত হইলেন | তখন রাজা প্ৰিয়ংবদাকে কহিলেন, 
তাপনকন্তে | তোমার সখী, বুগ্ষসেচন দ্বারা, অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছেন ; আর উহাকে, 
aaa হইতে জল আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত কর! উচিত হয় না ৷ আমি তোমার সথীকে 
খণমুক্ত করিতেছি | এই বলিয়|, রাজা, স্বীয় অঙ্গুলি হইতে অস্গুরীয় উন্মোচিত করিয়া, 
জলকলসের মূল্যন্বরূপ, প্ৰিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন | 

অনস্থয়| ও fear অন্গুরীয় রাজকীয় নামাক্ষরে অঙ্কিত দেখিয়া, চকিত হইয়া, 
পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিতে লাঁগিলেন। অঙ্ুরীয়ে GIST মুদ্রিত আছে, অর্পণসময়ে 
রাজার Stel মনে ছিল না। এক্ষণে, তিনি, আত্মপ্রকীশের সম্ভাবন| দর্শনে, সাবধান 
হইয়। কহিলেন, রাজকীয় নামাক্ষর দেখিয়া, তোমর অন্যথা ভাবিও না| । আমি 
রাজপুরু ; রাজ| আমায়, গ্রনাদ-চিহ্ত্ববূপ, এই স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় পুরস্কার দিয়াছেন। 
faxa, রাজার ছল বুঝিতে MRT, সহাশ্য বদনে, কহিলেন, মহাশয় | তবে এই 
অঙ্গুরীয় অঙ্গুলিবিযুক্ত কর কর্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি খণে মুক্ত হইলেন; 
পরে, ঈষৎ হাদিয়া, শকুম্তলার দিকে চাহিয়! কহিলেন, সখি শকুস্তলে | এই মহাশয়, 
অথবা! মহারাজ, তোমায় acd মুক্ত করিলেন; এক্ষণে, ইচ্ছা হয়, যাও। শকুস্তলা৷ মনে 
মনে কহিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আর আমার সাধ্য নহে; 
অনন্তর, প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, আমি যাই, না যাই, তোমার কি? 

রাজা, শকুস্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ইহার প্রতি 
যেরূপ, এ আমার প্রতি সেরূপ কি না, বুঝিতে পাঁরিতেছি না। অথবা, আর সন্দেহের 
বিষয় কি? আমার সহিত কথা কহিতেছে না; অথচ, আমি কথা কহিতে আরম্ভ 
করিলে, অনন্যচিত্ত হইয়া, স্থির কর্ণে শ্রবণ করিতেছে ; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, 


শকুন্তলা v> 


তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরাইয়! লইতেছে ; অথচ, অন্য দিকেও অধিক ক্ষণ চাহিয়৷ থাকিতেছে 
ay | অন্ত:করণে অনুরাগসঞ্চার না হইলে, কাঁমিনীদিগের কদীচ এরূপ ভাব হয় না। 
রাজ! ও তাপসকন্তাদিগের এইরূপ আলাপ চলিতেছে ; এমন সময়ে, সহসা, অনতিদুরে, 
অতি মহান কোলাহল উখিত হইল, এবং কেহ কহিতে লাগিল, হে তপস্বীগণ ! ম্গয়া- 
বিহারী রাজা gow, সৈন্য সামত্ত সমভিব্যাহারে, তপোবনসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; 
তোমরা, আশ্রমস্থিত প্রাণিসমূহের রক্ষণার্থে সত্বর ও যত্ববান্‌ হও; বিশেষতঃ, এক 
অরণ্য হস্তী, রাজার রথদর্শনে নিরতিশয় চকিত হইয়া, তপস্তার মুৃতিমান RTT, 
ধর্মারণ্যে প্রবেশ করিতেছে | 

তাঁপসকন্ঠার1, শুনিয়া, সাতিশয় শঙ্কাকুল হুইলেন। রাজা, বিরক্ত হইয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, কি আপদ্‌! অনুযায়ী লোকেরা, আমার অন্বেষণে আসিয়া, 
তপোবনের Aw) জন্মাইতেছে। যাহ| হউক, এক্ষণে, সত্বর নিবারণ কর! আবশ্যক ৷ 
অনস্থ্য় ও প্ৰিয়ংবদ| কহিলেন, মহারাজ | আ'রণ্য গজের উল্লেখ শুনিয়া, আমরা অতিশয় 
শঙ্কিত হইয়াছি; অনুমতি করুন, কুটারে যাই। রাঁজা ব্যস্ত হইয়| কহিলেন, তোমরা 
কুটারে যাও ; আমিও তপোবনের গীড়াপরীহারের নিমিত্ত চলিলাম। অনস্থয়| ও 
faga গ্রস্থানকাঁলে কহিলেন, মহারাজ | যেন পুনরায় আমরা আঁপনকার দর্শন পাই। 
সমুচিত অতিথিসৎকার কর! হয় নাই; এজন্য আমর! অতিশয় লজ্জিত হইতেছি। রাজা 
কহিলেন, না, T; তোমাদের দর্শনেই, আমার যথেষ্ট সৎকারলাভ হইয়াছে। 

অনন্তর সকলে প্রস্থান করিলেন | শকুস্তলা, দুই চারি পা চলিয়া ছল করিয়া কহিলেন” 
অনস্থয়ে | কুশাগ্র দ্বার পদতল ক্ষত হইয়াছে ; এজন্য আমি শীঘ্র চলিতে পাঁরিতেছি না » 
আর, আমার বন্ধল কুরবকশাখায় লাগিয়া গিয়াছে; কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, ছাড়াইয়া 
লই | এই বলিয়া, বন্ধলমৌচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলা, মতৃষঃ নয়নে, রাজাকে 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | রাজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন, শকুন্তলাকে দেখিয়া, 
আর আমার নগরগমনে তাদৃশ অনুরাগ AS | অতএব, তপোবনের অনতিদুরে শিবির 
সন্নিবেশিত করি fe আশ্চর্য | আমি, কোনও মতেই, আমার চঞ্চল চিত্তকে শকুস্তলা 
হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেছি না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


রাজা, মুগয়ায় আগমনকালে, স্বীয় প্রিয়বয়স্ত মাধব্যনামক ব্রাঙ্মণকে সমভিব্যাহারে 
আঁনিয়াছিলেন। রাঁজপহচরেরা, নিয়ত রাঁজভোগে কালযাঁপন করিয়া, স্বভীবতঃ 
সাতিশয় বিলাসী ও স্থখাভিলাষী হইয়া উঠে। অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন, কোনও 
বিষয়ে কিঞ্চিন্নাত্র ক্লেশ হইলে, তাঁহাদের একান্ত IR হয়। মাধব্য, রাজধানীতে, 
অশেষবিধ স্থখসম্তোগে কালহরণ করিতেন | অরণ্যে সে সকল সুখভোগের সম্পৰ্ক 
ছিল ন|; প্রত্যুত, সকল বিষয়ে সবিশেষ ক্লেশ afer উঠিয়াছিল | 

এক দিবস, প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া, যংপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, মাধব্য মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, এই মুগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া, প্রাণ গেল। প্রতিদিন, 
গ্রাতঃকালে, সুগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, এ বরাহ, এই শাদূল, এই করিয়া, 
মধ্যাহৃকাল পর্যন্ত, বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে, পন্থল ও বননদী সকল 
শুক্ষপ্রায় হইয়। আইসে; যে অল্পপ্রমীণ জল থাকে, তাহাও, বৃক্ষের গলিত পত্র সকল 
অনবরত পতিত হওয়াতে, অতিশয় কটু ও কষায় হইয়| উঠে। পিপাসা পাইলে, সেই 
বিরস বারি পান করিতে হয় | আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত 
সময়েই, আহার করিতে হয় । আহারসামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ; তাহাও 
প্রত্যহ প্রকৃতরপ পাক করা হয় না। আর, প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, অশ্বপৃষ্ঠে 
পরিভ্রমণ করিয়া, সর্ব শরীর বেদনায় এরগ অভিভূত হইয়| থাকে যে, রাত্রিতেও সুখে 
fam যাইতে পারি ali রাত্রিশেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু, ব্যাধগণের বনগমন- 
(কোলাহলে, অতি প্রত্যুষেই, নিদ্ৰাভঙ্গ হইয়া যায়| ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান 
হইবেক, তাহারও সম্ভীবন। দেখিতেছি ai | সে দিবস, আমর! পশ্চাৎ পড়িলে, রাজা, 
একাকী, এক TAT অন্গুপরণক্রমে, তপোবনে প্রবৃষ্ট হইয়া, আমাদের দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, 
শকুস্তলানাম়ী এক তাপদকন্ত! নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি, 
নগরগমনের কথ| আর মুখে আনেন ন| | এই ভাবিতে ভাবিতেই, রাত্রি প্রভাত হইয়া 
গেল, এক বারও চক্ষু মুদি নাই | 

মাধব্য এই সমস্ত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, রাজা, মুগয়ার 
বেশধারণ পূর্বক, তৎকালোচিত সহচরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সেই দিকে আমিতেছেন। 
তখন তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিলেন, বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়া থাকি; 
তাহা হইলেও, যদি আজ বিশ্রাম করিতে পাই । এই বলিয়া, মাধব্য, ভগ্নকলেবরের 
ন্যায়, একান্ত বিকল হইয়| রহিলেন; পরে, রাজা সন্নিহিত হইব! মাত্র, সাঁতিশয় 
কাতরতা-প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, বয়স্ত ! আমার সর্ব শরীর অবশ হইয়া আছে; 
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হস্ত প্রসারিত করি, এমন ক্ষমতা নাই; অতএব, কেবল বাক্য দ্বারাই, আশীর্বাদ 
করিতেছি। 

রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্ত ! তোমার শরীর 
এরূপ বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন, কেন হইল কি আবার ; স্বয়ং অস্থি ভাঙ্গিয়। 
দিয়া, অশ্রপাঁতের কারণ ভিজ্ঞামা করিতেছ ? রাজা কহিলেন, বয়স্য ! বুঝিতে পারিলাম 
না, স্পষ্ট করিয়| বল। মাধব্য কহিলেন, নদীতীরবর্তী বেতস যে কুজভাব অবলম্বন, 
করে, সে কি স্বেচ্ছা বশতঃ সেইরূপ করে, অথবা নদীর বেগপ্রভাবে ? রাজ! কহিলেন, 
নদীর বেগ তাঁহার কাঁরণ। মাধব্য কহিলেন, তুমিও আমার অঙ্গবৈকল্যের । রাজ| 
কহিলেন, সে কেমন? মীধব্য কহিলেন, আমি কি বলিব, ইহা কি উচিত হয় যে, 
রাঁজকার্ধ পরিত্যাগ করিয়া, বনচরের ব্যবসায় অবলম্বন পুবক, নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ 
করিবে । আমি ব্রাহ্মণের সন্তান ; সবদা! তোমার সঙ্গে সঙ্গে, মগের অন্বেষণে কাননে 
কাননে ভ্ৰমণ করিয়া, সন্ধিবন্ধ সকল শিথিল হইয়া গিয়াছে, এবং সৰ্ব শরীর অবশ হইয়া 
রহিয়াছে | অতএব, বিনয়বাঁক্যে প্রার্থনা করিতেছি, অন্ততঃ, এক দিনের মত, আমায় 
বিশ্ৰাম করিতে দাঁও। 

রাজা, মাধব্যের প্রার্থনা শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এত এইরূপ কহিতেছে ; 
আমারও শকুন্তলাদর্শন অবধি, মৃগয়| বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়াছে | শরাঁসনে 
শরসন্ধান করি, কিন্তু মগের উপর নিক্ষিপ্ত করিতে পারি না) তাহাদের মঞ্জুল নয়ন 
নয়নগোচর হইলে, SANA অলোৌকিকবিভ্রমবিলাসশালী নয়ন-যুগল মনে পড়ে | মাধব্য 
রাজার মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, কহিলেন, ইনি আর কিছু ভাবিতে লাগিলেন, আম 
অরণ্যে রোদন করিলাম | রাজা ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, না হে না, আমি অন্ত কিছু 
ভাবিতেছি না? স্থহৃদ্বাক্য লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, আজ মুগয়ায় 
ক্ষান্ত হইলাম । মাধব্য, শ্রবণ মাত্র, যার পর নাই আনন্দিত হইয়া, চিরজীবী হও বলিয়া, 
চলিয়। যাইবার উপক্রম করিলেন। রাজা কহিলেন, TAD ! যাইও না, আমার কিছু কথা 
আছে | মাধব্য, কি কথা বল বলিয়া, অবণোন্মুখ হইয়া, দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজ! 
কহিলেন, বয়স্ত | কোনও অনায়াসসাধ্য কৰ্মে আমার সহায়ত! করিতে হইবেক | মীধব্য 
কহিলেন, বুঝিয্বাছি, আর বলিতে হইবেক না, মিষ্টান্ক্ষণে ; সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ 
নিপুণ বটে, অনায়াসেই সম্পূর্ণ সহায়তা করিতে পাঁরিব। রাজা কহিলেন, না৷ হে না, 
আমি যা বলিব। এই বলিয়া, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া, রাজা সেনীপতিকে 
ataata নিমিত্ত আদেশ দিলেন। 

দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্তা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি, অনতিবিলম্বে, নরপতি- 
গোচরে উপস্থিত হইলেন, এবং, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন 
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করিলেন, মহারাজ ! সমস্ত উদ্যোগ হইয়াছে ; আর অনৰ্থ কালহরণ করিতেছেন কেন, 
মুগয়ায় চলুন | রাজ! কহিলেন, আজ AAT, মুগয়ার দৌষকীর্তন করিয়া, আমায় 
নিরুৎসাহ করিয়াছে | সেনাপতি, রাজার অগোচরে, AR স্বরে, মাধব্যকে কহিলেন, 
act) তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়| থাক; আমি, কিয়ৎক্ষণ, প্রভুর চিত্তবুত্তির অনুবৰ্তন 
করি; অনন্তর, রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! ও পাঁগলের কথা| শুনেন কেন ? ও কখন 
কি না বলে? vial অপকারী কি উপকারী, মহারাঁজই বিবেচন। করুন না কেন | 
দেখুন, প্রথমতঃ, স্থলত! ও জড়তা অপগত হইয়া, শরীর বিলক্ষণ পটু ও কর্মণ্য হয়; 
জয় জন্মিলে, অথব| ক্রোধের উদয় হইলে, জন্তগণের মনের গতি কিরূপ হয়, তাহা 
বারংবার প্রত্যক্ষ হইতে থাকে; আর, চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ করা অভ্যাস হইয়া 
আইনে; মহারাজ ! যদি চল লক্ষ্যে শরক্ষেপ অব্যর্থ হয়, ধনুর্ধরের পক্ষে অধিক 
শ্লাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে ? যাহার! মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণ্য করে, তাহার! 
নিতান্ত অর্বাচীন ; বিবেচনা করুন, এরূপ আমোদ, এরূপ উপকার, আর কিসে আছে? 
মাধব্য শুনিয়া, কৃত্রিম কোপপ্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, অরে নরাধম ! ক্ষান্ত হ, আর 
তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না; আজ উনি আপন প্ৰকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, তুই বনে বনে ভ্ৰমণ করিয়া, এক দিন, নরনাসিকালোলুপ 
ভলুকের মুখে পড়িবি | 

উভয়ের এইবূপ বিবাদারস্ত দেখিয়া, রাজী সেনাপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
দেখ, আমর! আশ্রমসমীপে আছি; এজন্য তোমার মতে সম্মত হইতে পাঁরিলাম al | 
অন্য মহিষেরা, নিপাঁনে অবগাহন করিয়া, শিরুদ্েগে জলক্রীড়া করুক ; হরিণগণ, 
তরুচ্ছায়ায় দলবদ্ধ হইয়া, রোমন্থ অভ্যাস করুক ১ বরাঁহেরা, অশঙ্কিত চিত্তে, AA 
মুস্তাভক্ষণ করুক; আর, আমার শরামনও বিশ্রাম লাভ করুক । সেনাপতি কহিলেন, 
মহারাজের যেমন অভিরুচি | রাঁজা কহিলেন, তবে যে সমস্ত মৃগয়াসহচর অগ্রেই বন- 
প্রস্থান করিয়াছে, তাহাদিগকে ফিৰাইয়| আন; আর, সেনাসংক্রাত্ত লোকদিগকে 
সবিশেষ সতর্ক করিয়া! দাও, যেন তাহারা, কোনও ক্রমে তপোবনের উৎপীড়ন ন| 
জন্মায় | ৰ 

সেনাপতি, যে আজ্ঞ| মহারাজ বলিয়া, fete হইলে, রাজা সন্নিহিত মৃগয়ীমহচর- 
দিগকে মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন | তদমুদারে, তাহারা তথা হইতে 
প্রস্থান করিলে, রাজা ও মাধব্য, সন্নিহিত লতামগুপে প্রবিষ্ট হইয়া, শীতল শিলাতলে 
উপবেশন করিলেন | 

এই রূপে উভয়ে নির্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজ| মাধব্যকে সম্বোধন করিয়| কহিলেন, 
ব্যস্ত | তুমি চক্ষুর ফল পাও নাই; কারণ, দর্শনীয় বস্তই দেখ নাই | মাধব্য কহিলেন, 
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কেন তুমি ত আমার সম্মুখেই রহিয়াছ। রাজা কহিলেন, তা নয় হে, আমি আঁশ্রম- 
ললামভূতা কথ্দুহিত| শকুত্তলাকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি। মাধব্য, কৌতুক করিবার 
নিমিত্ত, কহিলেন, এ কি বয়ন্ত ! তপস্থিকন্যায় অভিলাষ! রাজা কহিলেন, বয়স্ত | 
পুরুবংশীয়েরা৷ এরূপ ছুরাচার নহে যে, পরিহাধ বস্তুর উপভোগে অভিলাষ করে। 
তুমি জান না, শকুস্তলা মেনকাগর্ভসন্ভুতা, রাজযি বিশ্বামিত্রের তনয়; তপস্বীর আশ্রমে 
প্রতিপালিত হইয়াছে এই মাত্র, বস্তুতঃ তপন্থিকন্যা নহে। 

মাধব্য, শকুস্তলার প্রতি রাজার প্রগাঁট অনুরাগ দেখিয়া, হাস্তমুখে কহিলেন, যেমন, 
পিগুথজুরর ভক্ষণ করিয়া, রসনা মিষ্ট রসে অভিভূত হইলে, তিস্তিলীভক্ষণে স্পৃহা হয়; 
সেইরূপ, স্ত্রীরত্রভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া, তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজা কহিলেন, 
না বয়স্ত ! তুমি তাকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত এরপ কহিতেছ। মাধব্য কহিলেন, তাঁর 
সন্দেহ কি; যাহা তোমারও বিস্ময় জন্মাইয়াছে, সে বস্তু অবশ্যই রমণীয়। রাজ 
কহিলেন, বয়স্ত | অধিক আর কি বলিব, তার শরীর মনে করিলে, মনে এই উদয় হয়, 
বুঝি বিধাতা, প্রথমতঃ চিত্রপটে চিত্রিত করিয়া, পরে জীবনদান করিয়াছেন) অথবা, 
মনে মনে মনোমত উপকরণসামগ্রী সকল সঙ্কলিত করিয়া» মনে মনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির 
যথাস্থানে বিন্যাস পূৰ্বক, মনে মনেই তাহার শরীর নির্মাণ করিয়াছেন; হস্ত দ্বার! 
নিগ্নিত হইলে, শরীরের সেরূপ TAT ও রপ-লাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। 
ফলতঃ, ভাই রে, সে এক অভূতপূৰ্ব age মাধব্য কহিলেন, wT! বুঝিলাম, 
agan যাবতীয় রপবতীদিগের পরাভবস্থান। রাজা কহিলেন, তাহার রূপ অনাদ্রাত 
প্রফুল্ল FAA স্বরূপ, নখাঁঘাতবজিত নব পল্লব স্বরূপ, অপরিহিত নূতন রত্ব স্বরূপ, 
অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বরূপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অথণ্ড ফল স্বরূপ ; জানি না, 
কোন্‌ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নির্মল রূপের ভোগ আছে। 

রাজার মুখে শকুস্তলার এইরপ বর্ণনা শুনিয়া, চমৎকৃত হইয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়স্ত ! 
তবে শীঘ্ৰ তাহাকে হস্তগত কর; দেখিও, যেন, তোমার ভাবিতে চিন্তিতে, এরূপ 
অন্ুলভব্ূপনিধীন কন্তানিধান কোনও অসভ্য তপস্বীর হস্তে পতিত না হয় । রাজা 
কহিলেন, শকুন্তলা নিতান্ত পরাধীন! ; বিশেষতঃ, কুলপতি ক এক্ষণে আশ্রমে নাই। 
মাধব্য কহিলেন, ভাল বয়স্ত | তোমায় এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, তোমার 
উপর তার অনুরাগ কেমন? রাজা কহিলেন, বয়ন্ত ! তপস্বিকন্যার| স্বভাঁবতঃ 
অপ্ৰগল্ভস্বভাব| ; তথাপি, তাহার আকারে ও ইঙ্গিতে, আমার প্রতি তদীয় অনুরাগের 
স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষিত হইয়াছে--যত ক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল, আমার সহিত কথা৷ কয় 
নাই; কিন্ত, আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, অনন্যচিত্তা হইয়া! স্থির কৰ্ণে শ্রবণ 
করিয়াছে ; নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে, মুখ ফিরাইয়| লইয়াছে, কিন্তু অন্য দিকেও 


fa, ২-৫ 


৬৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


অধিবক্ষণ চাঁহিয়| থাকে নাই । আবার, প্রস্থানকাঁলে, কতিপয় পদ মাত্র গমন করিয়া, 
কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত! হইল, চলিতে পারি না, এই বলিয়া দীড়াইয়| রহিল ; আর, 
কুরবকশাখায় বন্ধল লাগিয়াছে, এই বলিয়া, বন্ধলমোচনচ্ছলে বিলম্ব করিয়া, আমার 
দিকে মুখ ফিরাইয়া, AVL নয়নে, বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । এ সকল 
অনুরাগের লক্ষণ বই আর কি হইতে পারে ? মাধব্য কহিলেন, বয়স্ত ! তবে তোমার 
মনোরথসিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই । ভাগাক্রয়ে, তপোবন তোমার উপবন হইয়| উঠিল | 
রাজা কহিলেন, বয়স্ত ! কোনও কোনও তপস্বীর। আমায় চিনিতে পারিয়াছেন। বল 
দেখি, এখন কি ছলে, কিছু দিন তপোবনে থাকি | মাধব্য কহিলেন, কেন, অন্য ছলের 
প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া, তপস্বীদ্বিগকে বল, আমি aise আদায় 
করিতে আসিয়াছি ; যাবৎ তোমরা রাজস্ব না দিবে, তাবৎ আমি তপোবনে থাকিব | 
রাজা কহিলেন, তপস্থীর! সামান্য প্রজার ন্যায়, রাজস্ব দেন না, তাহারা অন্যবিধ রাজস্ব 
দিয়। থাকেন ; তাহাঁরা। যে রাজস্ব দেন, তাহা রত্বরাশি অপেক্ষা MNAI দেখ, 
সামান্য প্রজার রাজাদিগকে যে রাজস্ব দেয়, তাহা বিনশ্বর ; কিন্তু তপস্বীর| তপস্তার 
যষ্ঠাংশন্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন। 

রাঁজা ও মাধব্য, উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে ; এমন সময়ে দ্বারবান 
আবসিয়া।কহিল, মহারাজ ! তপোবন হইতে, দুই খধিকুমার আসিয়া দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। রাজা কহিলেন, অবিলম্বে লইয়া আইস। 
SHA, খষিকুমারের! রাঁজসমীপে উপনীত হইয়া, মহারাজের ভয় হউক, বলিয়া, 
আশীৰ্বাদ করিলেন । ৰাজা, আসন হইতে গাত্রোখান পূর্বক, প্রণাম করিলেন, এবং 
ভিজ্ঞাসিলেন, তপস্বীর। কি আজ করিয়া পাঠাইয়াছেন, বলুন | খবিকুমারের] কহিলেন, 
মহারাজ | আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া, SAAT মহারাঁজকে এই অন্থরোধ 
করিতেছেন যে, মহষি আমে নাই, এই নিমিত্ত, নিশাচরেরা যজ্ঞের fam জন্মাইতেছে 3 
অতএব, আপনাকে, তাহার প্রত্যাগমন পযন্ত, এই স্থানে থাকিয়া, তপোবনের উপদ্ৰব 
নিবারণ করিতে হইবেক। রাজ| কহিলেন, তপস্থীদিগের এই আদেশে অন্গৃহীত 
হইলাম | মীধব্য কহিলেন, বয়স্ত ! মন্দ কি, এ তোমার অনুকুল গলহস্ত। রাজা শুনিয়! 
ঈষৎ হাস্য করিলেন ; অনন্তর, দৌবীরিককে আহ্বান করিয়া, সারথিকে রথ প্রস্তুত 
করিতে আদেশ দিয়া, খষিকুমারদিগকে কহিলেন, আপনার! প্রস্থান করুন) আমি 
যথাকালে তপোবনে উপস্থিত হইতেছি। খষিকুমারেরা অতিশয় আহলাদিত zza 
কহিলেন, মহারাজ! না হইবেক কেন? আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
আপনকার এই ব্যবহার, তাহার উপযুক্তই বটে। বিপদ্গরস্তকে অভয়দান পুরুবংশীয়- 
দিগের FAAS | 


শকুন্তল| য় 


এই বলিয়া, আশীর্বাদ করিয়া, খষিকুমারের! প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধব্যকে 
জিজ্ঞাস করিলেন, বয়ন্ত ! যদি তোমার শকুস্তলাদর্শনে কৌতূহল থাকে, আমার 
সমভিব্যাহারে চল ৷ মাধব্য কহিলেন, তোমার মুখে তাহার বর্ণন! শুনিয়া, দেখিতে 
অতিশয় অভিলাষ হইয়াছিল ; কিন্তু এক্ষণে, নিশাচরের নাম শুনিয়া, সে অভিলাষ 
এক বারে গিয়াছে | রাজ! শুনিয়, ঈষৎ হাস্য করিয়!, কহিলেন, ভয় কি, আমার নিকটে 
থাকিবে । মাধব্য কহিলেন, তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক? এইরূপ 
কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, দ্বারপাল আপিয়া কহিল, মহারাজ ! রথ প্রস্তুত, 
আরোহণ করিলেই হয়; কিন্তু, বৃদ্ধ মহিষীর বার্তা লইয়া, করভক, এই মাত্র রাজধানী 
হইতে উপস্থিত হইল । রাঁজা কহিলেন, উহারে, অবিলম্বে, আমার নিকটে লইয়। 
আইস ৷ অনন্তৰ, করভক রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল, মহারাজ ! বুদ্ধ দেবী 
aiel করিয়াছেন, আগামী চতুর্থ দিবসে তাঁহার এক ব্ৰত আছে; সেই দিবস 
মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকতে হইবেক। 

এ দিকে তপস্বীদিগের কার্য, ও দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লজ্বনীয়; এই 
নিমিত্ত, কর্তব্যনিরপণে অসমর্থ হইয়া, রাজা নিতান্ত আকুলচিত্ত হইলেন» এবং 
মাধব্যকে কহিলেন, III | বিষম সঙ্কটে পড়িলাম ; কি করিব, কিছুই স্থির করিতে 
পারিতেছি নী। মাঁধব্য পরিহাস করিয়! কহিলেন, কেন, ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে থাক। 
রাজ! কহিলেন, বয়ন্ত ! এ পরিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই, নিতান্ত ব্যাকুল 
হইয়াছি ; কি করি, কিছুই স্থির করিতে পাঁরিতেছি না । পরে, তিনি, কিয়ৎ ক্ষণ, চিন্তা 
করিয়। কহিলেন, সখে ! মা তোমায় পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়াছেন; তুমি রাজধানী 
কিরিয়। যাও, এবং জননীর পুত্রকার্ধ সম্পন্ন কর | তীহীকে কহিবে, তপস্বীদিগের কাষে 
সাতিশয় ব্যস্ত আছি, এজন্য যাইতে পারিলাম না| মাঁধব্য, ভাল, আমি চলিলাম; 
কিন্ত তুমি যেন আমায় নিশীচরভয়ে কাতর মনে করিও নাও এই বলিয়া কহিলেন, 
এখন আমি রাজার অন্থজ হইলাম ; অতএব, আমি রাজার অনুজের মত যাইতে ইচ্ছা 
করি। রাজা কহিলেন, আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে, তপোবনের উত্পীড়ন 
হইতে পারে; অতএব সমুদয় অন্ুচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য, 
শুনিয়া, স|তিশয় আহ্লাদিত হইয়| কহিলেন, আজ আমি যথাৰ্থ যুবরাজ হইলাম। 

এই রূপে মাধব্যের রাজধানী প্রতিগমন অবধারিত হইলে, রাজার অন্তঃকরণে এই : 
আশঙ্কা উপস্থিত হইল, এ অতি চপলম্বভাব ; হয় ত, শকুন্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রকাশ 
করিবেক ; ইহার কি উপায় করি) অথবা এই বলিয়| বিদায় করি; এই স্থির করিয়া, 
মাধব্যের হস্তে ধরিয়! কহিলেন, বয়স্ত ! ART, কয়েক দিনের জন্য, তপোবনে থাকিতে 
agate করিয়াছেন, এই নিমিত্ত রহিলাম) নতুবা যথাৰ্থ ই আমি শকুস্তলালাভে 


৬৮ বি্ঠাসাগর রচনাবলী 


অভিলাষী হইয়াছি, এরূপ ভাবিও না। আমি, ইতিপূর্বে, তোমার নিকট, “ea 
সংক্রান্ত যে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমস্তই পরিহাস মাত্র ; তুমি যেন, যথাৰ্থ ভাবিয়া, 
একে আর করিও a | মাধব্য কহিলেন, তাঁর সন্দেহ কি; আমি, এক বারও, তোমার 
ও সকল কথা যথার্থ মনে করি নাই৷ 

অনন্তর, রাজা, তপন্বীদিগের যজ্ঞবিত্ননিবারণাৰ্থে, তপোবনে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং 
মাধব্যও, যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমস্ত অন্যাত্রিক সঙ্গে লইয়া, রাজধানী প্রস্থান 
করিলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


রাজা, মাধব্য সমভিব্যাহারে, সমস্ত সৈন্য সামন্ত বিদায় করিয়া দিয়া, তপন্থিকার্ষের 
agata, তপোবনে অবস্থিতি করিলেন; কিন্ত, দিন যাঁমিনী, কেবল শকুস্তলাচিন্তায় 
একান্ত মগ্ন হইয়া, দিনে দিনে কৃশ, মলিন, দুর্বল ও সর্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে 
লাগিলেন | আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, কোনও বিষয়েই তাহার মনের TA 
ছিল না । কোন্‌ সময়ে, কোন্‌ স্থানে গেলে, শকুস্তলাকে দেখিতে পাইবেন, নিয়ত এই 
অনুধ্যান ও এই অনুসন্ধান | কিন্ত, পাছে তপোঁবনবাঁসীরা তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিতে 
পারেন, এই আশঙ্কায়, তিনি সতত সাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন। 

এক দিন, মধ্যাহ্ন কালে, রাজা, নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, শকুন্তলার 
দর্শন ব্যতিরেকে, আর আমার প্রাণরক্ষার উপায় নাই। কিন্ত, তপস্বীদিগের প্রয়োজন 
সম্পন্ন হইলে, যখন তাঁহার! আমায় রাজধানী প্রতিগমনের অনুমতি করিবেন, তখন 
আমার কি দশ! হইবেক ; কি রূপে, তাপিত প্রাণ শীতল করিব। সে যাহা হউক, 
এখন, কোথায় গেলে, শৰুস্তলাকে দেখিতে পাই । বোধ করি, প্রিয়া মাঁলিনীতীরবর্তী 
নীতল লতাঁমগুপে আতপকা'ল অতিবাহিত করিতেছেন; সেইখানে যাই, তাহারে 
দেখিতে পাইব। এই বলিয়| তিনি, গ্রীন্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে, সেই লতামণ্ডপের 
উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন | 

এ দিকে, শকুন্তলা, রাঁজদর্শনদিবস অবধি দুঃসহ বিরহবেদনায় সাঁতিশয় কাতর 
হইয়|ছিলেন | ফলতঃ, তাঁহার ও রাজার অবস্থার, কোনও অংশে, কোনও প্রভেদ ছিল 
না। সে দিবস, শকুস্তল! সাতিশয় অনুস্থ হওয়াতে, অনস্থয়| ও fanran তাহাকে 
মালিনীতীরবর্তী নিকুঞ্জবনে লইয়া গেলেন ; তন্মধ্যবৰ্তী শীতল শিলাতলে, নব পল্লব ও 


শকুন্তলা ৬৯ 


জলাৰ্দ্ৰ নলিনীদল প্রভৃতি ছারা শয্য| প্রস্তুত করিলেন ; এবং, তাহাতে শয়ন করাইয়া, 
অশেষ প্রকারে, seal করিতে লাগিলেন | 

রাজা, ক্রমে ক্রমে ক্রমে, সেই নিকুঞ্জবনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহ্নপ্রভৃতি লক্ষণ দ্বার! 
বুঝিতে পারিলেন, শকুন্তলা তথায় অবস্থিতি করিতেছেন । তিনি, কিঞ্চিৎ অগ্রসর 
হইয়া, লতার অন্তরাল হইতে, শকুত্তলাকে দৃষ্টিগোচর করিয়া, যৎ্পরো নাস্তি প্ৰীত হইয়া 
কহিতে লাগিলেন, আঃ! আমার নয়ন যুগল শীতল হইল, প্রিয়ারে দেখিলাম | ইহার! 

তিন সখীতে কি কথোপকথন করিতেছেন, লতাবিতানে ব্যবহিত লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ 

শ্রবণ ও অবলোঁকন করি | এই বলিয়া, রাজা, উৎস্থৃক মনে শ্রবণ ও ASW নয়নে 

অবলোকন করিতে লাগিলেন | 

শকুত্তলার শরীরসন্তাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদী শীতল সলিলাৰ্দ্ৰ 
নলিনীদল লইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, বায়ু সঞ্চালন করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, সখি শকুস্তলে ! 

কেমন, নলিনীদলবায়ু তোমার স্থখজনক বোধ হইতেছে ? শকুন্তল| কহিলেন, সখি | 

তোমরা কি বাতাস করিতেছ? উভয়ে, শুনিয়া, সাতিশয় বিষ হইয়া, Tama 
মুখনিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে শকুন্তলা, দৃত্যন্তচিন্তায় একান্ত গ্রম 
হইয়া, এক বারে,বাহ্জ্ঞানশূন্ত হইয়াছিলেন। রাঁজা, শুনিয়া ও শকুত্তলার অবস্থা দেখিয়া, 
মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহাকে আজ নির তিশয় অস্থস্থশরীর| দেখিতেছি। 

কিন্তু, কি কারণে, ইনি এরূপ al হইয়াছেন | গ্ৰীষ্মের প্রাদুর্ভাব বশতঃ, ইহার ঈদৃশ 

aya, কি যে কারণে আমার এই দশা ঘটিয়াছে, ইহারও তাহাই | অথবা, এ বিষয়ে 

আর সংশয় করিবার আবশ্যকতা নাই ; গ্ৰীষ্মদৌষে, কামিনীগণের এরূপ অবস্থা, কোনও 

মতেই, সম্ভাবিত নহে। 

প্রিয়ংবদা, শকুত্তলার অগোচরে, অনস্থয়াকে কহিলেন, সখি ! সেই রাঁজধির প্রথম দর্শন 

অবধিই, শকুন্তলার কেমন একপ্রকার হইয়াছে; ও কারণে ত ইহার এ অবস্থা ঘটে 

নাই ? অনস্থয়| কহিলেন, সখি | আমারও এ আশঙ্কাই হয়; ভাল, জিজ্ঞাসা করিতেছি। 

এই বলিয়া, তিনি শকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, প্রিয়সথি | তোমার শরীরের 

গনি উত্তরোত্বর প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; অতএব, আমরা! তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা 

করিতে চাই। শকুস্তল। কহিলেন, সখি! কি বলিবে, বল। তখন অনস্থয়া কহিলেন, 
তোমার মনের কথ! কি, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না; কিন্ত, ইতিহাঁমকথায়, 
বিরহী জনের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাই, বোধ হয়, তোঁমীরও যেন সেই অবস্থা 
ঘটিয়াছে। সে যা হউক, কি কারণে তোমার এত WEA হইয়াছে, বল; প্রকৃত রূপে 
রোগনির্ণয় না হইলে, প্রতীকারচেষ্টা হইতে পারে না ৷ শকুন্তলা কহিলেন, সখি ! আমার 
অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, এখন বলিতে পারিব ন|। প্রিয়ংবদ| কহিলেন, অনস্থয়| ভালই 


qo বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বলিতেছে ; কেন আপনার মনের CIAT) গোপন করিয়া রাখ? দিন দিন রুশ ও দুর্বল 
হুইতেছ। দেখ, তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল লাবপ্যময়ী ছায়া মাত্র 
অবশিষ্ট রহিয়াছে | 

রাজা, অন্তরাল হইতে শ্রবণ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, ARM) যথার্থ কহিয়াছেন; 
শকুন্তলার শরীর নিতান্ত কৃশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে । কিন্তু, কি চমতকার ! এ 
অবস্থায় দেখিয়াও, আমার মনের ও নয়নের অনির্বচনীয় গ্রীতিলাঁভ হইতেছে। 
অবশেষে, TESA, মনের ব্যথ। আর গোপন করা অসাধ্য বিবেচন। করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস- 
পরিত্যাগ পূৰ্বক কহিলেন, সখি ! যদি তোমাদের কাছে না বলিব, আর কার কাছেই 
বলিব। কিন্ত, মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়।, তোমাদিগকে কেবল দুঃখভাগিনী করিব। 
অনস্থয়া ও প্ৰিয়ংবদ| কহিলেন, সখি | এই নিমিত্তই ত আমর! এত আগ্রহ করিতেছি | 
তুমি কি জান না, আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথা কহিলেও, দুঃখের অনেক 
লাঘব হয়। 

এই সময়ে, Wa, শঙ্কিত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যখন সুখের সুখী ও 
দুঃখের দুঃখী fala করিয়াছেন, তখন অবশ্যই ইনি আপন মনের বেদন। ব্যক্ত 
করিবেন ৷ প্রথমদর্শনদিবসে, প্রস্থানকাঁলে, সতৃষ্ণ নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করাতে, 
অন্ুরাগের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদণিত হইয়াছিল ; তথাপি, এখন কি বলিবেন, এই ভয়ে 
অভিভূত ও কাতর হইতেছি। 

শকুস্তল| কহিলেন, সখি! যে অবধি আমি সেই রাজধিকে নয়নগোঁচর করিয়াছি_-এই 
মাত্র কহিয়, লজ্জায় নম্ৰমুখী হইয়া রহিলেন, আৰু বলিতে পারিলেন না| | তখন তাহারা 
উভয়ে কহিতে লাগিলেন, সখি! বল, বল, আমাদের নিকট লজ্জা! কি? শকুন্তল। 
কহিলেন, সেই অবধি, তাহাতে অনুরাগিণী হইয়া, আমার এই অবস্থা! ঘটিয়াছে। এই 
বলিয়া, তিনি, বিষণ্ণ বদনে, SEAT নয়নে, লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন। অনন্ুয়া 
ও প্রিযংবদ! সাঁতিশয় প্ৰীত হইয়। কহিলেন, সখি ! সৌভাগ্যক্ৰমে, তুমি অনুরূপ পাত্রেই 
অনুরাগিণী হইয়াছ ; অথবা মহানদী, সাগর পরিত্যাগ করিয়া, আর কোন্‌ জলাশয়ে 
প্রবেশ করিবেক। 

রাজা, শুনিয়া, আহলাদসাগরে মগ্ন হইয়া, কহিতে লাগিলেন, য| শুনিবার, ত! শুনিলাম; 
এত দিনের পর, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইল | 

“geal কহিলেন, সখি ! আর আমি যাতন| সহ করিতে পাবি না; এখন, প্রাণবিয়োগ 
হইলেই, পরিত্রাণ হয় | প্রিয়ংবদ1, শুনিয়|, সাতিশয় শৃঙ্কিত হইয়া, শকুস্তলার অগোচরে, 
অনস্থয়াকে কহিলেন, সখি! আর ইহাকে সাম্বন| করিয়া! ক্ষান্ত রাখিবার সময় নাই; 
আমার মতে, আর কালাঁতিপাঁত কর! কর্তব্য নয়; ত্বরায় কোনও উপায় করা 


শকুন্তলা ৭১ 


আবশ্যক ৷ তখন অনস্থয়| কহিলেন, সখি 1 যাহাতে, অবিলম্বে, অথচ গোপনে, শকুন্তলার 
মনোরথ সম্পন্ন হয়, এমন কি উপায়, বল। প্রিয়ংবদ! কহিলেন, সখি ! গোঁগনের জন্যই 
ভাবা, অবিলম্বে হওয়া কঠিন নয় | অনস্থয়া কহিলেন, কি জন্যে, বল দেখি। প্রিয়ংবদা 
কহিলেন, কেন, তুমি কি দেখ নাই, সেই রাঁজধিও, শকুস্তলাকে দেখিয়! অবধি, দিন 
দিন দুর্বল ও কৃশ হইতেছেন ? 

রাজা, শুনিয়া, স্বীয় শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, যথার্থ ই এরূপ হইয়াছি বটে | 
নিরন্তর অস্তরতাপে তাপিত হইয়া, আমার শরীর বিবর্ণ হইয়| গিয়াছে ; এবং দুর্বল ও 
কৃশ ও যৎ্পরোনান্তি হইয়াছে। 

প্রিয়ংবদা কহিলেন, অনস্থয়ে ! শকুম্ভলার প্রণয়পত্ৰিকা কর! যাউক ; সেই পত্রিকা, 
আমি পুষ্পের মধ্যগত করিয়া, নির্মীলাচ্ছলে, রাঁজধির হস্তে দরিয়া আসিব । অনস্থয়| 
কহিলেন, সবি! এ অতি উত্তম পরামর্শ ; দেখ, শকুন্তলাই বা কি বলে? শকুন্তলা 

কহিলেন, সখি! আমায় আর কি জিজ্ঞাসা করিবে? তোমাদের যা ভাল বোধ হয়, 
তাই কর। তখন শ্রিয়ংবদা কহিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; মনোমত একথানি 
প্রণগ্নপত্রিক! রচন| কর। শকুন্তলা কহিলেন, সখি ! রচন! করিতেছি; কিন্তু, পাছে 
তিনি অবজ্ঞ| করেন, এই ভয়ে, আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে | 

রাজা, শকুভ্তলার আশঙ্কা শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিলেন, এবং, তাকে উদ্দেশ করিয়।, 

কহিতে লাগিলেন, সুন্দরি ! তুমি, যাহার অবজ্ঞাভয়ে ভীত হইতেছ, সে এই, তোঁমার 

সমাগমের নিমিত্ত, একান্ত উৎস্থক হইয়া রহিয়াছে ; তুমি কি জান না, রত্ব কাহারও 

অন্বেষণ করে না, রত্বেরই AIA সকলে করিয়া! থাকে | 

saza ও প্রিয়ংবদা ও, শকুন্তলার আশঙ্ক| শুনিয়া, কহিলেন, অয়ি আত্মগ্তণাবমানিনি | 

কোন্‌ ব্যক্তি, আতপত্র দ্বারা, শরৎকালীন জ্যোত্লার নিবারণ TAT থাকে? শকুস্তল।, 
Sa হাস্য করিয়া, পত্রিকারচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরে করিলেন, সখি ! 

রচনা করিয়াছি, কিন্তু লিখনসামঞ্জী কিছুই নাই, কিসে লিখি, বল। প্রিয়ংবদা কহিলেন, 
এই পদ্মপত্রে লিখ | 

লিখন সমাপন করিয়া, শকুন্তলা! সখীদিগকে কহিলেন, ভাল শুন দেখি, সঙ্গত হয়েছে কি 

a) 1 তাহার! শুনিতে লাগিলেন ; শকুস্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন,_হে নির্দয়! 
তোমার মন আমি জানি না, কিন্তু আমি, তোমাতে একান্ত অনুরাগিণী হইয়া, নিরন্তর 
সন্তাপিত হইতেছি ;--এই মাত্র শুনিয়া, আর অন্তরালে থাকিতে না পারিয়া, ata 
সহসা শকুন্তলার সন্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং কহিলেন, সুন্দরি! তুমি সন্তাপিত 
হইতেছ, যথাৰ্থ বটে ; কিন্তু, বলিলে বিশ্বাস করিবে না, আমি এক বারে দগ্ধ হইতেছি ৷ 
অনন্য! ও প্রিয়ংবদ| সহসা রাজাকে সমাগত দেখিয়া, যংপরোনাস্তি হষিত হইলেন, 
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এবং গাত্রোখান পূৰ্বক, পরম সমাদরে, স্বাগত জিজ্ঞাস! করিয়া, বসিবার সংবর্ধন] 
করিলেন। শকস্তলাও, নিরতিশয় ব্যস্ত হইয়া, গাত্ৰোখান করিতে উদ্যত হইলেন। 

তখন রাজ! শকুত্তলীকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি ! গাঁত্রোখান করিবার 
প্রয়োজন নাই; তৌমার দর্শনেই আমার সম্পূৰ্ণ দংব্ধনালাভ হইয়াছে | বিশেষতঃ, 
তোমার শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে, কোনও মতেই, শষ্য পরিত্যাগ কর কর্তব্য 
নহে। সথীর রাজাকে সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, মহারাজ! এই শিলাতলে 
উপবেশন করুন | রাজা উপবিষ্ট হইলেন। শকুত্তলা, লজ্জায় সাঁতিশয় জড়ীভূতা হইয়া, 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয় ! ধাহার জন্যে তত Goal হইয়াছিলে, এখন, 
তাহারে দেখিয়া, এত কাঁতর হইতেছ কেন ? রাজা অনস্থয় ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, 
আজ আমি তোমাদের সখীকে অতিশয় অসুস্থ দেখিতেছি। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়। 
কহিলেন, এখন সুস্থ হইবেন ৷ EVA লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া রহিলেন। 

অনস্থয়| কহিলেন, মহারাজ | শুনিতে পাই, রাজাদিগের অনেক মহিষী থাকে, কিন্ত 
সকলেই প্রেয়সী হয় ন! ; অতএব, আমর! যেন, সখীর নিমিত্ত, অবশেষে মনোছুঃখ না 
পাঁই। রাজ| কহিলেন, যথার্থ বটে, রাজাদিগের অনেক মহিলা থাকে । কিন্তু, আমি 
অকপট হৃদয়ে কহিতেছি, তোমাদের সখীই আমার জীবনসর্বন্ব হইবেন । তখন অনস্থয়| 
ও faga সাতিশয় হৰষিত হইয়| কহিলেন, মহারাজ | এক্ষণে আমরা নিশ্চিন্ত ও 
চরিতার্থ হইলাম । শকুত্তলা৷ কহিলেন, সখি! আমরা, মহাঁরাঁজকে লক্ষ্য করিয়া, কত 
কথা কহিয়াছি; ক্ষম| প্রার্থনা কর। সখীর| হাস্তমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে, সেই 
ক্ষমা প্রার্থনা করিবেক, অন্যের কি দীয়। তখন “geal কহিলেন, মহারাজ ! যদি 
কিছু বলিয়া থাকি, ক্ষমা করিবেন ; পরোক্ষে কে কি না বলে। ata শুনিয়! ঈষৎ হান্ত 
করিলেন | 

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময়ে, প্রিয়ংবদা, লতামগ্ডপের বহির্ভাগে' 
ৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, কহিলেন, অনন্থয়ে | মুগশাবকটি, উৎস্থক হইয়া, ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত 
করিতেছে ; বোধ করি, আপন জননীর অন্বেষণ করিতেছে ; আমি উহাকে উহার মার 
কাছে দিয়। আপি । তখন অনস্থয়| কহিলেন, সখি ! ও অতি চঞ্চল, তুমি একাকিনী 
Beta ধরিতে পারিবে না; চল, আমিও যাই । এই বলিয়া, উভয়ে প্রস্থানোন্মুখী 
হইলেন ৷ শকুন্তলা উভয়কেই প্রস্থান করিতে দেখিয়! কহিলেন, সখি | তোমরা দুজনেই 
আমায় ফেলিয়া চলিলে, আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাহারা কহিলেন. সখি ! 
একাকিনী কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকট রাখিয়া! গেলাম । এই বলিয়া, হাসিতে 
হাসিতে, উভয়ে লতামগ্ডপ হইতে প্রস্থান করিলেন | তাহারা প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, 
সত্য সত্যই সখীর| চলিয়া গেল, এই বলিয়া, উৎকন্ঠিতার ন্যায় হইলেন ৷ রাজ! কহিলেন, 
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সুন্দরি ! সখীদের নিমিত্ত এত BeBe হইতেছ কেন? আমি তোমার সখীস্থানে 
রহিয়াছি ; যখন যে আদেশ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদিত হইবেক। শকুন্তলা 
কহিলেন, মহারাজ! আপনি অতি মাননীয় ব্যক্তি, এ ছুঃখিনীকে অকারণে অপরাঁধিনী 
করেন কেন? এই বলিয়া, শখ্যা হইতে উঠিয়া, শকুম্তল| গমনোন্মুখী হইলেন ৷ রাজ| 
কহিলেন, সুন্দরি ! এ কি কর; একে তোমার অবস্থা এই, তাহাতে আবার মধ্যাহ্ন কাল 
অতি উত্তাপের সময় ; এ অবস্থায়, এ সময়ে, লতামগুপ হইতে বহির্গত হওয়া, কোনও 
মতেই, উচিত নয় | এই বলিয়া, হস্তে ধরিয়া রাজ! নিবারণ করিতে লাগিলেন। শকুপ্তল| 
কহিলেন, মহারাজ ! ও কি কর, ছাড়িয়া দাও, সখীদের নিকটে যাই ; তুমি জান না, 
আমি আপনার বশ নই। রাজা, লঙ্জিত ও সঙ্কচিত হইয়া, শকুস্তলার হাত ছাড়িয়| 
দিলেন। শকুম্তল| কহিলেন, মহারাজ! আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন? আমি 
' আপনাকে কিছু বলিতেছি না, দৈবের তিরস্কার করিতেছি | রাজ| কহিলেন, দৈবের 
তিরস্কার করিতেছ কেন? দৈবের অপরাধ কি? শকুন্তলা কহিলেন, দৈবের তিরস্কার 
শত বার করিব; সে আমায়, পরের অধীন করিয়া, পরের গুণে মোহিত করে কেন? 
এই বলিয়া, gaal চলিয়া যাইবার উপক্ৰম করিলেন। রাঁজা পুনরায় শকুস্তলাঁর হস্তে 
ধরিলেন। শকুন্তলা কহিলেন, মহারাজ | কি কর, ইতস্ততঃ খষির| ভ্ৰমণ করিতেছেন | 
তখন রাজা কহিলেন, সুন্দরি ! তুমি গুরুজনের ভয় করিতেছ কেন? ভগবাঁন্‌ কথ 
কখনই রুষ্ট বা AE হইবেন a | শত শত রাঁভধিকন্যারা, গুরুজনের অগোচরে, গান্ধৰ্ব 
বিধানে, অনুরূপ পাত্রের হস্তগত! হইয়াছেন, এবং তীহাঁদের গুরুজনেরাঁও, পরিশেষে, 
সবিশেষ অবগত হইয়া, সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছেন | শকুন্তলা, মহারাজ | এই সম্ভাষণ- 
মাত্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভুলিবেন না ; এই বলিয়া, রাঁজার হাত ছাড়াইয়|, চলিয়া 
গেলেন রাজা কহিলেন, সুন্দরি | তুমি, আমার হাত ছাঁড়াইয়া, সন্মুখ হইতে চলিয়| 
গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে ন!। শকুন্তলা, শুনিয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, ইহা। শুনিয়া, আর আমার পা উঠিতেছে al | যাহা হউক, কিয়ংক্ষণ, 
অন্তরালে থাকিয়া, ইহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া, লতাঁবিতানে 
আবুতশরীর। হইয়া, শকুন্তলা, কিঞ্চিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন | 
রাজ।, একাকী লতামণ্ডপে অবস্থিত হইয়া, শকুত্তলাঁকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে 
লাগিলেন, প্ৰিয়ে ! আমি তোমা বই আর জানি al; কিন্ত তুমি, নিতান্ত নির্দয় হইয়া, 
আমায় এক বারেই পরিত্যাগ করিয়া গেলে; তুমি বড় কঠিন | পরে, তিনি কিয়ৎ ক্ষণ 
মৌন ভাবে থাকিয়া কহিলেন, আর fama লতামগ্ুপে থাকিয়া কি ফল? এই 
বলিয়া, তিনি তথ! হইতে চলিয়| যান, এমন সময়ে, শকুন্তলার মুণালবলয় ভূতলে পতিত 
দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহ! উঠাইয়| লইলেন; এবং, পরম সমাদরে, বক্ষস্থলে স্থাপন পূৰ্বক, 


৭৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কৃতাৰ্থস্মন্য চিত্তে, শকুম্ভলাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিতে লাগিলেন, প্ৰিয়ে | তোমার qata- 
বলয়, অচেতন হইয়াও, এই দুঃখিত ব্যক্তিতে আশ্বাসিত করিলেক, কিন্তু তুমি তাহ৷ 
করিলে ন| ৷ “geal, ইহ! শুনিয়া, আর বিলম্ব করিতে পারি না, কিন্তু কি বলিয়াই বা 
যাই ; অথবা, মুণীলবলয়ের ছল করিয়! যাই ; এই বলিয়া, পুনর্বার লতামণ্ডপে প্রবেশ 
করিলেন ৷ রাঁজ। দর্শনমাত্র, হর্ষসাঁগরে মগ্ন হইয়া, কহিলেন, এই যে আমার জীবিতেশ্বরী 
আসিয়াছেন | বুঝিলাম, দেবতারা, আমার পরিতাপ শুনিয়া, সদয় হইলেন, তাহাঁতেই 
পুনরায় fama দেখিতে পাইলাম । চাতক, পিপাসায় weed হইয়া, জল-প্রার্থনা 
করিল ; অমনি, নব জলধর হইতে, শীতল সলিলধার1 তাহার মুখে পতিত হইল | 
শকুন্তলা রাজার সন্মুখবত্তিনী হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! অর্ধ পথে স্মরণ হওয়াতে, 
আমি মুণালবলয় লইতে আপিয়াছি, আমার মৃণালবলয় দাও রাজ। কহিলেন, যদি 
তুমি আমায় যথাস্থানে নিবেশিত করিতে দাও, তবেই তোমার মুণালবলয় তোমায় দি, 
নতুবা দিব না। RBA অগত্যা সম্মত হইলেন ৷ রাজা কহিলেন, আইস, এই 
Patsa বসিয়া, পরাইয়! দি | উভয়ে শিলাঁতলে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা, শকুত্তলার, 
হস্ত লইয়া, মুণালবলয় পরাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন | শকুন্তল| একান্ত 
আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, আর্ধপুত্র ! সত্বর হও, সত্বর হও । রাজা, আধপুত্ৰমস্তাযণ৷ 
অবণে, যংপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের! 
স্বামীকেই miga সম্ভাষণ করিয়| থাকে; বুঝি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল ॥ 
অনন্তর, তিনি শকুন্তলাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, স্থুন্দরি ! মুণালবলয়ের সন্ধি 
সম্যক্‌ সংশ্লিষ্ট হইতেছে ন|; যদি তোমার মত হয়, প্রক্ষারান্তরে সংযোজন করিয়। 
পরাই ৷ শকুন্তল| ঈষৎ হাসিয়| কহিলেন, তোমার য| অভিরূচি। 

রাজা, নান| ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুন্তলার হস্তে মুণালবলয় পরাইয়| দিলেন, এবং 
কহিলেন, সুন্দরি ! দেখ দেখ, কেমন স্থন্দর হইয়াছে । শকুন্তল| কহিলেন, দেখিব কি, 
আমার নয়নে কর্ণোৎপলরেণু পতিত হইয়াছে, এ জন্য, দেখিতেছি না। রাজ! Fas 
হাসিয়া কহিলেন, যদি তোমার অনুমতি হয়, ফুৎকার দিয়া পরিষ্কার করিয়া দি। 
“geal কহিলেন, তাহ! হইলে অতিশয় উপকৃত হই বটে : কিন্তু তোমায় অত দুর 
বিশ্বাস হয় না। রাজা কহিলেন, স্ন্দরি ! অবিশ্বাসের বিষয় কি; নৃতন ভৃত্য কি 
কখনও প্রভুর আদেশের অতিরিক্ত করিতে পারে? শকুস্তল! কহিলেন, এ অতিভক্তিই 
অবিশ্বাসের কারণ। অনন্তর রাজা, শকুন্তলার চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া, তাহার 
মুখকমল উত্তোলিত করিলেন | শকুন্তলা, শঙ্কিত ও কম্পিত! হইয়া, রাজাকে বারংবার 
নিষেধ করিতে লাগিলেন রাজা, সুন্দরি ! শঙ্ক! কি; এই বলিয়া, শকুম্ভলার নয়নে 
ফুংকার প্রদান করিতে লাগিলেন ৷ 


শকুন্তলা ৭৫ 


কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শকুন্তলা কহিলেন, তোমায় আর পরিশ্রম করিতে হইবেক না; আমার 
নয়ন পূর্ববৎ হইয়াছে; আর কোনও অন্থখ নাই। মহারাজ! আমি অতিশয় লজ্জিত 
হইতেছি; তুমি আমার এত উপকাঁর কৰিলে; আমি তোমার কোনিও প্রত্যুপকার 
করিতে পারিলাম না ৷ রাজা কহিলেন, সুন্দরি! আর কি প্রত্যুপকার চাই ? আমি 
যে cota সুরভি মুখকমলের আন্রাণ পাইয়াছি, তাহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট ও 
প্রকৃষ্ট পুরস্কার হইয়াছে ; মধুকর কমলের আদ্রাণমাত্রেই সন্তষ্ট হইয়| থাকে | শকুন্তল| 
ঈষৎ fial কহিলেন, I8 al হইয়াই A কি করে। 

এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, চক্রবাঁকবধূ | রজনী উপস্থিত ; 
এই সময়ে টক্রবাঁককে সম্ভাষণ করিয়া লও; এই শব্দ শকুম্ভলার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
হইল | শকুন্তলা, সঙ্কেত বুঝিতে পারিয়া, সাঁতিশয় শঙ্কিত হইয়। কহিলেন, মহারাজ | 
আমার পিতৃঘস| siti গৌতমী, আমীর অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া, আমি কেমন 
আছি জানিতে আসিতেছেন; এই নিমিত্তই, অনন্থয়। ও প্রিয়ংবদা, চক্ৰবাক ও 
চক্রবাঁকীর ছলে, আমাদিগকে সাবধান করিতেছে; তুমি সত্বর লতামণ্ডপ হইতে 
বহির্গত ও অন্তহিত হও । atal, ভাল আমি চলিলীম, যেন পুনরায় দেখা হয়; 
এই বলিয়া, লতাবিতানে ব্যবহিত হইয়া, শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
কিয়ৎ ক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া, গৌতমী লতামগুপে প্রবেশ 
করিলেন ; এবং শকুত্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া, কহিলেন, বাছ। ! শুনিলাম, 
আজ তোমার বড় অসুখ হয়েছিল ; এখন কেমন আছ, কিছু উপশম হয়েছে ? শকুন্তলা 
কহিলেন, হী গিনি! আজ বড় অসুখ হয়েছিল; এখন অনেক ভাল aif | তখন 
গৌতমী, কমণ্ডলু হইতে শাস্তিজল লইয়া, শরুত্তলার সর্ব শরীরে সেচন করিয়। কহিলেন, 
বাছা! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হয়ে থাক । অনন্তর, লতামগ্ডপে, অনস্থয়। অথবা 
প্রিয়ংবদা, কাহাকেও সন্নিহিত না দেখিয়া, কহিলেন, এই AR, তুমি একলা আছ 
বাছা, কেউ কাছে নাই । শকুন্তল| কহিলেন, ন| পিসি! আমি একলা ছিলাম না, 
অনস্থয়| ও fanani বরাবর আমার নিকটে ছিল; এই মাত্র, মালিনীতে জল আনিতে 
গেল। তখন গৌতমী কহিলেন, বাছা! আর রোদ নাই, অপরাহ্ন হয়েছে, এন কুটারে 
যাই৷ শকুন্তলা অগত্যা তাহার অন্ুগামিনী হইলেন। রাঁজাও, আর আমি প্রিয়া শূন্য 
লতামগুপে থাকিয়| কি করি, এই বলিয়া শিবিরোদেশে প্রস্থান করিলেন ৷ 

এই ভাবে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হুইল । পরিশেষে গান্ধর্ব বিধানে, শকুস্তলার 
পাণিগ্রহণসমাধান পূর্বক, ধৰ্মারণ্যে কিছু দিন অবস্থিতি ofan, রাজ! নিজ রাজধানী 
প্রস্থান করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


রাজা! দুয়ন্ত প্রস্থান করিলে পর, এক দিন, অনস্ুয়া প্রিয়ংবদাকে কহিতে লাগিলেন, 
সবি! শকুন্তলা, Nas বিধানে, আপন অনুরূপ পতি পাইয়াছে বটে ; কিন্ত, আমার এই 
ভাবনা হইতেছে, পাছে রাজা, নগরে গিয়া অন্তঃপুরবাপিনীদিগের সমাগমে, শকুত্তলাকে 
ভুলিয়া যান ৷ প্রিয়ংবদা কহিলেন, সখি! সে আশঙ্কা করিও না) তেমন আকুতি 
কখনও গুণশূন্য হয় না। কিন্ত, আমার আর ভাবনা হইতেছে, না জানি, পিতা! 
আসিয়া, এই বৃত্তান্ত শুনিয়া, কি বলেন। অনস্থয়| কহিলেন, সখি! আমার বোধ 
হইতেছে, তিনি শুনিয়া রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবেন না) এ তাহার অনভিমত কৰ্ম হয় 
নাই | কেন না, তিনি, প্রথম অবধি, এই সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন, গুণবাঁন্‌ পাত্রে 
কন্যা প্রদান করিব) যদি দৈবই তাহা সম্পন্ন করিল, তাহা হইলে তিনি বিনা 
আয়াসে কৃতকার্য হইলেন ৷ সুতরাং, ইহাতে তাহার cata বাঁ অসন্তোষের বিষয় 
fe | উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, কুটারের কিঞ্চিৎ দুরে, পুষ্পচয়ন 
করিতে লাগিলেন | 

এ দিকে, শকুন্তলা, অতিথিপরিচর্ধার ভার গ্রহণ করিয়া, একাকিনী কুটারদারে 
উপবিষ্টা আছেন ; দৈবযোগে, ছুর্বাসা খষি আসিয়া, তীহাকে উদ্দেশ করিয়া, কহিলেন, 
আমি অতিথি | শকুন্তলা, রাজার চিন্তায় নিতান্ত মগ্ন হইয়া, এক কালে বাহজ্ঞানশূন্ত 
হইয়াছিলেন, স্থতরাং দুর্বাসার কথা শুনিতে পাইলেন নাঁ। দুৰ্বাস| অবজ্ঞাদর্শনে 
রোষবশ হইয়া কহিলেন, আঃ পাপীয়মি ! তুই অতিথির অবমানন| করিলি। তুই, যার 
চিন্তায় মগ্ন হইয়া, আমায় অবজ্ঞ। করিলি--আমি অভিশাপ দিতেছি_্মরণ করাইয়া 
দিলেও, সে তোরে স্মরণ করিবেক না। 

প্রিয়ংবদা, শুনিতে পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া, কহিতে লাগিলেন, হায় ! হায়! কি সর্বনাশ 
‘ঘটিল | saan শকুন্তলা, কোনও পুজনীয় ব্যক্তির নিকট অপরাধিনী হইল। এই 
বলিয়া, সেই দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, প্রিয়ংবদা কহিতে লাগিলেন, সখি ! যে সে নয়, 
ইনি gám, ইহার কথায় কথায় কোপ ; এ দেখ, শাপ দিয়া, রোষভরে, সত্বরে প্রস্থান 
করিতেছেন | অনস্ুয়! কহিলেন, প্রিয়ংবদে ! বৃথা আক্ষেপ করিলে, আর কি হইবেক 
বল? শীঘ্র গিয়া, পায় ধরিয়া, ফিরাইয়া আন ; আমিও, এই অবকাশে, কুটারে গিয়া, 
পান্ত অর্ঘ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়৷ রাখিতেছি। fara দুৰ্বাসার পশ্চাৎ ধাবমান 
হইলেন। অনস্থয়! কুটারাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ৷ 

অনস্থয়| কুটারে পঁহুছিবার পূৰ্বেই, প্ৰিয়ংবদ| তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
সখি! জানই ত, দুৰ্বাস| স্বভাবতঃ অতিকুটিলহৃদয় ; তিনি কি কাহারও অনুনয় শুনেন; 


শকুন্তলা ৭৭ 
তথাপি অনেক বিনয়ে কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি। যখন দেখিলাম, নিতান্তই ফিরিবেন 
না, তখন চরণে ধরিয়| কহিলাম, ভগবন্‌ ! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা 
কি জানে? কূপ! করিয়া, তাহার এই অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক । তখন তিনি 
কহিলেন, আমি যাহ| কহিয়াছি, তাহা অন্থা হইবার নহে; তবে যদি কোনও 
আভজ্ঞান দর্শাইতে পারে, তাহার শাপমোচন হইবেক ; এই বলিয়া, চলিয়া গেলেন। 
অনস্থয়| কহিলেন, ভালি, এখন আশ্বাসের পথ হইয়াছে। রাজধি, প্রস্থানকালে, 
শকুত্তলার অঙ্গুলিতে এক স্বনামাঙ্ধিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়াছেন। অতএব, শকুস্তলার 
Ras শকুত্তলার শাপমোচনেৰ উপায় রহিয়াছে। রাজা যদিই বিস্মৃত হন, এ BHAT 
দেখাইলেই তাঁহার স্মরণ হইবেক। উভয়ে, এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, 
কুটারা ভিমুখে চলিলেন | 

কিয়ৎ ক্ষণে, তাঁহার! কুটারদ্বারে উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, শকুন্তলা, করতলে কপোল 
fans করিয়া, সপন্দহীনা, মুক্রিতনয়না, চিত্রাপিতীর ন্যায়, উপবিষ্টা। আছেন। তখন 
প্ৰিয়ংবদ| কহিলেন, অনন্থয়ে | দেখ দেখ, শকুন্তলা, পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া, এক বারে 
বাহত্ঞানশূন্ত হইয়| রহিয়াছে ; ও কি অতিথি অভ্যাগতের তত্বাবধান করিতে পারে। 
অনস্থয়া কহিলেন, সখি ! এ বৃত্তান্ত আমাদেরই মনে মনে থাকুক, কোনও মতে 
কর্ণান্তর কর! হইবেক না ; শকুন্তলা শুনিলে প্রাণে বাচিবেক ন| প্রিয়ংবদা কহিলেন, 
সখি ? তুমি কি পাগল হয়েছ ? এ কথাও কি শকুত্তলাঁকে শুনীতে হয়? কোন্‌ ব্যক্তি 
উষ্ণ সনিলে নবমালিকার সেচন করে ? 

কিয়ং দিন পরে, মহষি কথ সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন ৷ এক দিন তিনি,, 
অগ্নিগৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, হৌমকার্য সম্পাদন করিতেছেন 5 এমন সময়ে, দৈববাণী হইল-- 
eck | রাজ GIG, মৃগয়| উপলক্ষে, তোমার তপোবনে আবমিয়া, শকুস্তলার পাঁণিগ্রহণ 
করিয়। গিয়াছেন, এবং শকুন্তলা ও তত্সহযোগে গর্ভবতী হুইয়াছেন। মহষি, এই রূপে 
aguanta পরিণয়বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাহার অগোচরে, ও সম্মতি ব্যতিরেকে, সম্পন্ন 
হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিৎমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রদর্শন করিলেন না; বরং যৎপরো- 
নাস্তি aw হইয়া, কহিতে লাগিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে, শকুন্তলা এতাদৃশ 
সংপাত্রের হস্তগত হইয়াছে। অনস্তর তিনি, প্রফুল্ল বদনে, “RIA নিকটে গিয়া, 
সাঁতিশয় পরিতোষ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, বৎদে | তোমার পরিণয়বৃত্বাত্ত অবগত 
হইয়া, অনির্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং স্থির করিয়াছি, অবিলম্বে, ছুই শিষ্য ও 
গৌতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমায় গতিসন্নিধানে পাঠাইয়| দিব। অনন্তর, 
তদীয় আদেশ ক্রমে, শকুস্তলাৰ প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে লাঁগিল। 

প্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গৌতমী এবং শাঙ্গরব ও শারদ্বত নামে ছুই শিষ্য, 


৭৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


শকুস্তলাসমভিব্যাহীরে গমনের নিমিত্ত, প্রস্তুত হইলেন । অনস্ুয়া এবং ARN, 
যথাসম্ভব, বেশ ভূষার সমাধান করিয়া দিলেন। মহযি, শোকাকুল হইয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, অন্য শকুম্ভল| যাইবেক বলিয়া, আমার মন Braids হইতেছে; 
নয়ন অনবরত বাঁপ্পবারিতে পরিপুরিত হইতেছে ; ক্রোধ হইয়া, বাক্শক্তির হিত 
হইতেছে ১ জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চৰ্য! আমি বনবাসী, 
CRS: আমারও সদৃশ বৈক্লব্য উপস্থিত হইতেছে; না৷ জানি, সংসারীরা, এমন 
অবস্থায়, কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে। বুঝিলাম, cae অতি বিষম বস্ত। 
অনন্তর, তিনি, শোকাবেগ সংবরণ করিয়া, শকুত্তলাকে কহিলেন, বসে! বেলা 
হইতেছে, প্রস্থান কর ; আর অনৰ্থ কালহরণ করিতেছ কেন? এই বলিয়া তপোঁবন- 
তরুদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি, তোমাদের 
জলনেচন না৷ করিয়া, কদাচ জলপান করিতেন নাঃ যিনি, ভূষণপ্রিয়া হইয়াও, 
ন্মেহবশতঃ, কদাঁচ তোমাদের পল্পবভঙ্গ করিতেন না; তোমাদের কুস্থমপ্রসবের সময় 
উপস্থিত হইলে, যাহার আনন্দের সীমা থাকিত না; অন্ত মে শকুন্তল|। পতিগৃহে 
যাইতেছেন, তোমর! সকলে অনুমোদন কর | 

অনন্তর, সকলে গাত্রোথান_ করিলেন। শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, 
প্রিয়ংবদার নিকটে গিয়া, seat নয়নে কহিতে লাগিলেন, সখি | আর্পুত্রকে দেখিবার 
নিমিত্ত, আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যগ্ৰ হইয়াছে বটে; কিন্ত তপোবন পরিত্যাগ করিয়| 
যাইতে, আমার পা উঠিতেছে না। প্ৰিয়ংবদ। কহিলেন, সখি! তুমিই যে কেবল 
তপোবন-বিরহে কাতর হইতেছ, এরূপ নহে, তোমার বিরহে, তপোবনের কি অবস্থ| 
খটিতেছে, দেখ।__জীবমাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল; হৰিণগণ, আহারবিহারে 
পরাজুখ BEN, স্থির হইয়াছে, মুখের গ্রাম মুখ হইতে পড়িয়া যাইতেছে; ময়ূর ময়, 
নৃত্য পরিত্যাগ করিয়া) SAA হইয়| রহিয়াছে; কোকিলগণ, আত্রমুকুলের রসাস্বাদে 
বিমুখ হইয়া, নীরব হইয়া আছে; মধুকর মধুকরী মধুপাঁনে বিরত হইয়াছে, ও 
গুন্‌ গুন্‌ ধ্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে | 

কথ কহিলেন, বৎসে ! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তখন শকুন্তল। কহিলেন, 
তাঁত! বনতোধিণীকে সম্ভাষণ ন! করিয়া, যাইব না। এই বলিয়া, তিনি বনতোিণীর 
নিকটে গিয়া কহিলেন, বনতোবিণি | শাখাঁবাহু দ্বারা, আমায় স্নেহভরে আলিঙ্গন কর ; 
আজ অবধি আমি দূরবতিনী হইলাম । অনন্তর, অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন, 
সখি! আমি বনতোধিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তাহারা কহিলেন, 
সখি! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে, বল? এই বলিয়া, উভয়ে শোকাকুল 
হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন | তখন কথ কহিলেন, অনস্থয়ে ! প্রিয়ংবদে | তোমর! 


শকুন্তলা ৭৯ 


কি পাগল হইলে ? তোমর| কোথায় শকুস্তলীকে abel করিবে, না হইয়া, তোমরাই 
রোদন করিতে আরম্ভ করিলে | 

এক পূর্ণগর্ত৷ হরিণী কুটীরের প্রান্তে শয়ন করিয়া ছিল। তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত হওয়াতে, 
“Rua কথকে কহিলেন, তাঁত! এই হরিণী নিবিদ্বে প্রসব হইলে, আমায় সংবাদ 
দিবে, ভূলিবে না বল? কথ কহিলেন, ন! INA ! আমি কখনই ভূলিব না! 

কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুম্ভলার গতিভঙ্গ হইল | শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে 
টানিতেছে ; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কথ কহিলেন, বসে ! যাহার মাতৃবিয়োগ 
হইলে, তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে ? যাহার আহারের নিমিত্ত, তুমি 
সর্বদা শ্তামাক আহরণ করিতে; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বার! ক্ষত হইলে, তুমি 
ইন্ুলীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতি 
রোধ করিতেছে । শকুন্তলা তাহার গাত্রে হস্তপ্রদান করিয়া কহিলেন, বাছ| ! আর 
আমার সঙ্গে আইন কেন, ফিরিয়া যাও; আমি তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। 
তুমি মাতৃহীন হইলে, আমি তোমায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম ; এখন আমি চলিলাম ; 
অতঃপর, পিতা তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন | এই বলিয়া, শকুত্তলা রোদন করিতে 
লাগিলেন | তখন কথ কহিলেন, বসে | শান্ত হও, অশ্রবেগের সংবরণ কর, পথ দেখিয়া 
চল ; উচ্চ নীচ না দেখিয়| পদক্ষেপ করাতে, বারংবার আঘাত লাগতেছে | 

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্ব দেখিয়া, AAI কথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
ভগবন্‌ ! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার প্রয়োজন নাই; এই wae, যাহা 
বলিতে হয়, বলিয়া দিয়া, প্রতিগমন করুন৷ কথ কহিলেন, তবে আইস, এই ক্ষীরবৃক্ের 
ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। তদন্মারে, সকলে সন্নিহিত ক্ষীরপাদপের ছায়ায় অবস্থিত হইলে, 
কণ, কিয়ৎ ক্ষণ চিন্তা করিয়া, শাঙ্গ রবকে কহিলেন, বস ! তুমি, শরুত্তলাকে রাজার 
সন্মুখে রাখিয়া, তাহারে আমার এই আবেদন জানাইবে--আমর! বনবাসী, তপস্তায় 
কালযাপন করি ; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্মগ্ৰহণ করিয়াছ ; আর, TEVA, বন্ধুবর্গের 
অগোচরে, স্বেচ্ছাক্রমে তোমাতে অনুরাগিণী হইয়াছে ; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া, 
অন্যান্য সহধৰ্মিণীর ন্যায়, শকুস্তলাতেও agè রাখিবে ; আমাদের এই পৰ্যন্ত প্রার্থনা; 
ইহার অধিক ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক, তাহা আমাদের বলিয়| দিবার নয়। 

মহষি, শার্গরবের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া, শকুস্তলাঁকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, 
বৎসে ! এক্ষণে তোঁমারেও কিছু উপদেশ দিব। আমরা বনবাসী বটে, কিন্তু লৌকিক 
ব্যাপারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ নহি। তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গুরুজনদিগের eral করিবে? 
সপস্বীদিগের সহিত প্রিয়সখীব্যবহার করিবে; পরিচারিণীদিগের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া 
দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে; সৌভাগ্যগবে গবিত হইবে না; স্বামী কার্কগুপ্রদর্শন করিলেও, 


be বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


রোষবশ| ও প্রতিকুলচাঁরিণী হইবে না; মহিলারা, এরূপ ব্যবহাঁরিণী হইলেই, গৃহিণীপদে 
প্রতিচিতা হয়; বিপরীতকারিণীরা কুলের কণ্টকম্বরূপ। ইহা! কহিয়া, বলিলেন, দেখ, 
CASAS ব| কি বলেন? গৌতমী কহিলেন, বধূদিগকে এই বই আর কি বলিয়। 
দিতে হইবেক ? পরে শকুস্তলাকে কহিলেন, বাছ! ! উনি যেগুলি বলিলেন, সকল মনে 
রাখিও। 

এই রূপে উপদেশদান সমাপ্ত হইলে, বথ শকুত্তলাকে কহিলেন, বৎসে | আমরা আর 
অধিক দূর যাইব ন|; আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর | শকুন্তলা অশ্রপুর্ণ নয়নে 
কহিলেন, অনস্থয়| ও প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবেক ? ইহার। সে 
পর্যন্ত আমার সঙ্গে যাউক | কথ কহিলেন, না বৎসে ! ইহাদের বিবাহ হয় নাই; 
অতএব, সে পর্যন্ত যাওয়া ভাল দেখায় না; গৌতমী তোমার সঙ্গে যাইবেন। 
শকুন্তলা, পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া, গদগদ স্বরে কহিলেন, তাঁত ! তোমায় না দেখিয়া, 
সেখানে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। এই বলিতে বলিতে, তাহার দুই চক্ষে ধারা 
বহিতে লাগল | তখন ক অশ্রপূর্ণ নয়নে কহিলেন, WH] এত কাতর হইতেছ 
কেন? তুমি, পতিগৃহে গিয়া, গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সাংসারিক ব্যাপারে অনুক্ষণ 
এরূপ ব্যস্ত থাকিবে যে, আমার বিরহজনিত শোক অঙ্তুভব করিবার অবকাশ পাইবে 
না। শকুম্ভল| পিতার চরণে নিপতিত হইয়| কহিলেন, তাত | আবার, কত দিনে, এই 
তপোবনে আনিব? কথ কহিলেন, বৎসে ! সসাগর| ধরিত্রীর একাধিপতির মহিষী 
হইয়া, এবং অগ্রতিহতপ্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সন্নিবেশিত, ওতদীয় হস্তে সমস্ত 
সামাজ্যের ভার সমগিত দেখিয়া, পতিসমভিব্যাহারে, পুনরায়, এই শান্তরসাস্পদ 
তপোবনে আসিবে ৷ 

শকুত্তলাকে এইরূপ শোকাকুল| দেখিয়া, গৌতমী কহিলেন, বাঁছ| | আর কেন, ক্ষান্ত 
হও, যাইবার বেলা বহিয়| যায়; সখীদিগকে যাহা বলিতে হয়, বলিয়| লও; আর 
বিলম্ব কর! যায় ন|। তখন শকুপ্তল| সখীদের নিকটে গিয়| কহিলেন, সখি | তোমর। 
উভয়ে এক কালে আলিঙ্গন কর। উভয়ে আলিঙ্গন করিলেন। তিন জনেই রোদন 
করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, সখীর| শকুস্তলাকে কহিলেন, সখি! যদি রাজা 
a চিনিতে না পারেন, তাহাকে তদীয় স্বনামাস্কিত অঙ্গুরীয় দেখাইও। শকুন্তলা, শুনিয়া, 
অতিশয় শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, সখি! তোমরা এমন কথা বলিলে কেন, বল? 
তোমাদের কথ) শুনিয়া, আমার ভ্ৃংকম্প হইতেছে | সখীর| কহিলেন, ন| সখি ! ভীত 
হইও ন! ; স্নেহের স্বভাবই এই, অকারণে অনিষ্ট আশঙ্ক! করে। 

এই রূপে, ক্রমে ক্রমে, সকলের নিকট বিদায় লইয়া, শকুন্তলা, গৌতমী প্রভৃতি 
সমভিব্যাহারে, দুয্বন্তরাজধানী উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। ক, অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদ! 


শকুত্তল। ৮১ 


একদৃষ্টিতে শকুস্তলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে ক্রমে, শকুস্তলা দৃষ্টিপখের বহিভূর্তি 
হইলে, অনন্থয়া ও প্রিয়ংবদ! উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন ৷ মহষি দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, অনন্ছয়ে ! প্রিয়ংবদে ! তোমাদের সহচরী দৃষ্টিপথের 
বহিভূতি হইয়াছেন, এক্ষণে, শোঁকাবেগ সংবরণ করিয়া, আমার সহিত আশ্রমে প্রতিগমন 
aq) এই বলিয়া, মহষি আশ্রমাঁভিমুখে প্রস্থান করিলেন, এবং তীহারাঁও তাহার 
অনুগামিনী হইলেন | যাইতে যাইতে, মহষি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, যেমন, 
স্থাপিত ধন ধনস্বামীর হস্তে প্রত্যগিত হইলে, লোক নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হয়; তদ্ৰূপ, 
অদ্য আমি, শকুস্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া, নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইলাম | 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 


এক দিন, রাজা gow, রাজকাধসমাধানাত্তে, একান্তে আসীন হইয়!, প্রিয়বয়স্ত মাঁধব্যের 
সহিত কথোঁপকথনরসে কাঁলযাঁপন করিতেছেন; এমন সময়ে, হংসপদিক| নামে এক 
পরিচাঁরিক1, সঙ্গীতশালায়, অতি মধুর স্বরে, এই ভাবের গান করিতে লাগিল, অহে 
মধুকর | অভিনব মধুর লোভে, সহকারমগ্তরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, 
এখন, কমলমধু পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উহারে একেবারে RIAS হইলে কেন? 
হংসপদিকার গীতি শ্রবণগোঁচর  হুইবামাত্র, রাঁজা অকস্মাৎ যৎ্পরো নাস্তি উন্মনাঃ 
হইলেন ; কিন্তু, কি মিমিত Saat: হইতেছেন, তাহার কিছুই অন্তুধাবন করিতে না 
পারিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন, এই মনোহর গীত শ্রবণ করিয়া, আমার 
চিত্ত এমন আকুল হইতেছে? প্রিয়জনবিরহ ব্যতিরেকে, মনের এরূপ আকুলতা হয় 
al; কিন্তু, প্ৰিয়বিরহও উপস্থিত দেখিতেছি না । অথবা TET সর্বপ্রকারে সখী 
হইয়াও, ৰমণীয় বস্তু দৰ্শন কিংবা! মনোহর গীত অবণ করিয়া, যে অকল্মাৎ আকুলহাদয় 
বোধ করি, অনতিপরিস্ফুট রূপে জন্মান্তরীণ স্থির সৌহৃদ্য স্মৃতিপথে আরুঢ় হয়। 

রাজ! মনে মনে এই বিতর্ক করিতেছেন, এমন সময়ে, কঞ্চুকী আসিয়া, কৃতাঞ্জলিগুটে, 
নিবেদন করিল; মহারাজ! ধৰ্মারণ্যবাসী orate, মহৰি কথের সন্দেশ লইয়া, 
আনিয়াছেন ; কি আজ্ঞ। হয় । রাজা, তপশ্বিশব্দ অবণমাত্ৰ, অতিমাত্র আদর প্রদ্শন 
পূর্বক কহিলেন, শীঘ্ৰ উপাধ্যায় সোমরাতকে বল, অভ্যাগত তপন্থীদিগকে, বেদবিধি 
ayaa সৎকার করিয়া, অবিলম্বে আমার নিকটে লইয়া আইসেন; আমিও, 
ইত্যবকাশে, তগস্থিদর্শনযোগ্য প্রদেশে গিয়া, রীতিমত অবস্থিতি করিতেছি | 


বি, ২--৬ 


৮২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই আদেশ প্রদান পূর্বক, কঞ্চুকীকে বিদায় করিয়া, রাঙ্গা অগ্নিগৃহে গিয়া অবস্থিতি 
করিলেন; এবং কহিতে লাগিলেন, ভগবান্‌ কথ কি নিমিত্ত আমার নিকট খষি প্রেরণ 
করিলেন ? কি তাঁহাদের তপস্তাৱ বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কি কোনও দুরাত্মা তাহাদের উপর 
কোনও প্রকার অত্যাচার করিয়াছে? কিছুই নিৰ্ণয় করিতে না পারিয়া, আমার মন 
অতিশয় আকুল হইতেছে । পাৰ্শ্ববতিনী পরিচারিকা কহিল, মহারাজ! আমার বোধ 
হইতেছে, ধর্মীরণ্যবাঁসী খষিরা, মহারাজের অধিকারে, নিবিস্নে ও নিরাকুল চিত্তে, 
তপস্তার অনুষ্ঠান করিতেছেন ; এই হেতু, প্রীত হইয়া, মহারাজকে ধন্যবাদ দিতে ও 
আশীবাদ করিতে আসিয়াছেন। 

SAAB কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে CANIS, তপস্বীদিগকে সমভিব্যাহারে 
করিয়া, উপস্থিত হইলেন ৷ রাজা, দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, আসন হইতে গাত্রোথান 
করিলেন, এবং তাঁহাদের উপস্থিতির প্রতীক্ষায়, দণ্ডায়মান রহিলেন ৷ তন্দর্শনে সোমরাত 
তপস্বীদিগকে কহিলেন, এ দেখুন, সসীগর1 সদ্বীপ| পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি, আসন 
পরিত্যাগ পূৰ্বক দণ্ডায়মান হইয়া, আপনাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন | শাঁঙ্গ রব কহিলেন, 
নরপতিদিগের এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে, সাতিশয় প্রীত হইতে হয়, এবং 
সবিশেষ প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয়। অথৰ। ইহার বিচিত্র কি--তঙ্লগণ, 
ফলিত হইলে, ফলভরে অবনত হইয়া থাকে; বর্ষাকালীন জলধরগণ বারিভরে নত্রভাব 
অবলম্বন করে ; সৎপুরুষদিগেরও প্রথা এই, সমবদ্ধিশালী হইলে, তাঁহার অঙ্গদ্বতস্বভাব 
হয়েন। 

শকুন্তলার দক্ষিণ চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, 
গৌতমীকে কহিলেন, পিসি! আমার ডান চোখ নাচিতেছে কেন? গৌতমী 
কহিলেন, বৎসে ! “feel হইও না) পতিকুলদেবতাঁরা তোমার মঙ্গল করিবেন | 
যাহ হউক, শকুন্তলা, তদবধি, মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন ও 
নিরতিশয় আকুলহৃদয়| হইলেন ৷ 

রাজা শকুত্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, এই অবগুঠনবতী কামিনী কে? কি 
নিমিত্বই বা, ইনি তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন ? পার্থবতিনী পরিচারিকা 
কহিল, মহারাজ | আমিও, দেখিয়া অবধি, নানা বিতর্ক করিতেছি, কিন্ত কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না । যা হউক, মহারাজ! এরূপ রূপ লাবণ্যের মাধুরী, কখনও, কাহারও 
নয়নগোচর হয় নাই। রাজা কহিলেন, ও কথা ছাড়িয়া দাও; পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত বা 
পরস্ত্রীর কথ! লইয়া আন্দোলন কর! কর্তব্য নহে । এ দিকে, শকুত্তলা আপনার অস্থির 
হৃদয়কে এই বলিয়া সাত্বন| করিতে লাগিলেন, হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন? 
আধপুত্রের তৎকালীন ভাব মনে করিয়া, আশ্বীসিত হও, ধৈর্য অবলম্বন কর | 


শকুস্তলা ৮৩ 


তাপসেরা, ক্রমে ক্রমে, সন্নিহিত হইয়া, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া, 
আশীবাদ করিলেন । রাজা, প্রণাম করিয়া, খষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে 
কহিলেন। অনন্তর, সকলে উপবেশন করিলে, রাজ! জিজ্ঞামা করিলেন, কেমন, নিবিঘ্নে 
তপস্তা সম্পন্ন হইতেছে ? মির! কহিলেন, মাহারাজ ! আপনি শাসনকর্তা থাকিতে, 
ধর্মক্রিয়ার বিঘ্নসম্ভাবন| কোথায় ? স্থ্দেবের উদয় হইলে কি অন্ধকারের আবিৰ্ভাব 
হইতে পারে? রাজা শুনিয়া কতাখন্মন্য হইয়া কহিলেন, অন্য আমার রাজশব্দ সার্থক 
হইল | পরে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবান্‌ কথের কুশল? খধষিরা কহিলেন, হা 
মহারাজ ! মহবি সর্বাংশেই কুশলী ৷ 

এই রূপে, প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচারপরম্পরা পরিসমাপ্ত হইলে, শাঙ্গ' রব কহিলেন, 
মহারাজ ! আমাদের গুরুদেবের যে সন্দেশ লইয়া আসিয়াছি, নিবেদন করি, শ্রবণ 
করুন,_-+মহধি কহিয়াছেন, আপনি, আমার অন্পন্থিতিকালে, শকুস্ভলার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন; আমি, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, তদ্বিযয়ে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রদান 
করিয়াছি ; আপনি, সবাংশে, আমার শকুস্তলার যোগ্য পাত্র ; এক্ষণে আপনকার 
সহধমিণী অন্তঃসত্বা হইয়াছেন, গ্রহণ করুন । গৌতমীও কহিলেন, মহারাজ! আমি 
কিছু বলিতে চাই, কিন্তু বলিবার পথ নাই । শকুন্তলাও গুরুজনের অপেক্ষা রাখে নাই ; 
তুমিও তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর নাই ; তোমর। পরস্পরের সম্মতিতে, যাহ! করিয়াছ, 
তাহাতে অন্যের কথ! কহিবার কি আছে | 

“FSA, মনে মনে শঙ্কিতা ও কম্পিতা হইয়া, এই ভাবিতে লাগিলেন, না জানি আধপুত্ৰ 
এখন কি বলেন | রাজা, দুবাসার শাপপ্রভাবে, শকুস্তলাগরিণয়বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বিস্মৃত 
হইয়াছিলেন ; goat, শুনিয়া, বিন্বয়াপন্ন: হইয়া কহিলেন, এ আবার কি উপস্থিত! 
শকুন্তলা এক বারে স্রিয়মাণা হইলেন | শাঙ্গ'রব কহিলেন, মহারাজ | লৌকিক ব্যবহার 
বিলক্ষণ অবগত হইয়াও, আপনি এরূপ কহিতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, 
পরিণীতা নারী যদিও সর্বাংশে সাধুশীল! হয়, সে নিয়ত পিতৃকুলবাঁদিনী হইলে, লোকে 
নান! কথ! কহিয়| থাকে; এই নিমিত্ত, সে পতির অপ্রিয়া হইলেও, পিতৃপক্ষ তাহাকে 
পতিকুলবাপিনী করিতে চাহে | 

রাজ! কহিলেন, কই, আমি ত ইহার পাণিগ্রহণ করি নাই। শকুন্তলা শুনিয়া, 
বিবাদসাগরে মগ্ন eal, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতে ছিলে, 
তাহাই ঘটয়াছে। শাঙ্দ'রব, রাজার অস্বীকারশ্রবণে, তদীয় ধূর্ততার আশঙ্কা করিয়া, 
যংপরোনাস্তি কুপিত হইয়। কহিলেন, মহারাজ l জগদীশ্বৰ আপনাকে ধর্মগংস্থাপনকার্ধে 
নিয়োজিত করিয়াছেন; অন্যে অন্যায় করিলে, আপনি দ্লগুৰিধান করিয়৷ থাকেন। 
এক্ষণে, আপনাকে Sein করি, রাঁজা হইয়া অনুষ্ঠিত কার্ধের অপলাপে প্রবৃত্ত হইলে, 


৮৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ধর্মদ্রোহী হইতে হয় কি না? রাজী কহিলেন, আপনি আমায় এত অভদ্র স্থির 
করিতেছেন কেন? শাঁহ্দরব কহিলেন, মহারাজ ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা 
Satay মত হয়, তাহাদের GA স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে । রাজা 
কহিলেন, আপনি অন্ায় Seam) করিতেছেন ; আমি, কোনও ক্রমে, এরূপ ভৎসনার 
যোগ্য নহি। 

এই রূপে রাজাকে অস্বীকারপরায়ণ ও শকুস্তলাকে লজ্জায় অবনতমুখী দেখিয়া, গৌতমী 
agente সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসে | লক্জিতা হইও না) আমি তোমার 
মুখের ঘোমটা খুলিয়া দিতেছি; তাহা হইলে, মহারাজ তোমায় চিনিতে পারিবেন। 
এই বলিয়া, তিনি শকুস্তলার মুখের অবগুঠন খুলিয়া দিলেন | রাঁজা তথাপি চিনিতে 
পাঁরিলেন না; বরং পূর্বাপেক্ষায় অধিকতর সংশয়ারূঢ হইয়া, মৌনাবলম্বন faa 
রহিলেন। তখন শাঙ্গ'রব কহিলেন, মহারাজ | এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন? রাজ 
কহিলেন, মহাশয়! কি করি বলুন) অনেক ভাবিয়া দেখিলাম ; কিন্ত ইহার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছি বলিয়া, কোনও ক্রমেই, স্মরণ হইতেছে al | স্থতরাং, কি প্রকারে, ইহারে 
Fál বলিয়। পরিগ্রহ কৰি; বিশেষতঃ, ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্বা হইয়াছেন | 

রাজার এই বচনবিন্যাস শ্রবণ করিয়া, শকুস্তল1 মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়, কি 
সর্বনাশ! এক বারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ ! রাঁজমহিষী হইয়া, অশেষ স্থখসস্তোগে 
কাঁলহরণ করিব বলিয়া, যত আঁশ! করিয়াছিলীম, সমুদয় এককালে নির্মূল হইল। 
শাঙ্গ'গব কহিলেন, মহারাজ ! বিবেচন| করুন, মহষি কেমন মহান্ুভাবত। প্রদশন 
করিয়াছেন | আপনি, তাহার অগোচরে তাহার অন্থমতিনিরপেক্ষ হইয়া, তদীয় কন্যার 
পাঁণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি, তাহাতে রোষ প্রকাশ বা অসন্তোষ প্রদর্শন ন! 
করিয়া, বিলক্ষণ সন্তোষ প্রদর্শন করিয়াছেন; এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কন্তারে আপনকার 
নিকট পাঠাইয়। দিয়াছেন | এক্ষণে, প্রত্যাখ্যান করিয়া, Sig সদাশয় মহান্থভীবের 
অবমানন' কর! মহারাজের, কোনও মতেই, কর্তব্য নহে। আপনি, স্থির চিত্তে বিবেচনা 
করিয়া, কর্তব্যানর্ধারণ করুন। 

শারদ্বত শাঙ্গ'রব অপেক্ষ! উদ্ধতস্বভাঁব ছিলেন; তিনি কহিলেন, অহে শাঙ্গরব! স্থির 
হও, আর তোমার বৃথা বাগজাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই 1 আমি, এক কথায়, 
সকল বিষয়ের শেষ করিয়া দিতেছি । এই বলিয়া, তিনি শকুত্তলার দিকে মুখ ফিরাইয়! 
কহিলেন, শকুস্তলে | আমাদের যাহা! বলিবার ছিল, বলিয়াছি; মহারাজ এইরূপ 
বলিতেছেন ; এক্ষণে তোমার যাহা বলিবার থাকে, বল, এবং যাহাতে উহার প্রতীতি 
জন্মে, তাহ! কর । তখন শকুস্তলা অতি মৃদু স্বরে কহিলেন, যখন তাদৃশ অনুরাগ 
এতাদৃশ ভাব অবলম্বন করিয়াছে, তখন অমি পূৰ্বৰৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব + 


শকুন্তলা re 


কিন্তু, আত্মশোধনের নিমিত্ত, কিছু বল! আবশ্যক এই বলিয়া, আর্যপুত্র ! এইমাত্ৰ 
সম্ভাষণ করিয়া, শকুম্ভল| কিয়ৎ ক্ষণ wa হইয়া রহিলেন ; অনন্তর, কহিলেন, যখন 
পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আর আধপুত্রশব্দে সম্ভাষণ করা উচিত হইতেছে 
না। এইরূপ বলিয়া, তিনি কহিলেন, পৌরব ! আমি সরলঙ্বদয়া, ভাল মন্দ কিছুই 
জানি না | তৎকালে, তপোবনে, wight অমাঁয়িকতা দেখাইয়া, ও ধর্মপ্রমাণ প্রতিজ্ঞা 
করিয়া, এক্ষণে, এরূপ দুৰ্বাক্য বলিয়া, প্রত্যাখ্যান কর! তোমার উচিত নয়। 

রাজা, শুনিয়া, কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, খধিতনয়ে ! যেমন বর্যাকাঁলের নদী 
ত 


ও আপন কুলকেও safe করিতে উদ্যত হইয়াছ। শকুন্তলা কহিলেন, ভাল, যদি 
তুমি, যথাৰ্থ ই পরিণয়ে সন্দেহ করিয়া, পরস্ত্রীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্কিত হও, 
কোনও অভিজ্ঞান দর্শাইয়া, তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি | রাজ! কহিলেন, এ উত্তম 
কল্প; কই, কি অভিজ্ঞান দেখাইবে, দেখাও । শকুস্তল! রাজদত্ত অন্গুরীয় অঞ্চলের 
কোণে বাধিয়া রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে, ব্যস্ত হইয়া, অঙ্গুরীয় খুলিতে গিয়া দেখিলেন, 
অঞ্চলের কোণে অন্ুরীয় নাই। তখন তিনি, বিষণ্ন! ও ম্লানবদন|, হইয়া, গৌতমীর 
মুখ পানে চাহিয়। রহিলেন | গৌতমী কহিলেন, বোধ হয়, আলগ| বাঁধা ছিল, নদীতে 
আন করিবার সময় পড়িয়। গিয়াছে | 

রাজা, শুনিয়া, ঈষৎ হানিয়া বলিলেন, ষ্টীজাতি অতিশয় প্রত্যুৎ্পন্নমতি, এই যে কথ। 
প্রসিদ্ধ আছে, ইহ! তাহার এক অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টাত্তস্থল | 

“peal, রাজার এইরূপ ভাব দর্শনে, ঘ্রিয়মাণা হইয়। কহিলেন, আমি, দৈবের 
afogan বশতঃ অস্ুরীয় প্রদর্শন বিষয়ে অরুতকার্ধ হইলাম বটে; কিন্তু এমন কোনও 
কথা বলিতেছি যে, তাহ শুনিলে, পুর্ববৃত্তান্ত অবশ্যই তোমার স্থতিপথে উপস্থিত 
হইবেক | রাজ| কহিলেন, এক্ষণে wal আবশ্যক ; কি বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মাইতে 
চাও, বল। শকুস্তলা কহিলেন, মনে করিয়। দেখ, এক দিন, তুমি ও আমি, দুজনে 
নবমালিকামণ্ডপে বসিয়| ছিলাম । তোমার হস্তে একটি জলপুর্ণ পদ্মপত্ৰের ঠোঙ| ছিল | 
ইহা! কহিয়া, শকুন্তলা রাজার মুখ পানে তাঁকাইলে, রাঁজা কহিলেন, ভাল, বলিয়| যাও, 
শুনিতেছি। শকুস্তল! কহিলেন, মেই সময়ে, আমার কৃতপুত্র, দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মুগশাবক 
তথায় উপস্থিত হইল । তুমি উহারে সেই জল পান করিতে আহ্বান করিলে । তুমি 
অপরিচিত বলিয়া, মে তোমার নিকটে আসিল না; পরে, আমি হস্তে করিলে, 
আমার নিকট আসিয়া, অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে, 
সকলেই সজাতীয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে; তোমর! দুজনেই জঙ্গলা, এজন্য ও তোমার 
নিকটে গেল রাজা, শুনিয়া, Fa হাস্য করিয়া কহিলেন, কামিনীদিগের এইরূপ 
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মধুমাখা গ্রবঞ্চনাবাক্য বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের বশীকরণমন্তরন্বরূপ । গৌতমী, শুনিয়া, 
কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, মহারাজ ! এ জন্মাবধি তপোবনে প্রতিপালিত, 
gasai কাহাকে বলে, তাহ| জানে না। রাজ! কহিলেন, অয়ি বৃদ্ধতাপসি ! প্রবঞ্চনা 
জাতির স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা, শিখিতে হয় ন| ; মানুষের ত কথাই নাই, পশু পক্ষীদিগেরও, 
বিনা শিক্ষায়, গ্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে গাওয়া! যায়। দেখ, কেহ শিখাইয়া দেয় না» 
অথচ কৌকিলারা কেমন কৌশল করিয়া, স্বীয় সন্তানদিগকে, অন্যপক্ষী দ্বার।, 
প্ৰতিপালিত করিয়া লয় । শকুস্তলা wel হইয়া কহিলেন, অনা ! তুমি আপনি যেমন, 
সকলকেই দেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন, তাপসকন্তে ! দুত্স্ত গোপনে কোনিও 
কর্ম করে না; যখন Wel করিয়াছে, সমস্তই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে | কই, কেহ বলুক 
দেখি, আমি তোমার প্রাণিগ্রহণ করিয়াছি । শকুন্তলা কহিলেন, তুমি আমায় 
্বেচ্ছাচারিধী প্রতিপন্ন করিলে। পুরুবংশীয়ের৷ অতি উদারম্বভাব, এই বিশ্বাস করিয়া, 
যখন আমি মধুমুখ হলাহলহদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে 
এরূপ ঘটিবেক, ইহা বিচিত্র নহে। এই বলিয়া, অঞ্চলে মুখ ঢাঁকিয়া, eA রোদন 
করিতে লাগিলেন। 

তখন শাঙ্দরব কহিলেন, অগ্র পশ্চাৎ ন! ভাবিয়া কর্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ 
মনস্তাপ পাইতে হয়। এই নিমিত্ত সকল কৰ্মই, বিশেষতঃ যাহা। নির্জনে কর! যায়, 
সবিশেষ পৰীক্ষা ন! করিয়া, কর! কর্তব্য নহে। পরম্পরের মন না জানিয়। বন্ধুত| 
করিলে, সেই বন্ধুতা, পরিশেষে, শত্ৰুতাতে পর্যবসিত হয়। শার্ঘরবের তিরস্কারবাক্য 
শ্রবণ করিয়া, ate কহিলেন, কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া, আমার 
উপর, অকারণে, এরূপ দোষারোপ করিতেছেন ? AAT কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া 
কহিলেন, যে ব্যক্তি জন্মীবচ্ছিন্নে চাতুরী শিখে নাই, তাহার কথা অপ্রমাণ ; আর, 
যাহার! পরপ্রতাঁরণ! বিদ্যা বলিয়| শিক্ষা করে, তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবেক ? তখন 
রাজ! শাঙ্গ রবকে কহিলেন, মহাশয় ! আপনি বড় যথাৰ্থবাদী। আমি স্বীকার করিলাম, 
প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও ব্যবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাস! করি, ইহার সঙ্গে 
গ্রতারণ| করিয়া, আমার কি লাভ হইবেক ? শাঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া 
কহিলেন, নিপাত ! রাজ! কহিলেন, পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে, এ কথা অশ্ৰদ্ধেয় । 
এই রূপে উভয়ের বিবাদারস্ত দেখিয়া, শারদ্বত কহিলেন, শাঙ্গ'রব ! আর উত্তরোত্তর 
বাক্ছলে প্রয়োজন নাই; আমর! গুরুনিয়োগের অনুযায়ী অনুষ্ঠান করিয়াছি ; এক্ষণে 
ফিরিয়া যাই, চল। এই বলিয়া তিনি রাজাকে কহিলেন, মহারাজ ! ইনি তোমার পত্নী, 
ইচ্ছা হয় গ্ৰহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর; পত্নীর উপর পরিণেতার সর্বতোমুধী APS! 
আছে | এই বলিয়া, শাঙ্গ রব, শারদ্বত ও গৌতমী, তিন জনে প্রস্থানোন্মুখ হইলেন | 
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agea, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রপুর্ণ লৌচনে, কাঁতর বচনে কহিলেন, 
ইনি ত আমার এই করিলেন ১ তোমরাও আমায় ফেলিয়া চলিলে, আমার কি গতি 
হইবেক ; এই বলিয়া, তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌতমী কিঞ্চিৎ থামিয়া 
কহিলেন, বৎস “ieee ! শকুস্তলা, কাদিতে কীর্দিতে, আমাদের সঙ্গে আসিতেছে; 
দেখ, atal প্রত্যাখ্যান করিলেন, এখানে থাঁকিয়া আর কি করিবেক, বল? আমি বলি, 
আমাদের সঙ্গেই আঁস্থক | tesa শুনিয়া) সরোঁষ নয়নে মুখ ফিরাইয়া, শকুত্তলাকে 
কহিলেন, আঃ পাপীয়সি! wea অবলম্বন করিতেছ? শকুন্তলা ভয়ে কীপিতে 
লাগিলেন ৷ তখন শা্গ'রব শকুম্তলাকে কহিলেন, দেখ, রাঁজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি 
তুমি যথার্থ সেরূপ হও, তাহা হইলে, তুমি স্বেচ্ছাচারিণী হইলে; তাঁত ক আর 
তোমার মুখাবলৌকন করিবেন al | আৱ, যদি তুমি আপনাকে পতিত্রতা বলিয়া জান, 
তাহা হইলে, পতিগৃহে খাঁকিয়া, দাঁসীবৃত্তি করাও, তোমার পক্ষে, শ্রেয়ঃ। অতএব, 
এইখানেই থাক, আমর! চলিলাম | 

তপস্বীদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, রাজ! শার্গরবকে সম্বোধন করিয়ী কহিলেন, 
মহাশয় | আপনি উহাকে fran প্রবঞ্চন। করিতেছেন কেন? প্ুরুবংশীয়েরা, প্রাণান্তেও, 
পরবনিতাপরিগ্রহে প্রবৃত্ত হয় al; চন্দ্ৰ কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন; RE কমলিনীকেই 
Calis করিয়া থাঁকেন। তখন leat কহিলেন, মহারাজ! আপনি পরকীয় 
মহিলার আশঙ্ক৷ করিয়।, অধর্মভয়ে শবুস্তলাপরিগ্রহে tate সুখ হইতেছেন 5 কিন্ত ইহা ও 
অপস্ভাবনীয় নহে, আপনি পুর্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছেন | ইহা শুনিয়া, রাজ। পাৰ্শ্বোপবিষ্ট 
পুরোহিতের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মহাশয়কে ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি, 
পাকের লাঘব গৌরব বিবেচনা করিয়া, উপস্থিত বিষয়ে কি কর্তব্য, বলুন । আমিই 
পূৰ্ববুত্তাস্ত বিস্মৃত হইয়াছি, অথবা এই Boats মিথা। বলিতেছেন ; এমন সন্দেহস্থলে, 
আমি দীরত্যাগী হই, অথবা পরপ্থীষ্পর্শপাঁতকী হই। 

পুরোহিত শুনিয়া, কিয়ং ক্ষণ বিবেচনা করিয়া, কহিলেন, ভাল, মহারাজ | যদি এরূপ 
করা যায় atal কহিলেন, কি, আজ্ঞ| করুন। পুরোহিত কহিলেন, খষিতনয়। প্রসবকা'ল 
পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করুন। যদি বলেন, এ কথা বলি কেন? পিদ্ধ পুরুষের! 
কহিয়াছেন, আপনকাঁর প্রথম সন্তান চক্রবতিলক্ষণীক্রান্ত হইবেন | যদি মুনিদৌহিত্র 
সেইরূপ হন, ইহারে গ্রহণ করিবেন ; নতুবা ইহার পিতৃসমীপগমন স্থিরই রহিল। রাজা 
কহিলেন, Hel আপনাদের অভিরুচি। তখন পুরোহিত কহিলেন, তবে আমি ইহাকে, 
প্রসবকাল পর্যন্ত, আমার আলয়ে লইয়| রাখি | পরে, তিনি শকুস্তনাকে বলিলেন, ITA | 
আমার সঙ্গে আইপ। শকুন্তলা, পৃথিবী ! বিদীৰ্ণ হও, আমি প্রবেশ করি; আর আমি এ 
প্রাণ রাখিব ন! ; এই বলিয়া) রোদন করিতে করিতে, পুরোহিতের অনুগামিনী হইলেন | 


৮৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সকলে প্রস্থান করিলে পর, রাজা, নিতান্ত উন্মন! হইয়া, শকুস্তলার বিষয়ে অনন্য মনে 
চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, কি আশ্চর্য ব্যাপার | কি আশ্চর্য ব্যাপার ! এই আকুল 
বাক্য রাজার কণকুহৱে প্রবিষ্ট হইল । তখন তিনি, কি হইল ! কি হইল ! বলিয়া, 
পার্শবর্তা প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । পুরোহিত, সহস| রাঁজসমীপে 
আসিয়া, বিন্ময়োৎফুল লোচনে, আকুল বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ ! বড় এক 
অদ্ভুত কাণ্ড হইয়া গেল। সেই স্ত্রীলোক, আমার সঙ্গে যাইতে যাইতে, Aa- 
তীর্থের নিকট, আপন অদৃষ্টের দৌষকীর্তন করিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ 
করিল; অমনি এক জ্যোতিঃপদার্থ, Beat সহস| আবিভূর্তি হইয়া, তাহাকে লইয়া 
অন্তহিত হইল। রাজা কহিলেন, মহাশয়! যাহা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, সে বিষয়ের 
আলোচনায় আর প্রয়োজন নাই ; আপনি আবামে গমন করুন। পুরোহিত, মহারাজের 
জয় হউক বলিয়া, আশীর্বাদ করিয়া, প্রস্থান করিলেন। রাজাও শকুত্তলাবৃত্তাস্ত লইয়া, 
নিতান্ত আকুলহৃদয় হইয়াছিলেন; এজন্য, অবিলম্বে. সভাভঙ্গ করিয়া, শয়নাগারে 
গমন করিলেন | 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 


নদীতে স্বান করিবার সময়, রাজদত্ত অঙ্গুরীয়, শকুম্ভলার অঞ্চলকোণ হইতে, সলিলে 
পতিত হইয়াঁছিল। পতিত হইবাঁমাত্র, এক অতিবৃহৎ রোহিত মতস্তে গ্রাস করে। সেই 
মত্স্য, কতিপয় দিবসের পর, এক ধীবরের জালে পতিত হইল | ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রয় 
করিবার মানসে, এ মৎপ্তকে বহু অংশে বিভক্ত করিতে করিতে, তদীয় উদর মধ্যে অন্ুরীয় 
দেখিতে পাইল। এ অঙ্গুরীয় লইয়া, পরম উল্লাসিত মনে, সে এক মণিকারের আপণে 
বিক্রয় করিতে গেল। মণিকার, সেই মণিময় অঙ্গুৱীয় রাজনামাস্কিত দেখিয়া, বীরবকে 
চোর স্থির করিয়া, নগরপাঁলের নিকট সংবাদ দিল। নগরপাঁল আঁসিয়। ধীরবকে 
পিছমোড়া করিয়া afer, এবং ভিজ্ঞাসিল, অরে বেট! চোর ! তুই এ agda কোথায় 
পাইলি, বল? ধীবর কহিল, মহাশয় ! আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল, তুই 
বেটা যদি চোর নহিস্‌, এ অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া পাইলি ? যদি চুরি করিস্‌ নাই, রাজ! 
কি, সুত্রাঙ্গণ দেখিয়া, তোরে দান করিয়াছেন? 

এই বলিয়া,. নগরপাঁল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চৌকীদার ধীবরকে প্রহার করিতে 
আরম্ভ করিল। ধীবর কহিল, অরে চৌকীদার ! আমি চোর নহি, আমায় মার কেন, 


শকুত্তল। ৮৯ 


আমি, কেমন করিয়া, এই আঙ,টি পাইলাম, বলিতেছি | এই বলিয়া, সে কহিল, আমি 
ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়া, বিক্রয় করিয়া, জীবিকা নিৰ্বাহ করি। নগরপাল, শুনিয়া, 
কোপাবিষ্ট হইয়| কহিল, মরু বেটা, আমি তোর জাতি কুল জিজ্ঞাসিতেছি না কি? 
এই waa কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্‌। ধীবর কহিল, আজ সকালে, 
আমি শচীতীৰ্থে জাল ফেলিয়াঁছিলাম | একটা বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে। মাছটা 
কাটিয়া, উহার পেটের ভিতরে, এই আঁটি দেখিতে পাইলাম ৷ তার পর, এই দোকানে 
আঁপিয়া দেখাইতেছি, এমন সময়ে আপনি আমায় ধরিলেন, আমি আর কিছুই জানি 
না ; আমায় মারিতে হয় মারুন, কাটিতে হয় কাটুন ; আমি চুরি করি নাই। 
নগরপাল, শুনিয়া, আপ্রাণ লইয়। দেখিল, অস্থুরীয়ে আমিষগন্ধ নির্গত হইতেছে | তখন 
সে সন্দিহান হইয়া, চৌকীদারকে কহিল, তুই এ বেটাকে, এইখানে সাবধানে, বসাইয়া 
att) আমি, রাজবাটীতে গিয়া, এই বৃত্তান্ত রাজার গোচর কৃরি। রাজা, শুনিয়া, 
যেরূপ অনুমতি করেন | এই বলিয়া, নগরপাল, অঙ্গুরীয় লইয়া, রাজভবনে গমন করিল; 
এবং, কিয়ৎ ক্ষণ পরে, প্রত্যাগত হইয়া, চৌকীদারকে কহিল, অরে | TAIT ধীবরের 
বন্ধন খুলিয়া দে, এ চোর নয়। অনুরীয়গ্রাপ্তি বিষয়ে ও যাহা! কহিয়াছে, বোধ হইতেছে, 
তাঁহার কিছুই মিথ্যা নহে। আর, রাজা উহারে অঙ্গুরীয়ের তুল্যমূল্য এই মহামূল্য 
পুরস্কার দিয়াছেন । এই বলিয়া, পুরস্কার দিয়া, নগরপাল ধীবরকে বিদায় দিল, এবং, 
চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিল | 

এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হুইবামাত্র, শবুস্তলাবৃতাত্ত আছ্োপাস্ত রাজার স্মৃতিপথে 
alan হইল | তখন তিনি, নিরতিশয় কাতর হইয়া, যৎপরোনান্তি বিলাপ ও পরিতাপ 
করিতে লাগিলেন, এবং, শকুম্তলার পুনরদর্শনবিষয়ে একান্ত হতাশ্বীস হইয়া, সর্ববিষয়ে 
নিতান্ত নিরুংসাহ হইলেন | আহার, বিহার, রাঁকাধপর্যালোচনা৷ প্রভৃতি এক qia? 
পরিত্যক্ত হইল | শকুস্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, তিনি সর্বদাই স্নান ও বিষণ বদনে 
কাঁলষাঁপন করিতে লাগিলেন ; লোক মাত্রের সহিত বাক্যালাপ এক কালে রহিত 
হুইল ; কোনও ব্যক্তির কোনও কারণে, রাজসন্নিধানে গতিবিধি এক বারে প্রতিষিদ্ধ 
হুইয়। গেল । কেবল প্ৰিয় বয়স্ত মীধবা সৰ্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন মাঁধব্য সাত্বনা- 
বাক্যে প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, তাহার শোকসাগর উথলিয়া উঠিত। নয়নযুগল 
হইতে অবিরত বাঁপ্পবাঁরি বিগলিত হইতে থাঁকিত। 

এক দিবস, atata চিত্তবিনো দনার্থে, মাধব্য তাহাকে প্রমোদবনে লইয়া গেলেন | উভয়ে 
শীতল শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞামা করিলেন, ভাল বয়ন্ত ! যদি তুমি 
তপোবনে শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলে, তবে, তিনি উপস্থিত হইলে, প্রত্যাখ্যান 
করিলে কেন? রাজা, শুনিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বয়স্ত। ও কথ] 
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আর কেন জিজ্ঞামা কর? রাজধানী প্ৰত্যাগমন করিয়া, আমি শকুন্তলাবৃত্তান্ত এক 
বারে বিস্মৃত হইয়াছিলাম | কেন বিস্মৃত হইলাম, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সে 
দিবপ, প্রিয়া কত প্রকারে বুঝাইবাঁর চেষ্টা করিলেন ; কিন্ত আমার কেমন মভিচ্ছন্ন 
ঘটিয়াছিল, কিছুই স্মরণ হইল al ৷ তাহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া, কতই দুর্বাক্য 
কহিয়াছি, কতই অবমানন| করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে, নয়নযুগল অশ্ৰুজলে 
পরিপূর্ণ হইয়া আসিল; বাক্শক্তিরহিতের হ্যায় হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়। 
রহিলেন , অনন্তর, মাধব্যকে কহিলেন, ভাল, আমিই যেন বিস্মৃত হইয়াছিলাম ; 
তোমায় ত সমুদায় বলিয়া ছিলাম; তুমি কেন, কথাগ্রসঙ্গেও, কোনও দিন, শকুত্তলার 
কথা উত্থাপিত কর নাই ? তুমিও কি আমার মত বিস্মৃত হইয়াছিলে ? 

তখন মাধব্য কহিলেন, বয়স্ত ! আমার দোষ নাই; সমুদয় কহিয়| পরিশেষে তুমিই 
আমাকে বলিয়াছিলে, শকুন্তলা সংক্রান্ত যে সকল কথা বলিলাম, সমস্তই পরিহাসমাত্ৰ, 
বাস্তবিক নহে । আমিও নিতান্ত নিৰ্বোধ; তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস 
করিয়াছিলাম ; এই নিমিত্ত, কখনও সে বিষয়ের উল্লেখ করি নাই । বিশেষতঃ) 
গ্রত্যাখ্যানদিবসে, আমি তোমার নিকটে ছিলাম al ; থাকিলে, যাহ। শুনিয়াছিলাম, 
আবশ্যক বোধ হইলে, বলিতে পারিতাম ৷ রাজা, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, 
বাষ্পাকুল লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, বয়স্ত ! কার দোষ দিব, সকলই আমার 
aga দোষ । এই বলিয়া, তিনি সাতিশয় শোকাভিভূত হইলেন 1 তখন মাধব্য 
কহিলেন, বয়স্ত ! শোকে এরূপ অভিভূত হওয়! তোমার উচিত নহে | দেখ, সংপুরুষের। 
শোকের ও মোহের বশীভূত হয়েন ন|। গ্রারুত জনেরাই শোকে ও মোহে বিচেতন 
হইয়া থাকে । যদি উভয়ই বামুভরে বিচলিত হয়, তবে বৃক্ষে ও পর্বতে বিশেষ কি? 
তুমি গভীর ্বভাব, ধৈর্য অবলম্বন ও শোকাঁবেগ সংবরণ কর। 

প্রিয় বয়স্তের প্রবৌধবাণী শ্রবণ করিয়া, রাঁজ। কহিলেন, সখে! আমি নিতান্ত অবোধ 
নহি; কিন্তু, মন আমার, কোনও ক্রমে প্ৰবোধ মানিতেছে ন! ; কি বলিয়াই বা প্রবোধ 
দিব। প্রত্যাখ্যানের পর, প্রিয়া, প্রস্থানকালে, াতিশয় কাতরতা প্রদর্শন পূর্বক, আমার 
দিকে যে বারংবার বাস্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার 
বক্ষস্থলে, বিষদিপ্ধ শলোর ন্যায়, বিদ্ধ হইয়। রহিয়াছে | আমি, তংকালে তাঁহার প্রতি 
যে gaa ব্যবহার করিয়াছি, তাহা মনে করিয়া, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়| যাইতেছে | 
মরিলেও আমার এ দুঃখ যাইবে না। 

মাধব্য, রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া, আশ্বাসপ্রদানার্ঘে কহিলেন, ars ! অত 
কাতর হইও না; কিছু দিন Wa, পুনরায়, শকুম্ভলার সহিত, নিঃসন্দেহ, তোমার 
সমাগম হইবেক । রাজ! কহিলেন, ary আমি, এক মুহূর্তের নিমিত্তে, সে আশ! 
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করি ন! এ দেহধারণে, আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব ন! । ফল কথ! এই, এ জন্মের 
মত, আমার সকল সুখ ফুরাইয়| গিয়াছে; নতুবা, তৎকালে আমার তেমন gets 
ঘটিল কেন? মাধব্য কহিলেন, বয়স্ত ! কোনও বিষয়েই নিতান্ত হতাশ হওয়া উচিত 
নয়। ভবিতব্যের কথা কে বলিতে পারে? দেখ, এই অন্ুরীয় যে পুনরায় তোমার 
হস্তে আসিবেক, কাহার মনে ছিল | 

ইহা! শুনিয়া, অনুরীয়ে দৃষ্টিপাত পূর্বক, রাজা উহাকে সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, অন্কুরীয় ! তুমিও আমার মত হতভাগ্য ; নতুবা, প্রিয়ার কমনীয় কোমল: 
'অঙ্গলীতে স্থান পাইয়া, কি নিমিত্ত, সেই দুর্লভ স্থান হইতে ভষ্ট হইলে ? মাধব্য 
কহিলেন, বয়স্ত ! তুমি, কি উপলক্ষে, তাঁহার অঙ্গুলীতে অন্ুরীয় পরাইয়। দিয়াছিলে? 
রাজা কহিলেন, রাজধানীপ্রত্যাগমন সময়ে, প্রিয়া, অশ্রপুর্ণ নয়নে, আমার হস্তে ধরিয়া! 
কহিলেন, আর্যপুত্র! কত দিনে আমায় নিকটে লইয়| যাইবে ? তখন আমি এই অঙ্ুরীয় 
তাহাৰ কোমল অনুলীতে পরাইয়া দিয়| কহিলাম, প্রিয়ে ! তুমি প্রতিদিন আমার 
নামের এক একটি অক্ষর গণিবে; গণনাও সমাপ্ত হইবেক, আমার লোক আসিয়া 
তোমায় লইয়| যাইবেক ৷ প্রিয়ার নিকট, সরল হৃদয়ে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়৷- 
ছিলাম ; কিন্ত মোহান্ধ হইয়|, একেবারেই বিস্মৃত হই | 

তখন মাধব্য কহিলেন, TAT! ! এ ART, কেমন করিয়া, রোহিত মৎস্তের উদরে প্রবিষ্ট 
হইল | রাজ! কহিলেন, শুনিয়াছি, শচীতীর্থে স্বান করিবার সময়, প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত 
হইতে, সলিলে গতিত হইয়াছিল মাঁধব্য কহিলেন, ই সম্ভব বটে, সলিলে পতিত 
হইলে, রোহিত মৎস্যে গ্রাস করে | রাঁজা অসুৱীয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, আমি 
এই অঙ্ুরীয়ের যথোচিত তিরস্কার করিব। এই বলিয়া, কহিলেন, অরে অন্থুরীয় ! 
প্রিয়ার কোমল করপল্পব পরিত্যাগ করিয়া, জলে মগ্ন হইয়া, cota কি লাভ হইল, 
বল্‌? অথবা, তোরে তিরস্কার কর। অন্যায়; কারণ, অচেতন ব্যক্তি কখনও গুণগ্রহণ 
করিতে পারে না। নতুবা, আমিই কি নিমিত্ত প্রিয়ারে পরিত্যাগ করিলাম? এই 
বলিয়া, seat নয়নে, শকুস্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে | আমি তোমায় 
অকারণে পরিত্যাগ. করিয়াছি; অন্গৃতাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে; 
দর্শন দিয়। প্রাণরক্ষা Fa | 

রাজা, শোকাকুল হইয়া, এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে, চতুরিকানা কী 
পরিচাঁরিকা এক চিত্রফলক আনিয়! দিল। রাজা, চিত্তবিনোদনার্থে, এ চিত্রফলকে 
স্বহস্তে শকুস্তলার প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিয়াছিলেন | মাঁধব্য, দেখিয়া, INSTA 
atsa কহিলেন, বয়স্ত | তুমি চিত্রফলকে কি অনাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন FATE | 
দেখিয়া, কোনও মতে, চিত্র বলিয়| বোধ হইতেছে না। আহ| মরি, কি রূপ লাবণ্যের 
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মাধুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব ! কি অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে | রাজা কহিলেন, সখে ! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই, এই নিমিত্ত, আমার 
চিত্রনৈপুণ্যের এত প্রশংসা করিতেছ। যদি তাহারে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই 
ABE হইতে না। তাহার অলৌকিক রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশমাত্র এই চিত্রফলকে 
আবিভূতি হইয়াছে । এই বলিয়া, পরিচারিকাকে কহিলেন, চতুরিকে | বন্তিক ও 
বর্ণপাত্র লইয়| আইস ; অনেক অংশ চিত্রিত করিতে অবশিষ্ট আছে | 

এই বলিয়া, চতুরিকাঁকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যকে কহিলেন, সখে ! আমি, 
স্বাদুশীতলনির্মলজলপুর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে wees হইয়া, মুগতৃষ্চিকায় 
পিপাস| শান্তি করিতে উদ্ধত হইয়াছি ; প্রিয়াকে পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া, এক্ষণে 
চিত্রদর্শন দ্বারা চিত্তবিনোদনের চেষ্টা পাইতেছি | মাধব্য কহিলেন, বয়ন্ত | চিত্রফলকে 
আর কি লিখিবে? রাঁজা কহিলেন, তপোবন ও মালিনীনদী লিখিব; যে রূপে, 
হুরিণগণকে, তপোবনে, সচ্ছন্দে, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে এবং হংসগণকে মালিনীনদীতে 
কেলি করিতে দেখিয়াছিলাম, পে সমুদয়ও চিত্রিত করিব ; আর, প্রথম দর্শনের দিবসে, 
প্রিয়ার কৰ্ণে শিরীষপুষ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম, তাহাও লিখিব | 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে, প্রতিহারী আসিয়া রাজহস্তে একখানি পত্র 
"দিল | রাজা, পাঠ করিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন ৷ মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য ! 
‘কোথাকার পত্র, পত্র পড়িয়া এত বিষণ্ন হইলে কেন ? রাজ| কহিলেন, বয়স্ত | ধনমিত্ৰ 
‘নামে এক সাংযাত্রিক সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইয়া, তাহার 
প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। সে ব্যক্তি নিঃসম্ভান নিঃসন্তানের ধনে রাজার অধিকার । এই 
নিমিত্ত, অমাত্য আমায় তদীয় সমুদায় সম্পত্তি আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন ৷ দেখ, 
বয়স্ত | নিঃসন্তান হওয়া কত দুঃখের বিষয় ! নামলোপ হইল, বংশলোঁপ হইল, এবং বহু 
WY, বহু কষ্টে, বহু কালে, উপার্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের 
বিষয় আর কি হইতে পাঁরে। এই বলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, 
আমার লোকান্তর হইলে, আমারও নাম, বংশ ও রাজ্যের এই গতি হইবেক | 

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুনিয়া, মাধব্য কহিলেন, বয়ন্ত ! তুমি অকারণে এত পরিতাঁপ 
কর কেন? তোমার সন্তানের বয়স অতীত হয় নাই। কিছু দিন পরে, তুমি অবশ্যই 
পুত্ৰমুখ নিরীক্ষণ করিবে | রাজা কহিলেন, বয়স্ত ! তুমি আমায় মিথ্যা প্রবোধ দিতেছ 
কেন? উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া, অন্ুপস্থিতের প্রত্যাশা কর! মুটের কর্ম। আমি 
যখন, নিতান্ত বিচেতন হইয়। প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর আমার 
পুত্রমুখনিরীক্ষণের আশা নাই | 

এই রূপে, fers ক্ষণ বিলাপ করিয়া, রাজ! অপুত্রতানিবন্ধন শোকের সংবরণ পূর্বক, 


শকুন্তল| ৯৩ 


প্রতিহারীকে কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভাষা আছে; তন্মধ্যে কেহ 
অন্তঃসত্ব। থাকিতে পারেন; অমাত্যকে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতিহারী 
কহিল, মহারাজ ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেচীর ea) ধনমিত্রের এক ভাবা। শুনিয়াছি, 
CHATTI GUA হইয়াছেন | তখন রাজা কহিলেন, তবে অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ 
সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক | 

এই আদেশ দিয়া, প্রতিহারীকে বিদায় করিয়া, রাজা মাধব্যের সহিত, পুনরায়, 
শকুন্তলাসংক্ৰান্ত কথোপকথনের উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ইন্দ্ৰসারথি মাতলি, 
দেবরথ লইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন রাজা, দেখিয়া, আহ্লাদিত হইয়া, মাতলিকে, 
স্বাগত জিজ্ঞাসা পুরঃসর, আঁপনপরিগ্রহ করিতে বলিলেন । মাতলি আসনপরিগ্রহ 
করিয়! কহিলেন, মহারাজ ! দেবরাজ যদর্থে আমায় আপনকার নিকটে পাঠাইয়াছেন, 
নিবেদন করি, শ্রবণ করুন । কালনেমির সন্তান, দুৰ্জয় নামে Orie দীনবগণ দেবতা- 
দিগের বিষম শত্ৰু হইয়া উঠিয়াছে; কতিপয় দিবসের নিমিত্ত, দেবলোকে গিয়া, 
আপনাকে দুৰ্জয় দীনবদলের দমন করিতে হইবেক | রাজা কহিলেন, দেবরাজের এই 
আদেশে সবিশেষ অনুগৃহীত হইলাম ; পরে মাধব্যকে কহিলেন, TAT | অমীত্যকে বল, 
আমি, fas দিনের নিমিত্ত, দেবকাধে ব্যাপৃত হইলাম ; আমার প্রত্যাগমন পযন্ত, 
তিনি একাকী সমস্ত রাঁজকার্ধের পর্যালোচনা করুন । 

এই বলিয়া, সসজ্জ হইয়া, রাজা, SRL আরোহণ পূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন ৷. 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


রাজা, দানবজয়কার্থে ব্যাপৃত হইয়া, দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন। দেবকার্ষ- 
সমাধানের পর, মর্তলোকে প্রত্যাগমনকালে, মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেখ, 
দেবরাজ আমার যে গুরুতর সৎকার করেন, আঁমি, আপনাকে সেই সংকাৱরের নিতান্ত 
অনুপযুক্ত জ্ঞান করিয়া, মনে মনে অতিশয় সঙ্কুচিত হই | মাতলি কহিলেন, মহারাজ! 
ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই সমান | আঁপনি দেবতাদিগের যে উপকার করেন, দেবরাজকৃত 
সৎকারকে তদপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান করিয়া, সঙ্কুচিত হন) দেবরাজও, IFS সংকারকে 
মহারাঁজকুত উপকারের নিতান্ত অনুপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, সঙ্কুচিত হইয়| থাকেন। 

ইহ শুনিয়া, রাজা কহিলেন, দেবরাজসারথে | এমন কথা৷ বলিবেন না? বিদায় দিবার 
সময়, দেবরাজ যে সকার করিয়! থাকেন, তাহা মাদৃশ জনের মনোরখেরও অগোঁচর। 
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দেখুন, সমবেত সর্ব দেব সমক্ষে, অর্ধামনে উপবেশন করাইয়া, স্বহস্তে আমার গলদেশে 
মন্দারমাল। অর্পণ করেন | মাতলি কহিলেন, মহারাজ ! আপনি, সময়ে সময়ে দাঁনবজয় 
করিয়া) দেবরাঁজের যে মহোপকার করেন, দেবরাজকৃত সৎকারকে আমি তদপেক্ষা 
অধিক বোধ করি al) বিবেচনা করিতে গেলে, আজ কাল, মহারাজের ভুজবলেই 
দেবলোঁক নিরুপদ্রব রহিয়াছে | রাজা কহিলেন, আমি যে অনায়াসে দ্রেবরাঁজের আদেশ 
সম্পন্ন করিতে পারি, সে দেবরাজেরই মহিমা ; নিযুক্তেরা, প্রভুর প্রভাবেই, মহৎ মহৎ 
কর্ম সকল সম্পন্ন করিয়া উঠে । যদি সূর্ধদেব আপন রথের অগ্রভাগে না রাখিতেন, 
তাহ! হইলে, অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে পারিতেন ? তখন মাতলি সাঁতিশয় প্রীত 
হইয়া কহিলেন, মহারাঁজ। বিনয় সব্গুণের শৌভীসম্পাদন করে, এ কথা আপনাতেই 
বিলক্ষণ বতিয়াছে। 

এইরূপ কথোপকথনে আসক্ত হইয়া, কিয়ৎ দূর আগমন করিয়া, রাজা মাতলিকে 
জিজ্ঞাস| করিলেন, দেবরা'জসারথে | ওঁ যে পুর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্বত ন্বর্ণনমিতের স্তায় 
প্রতীয়মান হইতেছে, ও পর্বতের নাম কি? মাতলি কহিলেন, মহারাজ ! ও হেমকুট 
পর্বত, কিন্নর ও অপ্মরাঁদিগের বাসভূমি; তপন্থীদিগের তপস্তাসিদ্ধির সৰ্বপ্ৰধান স্থান; 
ভগবান্‌ কশ্যপ ওঁ পর্বতে OAT করেন | তখন রাজা কহিলেন, তবে আমি ভগবান্কে 
প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়| যাইব; এতাদৃশ মহাত্মার নাম শ্রবণ করিয়া, বিনা প্রণাম 
প্রদক্ষিণ, চলিয়| যাওয়| অবিধেয়। তুমি রথ স্থির কর, আমি এই স্থানেই অবতীর্ণ 
হইতেছি। 

মাতলি রথ স্থির করিলেন ৷ রাঁজা, রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, 
দেবরাজসাঁরথে ৷ এই পর্বতের কোন্‌ অংশে ভগবানের আশ্রম? মাতলি কহিলেন, 
মহারাঁজ। মহধির আশ্রম অধিক দূরবর্তী নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহীরে যাইতেছি। 
feas দূর গমন করিয়া, এক খষিকুমীরকে সম্মুখে সমাগত দেখিয়া, মাতলি জিজ্ঞাস! 
করিলেন, ভগবান্‌ কশ্যপ এক্ষণে কি করিতেছেন ? খধিক্মার কহিলেন, এক্ষণে তিনি 
নিজপত্রী অদ্দিতিকে ও অন্যান্য থবিপত্বী দগকে গতিত্রতাধর্ম শ্রবণ কর|ইতেছেন ৷ তখন 
রাজ! কহিলেন, তবে আমি এখন তাহার নিকটে যাইব না। মাতলি কহিলেন, 
মহারাজ | আপনি, এই অশোক বৃক্ষের ছায়ায় অবস্থিত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ অপেক্ষা 
করুন; আমি মহধির নিকট আঁপনকার আগমনসংবাদ নিবেদন করিতেছি । এই 
afaa মাতলি প্রস্থান করিলেন | 

রাজার দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল | তখন তিনি, নিজ হস্তকে সম্বোধন করিয়া, 
কহিতে লাগিলেন, হে হস্ত ! আমি যখন, নিতান্ত বিচেতন হইয়া, প্রিয়াকে পরিত্যাগ 
করিয়াছি, তখন আর আমার অভীষ্টলাভের প্রত্যাশা নাই; তুমি কি নিমিত্ত বৃথা 


শকুন্তল! ae 
স্পন্দিত হইতেছে? রাজা, মনে মনে, এই আক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে, বস! 
এত উদ্ধত হও কেন, এই শব্দ রাজার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল । রাজা, শ্রবণ করিয়া, 
মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন, এ অবিনয়ের স্থান নহে; এখানে যাবতীয় জীব 
জন্তু, স্থানমহাত্ম্যে, হিংসা, দ্বেষ, মদ, Wat প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর 
সৌহাৰ্দ্যে কালযাপন করে, কেহ কাহারও প্রতি অত্যাচার বা অনুচিত ব্যবহার করে 
না) এমন স্থানে কে ওঁদ্ধত্যপ্রকাশ করিতেছে । যাহ! হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান 
করিতে হইল | 

এইরূপ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, রাজা, শব্দানুসারে, কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, 
এক অতি অল্পবয়স্ক শিশু, frees কেশর আকর্ষণ sian, অতিশয় উৎপীড়ন 
করিতেছে, দুই তাপসী সমীপে দণ্ডায়মান আছেন । দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া, রাজা 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, তপোবনের কি অনির্বাচনীয় মহিমা | মানবশিশু সিংহ- 
শিশুর উপর অত্যাচার করিতেছে; সিংহুশিশু, afew চিত্তে, সেই অত্যাচার সহ 
করিতেছে | অনন্তর, তিনি, কিঞ্চিৎ নিকটবর্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া, 
ন্নেহরস্পরিপূর্ণ চিত্তে, কহিতে লাগিলেন, আপন উরস পুত্রকে দেখিলে, মন যেরূপ 
স্বেহরসে আৰ্দ্ৰ হয়, এই শিশুকে দেখিয়া, আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা, 
আমি পুত্রহীন বলিয়া, এই সৰ্বাঙ্রসুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরূপ স্লেহরসের 
আবির্ভাব হইতেছে | 

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর ষৎপরোনান্তি উৎপীড়ন aise করাতে, 
‘তাঁপসীর। কহিতে লাগিলেন, রংস । এই সকল জন্তকে আমরা, আপন সন্তানের ন্যায় 
cae করি; তুমি কেন অকারণে উহারে ক্লেশ দাও ? আমাদের কথা শুন, ক্ষান্ত হও, 
সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও ; ও আপন জননীর নিকটে যাউক ৷ আর, যদি তুমি উহারে 
ছাঁড়িয়া'না দাও, সিংহী তোমায় জব্দ করিবেক। বালক শুনিয়া, কিঞিল্মাত্রও ভীত ন। 
হইয়া, সিংহশীবকের উপর. অধিকতর: উপদ্রব আন্ত করিল। তাঁপসীরা, ভয়প্রদশন 
দ্বারা, তাহাকে ক্ষান্ত কর| অসাধ্য বুঝিয়া, প্রলোভনার্থে কহিলেন, বৎস ! তুমি 
সিংহশিশুকে ছাড়িয়| দাও, তোমায় একটি ভাল খেলানা দিব। 

রাজা, এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্ৰমে অগ্রসর হইয়া, তাহাদের অতি 
নিকটে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু সহসা। তাহাদের সন্মুখে না গিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে 
থাকিয়া, সন্দেহ নয়নে, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন | এই সময়ে, সেই 
বালক, কই কি খেলানা দিবে দাও বলিয়া, হস্তপ্রপারণ করিল । রাজা, বালকের হস্তে 
দৃষ্টিপাত: করিয়া, চমৎকৃত হুইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য! এই 
বালকের হস্তে চক্রবতিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে | তাঁপমীদের সঙ্গে কোনও খেলান| ছিল 
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না; সুতরাং তাঁহার! তৎক্ষণাৎ দিতে না পারাঁতে, বালক কুপিত হইয়া কহিল, 
: তোমরা খেলান। দিলে না, তবে আমি উহারে ছাড়িব না। তখন এক তাপসী অপর 
তাঁপসীকে কহিলেন, সখি ! ও কথায় ভুলাইবার ছেলে নয়; কুটারে মাটির ময়ূর আছে, 
gata লইয়| আইস । তাপসী, মুখায় ময়রের আনয়নার্থ, কুটারে গমন করিলেন | 
প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া, রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্ৰমে 
ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল । তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, 
কেন, এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এমন Bags 
হইতেছে | পরের পুত্র দেখিলে, মনে এত স্রেহোদয় হয়, আমি পূর্বে জানিতাম না। 
আহ৷! যাহার এই পুত্র, সে ইহারে ক্রোড়ে লইয়া, যখন ইহার মুখচুম্বন করে; VIB 
করিলে, যখন ইহার মুখমধ্যে, অর্ধ বিনিৰ্গত কুন্দসন্নিভ দন্তগুলি অবলোকন করে; যখন 
ইহার মৃদু মধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে; তখন সেই পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি কি 
অনিৰ্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয় । আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আগিয়া, এই পরম সুখে 
বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুদ্বন করিয়া, সর্ব শরীর শীতল 
করিব; পুত্রের অর্ধ বিনির্গত দত্তগুলি অবলোকন করিয়া, নয়নযুগলের সার্থকত। সম্পাদন 
করিব ; এবং অধোঁচ্চারিত মৃদু মধুর বচনপরম্পর! অবণে, অবণেন্দিয়ের চরিতাথত! 
লাভ করিব ; এ জন্মের মত, আমার সে আশালতা নিমু'্ল হইয়| গিয়াছে | 
ময়রের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়। বালক কহিল, এখনও মধুর দিলে না 
তবে আমি ইহাকে ছাঁড়িৰ al; এই বলিয়া, সিংহশিশুকে, অতিশয় বলপ্রকাশ পূর্বক, 
আকর্ষণ করিতে লাগিল । তাপসী বিস্তর চেষ্টা পাইলেন; কিন্ত তদীয় হন্তগ্রহ হইতে 
পিংহশিশুকে, কোনও মতে, মুক্ত করিতে পারিলেন A তখন তিনি বিরক্ত হইয়। 
কহিলেন, এমন সময়ে, এখানে কোনও ঝষিকুমার নাই যে ছাড়াইয়। দেয় | এই বলিয়া, 
পারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিব! মাত্র, তিনি, রাজাকে দেখিতে পাইয়া, কহিলেন, মহাশয় ! 
আপনি, অনুগ্রহ করিয়া, নিরীহ সিংহশিশুকে এই দুৰ্দান্ত বালকের হস্ত হইতে মুক্ত 
করিয়। দেন। রাজা, তৎক্ষণাৎ নিকটে গিয়া, সেই বালককে, খ্বষিপুত্রবোধে, SERA 
সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, অহে খধিকুমার ! তুমি কেন তগোবনবিরুদ্ধ আচরণ 
করিতেছ? তখন তাপনী কহিলেন, মহাশয় ! আপনি জানেন না, এ খধিকুমার নয়। 
ate কহিলেন, বালকের আকার প্রকার দেখিয়া বোধ হইতেছে, খষিকুমার নয়; কিন্ত 
এ স্থানে ৰাষিকুমার ব্যতীত অন্যবিধ বালকের সমাগমসম্তাবন। নাই, এজন্য আমি এরূপ 
বোধ করিয়াছিলাম |. 
এই বলিয়া, Wal সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশুকে মুক্ত করিয়া! দিলেন; 
এবং স্পর্শস্থথ SRSA করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, পরকীয় পুত্রের গাত্র স্পর্শ 
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করিয়া, আমার এরূপ স্থখান্নভব হইতেছে ; যাহার পুত্র, সে ব্যক্তি, ইহার গাত্র স্পর্শ 
করিয়া, কি অনুপম স্থখ অনুভব করে, তাহা বলা যায় না। 

বালক, নিতান্ত দুৰ্দান্ত হইয়াও, রাজার নিকট একান্ত শান্তস্বভীব হইল, ইহা দেখিয়া, 
এবং উভয়ের আকারগত সৌসাদৃশ্ত দর্শন করিয়া, তাপসী বিস্ময়াপন্ন হইলেন । রাজা, 
2 বালক খধিকুমার নহে, ইহ! অবগত হইয়া, তাঁপসীকে ভিজ্ঞাসিলেন, এই বালক যদি 
খাধিকুমীর না হয়, কোন্‌ ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জানিতে ইচ্ছা করি। তাপসী 
কহিলেন, মহাশয় ! এ পুরুবংশীয় । রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি 
যে বংশে জন্মিয়াছি, ইহারও সেই বংশে জন্ম | পুরুবংশীয়দিগের এই রীতি বটে, তাহারা, 
প্রথমতঃ সাংসারিক স্থখভোগে সচ্ছন্দে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে, wate হইয়া, 
অরণ্যবাস আশ্রয় করেন। 

পরে, রাঁজা তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন, এ দেবভূমি, মানুষের অবস্থিতির স্থান নহে; 
অতএব, এই বালক, কি সংযোগে, এখানে আদিল? তাপসী কহিলেন, ইহার জননী, 
অপ্রৱাসম্বন্ধে, এখানে আতিয়া, এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন ৷ রাজা, শুনিয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিলেন, পুরুবংশ ও অগ্দরাসন্বন্ধ, এই দুই কথা শুনিয়া, আমার হৃদয়ে 
পুনর্বার আশার সঞ্চার হইতেছে। যাহা হউক, ইহার পিতার নাম জিজ্ঞাস! করি, তাহা! 
হইলেই সন্দেহভঞ্জন হইবেক | 

এই বলিয়া, তিনি তাপসীকে পুনরায় ভিজ্ঞাসিলেন, আপনি জানেন, এই বালক 
পুরুবংশীয় কোন্‌ ব্যক্তির পুত্র ? তখন তাপসী কহিলেন, মহাশয় | কে সেই ধর্মপত্বী- 
পরিত্যাগী পাপাত্মার নাম কীর্তন করিবেক। রাজা, শুনিয়া, মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন, এ কথা আমারেই লক্ষ্য করিতেছে। ভাল, ইহার জননীর নাম জিজ্ঞাসা 
করি, তাহ! হইলেই, এক কালে, সকল সন্দেহ দূর হইবেক ; অথবা পরস্ত্রীসংক্রান্ত 
কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। আমি যখন, মোহাদ্ধ হইয়া, স্বহস্তে 
আশালতার মূলচ্ছেদ করিয়াছি, তখন সে আশালতাকে বৃথা পুনরুজ্জীবিত করিবার 
চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে, কেবল, সমধিক ক্ষোভ পাইতে হইবেক 5 অতএব, ও কথায় 
আর কাজ নাই৷ 

রাজ! মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমন সময়ে, অপর| তাপসী, কুটীর হইতে, 
মৃণ্ময় ময়ূর আনয়ন করিলেন, এবং কহিলেন, বত্স! কেমন শকুস্তলাবণ্য দেখ। এই 
বাক্যে শকুস্তনাশব শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল, কই আমার মা কোথায় ? তখন 
তাপসী কহিলেন, ন| বত্স! তোমার মা এখানে আইসেন নাই। আমি তোমায় 
শকুন্তের লাবণ্য দেখিতে কহিয়াছি। ইহা বলিয়া, রাজাকে কহিলেন, মহাশয়! এই 
বালক, জন্মাবধি, জননী ভিন্ন, আপনার কাহাকেও দেখে নাই, নিয়ত জননীর নিকটেই 
বি. ২--৭ 
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থাকে; এই নিমিত্ত, নিতান্ত মাতৃব্সল ৷ শকুত্তলীবগ্যশব্দে জননীর নাঁমাক্ষর অবণ 
করিয়া, উহার জননীকে মনে পড়িয়াছে। উহার জননীর নাম শকুন্তলা | 

সমূদায় শ্রবণগোঁচর করিয়া, রাজা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইহার জননীর নাম 
শকুন্তল| ? কি আশ্চর্য! উত্তরোত্তর, সকল কথাই আমার বিষয়ে ঘটিতেছে | এই সকল 
কথা শুনিয়া, আমার আশাই ব| না জন্মিবেক কেন ? অথবা, আমি মৃগতৃষ্ণিকায় ভ্রান্ত 
হইয়াছি ; এজন্য, নামমাদৃখ্য শ্ৰবণে, মনে মনে, বৃথা এত আন্দোলন করিতেছি ; এরূপ 
নামসাদৃশ্য শত শত ঘটিতে পারে। 

শকুন্তলা, অনেক ক্ষণ অবধি, পুত্রকে দেখেন নাই; এ নিমিত্ত, অতিশয় Cease হইয়া, 
অন্বেষণ করিতে করিতে, সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। রাঁজা, farg 
মলিনবেশা শকুত্তলীকে সহস| সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, এক 
দৃষ্টিতে, তীহার দিকে চাহিয়া রহিলেন ; নয়নযুগলে, প্রবলবেগে, জলধারা বহিতে 
লাগিল ; বাঁকৃশক্তিরহিত হইয়৷ দণ্ডায়মান রহিলেনঃ একটিও কথা কহিতে পারিলেন 
না। শকুন্তলা অকস্মাৎ রাজাকে দেখিয়া, ্বপ্নদর্শনবং বোধ করিয়া, স্থির নয়নে, 
তাঁহার দিকে চাঁহিয়!। রহিলেন; নয়নযুগল বাষ্পবারিতে পরিপ্ুত হইয়া আসিল। 
বালক, শকুত্তলীকে দেখিবা মাত্র, মা মা করিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং 
ভিজ্ঞাপিল, মা ! ও কে, ওকে দেখে তুই কাদিন্‌ কেন? তখন শকুন্তলা! গদগদ বচনে 
কহিলেন, বাছা ! ও কথা আমায় জিজ্ঞাসা কর কেন ? আপন অদৃষ্টকে জিজ্ঞাসা কর | 
কিয়ৎ ক্ষণ পরে, রাঁজা, মনের আবেগ সংবরণ করিয়া, শকুন্তলাকে কহিলেন, প্ৰিয়ে | 
আমি তোমার প্রতি যে অসদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা বলিবার য় | তৎকালে, আমীর 
afma ঘটিয়াছিল, তাঁহাতেই, অবমাননা পূর্বক, তোমায় বিদায় করিয়াছিলাম। 
কয়েক দিবস পরেই, সমস্ত বৃত্তান্ত, আমার স্থৃতিপথে উপনীত হইয়াছিল ; তদবধি, 
আমি কি অস্থখে কালহরণ করিয়াছি, তাহা আমার অন্তরাত্মাই ‘জানেন | পুনরায় 
তোমার দর্শন পাইব, আমার মে আশা! ছিল না। এক্ষণে তুমি, প্রত্যাখ্যানদুঃখ 
পরিত্যাগ করিয়া, আমার অপরাধ মার্জনা কর | 

রাজা, এই বলিয়া, উন্মিলিত তুর ন্যায়, ভূতলে পতিত হইলেন | তন্দৰ্শনে শকুস্তলা, 
আস্তব্যন্তে রাজার হস্তে ধরিয়া, কহিলেন, আধগুত্র | উঠ, উঠ; তোমার দোষ কি; 
সকলই আমার aya দৌষ। এত দিনের পর, দুঃখিনীকে যে স্মরণ করিয়াছ, 
তাঁহাতেই আমার সকল দুঃখ দূর হইয়াছে। এই বলিতে বলিতে, শকুস্তলার নয়নযুগল 
হইতে, প্রবলবেগে, বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল । রাজা, গাত্রোখান করিয়া, 
বাষ্পবারিপরিপুরিত নয়নে, কহিতে লাগিলেন, প্রিয়! প্রত্যাখ্যানকালে, তোমার 
নয়নযুগল হইতে যে জলধারা বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলাম ; পরে, 
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সেই দুঃখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে, তোমার চক্ষের জলধারা 
মুছিয়! দিয়া, সকল দুঃখ দূর করি। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে শকুত্তলার চক্ষের জল 
মৃছিয়া দিলেন । শকুস্তলার শোকমাগর আরও উথলিয়া উঠিল; প্রবল প্রবাহে, নয়নে 
বারিধার। বহিতে লাগিল । অনস্তর, ছুঃখাবেগের সংব্রণ করিয়া, শকুন্তলা রাজাকে 
কহিলেন, We তুমি যে এই ছুঃখিনীকে পুনরায় স্মরণ করিবে, সে আশা ছিল 
না।কি রূপে আমি পুনর্বার তোমার afore উপনীত হইলাম, ভাবিয়। স্থির 
করিতে পারিতেছি না । তখন রাজা কহিলেন, প্ৰিয়ে ! তৎকালে তুমি আমায় যে 
অন্ধুরীয় দেখাইতে পার নাই, কয়েক দিন পরে, উহা আমার হস্তে গড়িলে, আস্যোপান্ত 
সমস্ত বৃত্তান্ত আমার স্থৃতিপথে আন্নঢ় হয় । এই সেই অঙ্গুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় 
SHAS সেই AHA দেখাইয়া, পুনর্বার শকুন্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া দিবার চেষ্টা 
করিলেন ৷ তখন শকুন্তলা কহিলেন, আর্ধপুত্র ! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই; 
ওই আমার সর্বনাশ করিয়াছিল ; ও তোমার অঙ্গুলীতেই থাকুক | 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে মাতলি আসিয়া প্রফুল্ল বদনে 
কহিলেন, মহারাজ ! এত দিনের পর, আপনি যে ধর্মপত্বীর সহিত সমাগত হইলেন, 
ইহাতে আমর! কি পর্যন্ত আহলাদিত হইয়াছি, বলিতে পাঁরি ন৷ ভগবান্‌ কশ্তপও, 
শুনিয়া, সাঁতিশয় প্ৰীত হইয়াছেন। এক্ষণে, আশ্রমে গিয়া, ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ 
করুন; তিনি আপনকার, প্রতীক্ষা করিতেছেন | তখন ব্লাজা শকুত্তলাকে কহিলেন, 
প্ৰিয়ে চল, আজ উভয়ে এক সমভিব্যাহারে, ভগবানের চরণদর্শন করিব। শকুন্তলা 
কহিলেন, আধপুত্র | ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে গুরুজনের নিকটে যাইতে পারিব 
না । তখন রাজা কহিলেন, প্ৰিয়ে ! শুভ সময়ে, এক সমভিব্যাহারে, গুরুজনের নিকটে 
যাওয়া দোষাবহ নহে | চল, বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। 

এই বলিয়া, রাজা, শকুন্তলাঁকে সন্ধে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে, কশ্তপের নিকট 
উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, ভগবান্‌, অদ্দিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন? 
তখন, ws, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্যপ, 
বত্স! চিরজীবী হইয়া, অপ্রতিহত প্রভাবে, অখণ্ড ভূমগ্ুলে একাধিপত্য কর, এই 
বলিয়। আশীর্বাদ করিলেন অন্তর, শকুন্তলাকে কহিলেন, বসে ! তোমার স্বামী 
ইন্জদ পুত্র জয়স্তদদৃশ ; তোমায় অন্ত আর কি আশীর্বাদ করিব ? তুমি শচীদদূশী 
হও | এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া, কশ্যপ উভয়কে উপবেশন করিতে বলিলেন ৷ 

সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা, কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পুর্ণ বচনে, নিবেদন করিলেন, 
ভগবন্‌! শকুন্তলা আপনকার সগোত্র মহধি কথের পালিত তনয়া। মৃগয়াপ্রসঙ্গে তদীয় 
তপোবনে উপস্থিত হইয়া, আমি, গান্ধৰ বিধানে, ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম | পরে, 
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ইনি যংকালে রাজধানীতে নীত হন, তখন, আমীর এরূপ স্মৃতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে, 
ইহাকে চিনিতে পারিলীম al চিনিতে না পারিয়া, প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। 
ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহধি কথের নিকট, যাঁর পর নাই, অপরাধী হইয়াছি। কুপ। 
করিয়া, আমার অপরাধ মার্জনা করুন; আর, যাহাতে ভগৰান্‌ কথ আমার উপর 
অক্রোধ হন, আপনাকে তাহারও উপায় করিতে হইবেক | 

কশ্যপ, শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সে জন্য তুমি কুঞ্ঠিত হইও না। এ 
বিষয়ে তোমার অণুমাত্ৰ অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্থতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল, 
তুমি ও শকুন্তন|, উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত, আমি সেই স্থতিভ্ৰংশের প্রকৃত 
হেতু কহিতেছি; শুনিলে শকুন্তলার হৃদয় হইতে প্ত্যাখ্যাননিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর 
হইবেক । এই বলিয়া, তিনি শকুস্তলাকে কহিলেন, বনে | রাঁজা, তপোবন হইতে, স্বীয় 
রাজধানী প্রতিগমন করিলে পর, এক দিন তুমি পতিচিন্তায় একান্ত মগ্ন হইয়া, কুটিরে 
উপবিষ্ট ছিলে | সেই সময়ে, দুর্বাসা আপিয়া অতিথি হন। তুমি, এক কালে, বাহজ্ঞানশৃন্ত 
হইয়া ছিলে, স্থতরাং, তাঁহার সৎকার বা সংবর্ধনা! করা হয় নাই | তিনি কুপিত হইয়া, 
তোমায় এই শাপ দিয়! চলিয়া যান, তুই, যার চিন্তায় মগন zen, অতিথির অবমাঁনন। 
করিলি, সে কখনও তোরে স্মরণ করিবেক Al | তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। 
তোমার সখীৰ, শুনিতে পাইয়া, তাহার চরণে ধরিয়া, অনেক IRAT করিলেন। 
তখন তিনি কহিলেন, এ শাপ অন্যথা হইবার নহে। তবে যদি কোনও অভিজ্ঞান 
দর্শাইতে পারে, তাহা হইলে স্মরণ করিবেক। অনন্তর রাজাকে কহিলেন, বত্স | 
gána শাপপ্রভাবেই, তোমার স্থৃতিভ্ৰংশ ঘটিয়াছিল; তাহাতেই তুমি ইহাকে 
চিনিতে পার নাই । শকুস্তলার সখীর অন্ুুনয়বাক্যে, কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুৰ্বাস] 
অভিজ্ঞানদৰ্শনকে শাপমৌচনের উপায় নির্ধারিত করিয়া! দিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত, 
অঙ্গুরীয়দৰ্শন মাত্ৰ, শকুস্তলাবৃত্তান্ত পুনৰ্বার তোমার স্মৃতিপথে আরঢ় হয়। 

gána শাপৰৃত্তান্ত wad করিয়া, সাতিশয় হধিত হইয়া, রাজা! কহিলেন, ভগবন্‌! 
এক্ষণে আমি সকলের নিকট সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম। শকুন্তলাও, শুনিয়া, 
মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই নিমিত্তই আমার এই দুৰ্দশ| ঘটিয়াছিল 5 নতুবা, 
aye, এমন সরলহৃদয় হইয়া কেন আমায় অকারণে পরিত্যাগ করিবেন? 
দুর্বামার শাপই আমার সর্বনাশের মূল। এই জন্যেই, তপোবন হইতে প্রস্থানকালে, 
মখীরাও ঘত্ুপূর্বক আর্ধপুত্রকে অঙ্গুরীয় দেখাইতে কহিয়াছিলেন। আজ ভাগ্যে এই 
কথ! শুনিলাম ; নতুবা, যাবজ্জীবন, আমার অন্তঃকরণে, AAT অকারণে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন বলিয়া, ক্ষোভ থাকিত | পরে, কশ্যপ, রাঁজাকে সম্বোধন করিয়।, কহিলেন, 
বত্স | তোমার এই পুত্র সসাগরা সদ্বীপ| পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেক, এবং 


শকুক্তলা ১০১ 


সকল ভূবনের ভর্তা হইয়া, উত্তর কালে, ভরত নামে প্রসিদ্ধ হইবেক | তখন রাজা! 
কহিলেন, ভগবন্‌ ! আপনি যখন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন, তখন ইহাঁতে কি না 
সম্ভবিতে পারে ? অদিতি কহিলেন, অবিলম্বে কথ ও মেনকার নিকট এই সংবাদ প্রেরণ 
কর! আবশ্যক | SURAT, কশ্যপ, দুই শিষ্যকে আহ্বান করিয়া, কথ ও মেনকার নিকট 
সংবাদপ্রদানার্থে প্রেরণ করিলেন, এবং রাজাকে কহিলেন, বত্স! বহু দিবস হইল, 
রাজধানী হইতে আসিয়াছ ; অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্বক 
পত্নী ও পুত্ৰ সমভিব্যাহারে, প্রস্থান কর | তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা, এই বলিয়া 
প্রণাম ও প্ৰদক্ষিণ করিয়া সন্ত্রীক, সপুত্ৰ, রথে আরোহণ করিলেন, এবং নিজ রাজধানী 
্রত্যাগমন পূর্বক, গরম সুখে, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। 


Ca 
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ওৰণীবা বিবাহ প্রার্চলিউ xan Seo কিনা 
AGRE SLES 


বিজ্ঞাপন 


প্রায় দুই WA অতীত হইল, এই পুস্তক প্রথম প্রচারিত হয়। যে উদ্দেশে প্রচারিত 
হইয়াছিল, তাহা এক প্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক ; কারণ, যাহার! যথার্থ 
বৃভৃতস্থভাবে এবং বিদ্বেষহীন ও পক্ষপাতশূন্য হৃদয়ে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন, কলি 
যুগে বিধবাবিবাহের শাস্ত্ৰীয়তা বিষয়ে তীহাদের অনেকেরই সংশয়চ্ছেদন হইয়াছে, এবং 
ব্ৰাহ্মণ ও কায়স্থ জাতীয় বিধবাদিগের পাণিগ্রহণ পধ্যন্তও হইতে আরম্ভ হইয়াছে | 
অনেকানেক দৃূরস্থ ব্যক্তি, পত্র ছারা ও লোক দারা, অদ্যাপি পুস্তক প্রাপ্তির অভিলাষ 
প্রকাশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত পুনরায় মুদ্রিত হইল। পূৰ্ব্বে যেরূপ মুদ্রিত 
হইয়াছিল, প্রায় তদ্রপই মুদ্রিত হইয়াছে ; কেবল দুই এক স্থান অস্পষ্ট ছিল, স্পষ্টীকৃত 
হইয়াছে, এবং দুই এক স্থান অতি সংক্ষিপ্ত ছিল, বিস্তারিত হইয়াছে। 

আমি পূর্ববারে ব্যস্ততাক্রমে নির্দেশ করিতে বিশ্বত হইয়াছিলাম যে, দ্বিতীয় পুস্তক 
সঙ্কলনকালে, সৰ্ব্বশাস্ত্ৰবিশারদ শ্রীযুত তারানাথ তর্কবাচম্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিস্তর 
আছুকুল্য করিয়াছিলেন। 

আমার পুস্তক সঙ্কলিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবার কিছুদিন পূৰ্ব্বে, কলিকাতার 
অন্তঃপাঁতী পটলভাঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু শ্ামাচরণ দাঁদ, নিজ তনয়ার বৈধব্য দর্শনে 
দুঃখিত হইয়া, মনে মনে সঙ্কল্প করেন, যদি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের! ব্যবস্থা দেন, পুনরায় 
কন্যার বিবাহ দিব। তদন্থসারে তিনি সচেষ্ট হুইয়| বিধবাবিবাহের শাস্তীয়তা প্রতিপাঁদক 
এক ব্যবস্থা পত্র সংগ্রহ করেন । ও ব্যবস্থা পত্র অবিকল* মুদ্রিত এবং পুস্তকের শেষে 
যৌজিত হইল। উহাতে ৬কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুত ভবশক্কর বিদ্যারত্ব, রামতঙ্গ 
তর্কসিদ্ধা্ত, ঠাকুরদাস চূড়ামণি, হরিনারায়ণ তৰ্কসিদ্ধান্ত, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি 
কতকগুলি ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের স্বাক্ষর আছে। 

কাশীনাথ তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদেশে সর্বপ্রধান WS ১ শ্রীযুক্ত ভবশস্কর 
বিদ্যারত্ব ও শ্রীযুত রামতন্ছ তর্কসিদ্ধান্ত প্রধান we বলিয়া গণ্য | তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচাৰ্য্য 
মলল্গানিবামী দত্ত বাবুদিগের বাটার সভাপণ্ডিত | Saw ঠাকুর দাস চূড়ামণি ও Aye 
হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্তও এতদ্দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এবং শ্ৰীযুত রাজা কমলকুষ্ণ দেবের 


*কেবল ব্যবস্থা অংশেই অবিকল হুইয়াছে_-এমন নহে, অক্ষরাংশেও অবিকল হইয়াছে ঃ অর্থাৎ, 
ব্যবস্থা অথবা স্বাক্ষর, যাহা যেরূপ অক্ষরে লিখিত আছে, অবিকল সেইরূপ অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। 
সুতরাং, ব্যবস্থাদায়ক ভট্টাচাৰ্য্য মহাশয়েরা, স্বাক্ষর করি নাই বলিয়া, অনায়াসে অপলাপ করিতে 
পারিবেন না। অন্ততঃ, Jarai তাহাদের হস্তাক্ষর চিনেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, অমুক অমুক 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বাক্ষর করিয়াছেন বটে | 


১০৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সভাসদ্‌। শ্ৰীযুত মুক্তারাম বিগ্যাবাগীশও বহুজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। ইনি সুপ্রসিদ্ধ যুত 
বাৰু প্রসন্নকুমাৰ ঠাকুরের সভাসদ্‌। ইহারা সকলেই এ ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর 
করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চৰ্য্যেন বিষয় এই, এক্ষণে প্রায় সকলেই বিধবাবিবাহের বিষম 
বিদ্বেষী হইয়| উঠিয়াছেন। ইহার! পূৰ্ব্বেই কি বুবিয়া, বিধবাবিবাঁহ শাস্ত্ৰসস্মত বলিয়া, 
ব্যবস্থাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; আর, এক্ষণেই বা কি বুবিয়া, বিধবা- 
বিবাহ অশাস্ত্ৰীয় বলিয়া, বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার নিগুঢ we ইহারাই 
বলিতে পারেন | 

এ স্থলে Sate উল্লেখ কর! আবশ্যক, গ্ৰীযুত বাবু শ্তামাচরণ দাসের সংগৃহীত ব্যবস্থা 
শ্ৰীযুত মুক্তারাঁম বিদ্যাবাগীশের নিজের রচিত, এবং ব্যবস্থাপত্র বিদ্যাবাগীশের স্বহস্ত 
লিখিত | কিছুদিন পরে, যখন প্র ব্যবস্থাপত্র উপলক্ষে বিচার উপস্থিত হয়, তখন AJE 
ভবশস্কর বিদ্যারত্ন, বিধবাবিবাহের শাস্ীয়তাপক্ষ রক্ষার নিমিত্ত, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ভ 
Saw ব্ৰজনাথ Ratas ভট্টাচাধ্যের সহিত বিচার করেন, এবং বিচারে জয়ী স্থির হইয়া 
এক জোড়া শাল পুরস্কার প্রাপ্ত হন | একজন পরিশ্রম করিয়া ব্যবস্থার স্থষ্টি করিয়াছেন; 
আর একজন বিরোধী পক্ষের সহিত বিচার করিয়া, এ ব্যবস্থার প্রামাণ্যরক্ষা 
করিয়াছেন | কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ইহার! উভয়েই এক্ষণে বিধবাঁবিবাহ অশাস্ত্ৰীয় 
বলিয়া, সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকেন ৷’ শ্ৰীযুত বানু শ্যামাচরণ দাস 
বিষয়ী লোক, thas নহেন। তিনি, শ্ৰীযুত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব প্রভৃতি পূর্বোক্ত ভট্টাচার্য্য 
মহাঁশয়দিগকে ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰের মীমাংসক জানিয়, তাহাদের নিকট শাস্বান্থযা়িনী বাবস্থা 
প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং তীহাঁরাঁও সেই প্রার্থনা অনুসারে ব্যবস্থ| দিয়াছেন | যদি 
বিধবাঁবিবাহ বাস্তবিক অশাস্ত্ৰীয় বলিয়। তাঁহাদের বোধ থাকে, অথচ কেবল তৈল 
বটের লোভে শাস্ত্রীয় বলিয়| ব্যবস্থ। দেওয়। হইয়! থাকে, Stel হইলে যথার্থ ভদ্রের কৰ্ম্ম 
করা হয় নাই। আর, যদি বিধবাবিবাহ বাস্তবিক শাস্ত্রসম্মত কণ্ম বলিয়| বোধ থাকে, 
এবং সেই বোধান্সাঁরেই বাবস্থা দেওয়! হইয়| থাকে, তাঁহ। হইলে এক্ষণে বিধবাবিবাহ 
অশান্তীয় seam, তদ্দিষয়ে বিদ্বেষ প্রদর্শন করাও যথাৰ্থ ভদ্রের কৰ্ম্ম হইতেছে al | 

যাঁহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে, ধাহাঁদের এইরূপ রীতি, সেই মহাপুরুষেরাই 
এ দেশে ধর্ম্মশাস্ত্রের মীমাংসাকর্তা, এবং তাহাদের বাক্যে ও ব্যবস্থায় আস্থা! করিয়াই, 
এ দেশের লোকদ্দিগকে চলিতে হয়। 


কলিকাত|। সংস্কৃত কালেজ | j ” fir 
১ল| আঁশ্বিন। সংবৎ ১৯১৪ | $ 


ajaz 
aagh 
পরম পূজনীয় শ্রীযুত ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰাধ্যাপক 
মহাশয়গণ সমীপেষু 


oy | নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম বৎসর 
বয়ঃভ্ৰমে বিধব| হইয়াছে । এ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ fected ব্হ্মচধ্যাদির 
অনুষ্ঠানে অক্ষম! দেখিয়া পুনর্ববার অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাসন! করিতেছেন। 
এ স্থলে als এই ব্ৰ্মচৰ্ধ্যানুষ্ঠানে অসমর্থা হইলে এরূপ বিধবার পুনর্ববার বিবাহ 
শাস্তরসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনবিবাহানত্তর এ বালিকা দ্বিতীয় ভর্তার, 
শাস্্রীচমত Stal হইবেক কি না এ বিষয়ের ষথাশীস্ ব্যবস্থা লিখিতে আজ্ঞা হয়। 
Sea) মন্বাদিশান্তেধু নারীণাং পতিমরণানস্তরং ব্ৰহ্মচধ্যসহমরণপুনতৰণানামু্- 
রোত্তরাপকর্ষেণ বিধবাধৰ্ন্মতয়| বিহিতত্বাৎ ব্ৰহ্মচৰ্ষ্যমহমরণকপা্যকল্পদবয়েইসমৰ্থায়া 
অক্ষতযোন্তাঃ শুদ্ৰজাতীয়মৃতভৰ্ভূকবালায়াঃ পাত্ৰান্তৱেণ সহ পুনবিবাহঃ পুনৰ্ভবণক্লপ- 
বিধ্বাধৰ্ম্মত্বেন শাস্ত্ৰসিদ্ধ এব যথাবিধি সংস্কৃতায়াশ্চ wal দ্বিতীয়ভর্তৃভাধ্যাত্বং স্থতরাং 
শাস্বসিদ্ধং ভবতীতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিদাং বিদীম্মতং | 

অত্র গ্রমাণম্‌। মুতে SS ব্রদ্মচধ্যং তদন্বারৌহণং বেতি শুদ্ধিতত্বাদিধৃতবিষুবচনমূ। 
al পত্য| বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া উৎপাদয়েৎ AES ম পৌনর্ব উচ্যতে 
ইতি, সা চেরদক্ষতযোনিঃ sit গতগ্রত্যাগতাপি বা। পৌনর্ভবেণ Se সা পুনঃ 
সংস্কারমর্হতীতি BARA) সা A যন্যক্ষতষোনিঃ সত্যন্তমাশ্রয়েৎ তদ! তেন 
পৌনর্ভবেণ wa পুনৰ্থিবাহাখ্যং সংস্কারমর্ছতীতি কুর.কভটব্যাখ্যানম্‌॥ নোদ্বাহিকেষু 
wa নিয়োগ: কীৰ্ত্ত্যতে কচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাঁবেদনং পুনরিতি বচনন্ত 
“aata aProte fant সম্যঙি,যুক্তয়| | প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্ত পরিক্ষয়ে 
ইতি নিয়োগমূপক্ৰম্য লিখনান্নিয়োগাঙ্গবিবাহনিষেধপরং ন সামান্যতো বিধবাবিবাহ- 
নিষেধকমন্যথা পুনর্ভবণপ্রতিপাঁদকবচনয়োনিধিষয়ন্বাপতিরিতি দত্তায়াশ্চৈব কন্যায়াঃ 
পুনর্দানং পরস্ত চেতুযদ্বাহতবধৃতবৃহন্নারদীয়বচনং দেবরেণ স্থৃতোৎপর্তির্ত্তকন্তা। প্রদীয়তে 
ইতি তদ্ধতাদিত্যপুরাণীয়বচনঞ্চ সময়ধর্শ্মপ্রতিপাদকতয়! ন নিত্যবদনুষ্ঠাননিষেধকং। 
সত্যামপ্যত্ৰ বিগ্রতিপতৌ প্ররুতেহক্ষতঘোন্যাঃ পুনবিবাহগ্য ABETS দেবরেণ 
স্থতোৎপত্তির্বানপ্রস্থানশ্রমগ্রহঃ | দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়া; পুনর্দানং পরস্থ বৈ ইতি মদন- 
পারিজাতধৃতবচনেন সহ তয়োরেকবাক্যত্বেইক্ষতঘোন্যা বালায়া: পুনবিবাহং ন তে 


১০৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


araa শরুতঃ age ক্ষতযোন্যা বিবাহনিষেধকতয়া ব্যতিরেকমুখেনাক্ষতযোস্তাঃ 
পুনবিবাহমেব গ্যোতয়ত ইতি | 


জগন্নাথ শরণম্‌। রাঁমচন্দ্রঃ শরণং ৷ 
শ্রীকীশীনাঁথ শৰ্ম্মণাম্‌ | ্রিমুক্তারাম শন্মণাম্‌। 
শ্রীবিশ্বেশ্বরো৷ জয়তি | শ্রীহরিঃ শরণং। 
শীভবশঙ্কর শন্মণাম্‌। শ্রীঠাকুরদীস শম্মণাম্‌। 
Fata: শরণম্‌ | কাশীনীথঃ শরণং | 
শ্রীরামতন্থ দেবশর্শ্মণাম্‌ ৷ শ্ীমধুন্দূন শৰ্ম্মণাম্‌। 
Aata: | 
্রীঠাকুর্দাস দেবশম্মণীম্‌। Stata জয়তি | 


Slafralatad দেবশশ্মণীমূ। শ্রহরনাথ শন্মণাম্‌। 


ব্যবস্থা অনুবাদ 
প্রশ্ন |--নবশাখজাতীয় কোন ব্যক্তির এক কন্যা বিবাহিতা হইয়া অষ্টম বা নবম: 
বৎসর বয়ঃক্রমে বিধবা হইয়াছে | এ ব্যক্তি আপন কন্যাকে দুরূহ বিধবাধন্ম ব্রহ্মত্ধ্যাদির 
অনুষ্ঠানে অক্ষম! দেখিয়া পুনর্ববীর অন্য পাত্রে সমর্পণ করিবার বাঁসন| করিতেছেন। 
এ স্থলে জিজ্ঞান্ত এই, ব্ৰহ্মচ্্যান্সষ্ঠানে অসমর্থ হইলে, এরূপ বিধবার পুনর্ববার বিবাহ 
শান্্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না আর পুনব্বিবাহানত্তর এ বালিক! দ্বিতীয় ভর্তার 
শাস্ত্রাহছমত ভাধ্য| হইবেক কিনা এ বিষয়ে যথাশাস্ত্ৰ ব্যবস্থ৷ লিখিতে আজ্ঞা হয় | 


উত্তর।-_মন্ু প্রভৃতির শাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পতিবিয়োগের পর ব্ৰহ্মচধ্য, সহমরণ ও 
পুনব্বিবাহ বিধবাদিগের ধৰ্ম্ম বলিয়া বিহিত আছে। স্থতরাং যে শূদ্ৰজাতীয় অক্ষত- 
যোনি বিধবা! ব্ৰহ্মচধ্য ও সহমরণরূপ দুই প্রধান কল্প অবলম্বন করিতে অক্ষম হইবেক, 
অন্ত পাত্রের সহিত তাহার পুনরায় বিবাহ অবশ্য শাস্তপিদ্ধ এবং যথাবিধানে বিবাহ- 
সংস্কার হইলে, সেই স্ত্রী দ্বিতীয় পতির স্ত্রী বলিয়া গণিত হওয়াও geal শাস্্রসিদ্ 
হইতেছে। ধৰ্ম্মশাস্ত্ৰবেত্ত| পণ্ডিতদিগের এই মত। 
ইহার প্রমাণ |--মৃতে ভর্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা। 
শুদ্ধিতত্বপ্রভৃতিধৃত বিষ্ণুবচন। 

পতিবিয়োগ হইলে ব্ৰহ্মচৰ্য্য কিম্বা AVA | 

যা পত্য| বা পৰিত্যক্ত বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া ৷ 

উৎপাঁদয়েৎ AAG a স CASA উচ্যতে। 

al চেদক্ষতযোনিঃ স্তাৎ গতপ্রত্যাগতাঁপি T | 

পৌনর্ভবেণ ভত্রণ সা পুনঃ সংস্কারমর্হীতি ॥ ॥ ARID ॥ 
যে নারী পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া স্বেচ্ছাক্ৰমে Ise’ হয়, অর্থাৎ 
পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভৰ 
বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি অথবা গতপ্রত্যাগত। হয় অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ 
করিয়! অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে পরে পুনরায় পতিগৃহে আইসে, তাহার পুনরায় 
বিবাহ সংস্কার হইতে গারে | 


সা স্ত্রী যন্তক্ষতযোনিঃ সত্যন্যমাঙ্ৰয়েৎ তদা তেন পৌনর্ভবেণ 

sa পুনব্বিবাহাখ্যং সংস্কারমৰ্হতি। কুল,কভট্ের ব্যাখ্যা | 
সেই শ্রী ষঢ়ি অক্ষতযোনি হইয়া অন্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে তাহা হইলে ওঁ দ্বিতীয় 
পতির সহিত সেই স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে পারে । 


১১০ বিদ্যাসাগর রচনাব্লী 


নোছা হিকেষু মন্ত্ৰেমু নিয়োগঃ কীৰ্ত্্যতে রুচিৎ। 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ॥ মনুবচন ॥ 
বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে কৌন স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাহবিধিস্থলে 
বিধবার বিবাহের উল্লেখ নাই | 
এই যে বচন আছে তন্দবারা নিয়োগের অঙ্গ যে বিবাহ, তাহারই নিষেধ হইতেছে 
কারণ, নিয়োগ প্রকরণ আরম্ভ করিয়া এই বচন লিখিত হইয়াছে। নতুবা সামান্ততঃ 
বিধবাবিবাহের নিষেধক নহে। যদি বিধবাঁবিবাহের নিষেধক বল তাহা হইলে যে দুই 
বচনে স্বীদিগের পুনবিববাহের বিধি আছে, সেই ছুই বচনের স্থল থাকে F I 


দভায়াশ্চৈৰ কন্যায়াঃ পুনদ্দানং পরস্য চ। 
উদ্বাহতত্বধূতবৃহন্নীরদীয় বচন ৷ 
দত্ত কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে দান | 
দেবরেণ স্থৃতোত্পত্িৰ্দ্দভকন্য| এদীয়তে ৷ 
উদ্বাহতত্বধ্বতআদিত্যপুরাণবচন | 
দেবর দ্বারা পুত্রোৎপত্তি, দত্ত| কন্যার দান ৷ 
এই ছুই বচন সময়ধৰ্ম্মবোধক একেবারেই বিধবাবিবাহের নিষেধবোধক নহে । যদি এই 
‘মীমাংসায় আপত্তি থাকে, তথাপি মদদনপারিজাতধৃত-__ 
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্বানপ্রস্থী শ্রম Ae | 
দত্তক্ষতায়াঃ কন্ঠায়াঃ পুনর্দীনং পরস্ বৈ ॥ 
দেবর দ্বার! পুত্রোৎপত্তি, বাসপ্রস্থাশ্রমগ্রহণ, বিবাহিতা ক্ষতযৌনি কন্যার অন্য পাত্রে 
পুনন্দান। 
এই বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে, এ ছুই বচন অক্ষতযোনি কন্তার পুনব্বিবাহ 
নিবারণ করিতে পারে না বরং মদনপারিজীতধৃত বচন ক্ষতযোনির বিবাহনিষেধ 
দ্বারা অক্ষতযোনির পুনবিববাহের বোধকই হইতেছে | 


তৃতীয় ataa বিজ্ঞাপন 
বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে ঢাকা প্রদেশে, অধুনা বিলক্ষণ 
আন্দোলন হইতেছে; স্থতরাং, তথায় অনেক পুস্তকের সবিশেষ AIFS! হইয়া 
উঠিয়াছে। দ্বিতীয় বারের মুদ্রিত পুস্তক সকল প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; এজন্য 
পুনয়ায় মুদ্রিত ইইল। পূর্বববারে এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের স্বাক্ষরিত এক 
ব্যবস্থাপত্র অক্ষর প্রভৃতি সর্ববাংশে অবিকল মুদ্রিত হইয়াছিল ; এ বারে অনাবশ্যক 
বিবেচনায় আর সে রূপে অবিকল মুদ্রিত করা৷ গেল না। 


কলিকাত৷ | 
১৫ই জ্যৈষ্ঠ, সংবৎ ১৯১৯ | Reta atl | 


চতুর্থ aitaa বিজ্ঞাপন 


এই পুস্তক চতুর্থ বার মুদ্ৰিত হইল । এ বারে নৃতন বিজ্ঞাপন যোজিত করিবার কোনও 
প্রয়োজন ছিল না । কিন্ত, কোনও বিশিষ্ট হেতুবশতঃ, কতিপয় আত্মীয়ের অঙ্গুরোধ- 
পরতন্ত্র হইয়া, বিজ্ঞাপনস্থলে কিছু বলিতে হইল। এ বিশিষ্টহেতু নিয়ে উল্লিখিত 
হইতেছে | 

২। কেহ কেহ, স্থলবিশেষে স্পষ্টবাঁক্যে, স্থলবিশেষে কৌশলক্রমে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, 
বিদ্যাসাগর এই পুস্তকের রচনামাত্র করিয়াছেন; যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রদণিত 
হইয়াছে, saa অন্তদীয় ; অর্থাৎ, তিনি নিজে সে সকল যুক্তি উদ্ভাবিত, কিম্বা সে 
সকল প্রমাণ SES গ্রন্থ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই ; এই দুই বিষয়ে তিনি 
আমার অথবা অমুকের সাহায্যে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছেন; ইত্যাদি ৷ এ সকল কথা শুনিয়া 
আমার কতিপয় আত্মীয় অতিশয় অসন্তষ্ট হন, এবং নিরতিশয় নিৰ্ব্বন্ধ সহকারে এই 
অনুরোধ করেন, যখন পুস্তক পুনরায় মুদ্রিত হইবেক, সে সময়ে, পুস্তক সঙ্গলন বিষয়ে 
তুমি ধাহাঁর নিকট যে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছ, তাহার সবিশেষ নির্দেশ করিতে 
হইবেক; তাহ! হইলে, কাহারও অসন্তোষের কারণ থাকিবেক al 

৩। ইতিপূৰ্ব্বে সামান্যাকারে নিৰ্দ্দেশ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় পুস্তক সঙ্কলন কালে, শ্ৰীযুত 
তারানাথ তৰ্কবাঁচন্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। কিন্তু, 


১১২ 


fatata রচনাবলী 


অন্বধানবশতঃ, অন্যান্য মহাশয়দিগের কৃত সাহায্যের কোনও উল্লেখ করা হয় নাই। 
এই অনবধান যে সর্বতোভাবে অবৈধ ও দৌধাবহ হইয়াছে, তাঁহার সংশয় নাই। 
অতএব, এ স্থলে লব্ধ সাহায্যের সবিস্তর পরিচয় দিলে, যে কেবল পূৰ্ব্বোক্ত আত্মীয়গণের 
অনুরোধ রক্ষা হইতেছে, এরূপ নহে; কর্তব্য কর্মের অনন্থষ্ঠান জন্য প্রত্যবায়েরও সম্পুর্ণ 
পরিহার হইতেছে ৷ 

৪। কলিকাঁতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ধর্শশীস্ত্ের POAR অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ 
ay ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমার প্রার্থনা অনুসাৰে, নিয়নিদিষ্ট 
প্রমাণগুলি বহিষ্কৃত TAN দেন। 


>| 


RI 


2| 


8 | 


t| 


v| 


যত্ত, মাধবঃ Ww বাজসনেয়ী স্তাৎ তস্য সন্বিদিনাৎ 
পুর] । ন ক্কাপ্যন্বাহিতিঃ কিন্ত সদা সন্ধিদিনে হি সা 
ইত্যাহ তৎ কৰ্কভায্যদেবজানী ঠ্ৰীঅনন্তভাষ্যাদিসকল- 
তচ্ছাখীয়গ্রন্থবিরোধাদহবনাদরাচ্চোপেক্ষ্যম্‌ । ৪৫ পৃ, | 
মাধবস্ত সামান্যবাক্যানির্ণয়ং কুৰ্ব্বন্‌ ভ্ৰান্ত এব। ৪৬ পৃ | 
কৃষ্ণ| পুৰ্ব্বৌত্তর| শুক্ল দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধব: | 
বস্ততস্ত মুখ্য। নবমীযুতৈব গ্ৰাহ দশমী তু প্রকর্তব্যা 
সদুর্গা দ্বিজসত্তমেত্যাপস্তম্বোক্তেঃ | ৪৬ পৃণ। 

নন মাসি চাশ্বযুজে শুক্লে নবরাত্রে বিশেষতঃ | 

সম্পূজ্য নবছুৰ্গ|ঞ্চ নক্তং কুধ্যাৎ সমাহিতঃ। 
নবরাত্রাভিধং কর্শ্ম নক্তত্রতমিদং JT) ৪৬ Zo | 
অত্র যামন্ৰয়াদৰ্ব্বাক্‌ চতুৰ্দ্দীসমাপ্তৌ৷ তান্তে Vs 
গামিন্যান্ত প্রাতস্তিখিমধ্য এবেতি হেমাদ্রিমীধবাদয়ে। 
ব্যবস্থামাহঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে ব| পারণং 

যত্ৰ চোদিতম্‌। যামত্রয়োর্ধগামিন্তাং গ্রাতরেব হি 
পাঁরণেত্যাদিসামান্যবচনৈরেব ব্যাবস্থা সিদ্বেরুভয়- 
বিধবাক্যবৈয়র্থন্য দুষ্পরিহ্রত্বাৎ। ৪৬ পৃ*। 

as যদি প্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগন্তদাপি ব্রহ্ম- 
বৈবর্ভাদিবচনাদ্দিবাপারণমনস্তভট্রমাধবাচার্যোক্তং 
যুক্তমিতি বাচ্যং ন রাত্রৌ পারণং KINE বৈ 
রোহিণীব্রতাৎ। নিশায়াং পারণৎ কুধ্যাৎ বর্জয়িত্বা 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১১৩ 


মহানিশামিতি সংবৎসরপ্রদীপধৃতত্ত ন রাঁত্রৌ 

পারণং কুধ্যাদৃতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র 

নিশ্ঠগি তৎ কাৰ্য্যং বর্জয়িত্বা মহাঁনিশামিতি 

ব্ৰহ্মাণ্ডোক্তস্ত চ নিবি্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। ৪৭ Yo | 
৫ ৷ Be বিদ্যালয়ের ব্যাকরণশাস্ত্রের অধ্যাপক সুপ্রসিদ্ধ Gye তারানাথ তর্কবাচম্পতি 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি বহিষ্কৃত করিয়| দেন | 

১। নচ কলিনিষিদ্বস্তাপি যুগান্তনীয়ধৰ্্মস্যৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি 

পরাশরবাক্যং প্রতিপাঁদকমিতি বাঁচ্যং কলাবনুঠেয়ান্‌ 

ধন্দীনেৰ বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থপ্রণয়নাৎ। ৪৩ পৃ । 
তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়, আমার প্রয়োজনৌপযোগী বোধ কৰিয়া, বিনা প্রার্থনায় এই 
প্রমাঁণটি উদ্ধৃত করিয়। দিয়াছিলেন। 


২। চকার মোহশান্ত্রীণি কেশবঃ সশিবস্তথা। 
কাপালং নাকুলং বাঁমং ভৈরবং পূৰ্ব্বপশ্চিমম্‌ | 
পাঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথান্যানি ABM ॥ ১৪৪ Ye | 
৩। শুণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামলানি যথাক্ৰমম্‌। 


যেযাং অবণমাত্রেণ পাঁতিত্যং জ্ঞানিনামপি | 
প্রথমং হি ময়ৈবোক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্‌॥ ১৪৪ পূ | 


৪। তথাপি যোহংশো মার্গাণাঁং বেদেন ন বিক্লধ্যতে ৷ 
সোহংশঃ গ্রমাণমিত্যুক্তঃ কেযাঞ্চিদধিকারিণাম্‌ ॥ ১৪৫ e | 


৫। amak স্বৃতিপ্রোক্র্রায়শ্চিত্তপরাআুখঃ। 
ক্রমেণ শ্ৰুতিসিদ্ধ্যৰ্থৎ ব্ৰাহ্মণস্তম্নমাশয়েত | 
পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্র বৈখানসাভিধম্‌। 
বেদভষ্টান্‌ mates কমলাপতিরুক্রবান্‌॥ ১৪৫ পৃ | 


৬। স্বাগমৈঃ কল্পিতৈ্তৈস্ত জনান্‌ মদ্বিমুখান্‌ কুরু। 
ate গোপয় যেন ais হৃষ্টিরেষোত্তরোঁত্তৰ ॥ ১৪৫ e | 
এই পুস্তক সঙ্গলনের কিছু কাল পুর্বে, উল্লিখিত বচনগুলি কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছিলাম। 
কিন্তু, কোন্‌ গ্রন্থে দেখিয়াছি, তাহা সহসা স্থির করিতে ন! পাঁরিয়|, তর্কবাঁচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করাতে, তিনি এই বচনগুলি বহিষ্কৃত করিয়| দেন.। 


বি. ২--৮ 


১১৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


৭। স্মতের্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগ যথা! Seas | 
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ ॥ ১৮২ Ae | 
আমার প্রার্থনা অনুসারে, তৰ্কবাচন্পতি মহাশয় এই বচনটি বহিষ্কৃত করিয়| দিয়াছেন। 
৬। উল্লিখিত বিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র foley ভট্টাচাধ্য, 
জামার প্রার্থনা অনুসারে, আদিপুরাণ গ্রন্থ দুইবার আগোগান্ত পাঠ করেন, এবং 


পরাশরভাষ্যধৃত 
Spiate পুনরুদ্বাহং জ্যেষ্টাংশং গোবধং তথা ৷ 


কলো ACH ন SAIS ভ্রীতৃজীয়াং কমণ্ডলুম্‌ ৷৷ ৩৫ পৃ | 
এই বচন আরিপুরীণে নাই, ইহা অবধারিত করিয়া দেন। 
৭। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্র অতি স্ুপাত্র রামকমল ভট্টাচাৰ্য্য ও শ্ৰীযুত 
রামগতি ন্যায়রত্ব, আমার প্রার্থনা অনুসারে, কোনও কোনও গ্ৰন্ পাঠ করিয়া, প্রমাণ 
বিশেষের অস্তিত্ব ও wifes বিষয়ে, আমার সংশয়াগনোঁদন করিয়াছিলেন সুশীল 
সুবোধ স্থিরমতি রামগতি, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপাজ্জন করিয়া, এক্ষণে বহরমপুরস্থ রাজকীয় 
বিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপনা WG নিৰ্ব্বাহ করিতেছেন | রামকমল, দেশের 
দুৰ্ভাগ্যবশতঃ, আমাদের সকলকে শোঁকার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিয়া, অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হইয়াছেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, অসাধারণ বিদ্যান্ুরাগী ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন 
ছিলেন; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে, অনেক অংশে বা্ধালা দেশের শ্রীবুদ্ধিমীধন ও 
বাঙ্গাল! ভাষার সবিস্তর উন্নতিসম্পাঁদন করিতেন, তাহার কোনও সংশয় নাই। 
৮। প্রমাণসঙ্কলনবিষয়ে, আমি যাহার নিকট যে সাহাঁষ্য লাভ করিয়াছিলাম, তাহার 
সবিশেষ নির্দেশ করিলাম ; এ বিষয়ে এতদ্বাতিরিক্ত, কাহারও নিকট কোনও সাহায্য 
লই নাই ও পাই নাই। এই পুস্তকে সমুদয়ে ২১৫টি প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ; তন্মধ্যে 
১৩টি অন্াদীয় | উপরিভাগে যেরূপ দিত হইল, SIANA, অন্যদীয় ত্রয়োদশ প্রমাণের 
মধ্যে, ৬টি শ্রীযুক্ত ভরতচন্ত্র শিরোমণি ভট্রাচাধ্য মহাশয়, আর ৭টি qe তাঁরা নাথ 
তর্কবাঁচম্পতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বহিষ্কৃত FRN দিয়াছিলেন। আর, এই পুস্তকে যে 
সকল যুক্তি অবলদ্ষিত হইয়াছে, তৎসমুদয় আমার নিজের উদ্ভাবিত, সে বিষয়ে অন্যদীয় 
সাহায্য গ্রহণের অণুমাত্ৰ আবশ্যকতা ঘটে নাই । এক্ষণে, যে সকল বন্ধুর অনুরোধ 
বশতঃ এই বিজ্ঞাপন লিখিত হইল, তাহাদের অসস্তোষকলুধিত চিত্ত প্রসন্ন হইলেই, 
আমি নিশ্চিন্ত হই ও নিস্তার N? | 


কলিকাতা। j E A 
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বিধবাঁবিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা! এক্ষণে 
অনেকেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে | অনেকেই স্ব স্ব বিধবা! কন্যা, ভগিনী প্রভৃতির 
পুনৰ্বার বিবাহ দিতে উদ্ধত আছেন | অনেকে তত দুর পর্যন্ত যাইতে Alen করিতে 
পারেন না; কিন্তু এই ব্যবহার প্রচলিত হওয়| নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, 
ইহ] স্বীকার করিয়া থাকেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্ৰীয় কি না, এ বিষয়ে, ইতিপুর্বে, 
এতদ্দেশীয় কতিপয় প্রধান পণ্ডিতের বিচার হইয়াছিল ৷ কিন্ত দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, ইদানীত্তন 
পণ্ডিতের! বিচাঁরকাঁলে, জিগীষার বশবর্তী হইয়া, স্ব স্ব মত রক্ষা বিষয়ে এত ব্যগ্ৰ হন 
যে, প্রস্তাবিত বিষয়ের তবনির্ণর পক্ষে দৃষ্টিপাতমাত্র থাকে না। স্থতরাং পণ্ডিতমণ্ডনী 
একত্র করিয়| বিচার করাইলে, কোনও বিষয়ের যে নিগুঢ তত্ব জানিতে পারা 
যাইবেক, তাঁহার প্রত্যাশা নাই। পণ্ডিতদিগের পুর্বোক্ত বিচারে, উভয় পক্ষই 
আপনাকে জয়ী ও প্রতিপক্ষকে পরাজিত স্থির করিয়াছেন; সুতরাং এ বিচারে কিরূপ 
তত্বনির্ণয় হইয়াছে, সকলেই অনায়াসে অঙ্মান করিতে পারেন। বস্তুতঃ, উল্লিখিত 
বিচার দ্বার] উপস্থিত বিষয়ের কিছুমাত্র মীমাংস| হয় নাই । তথাপি ও বিচার দ্বারা 
এই এক মহৎ ফল দিয়াছে যে, তদবধি অনেকেই, এ বিষয়ের নিগুঢ তত্ব জানিবার 
নিমিত্ত, অত্যন্ত Bows হইয়াছেন | অনেকের এই ST দর্শনে আমি সবিশেষ যত 
সহকারে এ বিষয়ের তন্বানুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; এবং প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর 
পর্যন্ত কৃতকাধ হইতে পারিয়াছি, সর্বসাধারণের গোচরার্থে, দেশের চলিত ভাষায় 
লিপিবদ্ধ করিয়া, প্রচারিত করিতেছি। এক্ষণে, সকলে পক্ষপাতশৃন্ত হইয়া পাঠ ও 
বিচার করিয়! দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না। 

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ হইতে হইলে, 
সর্বাগ্রে এই বিবেচনা কর! আবশ্যক যে, এদেশে বিধবাঁবিবাহের প্রথা প্রচলিত নাই; 
qoan বিধবার বিবাহ দিতে হইলে এক নূতন প্রথা প্রবর্তিত করিতে হইবেক। কিন্ত, 
বিধবাবিবাহ যদি কর্তব্য কৰ্ম ন! হয়, তাহা হইলে কোনও ক্রমে প্রবর্তিত ও প্রচলিত 
হওয়। উচিত নহে। কারণ, কোন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি অকর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হইবেন ? অতএব, বিধবাঁবিবাহ কর্তব্য কর্ম কি না, অগ্ৰে ইহার মীমাংসা! করা অতি 
আবশ্যক । যদি যুক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া, ইহাকে কর্তব্য কর্ম বলিয়| প্রতিপন্ন কর, 
তাহ| হইলে, এতদ্দেশীয় লোকে কখনই ইহা কর্তব্য কর্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না l 
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যদি শাস্ত্রে কৰ্তব্য কর্ম বলিয়া] প্রতিপন্ন করা৷ থাকে, তবেই তাহার! কর্তব্য কর্ম বলিয়া 
স্বীকার করিতে ও তদঙ্কসারে চলিতে পারেন ৷ এরূপ বিষয়ে এদেশে শাস্ত্ৰই সর্বগ্রধান 
প্রমাণ, এবং শাস্তরসম্মত কৰ্মই সর্বতোভাবে কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাঁকে। 
অতএব বিধবাঁবিবাঁহ শীন্্রম্মত অথবা শাস্্বিরুদ্ধ কর্ম, ইহার মীমাংসা করাই সর্বাগ্রে 
আবশ্যক । 
বিধবাবিবাহ শাস্ত্রমত্মত অথবা শান্তৰবিরুদ্ধ কৰ্ম, এ বিষয়ের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে 
হইলে, অগ্রে ইহাই নিরূপণ কর! আবশ্যক যে, যে শান্তের সম্মত হইলে বিধবাঁবিবাহ 
কর্তব্য কর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেক, অথব| যে শাস্ত্রের বিরুদ্ধ হইলে অকর্তবা কর্ম 
বলিয়! স্থির হইবেক, সে শান্তর কি। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্ৰ এপ 
বিষয়ের শাস্ত্ৰ নহে ৷ ধর্মশান্্র বলিয়। প্রসিদ্ধ শাস্ত্ৰ সকলই এরূপ বিষয়ের «te বলিয়া 
সৰ্বত্ৰ ata হইয়। থাকে । ধর্মশান্ত্র কাহীকে বলে, যাঁজ্ঞবন্ধ্যসংহিতাঁয় তাহার নিরূপণ 
aire | যথা, 

মন্বত্ৰিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবন্ধ্যোশনোহঙ্গিরাঁঃ ৷ 

যমাপস্তন্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী ॥ ১। ৪ ৷ 

পরাঁশরব্যাসশঙ্থলিখিতা দক্ষগোতিমৌ | 

শাতাতপো। বশিষ্টশ্চ ধর্শশান্ত্রগ্রযৌজকাঃ ॥ ১। ৫ ॥ 

মনু, অত্তি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবন্ধ্য, উশনাঃ, অঙ্গিরা যম, আন্ত, 
nas, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, 
গতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ ইহারা ধৰ্মশাস্তকৰ্তা। ; 

ইহাদের প্রণীত শান্ত ধর্মশান্্ (১)। ইহাদের প্রণীত ধর্মশান্তে যে সকল ধর্ম নিরূপিত 
হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় লোকে সেই সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়া! থাকেন। 
geal, ও সকল ধর্মশান্তের সম্মত কর্ম কর্তব্য কর্ম, ওঁ সকল ধৰ্মশাস্ত্ৰের বিরুদ্ধ কর্ম 
অকর্তব্য কর্ম | অতএব, বিধবাবিবাহ ধৰ্মশাস্ত্ৰসন্মত হইলেই, কর্তব্য কৰ্ম বলিয়। অঙ্গীকত 
হইতে পারে; আর, ধৰ্মশাস্মবিক্লুদ্ধ হইলেই অকর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক | 
এক্ষণে, ইহা! বিবেচন| করা৷ আবশ্যক, ও সমস্ত ধর্মশান্ত্রে যে সকল ধৰ্ম নিরূপিত 
হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদয় ধর্ম অবলম্বন করিয়| চলিতে হইবেক কি না। AR 
প্রণীত ধর্মশান্ত্রে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা, 

অন্যে কৃতযুগে ধর্্মান্সেতায়াং দ্বাপরেইপরে। 

অন্তে কলিযুগে নণাং যুগহাসান্গ্রূপতঃ॥ ১ | ৫৮ I 


es ener = SEE 
(১) asune, নারদ, বৌধায়ন প্রভৃতি কতিপয় বধিব প্রণীত শাস্তও ধৰ্মশান্ত্ৰ বলিয়া! পরিগৃহীত 
হইয়| থাকে | 


'বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১১৭ 


যুগান্থসারে মন্ুয্তোর শক্তিহীস হেতু, সত্য যুগের ধৰ্ম অন্য ; ত্ৰেতা] 

যুগের ধৰ্ম অন্য ; দ্বাপর যুগের ধৰ্ম অন্য; কলিযুগের ধৰ্ম অন্তা। 
অর্থাৎ পূৰ্ব পূৰ্ব যুগের লোকেরা! যে সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন, পর পর 
যুগের লোক সে সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে সমর্থ নহেন $ যেহেতু, উত্তরোত্তর 
যুগে যুগে, মানুষের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যাইতেছে। ত্ৰেতা যুগের লোকদিগের সত্য 
যুগের ধর্ম, দ্বাপর যুগের লোকদিগের সত্য অথবা ত্ৰেতা যুগের ধৰ্ম, অবলম্বন করিয়া 
চলিবার ক্ষমতা ছিল নাঁ। কলিয়ুগের লৌকদিগের সত্য, ত্ৰেতা, অথবা দ্বাপর যুগের 
ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে পারিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, ইহা স্থির হইতেছে, 
কলিযুগের লোক পূৰ্ব পূর্ব যুগের ধর্ম অবলঙ্বন করিয়া চলিতে অক্ষম। এক্ষণে, এই 
জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলিষুগের লোঁকদিগকে কোন ধর্ম অবলম্বন 
করিয়া! চলিতে হইবেক | মন্ুপ্রণীত ধর্মশাস্তে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, এইমাত্ৰ নির্দেশ 
আছে ; ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের নিরূপণ করা নাই। অত্ৰি, বিষ্ণু, হারীত 
প্রভৃতির cities যুগভেদে ধর্মভেদ নিরূপিত দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের 
ধর্মশান্ত্রে কতকগুলি ধর্মের নিরূপণ করা মাত্র আছে; কিন্তু যুগে যুগে মনুষ্তের ক্ষমতা 
ain হওয়াতে, কোন যুগে কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, তাঁহার নির্ণয় 
হওয়| দুৰ্ঘট । কোন যুগে কোন ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক, পরাশর প্রণীত 
ধর্মশান্্রে সে সমুদায়ের নিরূপণ আছে। পরীশরসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, 

ate তু মানব! ধৰ্ম্মন্তরতায়াং গৌতমাঃ স্বতাঃ। 
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলে পারাশরাঃ স্থতাঃ। 

মন্ুনিরূপিত ধৰ্ম সত্য যুগের ধৰ্ম, গোঁতমনিরূপিত ধর্ম ত্ৰেতা যুগের 

ধৰ্ম, শঙ্খলিখিতনিরূপিত ধর্ম দ্বাগর যুগের ধর্ম, গরাঁশরনিরূপিত ধৰ্ম 

কলি যুগের ধর্ম | 
অৰ্থাৎ, ভগবান BIST WT যে সমস্ত ধর্মের নিরপণ করিয়াছেন, সত্য যুগের লোকেরা 
সেই সকল ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতেন | ভগবান্‌ গোতম যে সমস্ত ধর্মের নিরূপণ 
করিয়াছেন, ত্ৰেত| যুগের লোকের! সেই সকল ধৰ্ম অবলগ্বন করিয়| চলিতেন। ভগবান্‌ 
শঙ্খ ও লিখিত যে সমস্ত ধর্মের নিরূপণ করিয়াছেন, দ্বাপর যুগের লোকের! সেই 
সকল ধৰ্ম অবলম্বন করিয়| চলিতেন ৷ আর, ভগবান্‌ পরাশর যে সমস্ত ধর্মের নিরূপণ 
করিয়াছেন,কলিযুগের লোকদিগকে সেই সকল ধৰ্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক (২)। 
অতএব ইহ! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ভগবান্‌ পরাশর কেবল কলিযুগের নিমিত্ত 


(২) aga এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে, যদি সতাযুগে কেবল মনু প্রণীত AANA, ত্রেতাযুগে 


কেবল গোতসপ্রণীত ধৰ্মশাপ্ত, দ্বাপর যুগে কেবল শঙ্খ ও লিখিতের প্রণীত ধর্মশান্্র আর কলিযুগে কেবল 
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ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন এবং কলিযুগের লৌকর্দিগকে তাঁহার নিরূপিত ধর্ম অবলম্বন 
কৰিয়| চলিতে হইবেক | 
পরাশরসংহিতার যে রূপে আস্ত হইতেছে, তাহা! দেখিলে, কলিযুগের ধর্মনিরূপণই 
যে পরাশরসংহিতাঁর উদ্দেশ্য সে বিষয়ে সংশয়মীত্র থাকিতে পারে al | যথা, 
অথাঁতে। হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনীলয়ে | 
ব্যাসমেকাগএ্রমাসীনমপৃচ্ছন্যয়ঃ পুর! ॥ 
মানুষাণীং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলৌ যুগে । 
শৌচাচাঁরং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীস্থৃত ॥ 
তৎ wal খধিবাক্যান্ত সমিদ্ধাগ্নাৰ্কসন্নিভঃ। 
agais মহাঁতেজাঃ শ্রুতিস্মৃতিবিশারদঃ ॥ 
ন চাহং AASIA: কথং ধৰ্ম্মং বদীম্যহম্‌। 
অস্মৎপিতৈব eae ইতি ব্যাসঃ স্থতোহবদত I 
ততন্তে খষয়ঃ WAY ধৰ্ম্মতত্বাৰ্থকাক্কিণঃ। 
খধিং ব্যাসং পুরস্কৃত্য গত| বদরিকা শ্রমম্‌ ॥ 
নানাবৃক্ষদমাকীর্ণ, ফলপুষ্পোপশোভিতম্‌। 
নদীপ্রন্রবণাকীর্ণং পুণ্যতীৰ্থৈরলঙ্কৃতম্‌ ॥ 
মুগপক্ষিগণাঁঢাঞ্চ দেবতায়তনাবৃতম্‌। 
যক্ষগন্ধৰ্ব্বসিদ্ধৈশ্চ নৃতাগীতসমাকুলম্‌ ॥ 
TAR যিগভামধ্যে শক্তি aes পরাশরম্‌ 
স্থথাসীনং মহাত্মানং মুনিমুখ্যগণাবৃতম্‌ ॥ 
কুতাঞ্জলিপুটে। Sei ব্যামস্ত খষিভিঃ সহ। 
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ স্বতিভিঃ সমপুজয়ৎ॥ 
অথ সন্তুষ্টমনস| পরাঁশরমহামুনিঃ | 
আহ স্থস্বাগতং ব্রহীত্যাসীনে। মুনিপুঙ্গবঃ ৷৷ 
ব্যাসঃ সুম্বাগতং যে চ ATTN সমস্ততঃ | 
কুশলং কুশলেতুত্ী। ব্যাসঃ পুচ্ছত্যতঃপরম্‌ ॥ 
যদি জানাসি মে ভক্তিং স্নেহাদ্ব| ভক্তবৎসল | 
HT. FAY মে তাত অনুগ্রাহো| Bor তব ॥ 


পরাশরপ্রলীত ধ্নশান্তৰই গ্ৰাহ্য হয় ; তবে অন্যান্য afte প্রণীত ধৰ্মশান্ত কোন সময়ে গ্ৰাহ হইবেক | ইহার 
উত্তর এই যে, যথাক্ৰমে মনু, গোতম, শঙ্খ, লিখিত ও পরাশরের প্রণীত ধর্মশান্ত্র সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর ও 
কলিযুগের শাস্ত্র । এ ও যুগে এ এ শাস্ত্রই প্রধান প্রমাণ | অন্যান্ত ধর্মশাস্ত্রের যে যে অংশ এ এ প্রধান 
শাস্ত্রের অবিরোধী, তাহা ও ও যুগে ms | 


NTT nnn 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১১৯ 


শ্ৰুত| মে মানবা ধর্মী বাশিষ্ঠাঃ কাণ্যপাস্তথ| । 
গার্গেয়া গৌতমাশ্চৈৰ তথা চৌশনসাঃ স্থতাঃ ॥ 
অত্রেব্বিষ্ণোশ্চ সাংবৰ্ত| দাক্ষা আঙ্গিরসাস্তথা। 
শাতাতপাশ্চ হারীত! যাজ্ঞবন্ধ্যকৃতাশ্চ যে ॥ 
কাত্যায়নরূতাশ্চৈব প্রীচেতসরুতাশ্চ যে | 
আঁপস্তপ্বরুতা ধৰ্ম্মাঃ শঙ্খস্ত লিখিতস্ত চ ॥ 
্রতা হতে ভবতপ্রোক্তাঃ শ্ৰৌতাৰ্থান্তে ন RAIS: i 
অস্মিন্‌ মন্বন্তরে ধৰ্ম্মঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥ 
সৰ্ব্বে ধৰ্ম্মাঃ FOS জাতাঃ সৰ্ব্বে নষ্টা কলে যুগে। 
চাতুরবপ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ 
ব্যামবাক্যাবসীনে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ ৷ 
ধৰ্ম্মস্য নির্ণয়ং ale ea সুলঞ্চ বিস্তরাৎ ॥ 
পূর্বকীলে কতকগুলি খাষি ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, হে সত্যবতী- 
নন্দন! কলিযুগে কোন ধর্ম ও কোন আচার NIA হিতকর, আপনি 
তাহা বলুন ব্যাসদেব, খষিবাঁক্য অবণ করিয়া, কহিলেন, আমি সকল 
বিষয়ের Sew নহি, আমি কিরূপে ধর্ম বলিব। এ বিষয়ে আমার 
পিতাঁকেই জিজ্ঞাস| কর] কর্তব্য । তখন aa, ব্যাসদেবের সমভি- 
ব্যাহারে, পরাশরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন | ব্যাসদেব ও খধিগণ 
রুতাঞ্লিগুটে পরীশরকে প্রদক্ষিণ, প্রণাম ও স্তব করিলেন। মহষি 
পরাশর  প্রসন্নমনে তাহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে, Stata 
আত্মকুশল নিবেদন করিলেন। অনন্তর, ব্যাসদেব কহিলেন, হে TAS: | 
আমি আপনকার নিকট মন্ুপ্রভৃতিনিরূপিত সত্য, ত্ৰেতা ও দ্বাপর 
যুগের ধর্ম শ্রবণ করিয়াছি | যাহা শ্রবণ করিয়াছি, বিস্বত হই নাই। 
সত্যযুগে সকল ধর্ম জন্মিয়াছিল, কলিযুগে সকল ধর্ম নষ্ট হইয়াছে। 
অতএব sifa বর্ণের সাধারণ ধর্ম কিছু বলুন। ব্যাদবাক্য সমাপ্ত হইলে, 
মহধি পরাশর বিস্তারিতরূপে ধর্ম বলিতে আরম্ভ করিলেন ৷ 
পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের আরভেও কলিধর্মকথনের প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট দৃষ্ট 
হইতেছে | যথা) 
অতঃপরং গৃহস্থন্ত ধর্মীচারং কলৌ যুগে ৷ 
ধর্মং সাধারণং শক্যাং চাতুৰ্ব্ব্ণ্যাশ্ৰমাগতম্‌ ৷ 
সংপ্রবক্ষ্যাম্যহত পুর্ববং পরাশরবচো যথা ! 
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অতঃপর গৃহস্থের কলিযুগে অনুষ্ঠেয় ধর্ম ও আচার কীর্তন করিব। পূৰ্বে 
পরাঁশর যেরূপ কহিয়াছিলেন, তদনুসারে চারি বর্ণের ও আশ্রমের 
অনুষ্ঠানষোগ্য সাধারণ ধর্ম বলিব; অর্থাৎ, লোকে কলিযুগে 
যে সকল ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পাঁরিবেক, এরূপ ধর্ম কহিব। 
এই সমুদায় দেখিয়া পরাশরসংহিত। যে কলিযুগের ধৰ্মশাস্ত, সে বিষয়ে আর কোনও 
আপত্তি অথবা সংশয় কর! যাইতে পারে না। 
এক্ষণে ইহা স্থির হইল, পরাশরমংহিত। কলিযুগের atte) অতঃপর এই অঙ্গসন্ধান 
কর! আবশ্যক, বিধবাঁদ্িগের পক্ষে পরাঁশর মংহিতাঁতে কিরূপ ধৰ্ম নিরপিত হইয়াছে। 
উক্ত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
নষ্টে মুতে gafas ক্লীবে চ পতিতে গতৌ। 
পঞ্চন্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো। বিধীয়তে ॥ 
মূতে ভর্তরি al নারী ব্রহ্মচধ্যে ব্যবস্থিত|। 
, সা মৃতা লভতে ন্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ 
fox: কোট্যোহর্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে। 
তাবৎ কাঁলং বসেৎ স্বৰ্গং ভর্তীরং যান্ুগচ্ছতি ॥ 
স্বামী অন্থদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ 
করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ কর! Na- 
RREI যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, ব্ৰহ্মচৰ্য অবলম্বন করিয়। 
থাকে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্যায়, স্বর্গলাঁভ করে। III 
শরীরে যে সার্ধ facet লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন 
করে, তৎসম কাল স্বৰ্গে বাস FTA | 
পরাশর কলিযুগের বিধবাদিগের পক্ষে তিন বিধি দিয়াছেন, বিবাহ, ব্ৰহ্মচৰ্য, সহগমন | 
তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশক্রমে, সহগমনের প্রথ| রহিত হইয়| গিয়াছে। এক্ষণে বিধবা- 
দিগের ছুই মাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্ৰহ্মচৰ্য; ইচ্ছ। হয় বিবাহ কৰিবেক, ইচ্ছা হয় 
ব্ৰহ্মচৰ্য করিবেক | কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্ৰ| নির্বাহ কর! বিধবাঁদিগের 
পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়| উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান্‌ পরাশর 
সর্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন | সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাচ 
প্রকার বৈগুণা ঘটিলে, স্ত্রীলোকের পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদশিত হওয়াতে, 
কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্বার বিবাহ করা শান্বসম্মত কৰ্তব্য কর্ম 
বলিয়া অবধারিত হইতেছে | 
কলিযুগে বিধবাঁবিবাহ শান্থরিহিত কর্তব্য কর্ম স্থির হইল । এক্ষণে এই বিবেচনা কর! 
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আবশ্যক, বিধবা! পুনর্বার বিবাহিত হইলে, তদ্গর্ভজাত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞা হইবেক 
কি না । পরাশরসংহিতাতেই এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। পূর্ব পুর্ব যুগে ছাদশবিধ 
পুত্রের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পরাঁশর কলিযুগে তিন প্রকার পুত্র মাত্র বিধান করিয়াছেন 
যথা, 
উরসঃ A দত্তঃ কৃত্রিমকঃ Ww? (৩ )। 
উরস, দত্তক, কৃত্রিম এই তিন প্রকার পুত্র (৪)। 
পরাঁশর কলিযুগে ওরস, দত্তক, কৃত্রিম, ত্ৰিবিধ পুত্রের বিধি দিতেছেন, পৌনর্ভবের 
উল্লেখ করিতেছেন al ৷ কিন্তু যখন বিধবাঁবিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন বিবাহিতা 
বিধবার গৰ্ভজাত পুত্রকেও পুত্র বলিয়া পরিগ্রহ করিবার বিধি crea হইয়াছে। 
এক্ষণে বিবেচন! কর! আবশ্যক, ও পুত্রকে ওরস, দত্তক, অথবা কৃত্রিম বলা যাইবেক। 
উহাকে দত্তক অথবা কৃত্রিম বল! যাইতে পারে না) কারণ, যদি পরের পুত্রকে, 
শান্ত্রবিধান অনুসারে, পুত্র কর! যায়, তবে, বিধানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে, তাহার নাম 
দত্তক অথবা কৃত্ৰিম হইয়া থাকে | কিন্তু, বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র 
পরের পুত্র নহে; এই নিমিত্ত, উহাকে দত্তক অথবা! কৃত্রিম বলা যাইতে পারে T 
শাস্ত্ৰকারের| দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের যে লক্ষণ নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা বিবাহিত! 
বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্ৰে ঘটিতেছে ন| ৷ কিন্ত ওরস পুত্রের যে লক্ষণ নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ act ঘটিতেছে। যথা, 
মাতা পিতা বা দদ্মাতাং যমস্তিঃ পুক্রমাঁপদি | 
সদৃশং প্রীতিসংযুক্তং স জ্ঞেয়ে| দত্রিমঃ S: ॥ > | ১৬৮॥ (৫) 
মাতা অথবা পিতা, Aw মনে, শাস্ত্রের বিধান অন্গসারে, সজাতীয় 
পুত্ৰহীন ব্যক্তিকে যে পুত্র দীন করেন, সেই পুত্র গ্রহীতার দত্তক পুত্র। 
APNG ART গুণদোষবিচক্ষণম্‌। 
ga gaat স frane কৃত্রিম ॥ > । ১৬৯ I (৫) 
(৩) চতুর্থ অধ্যায় হা 
(৪) এই বচনে উরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম এই চতুবিধ পুত্রের বিধি দুষ্ট হইতেছে। কিন্তু নন্দপণঙিত, 
দত্তকমীমাংসাগ্রস্থে এই বচনের ব্যাখ্যা করিয়া, কলিষুগের নিমিত্ত, উরস, দত্তক, কৃত্রিম এই ত্ৰিবিধ পুত্র 
মাত্র প্রতিপন্ন করিয়াছেন | আমিও তদনুবর্তী হইয়! এই বচনের ব্যাখ্যা লিখিলাম | 
দত্তপদং কৃত্রিমন্তাপুযুপলক্ষণম্‌ উরস: ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্দাপরস্তাবে পরাশর- 
স্মরণাৎ | নচৈবং ক্ষেত্রজোহপি Aas কলোঁ স্যা্িতি বাচাং তত্র নিয়োগনিষেধেনৈব,তন্লিষেধাৎ | অন্ত 


তছি বিহিতপ্ৰতিিদ্ধত্বাধিকল ইতি চেন্ন দোধাষ্টকাপত্তেং। কথং SHA ক্ষেত্রজগ্রহণম্‌ ইতি চেৎ 
উরসবিশেষণন্ছেনেতি ক্ৰম: তথাচ মহুঃ ক্ষেত্রে মংস্কৃত্যয়ান্ত স্বমমুৎপাদিতশ্চ যঃ | তমৌরসং বিজানীয়াৎ 


পুত্ৰং প্রথমকল্লিক fats ৷ দত্বকমীমাংসা। 


১২২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


গুণদৌষবিচক্ষণ, পুত্রগুণযুক্ত যে সজাতীয় ব্যক্তিকে পুত্র করে, সেই 
পুত্র কৃত্রিম পুত্ৰ | 
CA ক্ষেত্রে মংস্কৃতায়ান্ত স্বয়মুত্পাদয়েদ্ধি যম্‌ | 
তমৌরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্ৰথমকল্পিকম্‌ ॥ ৯1১৬৬ ৷৷ (৫) 

বিবাহিত! সজাতীয়া শ্লীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে, সেই পুত্র 

Bay পুত্র এবং সেই মুখ্য পুত্ৰ ৷ 
বিবাহিত| সজাতীয়৷ স্ত্রীর গৰ্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্র ওরস পুত্ৰ, এই লক্ষণ বিবাহিতা 
সজাতীয়৷ বিধবার গৰ্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্ৰে সম্পূর্ণ ঘটিতেছে। অতএব, যখন পরাঁশর 
কলিযুগে বিধবার বিবাহের বিধি দিয়াছেন এবং দ্বাদশ প্রকারের মধ্যে কেবল তিন 
প্রকারের পুত্রের বিধান করিয়াছেন, এবং যখন বিবাহিতা বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত 
পুত্ৰে দত্তক ও কৃত্রিম পুত্রের লক্ষণ ঘটিতেছে না, কিন্ত গুরস পুত্রের লক্ষণ সম্পূর্ণ 
ঘটিতেছে, তখন তাহাকে অবশ্যই গুরস পুত্র বলিয়া! স্বীকার করিতে হইবেক | কলি- 
যুগে বিবাহিত! বিধবার গর্তে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করা 
কোনও ক্রমে পরাঁশরের অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন কর] যাইতে পারে না। পুর্ব 
পুর্ব যুগে, তাদৃশ পুত্রের পৌনর্ভবসংজ্ঞার ব্যবহার ছিল । যঢ়ি কলিযুগে সেই পুত্রকে 
পৌনর্ভব বল! আবশ্যক হইত, Wiel হইলে পরাশর, কলিযুগের পুত্রগণনাস্থলে, অবশ্যই 
পৌনর্ভবের নির্দেশ করিতেন । তদ্রপ নির্দেশ করা দুরে থাকুক, পরাঁশরসংহিতাঁতে 
clase শব্দই নাই | অতএব, কলিযুগে বিবাহিত! বিধবার গর্ভে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রকে, 
পৌনর্ভব না বলিয়া, গুরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, তাঁহার সন্দেহ নাই৷ 
কলিযুগে বিধবাবিবাহ যে শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য কর্ম, তাহা নির্ধারিত হইল | এক্ষণে ইহা 
অনুসন্ধান করা আবশ্যক, শাস্বীত্তরে কলিযুগে এ বিষয়ের নিষেধক প্রমাণ আছে কি 
al | কারণ, অনেকে কহিয়| থাকেন, পূৰ্ব পুর্ব যুগে বিধবাঁবিবাহের বিধান ছিল, কলি- 
যুগে এ বিষয় নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন পরাশরসংহিতাঁতে কেবল কলিযুগের ধর্ম নিরূপিত 
হইয়াছে এবং, সেই ধর্মের মধ্যে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন 
কলিযুগে বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ কর্ম, এ কথা৷ কোনও ক্রমে গ্ৰাহ্য হইতে পারে ন| | 
কলিযুগে বিধবাঁবিবাহের নিষেধবাদীরা, কোন শাস্ত্ৰ অবলম্বন করিয়া এরূপ কহিয়৷ 
থাকেন, তাহা তাহারাই জানেন । | WS ভট্টাচার্য রঘুনন্দন উদ্বাহতব্বে বৃহন্নারদীয় ও 
আদিত্যপুরাঁণের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, কেহ কেহ উহাকেই কলিযুগে বিধবা- 
বিবাহের নিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পান। অতএব, এ স্থলে এ সকল 
বচন উদ্ধত করিয়| উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য প্রদশিত হইতেছে। 


(৫) মনুদংহিতা। 
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বৃহন্নারদীয়। 
সমুদরযাত্রাস্বীকাঁরঃ কমগুলুবিধারণম্‌। 
দ্বিজানামসবৰ্ণাস্থ কন্যাস্পযমন্তথা ॥ 
দেবরেণ সুতোত্পত্তিন্বধূপর্কে পশোৰ্বধঃ। 
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থা শ্রমস্তথা ॥ 
দত্তায়াশ্চৈব কন্ঠায়াঃ পুনদ্দানং পরস্ত চ। 
দীৰ্ঘকালং SHOT নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ 
মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা AAA | 
ইমান্‌ ধৰ্ম্মান্‌ কলিযুগে বর্জ্যানাহর্শনীষিণঃ ॥ (৬) 
mga, কমগুলুধাঁরণ, দ্বিভাতির ভিন্নজাতীয় স্ত্রীর পাঁপিগ্রহণ, 
দেবর দ্বার! পুত্ৰোৎপাদন, মধুপর্কে, পাশুবধ, শ্রাদ্ধে মীংসভোজন, 
বানপ্ৰস্থধৰ্মের অবলম্বন, এক জনকে Soi দীন করিয়া সেই কন্যার 
পুনরায় অন্য বরে দান, দীর্ঘকাল ব্ৰহ্মচৰ্ধানষ্ঠান, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ 
যজ্ঞ, মহা পরস্থানগমন, গোমেধ যজ্ঞ; পণ্ডিতের! কলিযুগে এই সকল 
ধর্ম বর্জনীয় কহিয়াছেন। 
এই সকল বচনের কোনও অংশেই বিধবাঁবিবাছের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে T | 
যাহার], এক জনকে কন্যা দান করি] সেই sala পুনরায় অন্য বরে দান, এই 
ব্যবহারের নিষেধকে বিধবাঁবিবাহের নিষেধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান, 
তাহারা ও নিষেধের তাংপর্যগ্রহ করিতে পারেন নাই পূব পূর্ব যুগে এই ব্যবহার 
ছিল, কোনও ব্যক্তিকে বাগদান করিয়া, পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে, তীহাকেই 
কন্যা দান করিত | যথা, 
HFS SAMS BT] হরংস্তাং চৌরদণ্ডভাক্‌। 
দৃত্তামপি হরে AMIS শ্রেয়াংস্চে্বর আব্ৰজেং ॥ ৬৫ ॥ (৭) 
কন্যাকে এক বার মাত্র দান করা যায়; দান করিয়া হরণ করিলে, 
Chane প্রাপ্ত হয়। কিন্ত, পুর্ব বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর উপস্থিত হইলে, 
দত! কন্যাকেও পূর্ব বর হইতে হরণ করিবেক, অর্থাৎ তাহার সহিত 
বিবাহ না দিয়া, উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বরের সহিত কন্তার বিবাহ দিবেক ৷ 
পূৰ্ব পুর্ব যুগে, অগ্রে এক বরে কন্যা দান করিয়া, পরে সেই বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর' 
উপস্থিত হইলে, তাহাকে Fai দান করার এই যে শাস্তানুমত ব্যবহার ছিল, বৃহন্নারদীয়ের' 


(৬) উদ্বাহতত্ব । 
(৭) বাজ্ঞবস্ক্যসংহিত! | 


১২৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বচন দ্বারা এ ব্যবহারের নিষেধ হইয়াছে | অতএব, এ নিষেধকে কলিযুগে বিধবা- 
বিবাহের নিষেধ বলিয়া বোধ কর! কোনও ক্রমে বিচাঁরসিদ্ধ হইতেছে ন] | আর, যখন 
পরাশরসংহিতাঁতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন কষ্টকল্পন] 
ofan বৃহন্নারদীয়ের এই বচনকে বিধবাঁবিবাহের নিষেধক বলা কোনও মতে সঙ্গত 
হইতে পারে না। 


আদিত্যপুরাণ। 


দীর্ঘকালং ব্ৰহ্মচধ্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ | 

দেবরেণ স্থতোৎ্পৰ্ত্তিদিত্তকন্য। প্রদীয়তে ৷৷ 

কন্তানামসবৰ্ণান|ং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। 

আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধৰ্ম্ম্যযুদ্ধেন হিংসনম্‌ ॥ 

বানপ্রস্থাঅমস্তাপি প্ৰবেশে বিধিদেশিতঃ ৷ 

ৰৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষমঘসন্ধোচনং তথা ॥ 

প্রায়শ্চিত্তবিধানঞ্চ বিপ্রাণাং মরণান্তিকম্‌। 

সংসর্গদোষঃ পাপেষু মধুপর্কে পশোৰ্ব্বধঃ ॥ 

দভ্তৌরসেতরেষান্ত পুত্ৰত্বেন পরিগ্রহঃ | 

araa দাসগোপালকুলমিত্রার্দপীরিণাম্‌ ॥ 

ভোজ্যান্নতা WED তীর্থসেবাতিদূরতঃ। 

্রাহ্মণাদিষু শূদ্ৰস্ত পক্তাদিক্রিয়াপি চ। 

ভূগ্বগ্নিপতনঞ্চৈৰ বৃদ্ধাদিমরণং তথা ॥ 

এতানি লোকঞুঞ্চাৰ্থৎ কলেরাদৌ মহাঁত্মভিঃ | 

নিবঠিতানি কৰ্ম্মাণি ব্যবস্থাপুর্ববকৎ বুধৈঃ ॥ (৮) 
দীর্ঘ কাল ব্ৰহ্মচৰ্য, কমগুলুধারণ, দেবর দ্বারা পুত্ৰোৎপাদন,দত্ত| কন্যার 
দান, দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ, ধর্মযুদ্ধে আততায়ী ব্রাহ্মণের 
প্রাণবধ, বানপ্রস্থা্রমাবলশ্বন, চরিত্র ও বেদীধ্যয়ন অন্গুসাঁরে অশৌচ- 
সঙ্কোচ, ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, পাঁতকীর সংসর্গে দোষ, মধু- 
পর্কে পশুবধ, দত্তক ও ওরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহ, গৃহস্থ দ্বিজের শূদ্ৰ- 
মধ্যে দাস, গোপাল কুলমিত্র ও অর্ধসীরীর অন্নভোজন, অতি দূর তীর্থ 
যাত্রা, শৃত্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের পাকাদি ক্রিয়া, উন্নত স্থান হইতে পতন, 


(৮) Betzee 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১২৫ 


অগ্নিপ্ৰবেশ, বৃদ্ধাদির মরণ, মহাত্মা পণ্ডিতেরা, লোৌকরক্ষার নিমিত্তে, 
কলির আদিতে, ব্যবস্থা করিয়া, এই সকল কর্ম রহিত করিয়াছেন। 

এই সকল বচনেরও কোনও অংশে বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইতেছে না, দা 
কন্যার দান, এই অংশের নিষেধকে যে বিধবাঁবিবাহের নিষেধ বলা যাইতে পারে না, 
তাহা বৃহন্বারদীয়বচনের এরূপ অংশের মীমাংসা দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। 

কেহ কেহ কহিয়! থাকেন, আদিত্যপুরাঁণে দত্তক ও eqn ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের যে 
নিষেধ আছে, উহা দ্বারাই বিধবাবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের অভিপ্রায় 
এই যে, পুর্ব পূৰ্ব যুগে বিবাহিতা বিধবার গৰ্ভজাত পুত্রকে casa বলিত, যখন কলি- 
যুগে দত্তক ও ওঁরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ হইয়াছে, তখন পৌনর্ভবকেও পুত্র 
বলিয়। পরিগ্রহ করিবার নিষেধ সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে। বিবাহ করা পুত্রের নিমিত্তে ও 
যদি বিবাহিতা বিধবার গৰ্ভজাত পৌনভবের পুত্ৰত্ব নিষিদ্ধ হইল, তখন সুতরাং বিধবাঁর 
বিবাহও নিষিদ্ধ হইল। এই আপত্তি আপাততঃ বলবতী বোধ হইতে পারে, এবং 
পরাঁশরসংহিতী al থাকিলে, এই আপত্তি দ্বারাই বিধবাঁবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন 
হইতে পারিত। ধাহারা, এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া, বিধবাঁবিবাহের নিষেধ সিদ্ধ 
করিতে যত্ন পান, বোধ করি পরাঁশরসংহিতাঁতে তাহাদের দৃষ্টি নাই৷ পূৰ্ব পুর্ব যুগে 
বিবাহিতা বিধবার গর্ভজীত পুত্রের পৌনর্ভব সংজ্ঞার ব্যবহার ছিল, যথার্থ বটে | কিন্ত, 
পুৰ্বে কলিযুগে বিবাহিত! বিধবার গৰ্ভজাত পুত্রের ase সংজ্ঞা বিষয়ে যে আলোচন 
করা গিয়াছে, তদ্বার| ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে, কলিযুগে বিবাহিত| বিধবার 
গৰ্ভজাত সন্তান ওরস পুত্ৰ, পৌনৰ্তৰ নহে | অতএব, যঢ়ি wigs পুত্র পৌনর্ভব না হইয়া 
aan হইল, তবে দত্তক ও ওরস নিষেধ দ্বারা কিরূপে কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধ 
সিদ্ধ হইতে পাঁরে। 

বৃহন্নারদীয় ও আরিত্যপুরাণবচনের যেরূপ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যাত হইল, তদনুসারে ও সকল 
বচন কোনও মতে কলিযুগে বিধবাবিবাহের নিষেধবৌধক হইতেছে না যদি নিষেধ- 
বাঁদীরা, ও ব্যাখ্যাতে AR T হইয়া, বিধবাবিবাহের শান্্ীয়তা বিষয়ে বিবাদ করেন, 
অৰ্থাৎ বৃহন্নারদীয় ও আঁদিত্যপুরাণের ও সকল বচনকে বিধবাবিবাহের নিবেধক 
বলিয়| আগ্রহ প্রদর্শন করেন, তবে এক্ষণে এই কথ! বিবেচ্য হইতেছে যে পরাশর- 
সংহিতাঁতে বিধবাঁবিবাহের বিধি আছে, আর বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুর্লাণে বিধবা- 
বিবাহের নিষেধ আছে, ইহার মধ্যে কোন শান্ত AAS হইবেক ; অর্থাৎ, পরাশরের 
বিধি অনুসারে, বিধবাবিবাহ কর্তব্য কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবেক, অথব| বৃহন্নারদীয় 
ও আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে, বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলিয়া স্থির, 
করা যাইবেক, এ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে এই অনুসন্ধান করা আবশ্যক, 


১২৬ বিদ্যাসাগর .রচনাবলী 


শান্ত্রকারের! শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধস্থলে তদীয় বলাবল বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
ভগবান্‌ বেদব্যাসের প্রণীত ধর্মসংহিতাতে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে | যথা, 
ক্রুতিস্থৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্ৰ Yow | 
তত্র শ্ৰৌতং প্রমাণন্ধ তয়োদ্বৈধে স্থতিৰ্ব্বর। ॥ (৯) 

যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দুষ্ট হইবেক, তথায় বেদই 

প্রমাণ; আর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতিই 

প্রমাণ। 
অর্থাৎ, যে স্থলে কোনও বিষয়ে বেদে এক প্রকার বিধি আছে, স্মৃতিতে অন্য প্রকার, 
পুরাণে আর এক প্রকার, সে স্থলে কর্তব্য কি; অর্থাৎ, কোন শাস্ত্ৰ অবলম্বন করিয়া চল! 
যাইবেক ; কারণ, IIa পক্ষে তিনই শাস্ত্ৰ ১ এক শাস্ত্ৰ অবলম্বন করিয়া চলিলে, অন্ত 
ছুই শাস্ত্রের অবমাননী, কর! হয়; এবং শাস্ত্রের অবমাননা করিলে, মনুষ্য অধর্মগ্রত্ত 
হুয়। এই নিমিত্ত, ভগবাঁন্‌ বেদব্যাস মীমাংসা করিতেছেন, বেদ, স্থৃতি ও পুরাণের 
পরস্পর বিরোধ হইলে, স্মৃতি ও পুরাণ অনুসারে ন! চলিয়া, বেদ অনুসারে চলিতে 
হইবেক ; আঁর স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অন্সারে না চলিয়| 
স্মৃতি অনুসারে চলিতে হইবেক | অতএব দেখ, প্রথমতঃ বৃহন্নীরদীয় ও আদিত্যপুরাণের 
বচনের যেরূপ IVT ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তদ্বারা কোনও মতে বিধবাঁবিবাহের নিষেধ 
fia হইতেছে না; দ্বিতীয়তঃ, যদিই এ সমস্ত বচনকে কথঞ্চিৎ বিধবাঁবিবাহের নিষেধক 
রূলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পার, তাহা হইলে পরাশরসংহিতার সহিত বৃহন্নারদীয় ও 
আদিত্যপুরীণের বিরোধ হইল; অর্থাৎ পরাশর কলিযুগে বিধবাবিবাহের বিধি 
দিতেছেন, বৃহন্নাদরদীয় ও আদিত্যপুরীণ কলিযুগে বিধবাঁবিবাঁহের নিষেধ করিতেছেন | 
কিন্তু পরাঁশরসংহিতা স্মৃতি, বুহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাঁণ পুরাঁণ। পুরাঁণকর্ত। স্বয়ং 
ব্যবস্থা দিতেছেন, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, পুরাণ অনুসারে না চলিয়| 
স্মৃতি অন্থসারে চলিতে হইবেক। স্থতরাং, বৃহন্নারদীয় ও আদিত্যপুরাঁণে যদি বিধবা- 
বিবাহের নিষেধ সিদ্ধ হয়, তথাপি তদন্ুসারে ন| চলিয়া, পরাঁশরসংহিতাতে বিধবা- 
বিবাহের যে বিধি আছে, তদনুমাঁরে চলাই কর্তব্য স্থির হইতেছে। 
অতএব, কলিযুগে বিধবাঁবিবাহ যে শাস্্রবিহিত কর্তব্য কর্ম, তাহা নিবিবাদে সিদ্ধ 
হইল | এক্ষণে, এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে, কলিযুগে বিধবাবিবাহ «tie 
অনুসারে কর্তব্য কর্ম হইলেও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন কর] যাইতে পারে ন! | 
এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, ইহারই অনুসন্ধান করিতে হইবেক, শিষ্টাচার 


(৯) ব্যাসসংহিতা | 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১২৭ 


কেমন স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বিত হওয়া উচিত। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ 
বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন ৷ যথা, 
লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধন্মঃ | তদলাভে 
শিষ্টাচারঃ প্রমীণম্‌। (১০) 

কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্ৰবিহিত ধর্ম 

অবলম্বনীয় ; শাস্ত্রের বিধান ন! পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ। 
অর্থাৎ, শাস্ত্ৰে যে ধর্মের বিধান আছে, ARTF তাহা অবলম্বন করিয়াই চলিতে 
হুইবেক ১ আর, যে স্থলে শাস্ত্ৰে বিধি অথবা নিষেধ নাই, অথচ শিষ্টপরম্পরায় কোনিও 
কর্ণের অনুষ্ঠান চলিয়া! আসিতেছে, তাঁদুশ স্থলেই শিষ্টাচারকে প্রমাণ রূপে অবলম্বন 
করিয়া, সেই কর্মের অনুষ্ঠানকে শাস্ত্ৰবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানতুল্য জ্ঞান করিতে হইবেক ৷ 
অতএব, যখন পরাঁশরসংহিতাতে কলিযুগে বিধবাঁবিবাহের স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, 
তখন শিষ্টাচারবিরুদ্ধ বলিয়। বিধবাবিবাহকে অকর্তব্য কর্ম বলা কোনও ক্রমে শীস্্রসম্মত 
অথব| বিচারপিদ্ধ হইতেছে না। বশিষ্ঠ, শাস্ত্রে বিধির অসম্ভাব স্থলেই, শিষ্টাচারকে 
প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব, কলিযুগে বিধবাঁবিবাহ a- 
সম্মত কর্তব্য কর্ম, এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় অথবা আপত্তি হইতে পারে না। 
দুভাগ্যক্ৰমে বাল্য কালে যাহার! বিধবা হইয়া থাকে, তাহার! যাবজ্জীবন যে অসহা 
ব্রণ ভোগ করে, তাহা, খাহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি অল্প বয়সে বিধবা 
হইয়াছেন, তাঁহার! বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন | কত শত শত বিধবার! ব্ৰহ্মচৰ্ষনিৰ্বাহে 
অসমৰ্থ হইয়।, ব্যভিচারদোষে দুষিত ও ভ্রণহত্যাপাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, 
পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, TAR 
বৈধব্যযন্ত্রণীর নিবারণ, ব্যভিচারদৌষের ও জণহত্যাপাপের পরিহার, ও তিন কুলের 
কলঙ্কবিমোচন হইতে পারে । যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইতেছে, তাবৎ 
ব্যভিচারদৌষের ও জ্রণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ, ও বৈধব্যযন্ত্রণীর অনল 
উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাঁকিবেক। 
পরিশেষে, সর্বসাধারণের নিকট বিনয়বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনার! এই সমস্ত 
অনুধাবন করিয়া, এবং বিধবাবিবাহের alae! বিষয়ে যাহা প্রদশিত হইল, তাঁহার 
আদ্যোপান্ত বিশিষ্টরূপ আলোঁচন| কৰিয়া দেখুন, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত 
কি না। 


কলিকাতা | সংস্কৃতবিদ্যালয় | ০০০2 
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(১০) বশিষ্টসংহিতা | 
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বিজ্ঞাপন 


বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রচারিত হইল:। বহুকাল অবধি, বর্ণমালা ষোল স্বর ও 
চৌত্ৰিশ ব্যঞ্জন এই পঞ্চাশ অক্ষরে পরিগণিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গাল! ভাষায় দীর্ঘ asta 
ও দীৰ্ঘ ;কারের প্রয়োগ নাই ; এই নিমিত্ত এ দুই বর্ণ পরিত্যাক্ত হইয়াছে। আর, 
সবিশেষ অনুধাবন করিয়! দেখিলে, aaa ও বিসর্গ স্বরবর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইতে 
পারে নাঃ এজন্য, এ দুই বর্ণ বাঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে । আর, চন্দ্রবিন্দুকে 
ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্ৰ বৰ্ণ বলিয়। গণন| কর! গিয়াছে। ড, o, য এই তিন ব্যঞ্জনবৰ্ণ, 
পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, |, ঢ়, য় হয়; ইহারা অভিন্ন বর্ণ বলিয়া 
পরিগৃহীত হইয়| থাকে | কিন্তু যখন আঁকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ 
আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়| উল্লেখ করাই উচিত ; এই নিমিত্ত, উহারাও 
ase ব্যঞ্জনবৰ্ণ বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক ও য মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং উহা সংযুক্ত 
বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত Tenet গণনাস্থলে পরিত্যাক্ত হইয়াছে। 


কলিকাতা, সংস্কৃত FAS | EV ; 
১ল| বৈশাখ, মংবৎ ১৯১২ । এ 


ষষ্টিতম সংস্করণণন্র বিজ্ঞাপন 


আবশ্যক বোধ হওয়াতে, এই সংস্করণে কোনও কোনও অংশ পরিবত্তিত হইয়াছে ; 
সুতরাং সেই সেই অংশে পূর্বতন সংস্করণের সহিত অনেক বৈলক্ষণা লক্ষিত 
হইবে। 

প্রায় সৰ্ব্বত্ৰ দৃষ্ট হইয়| থাকে, বাঁলকেরা অ, আঁ, এই দুই রর্ণস্থনে স্বরের অ, WAT আ, 
বলিয়| থাকে 1 যাহাতে তাহার|, সেরূপ না বলিয়া, কেবল অ, আ, এইরূপ বলে, তদ্রপ 
উপদেশ দেওয়| আবশ্যক | 

যে সকল শব্দের অন্ত্য বর্ণে আ, ই, ঈ, উ, উ, খ এই সকল স্বরবর্ণের যোগ নাই, 
উহাদের অধিকাংশ gaz, কতকগুলি অকীরান্ত, উচ্চারিত হইয়া থাকে । যথা, ZAF 
__কর, খল, ঘট, জল, পথ, রস, বন ইত্যাদি | অকারাসন্ত_ছোট, বড়, ভাল, TS, তৃণ, 
মুগ ইত্যাদি | কিন্তু অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈলক্ষণ্যের অনুসরণ ন! 
করিয়া, তাদৃশ শব্দ মাত্রেই অকারাস্ত উচ্চারিত হইয়া থাকে। বর্ণযৌজনার উদাহরণ- 
স্থলে যে সকল শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে গুলি অকারাস্ত উচ্চারিত হয়, উহাদের 
পার্খদেশে * এইরূপ চিহ্ন যৌজিত হইল । যে সকল শব্দের পাৰ্শ্বদেশে তদ্ৰপ চিহ্ন নাই, 
Balai হলন্ত উচ্চারিত হইবে। 

alaia ভাষায় তকাঁরের ত, <, এই দ্বিবিধ কলেবর প্রচলিত আছে | দ্বিতীয় কলেবরের 
নাম খণ্ড তকার | FA, জগৎ, মহৎ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড Gels 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে | খণ্ড তকারের স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষার 
শেষভাগে তকারের দুই কলেবর প্রদশিত হইল। 
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গ লং হ ছক FS See পত্তন ব wee S 
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বৰ্ণ যোজন! 
কর ঘট নখ পথ 
খল জল দশ ফল 
অচল অপর অবশ আদর 
অধম অলস BAS আলয় 
কপট জগৎ ধবল মরণ 
গরল দশম নয়ন রজক 
আকারযোগ 
a1 
ক অকা aa মা 
4 Bread 
কাঁক ঘাস দান পাঠ 
গান তাঁল নাম ভাগ 
ঘট! কথা দয়] তাঁরা 
লতা সভা জবা দাতা 
কারণ সাহস কপাট কাপাস 
বালক অগাধ সমান পাষাণ 
ইকারযোগ 
হি 
ক ই কি ব ই বি 
উদাহরণ 
তিল হিম গতি দধি 


দিন মণি যদি তরি 


কিরণ নিকট হরিণ অগতি 
দিবস কঠিন মলিন অবধি 


বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


মাস 
লাভ 


ভাষা 
মালা 


বাঁচাল 
তাড়না 


রবি 
গিরি 


অশনি 
নিবিড় 


বাস 
শাক 


রাজা 
শাখা 


ভাবনা 
যাতনা 


নিধি 
লিপি 


শিশির 
বিহিত 


ee 
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ঈকারযোগ 


ঈ শি 
se RH sry তী 


উদাহরণ 


গীত ধীর 
জীবন নীরস শীতল গভীর শরীর অলীক তরণী রজনী পদবী 
উকারযোগ 
উ 
ক উ কু স উ সু 
উদাহরণ 
কুল Qa মুখ লঘু কটু মধু 
x বুধ সখ খছু ৰতু oR 
কুশল মুখর স্থলভ আকুল চতুর মধুর aay অগটু TSR 
উকারযোগ 
উ 


ক উ কু দ্‌ € দূ 
উদাহরণ 


lL গূঢ় দুর ধুম 


ঝকারযোগ 
ৰ 
sar TAT 


১৩৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উদাহৰরণ 
কৃশ* গৃহ qor তৃণ* দৃঢ় ধৃত* নৃপ* মুগ 
কৃপণ + পৃথক বৃহৎ 


অকৃত* ayer Ayer yee sigue মস্থণঞ্ 


একারযোগ 
এ ০ 
ক.এ-কে fF 4.4 


উদাহরণ 
কেশ খেদ তেজ দেশ ভেক মেঘে বেশ শেষ 
কেবল চেতন ছেদন, CABS AAF লেখক বেতন শেখর 
সেবক আদেশ অনেক অপেয়* অভেদ আবেশ অশেষ 


একারযোগ 
G 2 


ক ওঁকে 4 @ দে 


উদাহরণ 
জৈন তৈল দৈব* বৈধ* শৈল* হৈম* 
কৈতব ধৈবত ভৈরব বৈভৰ শৈশব সৈকত 
ওকারযোগ 
ও ৫1 


ক ও কো দ ও দো 


উদাহরণ 
কোণ গোল চোর দোষ বোধ ভোগ রোগ লোভ শোক 
কোমল গোপন ভোজন মোদক রোদন লোচন 
চকোর কঠোর  কপোত অবোধ © আমোদ আশোক 
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ওকারযোগ 
ও ০ 
কু কৌ A পৌ 

উদাহরণ 

কৌল গৌর তৌল  ধৌত* পৌষ মৌন* লৌহ* শৌচ 
কৌশল গৌরব যৌবন সৌরভ 

মিশ্র উদাহরণ 
aig: শিখা =": শোভা রীতি নীতি নাড়ী রাশি 
পুজা বেণু ay ae সুখী ভূমি খেলা 
ag লীলা. সেবা রিপু ধাতু gai সীমা 
নাভি = at মেধা তালু AN পীড়া হানি 


বিকার বিনাশ পৃথিবী বিচার, একাকী মৃগয়া দুরাশা 
আকুতি কোকিল শৃগাল কৌতুক বালিকা নিরীহ* পিপাসা! 
মানুষ বিড়াল নিষেধ নীরোগ দয়ালু সোপান মেধাবী 


মিশ্র উদাহরণ 2 
অধিকার সমুদায় পরিণাম বিপরীত পরিশোধ অনুতাপ পরিবার 
পরিহাস adti অন্থ্পাঁয় অভিলাষ আলোচনা নিবারণ কৌতুহল 
পুরাতন অবিচার পরিতোষ অনুমান অভিমান অনুযোগ বিবেচনা 
অনুধাবন পরিবেশন অনধিকার নিরপরাধ অনুশোচনা 
অকুতোভয় অনুশীলন অনুমোদন. অবিবেচনা অভিনিবেশ 
নিরভিমান পরিবেদনা পারলৌকিক পারিতোঁধিক 


অনুস্বারযোগ 


. 
` 
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ate বংশ* হংস* মাংসত free 


tie 


) of বিশে উট যোগে SCHR. 
= Be 
উদাহরণ. 


গুড় গুণ aa Re a 


রুচি রুধির OF করুণা - অক্লণ 
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শুক শুচি পশু fr wgs. কিংগুক 


বহু বাহু atë আহুতি বহুমান হুতাশন 


gss হৃদয় স্থসৃং সহৃদয় আন্ত অপহৃত 
বড় গাছ। ভাল জল। লাল ফুল। ছোট পাত! । 
পথ ছাড় | জল খাও i হাত ধর। aate: 
spa জল পড়ে । মেঘ ডাকে। হাত নাড়ে। খেলা করে। 


৪ পাঠ 
fas) কোথা যাও): বীরেচল। কাছে এদ। বই আন। 


১৪৪ 


৫ পাঠ 
নৃতন ঘটা। পুরাণ বাটা । কাল পাথর। সাদ! কাপড়। শীতল জল। 


৬ পাঠ 
বাহিরে যাও । ভিতরে এস । কপাট খোল। কাগজ রাখ। কলম দাঁও। 


এ পাঠ 
আমি যাইব। calma] যাও। আমরা যাইতেছি | 
শে আসিবে | তিনি গিয়াছেন। তাহার! অসিতেছে। 
৮ পাঠ 
কাক ডাকিতেছে। গাঁখী উড়িতেছে। পাত। নড়িতেছে। 
গরু চরিতেছে।, জল পুড়িতেছে। .... ফল ঝুলিতেছে। 
৯ পাঠ 
আমি মুখ ধুইয়াছি। গোপালের পড়িবাঁর বই নাই। 
রাখাল কাপড় পরিতেছে। মাধব কখন পড়িতে গিয়াছে | 
ভূবন কাপড় পরিয়াছে। যাদব এখনও BET আছে | 
রাখাল সারাদিন খেল! করে। 
১০ পাঠ 
রাম, তুমি হাসিতেছ কেন। তিনি এখানে কখন আসিবেন। 
নবীন কেন বসিয়| আছে। আমর! কাল সকালে যাইব । 
আমি আজ পড়িতে যাইব a | তুমি একল| কোথায় যাইতেছ | 
তোমরা এখানে কি করিতেছ। 
১১ পাঠ 
তুমি কখন পড়িতে যাইবে ৷ আমি আজ বিকালে যাইব | 
যদু কাল সকালে আসিবে । কাল আমর! পড়িতে যাই নাই। 


(তোমার গৌণ হইল কেন। আজ আমি তোমাদের বাড়ী যাইব | 
কাল রাম আমাদের বাড়ী আমিবে। 


বিদ্যানাঁগর রচনাবলী 


a 
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১২ পাঠ 
কখনও মিছা] কথ| কহিও না। ঘরে fairl উৎপাত করিও a ৷ 
কাহারও সহিত ঝগড়| করিও না। রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও-না। 
কাহাকেও গালি দিও a | পড়িবাঁর সময় গোল করিও না। 


সার! দিন খেল৷ করিও না। 


১৩ পাঠ 


তাঁরক ভাল পড়িতে পারে। 

ঈশান কিছুই পড়িতে পারে না। 

কৈলাম কাল পড়া বলিতে পারে নাই | 
আজ অস্থখ হইয়াছে, পড়িতে যাইব ন! ৷ 
কাল জল হইয়াছিল, পথে কাঁদ! হইয়াছে | 
তুমি দৌড়িয়া যাও কেন, গড়িয়! যাইবে। 
উমেশ ছুরিতে হাত কাটিয়া ফেলিয়াছে | 


১৪ পাঠ 


আর বাঁতি নাই। ভোর হইয়াছে। আর শুইয়া থাকিব ন!। উঠিয়া মুখ ধুই। মুখ 
geal কাপড় পরি। কাপড় পরিয়| পড়িতে বসি। ভাল করিয়া ন! পড়িলে, গড়া বলিতে 
পারিব al) পড়া বলিতে না পাঁরিলে, গুরু মহাশয় রাগ করিবেন; নৃতন পড়া 
দিবেন না। 


১৫ পাঠ 


aal হইল | পড়িতে চল। আমার কাপড় পর! হইয়াছে। তুমি কাপড় পর। আমার 
বই লইয়|ছি | তোমার বই কোথায়। এস যাই, আর দেরি করিব al) কাল আমরা 
সকলের শেষে গিয়াছিলাম ; সব পড়া শুনিতে পাই নাই। 


১৬ পাঠ 


দেখ রাম, কাল তুমি, পড়িবার সময়, বড় গোল করিয়াছিলে। পড়িবার সময় গোল 
করিলে, ভাল পড়া হয় না; কেহ শুনিতে পায় al ৷ তোমাকে বারণ করিতেছি, আর 
কখনও পড়িবার সময় গোল করিও না! 


১৪২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 
১৭ পাঠ 
‘নবীন কাল তুমি, বাড়ী যাইবার সময়, পথে ভুবনকে গালি দিয়াছিলে। তুমি ছেলে 


মান্য, জান না, কাহাকেও গালি দেওয়া ভাল নয়। আর যদি তুমি কাহাকেও গালি 
দাও, আমি সকলকে বলিয়| দিব, কেহ তোমার সহিত কথা কহিবে AT 


১৮ পাঠ 


গিরিশ, কাল তুমি পড়িতে এন নাই কেন। শুনিলাম, কোনও কাজ ছিল না, 
মিছামিছি কামাই করিয়াছ; সার! দিন খেল! করিয়াছ; রোদে দৌড়াদৌড়ি 
করিয়াছ; বাড়ীতে অনেক উৎপাত করিয়াছ। আজ তোমাকে কিছু বলিলাম ন৷। 
দেখিও, আর যেন কখনও এরূপ না হয় | 


১৯ পাঠ 


গোপাল বড় RCNA | তার বাপ মা যখন য| বলেন, সে তাই করে । ঘা পায় তাই খায়, 
যা পায় তাই পরে, ভাল খাব, ভাল পরিব বলিয়৷ উৎপাত করে ন।। 

গোপাল আপনার ছোট ভাইভগিনীগুলিকে বড় ভালবাসে | সে কখনও তাদের 
সহিত ঝগড়। করে না, তাদের গায়ে হাত তুলে না | এ কারণে, তার পিতা মাতা 
তাকে অতিশয় ভালবাঁসেন। 

গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না; সকলের আগে পাঠশালায় যায়; 
পাঠশালায় গিয়া, আপনার জায়গায় বসে; আপনার জায়গায় বসিয়া, বই খুলিয়| 
পড়িতে থাকে ; যখন গুরু মহাশয় নৃতন পড়! দেন, মন দিয়া শুনে | 

'খেলিবার চুটী হইলে, যখন সকল বালক খেলিতে থাকে, গোপালও খেল করে। 
আর আর বালকেৰ, খেলিবার সময়, ঝগড়। করে, মারামারি করে। গোপাল তেমন 
নয়। সে এক দিনও, কাহারও সহিত, ঝগড়া বা মারামারি করে না। 

পাঠশালার ছুটী হইলে, বাড়ী গিয়া, গোপাল পড়িবার বইখানি আগে ভাল জায়গায় 
রাখিয় দেয়; পরে, কাপড় ছাড়িয়া, হাত পা মুখ ধোয়। গোপালের মা! যা কিছু খাবার 
“দেন, গোপাল তাই খায়; খাইয়া, আপনার ছোট ভাই ভগিনীগুলি লইয়া, খানিক 
খেল! করে | 

গোপাল কখনও লেখ! পড়ায় অবহেলা করে না । সে পাঠশালায় ষাহ| পড়িয়া আইসে, 
বাড়ীতে তাহা ভাল করিয়া পড়ে; পুরাণ পড়াগুলি দু’ বেল! আগাগোড়া দেখে। 
পড়া বলিবার সময়, সে সকলের চেয়ে ভাল বলিতে পারে। 

গোপালকে যে দেখে, সেই ভালবাসে | সকল বালকেরই গোপালের মত হওয়া উচিত | 


| 


বৰ্ণপতিচয়--প্রথম ভাগ ১৪৩ 


২০ পাঠ 


গোপাল যেমন স্থবোধ, রাখাল তেমন AT | সে বাপ মীর কথা শুনে না; যা খুমী তাই 
করে; মার| দিন উৎপাত করে; ছোট ভাই ভগিনীগুলির সহিত ঝগড়া ও মারামারি 
করে। এ কারণে, তার পিত| মাতা তাকে দেখিতে পারেন না। 

রাখাল, পড়িতে যাইবার সময়, পথে খেল! করে; মিছামিছি দেরি করিয়া, সকলের 
শেষে পাঠশালায় যাঁয়। আর আর বালকের পাঠশালায় গিয়া পড়িতে বসে । রাখালও 
দেখাদেখি বই খুলিয়া বমে ; বই খুলিয়া হাতে করিয়া থাকে, একবারও পড়ে না। 

লেখা গড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ | সে এক দিনও মন দিয়া পড়ে না) এবং এক 
দিনও ভাল পড়া বলিতে পারে না । গুরু মহাশয় যখন নূতন পড়া দেন, সে তাহাতে 
মন দেয় না, কেবল এদিকে ওদিকে চাহিয়৷ থাকে | 

খেলিবার চুটী হইলে, রাখাল বড় খুনী । খেলিতে পাইলে সে আর কিছুই চায় না। 
খেলিবাঁর সময়, সে সকলের সহিত WIG ও মারামারি করে; এ কারণে, গুরু মহাশয় 
হাঁকে সতত গালাগালি দেন। 

টা হইলে, বাড়ীতে গিয়া, রাখাল পড়িবার বই কোথায় ফেলে, কিছুই ঠিকান| থাকে 
| কোনও দিন পাঠশালায় ফেলিরা আইসে ; কোনও দিন পথে হারাইয়| আইসে। 


ál 


4 ভা 
S 


রাখালের পিতা, এক মাসের ভিতর, চাঁরিবার বই কিনিয়া দিয়াছেন | তিনি বলিয়াছেন, 
এবার বই হাঁরাইলে, আর কিনিয়| দিবেন না। 
রাখালকে কেহ ভালবাসে না। কোন বালকেরই রাখালের মত হওয়া উচিত নয়। যে 
রাখালের মত হইবে, সে লেখ! পড়া শিখিতে পারিবে না। 
২১ পাঠ 
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এক ছুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ 


বি, ২-১০ 


TÁN 


দ্বিতীয় ভাগ 


ee a ea 


বিজ্ঞাপন 


বালকদিগের সংযুক্তবৰ্ণপরিচয় এই পুস্তকের উদ্দেশ্ত। সংযুক্তবৰ্ণের উদাহৰণস্থলে যে 
সকল শব্দ আছে, শিক্ষক মহাশয়ের! বালকদিগকে উহাদের বর্ণবিভাগ মাত্ৰ শিখাইবেন, 
অর্থ শিখাইবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইবেন ন!। বৰ্ণবিভাগের সঙ্গে অর্থ শিখাইতে গেলে, 
গুরু শিষ্য উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ কষ্ট হইবেক, এবং শিক্ষাবিষয়েও alates অনেক 
CHA ঘটিবেক | 

ক্ৰমাগত শব্দের উচ্চারণ ও বর্ণবিভাগ শিক্ষা করিতে গেলে, অতিশয় নীরস বোধ 
হইবেক ও বিরক্তি জন্মিবেক, এজন্য মধ্যে মধ্যে এক একটি পাঠ দেওয়া গিয়াছে। 
amare বালকদিগের সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য হয়, এরূপ বিষয় লইয়। এ সকল পাঠ অতি 
সরল ভাষায় সংকলিত হইয়াছে | শিক্ষক মহাশয়ের! উহাদের অর্থ ও তাৎপর্য স্ব স্ব 
ছাত্রদিগের হৃদয়ংগম করিয়| দিবেন । 


কলিকাত৷। সংস্কৃত কালেজ দা 
sa| আষাট, সংবৎ ১৯১২ । না 


দ্বিষষ্টিভম সংক্করঢণন্ল বিজ্ঞাপন 


এই সংস্করণে, কোনও কোনও অংশ পরিবন্তিত এবং চারিটা নৃতন পাঠ সংকলিত ও 
সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকের শেষভাগে শিশুশিক্ষা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল, 
তাহ! নিষ্কাশিত হইয়াছে | 


কলিকাতা | থা} ova: 
FLAS ১৯৩৩ | in : 


বারি 


দ্বিতীয় ভাগ 
সংযুক্ত বর্ণ 
য Faia J 
ক য ক্য এক্য, বাক্য, মাণিক্য। দ য দ্য অদ্য, বাগ, বিদ্যা, RYS | 
খ য খ্য মুখ্য, অখ্যাতি, উপাখ্যান। ধ য ধ্য ধাতব্য, ধ্যান৷ 
+ য গ্য ভাগ্য, যোগ্য, আরোগ্য । AY D অন্য, ধন্য, শূন্য, অন্তায়। 
চ য চ্য বাচা, বিবেচ্য, পদচ্যুত। পয প্য রৌপ্য, আলাপ্য, আপ্যায়িত। 
জ ষ জ্য রাজ্য, বিভাজ্য, জ্যোতিষ । © য ভ্য লভ্য, সভ্য, অভ্যাস । 
ট q By নাট্য, কাপট্য, নৈকট্য । ম য ম্য রম্য, অগম্য, বৈষম্য । 
ঠ য ঠ্য লাঠ্য, পাঠা, শাঠ্য। য য y অযজ্য,আতিশযা, শয্যা | 
ড য vw Sy, তাড্যমীন। ল য ল্য বাল্য, তুল্য, মূল্য, কল্যাঁণ। 
© q ঢ্য আট্য, ধনাট্য। ব য ব্য নব্য, দিব্য, তালব্য, অব্যাহতি। 
এ য ণ্য পুণ্য, অরণ্য, লাবণ্য | শ য 9 অবশ্য, আবশ্যক, শ্যামল। 
ত য ত্য নিত্য, সত্য, হত্যা,মৃত্যু। TTF qa, পোষ্য, শিষ্য | 
খ q থ্য তথ্য, পথ্য, IT I A য স্ত নস্ত,শস্ত, VAY, WI | 


হ য হৃ সহ, বাহ, লেহ। 


প্রথম পাঠ 


১। কখনও কাহাকেও কুবাক্য কহিও ন1। কুবাক্য কহা বড় দোষ । যে কুবাক্য 
কহে, কেহ তাহাকে দেখিতে পারে না। 

২। বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া শিথিবে। লেখাপড়া শিথিলে, সকলে তোমায় 
ভাঁলবাঁসিবে। যে লেখাপড়ায় আলস্য করে, কেহ তাঁহাকে ভালবাসে না। তুমি কখনও 
লেখাপড়ায় SAD করিও A | 


১৫০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


৩। সদী সত্য কথ| কহিবে | যে সত্য কথা কয়, সকলে তাঁহাকে ভালবাসে | যে মিথ্যা 
কথ! কয়, কেহ তাহাকে ভাল বাসে না, সকলেই তাহাকে J করে। তুমি কখনও 
মিথ্যা কথা কহিও না। 


৪। নিত্য যাহা পড়িবে, নিত্য তাহ| অভ্যাস করিবে। কল্য অভ্যাস করিব বলিয়া, 
রাখিয়! দিবে ন! । যাহ! রাখিয়া দিবে, আঁর তাহ! অভ্যাস করিতে পারিবে না। 


ei কদাঁচ পিতা মাতার অবাধ্য হইও না। তাহার! যখন যাহ! বলিবেন, তাহা 
করিবে। কদাঁচ তাহার sagi করিও না| পিতা মাতার কথা না শুনিলে, Statai 
তোমায় ভালবাসিবেন না। 

৬। অবোধ বালকের! সারাদিন খেলিয়া বেড়ায়, লেখাপড়ায় মন দেয় না। এজন্য 
তাঁহার! চিরকাল দুঃখ পায়। যাহার! মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, তাহারা চিরকাল 
স্থখে থাকে | 


র ফল|--র |, 
ক র ক্র বক্ত,বিক্রয়,ক্রর,ক্রোধ। প র প্র প্রণয়, প্রাণ, গ্রীতি, প্রেরণ । 
গ র of অগ্র, গ্রহণ, গ্রাম, অগ্রিম । ভ র | শুভ্র, ভ্রমণ, ভ্রাতা, ভ্ৰকুটি। 
q র ত্র শীঘ্র, ঘ্রাণ, wia | ম র অ আম, la, নম্ৰ, সম্রাট | 
জ র জ্র বজ্ৰ, বজ্রপাত, বজাঘাত।  ব র ত্র ব্রণ, ব্রত, ত্রীড়া। 
ত র ত্র WG, মিত্র, ত্রাস, Flat) শ র শ্র শ্রম, বিশ্রাম, আশ্রিত, শ্রীমান। 
দ র দ্র caly, fra, হরিদ্রা, মুদ্রিত। স র ভৰ সহস্ৰ, সংঅব, স্রাব, শ্ৰোত। 
ধর 4 


গৃধ, AANA | হ র হু হুদ, হাস, হরিয়মান। 


দ্বিতীয় পাঠ 
১। শ্রম না করিলে, লেখাপড়া হয় না | যে বালক শ্রম করে, মেই লেখাপড়া শিখিতে 
পারে। শ্রম কর, তুমিও লেখাপড়া শিখিতে পারিবে | 
২। পরের দ্রব্যে হাত দিও ন1। না বলিয়া, পরের দ্রব্য লইলে, চুরি করা হয়। চুরি 


করা বড় দোষ | যে চুরি করে, চোর বলিয়া, তাঁহাকে সকলে yt] করে। চোরকে কেহ 
কখনও প্রত্যয় করে না। 


৩। যে বালক প্রত্যহ মন দিয়া লেখাপড়া শিখে, সে সকলের প্ৰিয় হয়। যদি তুমি 
প্রতিদিন মন দিয়া লেখাপড়া শিখ, সকলে তোমায় ভালবাপিবে | 


বর্ণপরিচয়__দ্বিতীয় ভাগ ১৫১ 


৪। কখনও কাহারও সহিত কলহ করিও না ৷ কলহ করা৷ বড় দোষ । যে সতত 
সকলের সহিত কলহ করে, তাঁহার সহিত কাহারও প্রণয় থাকে না। সকলেই 
তাহার শত্ৰু হয়। 


৫ | যখন পড়িতে বসিবে, অন্য দিকে মন দিবে ন|। অন্ত দিকে মন দিলে, ts 
অভ্যাস করিতে পারিবে al ৷ অধিক দিন মনে থাকিবে ন। পড়া বলিবার সময়, ভাল 
বলিতে পারিবে al | 


৬। যে চুরি করে, মিথ্য। কথা কয়, ঝগড়া করে, গালাগালি দেয়, মারামারি করে, 
তাহাকে অভদ্র বলে। তুমি কদাচ অভদ্র হইও না। অভদ্র বালকের WNI থাকিও 
না। যদি তুমি অভ্র হও, কিংবা! ASH বালকের RNA থাক, কেহ তোমাকে কাছে 
বসিতে দিবে না, তোমার সহিত কথা৷ কহিবে না, সকলেই তোমায় Yt! করিবে ৷ 


a ফলা_ল.. 
ক ল ক্ল শুরু, FN, ক্লেশ। ম A ম অস্ন,শ্নলান,অগ্নান। 
Jf 
গ a a প্লপিত, গ্লানি। ল ল a পল্পব, উল্লাস, wat, কলোল। 
প লগ্ন বিপ্লব, প্লাবন, গ্রীহা। শ ল শ্র শ্লাঘা, অশ্লীল, শ্লোক, শ্রেষ। 


হ ল হল আহ্লাদ, আহলাদিত। 


ব ফলা-ব, 
ক ব কু পক্ষ, WAS, গরিপরু | ধব ধব ধ্বনি, ধ্বংস, সাধ্বী । 
q q জ জর, জলিত, জ্বাল| ৷ ন ব শ্ব অহয়,অন্বিত, অন্বেষণ | 
ট ব ট al aT a q a faa, 744! 
ত 4 ত্ব ত্বরা, সত্বর, মত্ত, রাজত্ব। শ ব শ্ব অশ্ব faata, আশ্বিন, শ্বেত। 
% ব a দ্বার, fas, দ্বীপ, দ্বেষ। স বর স্ব স্বভাব, আস্বাদ, তেজদ্বী। 


হ ব হব বিহ্বল, জিহ্বা, আহ্বান । 


১৫২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


তৃতীয় পাঠ 

সুশীল বালক 
১। স্থশীল বালক পিতা! মাতাকে অতিশয় ভালবাসে | তাহারা যে উপদেশ দেন, 
তাহা মনে করিয়া রাখে, কখনও ভুলিয়া যায় না। তাঁহার! যখন যে কাজ করিতে 
বলেন, সত্বর তাহ! করে, CI কাজ করিতে নিষেধ করেন, কাচ তাহা করে Ai | 
২। সে মন RA লেখাপড়| করে, কখনও অবহেল। করে না। সে সতত এই ভাবে, 
লেখাপড়া ন! শিথিলে, চিরকাল দুঃখ পাইব ৷ 
৩। সে আপন Stel ও ভগিনীদিগকে বড় ভালবাসে, কদাঁচ তাহাদের সহিত ঝগড়া 
করে না, তাহাদের গায়ে হাত তুলে না, খাবার দ্রব্য পাইলে, তাহাদিগকে ন! দিয়া, 
একাকী খায় না। 
৪ । সে কখনও মিথ্যা কথা কয় না। সে জানে, যাহাঁর। মিথ্যা কথা কয়, কেহ 
তাহাদিগকে ভালবাসে না, কেহ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে 
IN করে। 
৫ । সে কখনও অন্যায় কাজ করে, না। যদি দৈবাৎ করে, তাহার পিতা মাতা 
ধমকাইলে, রাগ করে না । পে এই মনে করে, অন্যায় কাজ করিয়াছিলাঁম, এজন্য 
পিত| মাত! ধমকাইলেন, আর কখনও এমন কাজ করিব T] | 


৬। সে কখনও কাহাকেও কটু বাক্য বলে না, কুকথ| মুখে আনে না, কাহারও সহিত 
ঝগড়! ও মারামারি করে না, যাহাতে কাহারও মনে ক্লেশ হয়, কদাঁচ এমন কাজ 
করে al | 

৭ | মে কখনও পরের দ্রব্যে হাত দেয় ন|। মে জানে, পরের দ্রব্য লইলে চুরি Fal 
হয়। চুরি করা বড় দোষ, যাহারা চুরি করে, সকলে তাহাদিগকে দ্বণা করে | 

৮ | সে কখনও আলন্তে কাল কাঁটায় না। যে সময়ের যে কাজ, মন দিয়! তাহ! FTA | 
সে লেখাপড়ার সময়, লেখ! পড়া ন! করিয়া, খেলা করিয় বেড়ায় ai | 

৯। সে কখনও দুঃশীল বালকদ্দিগের সহিত বেড়ায় না, তাহাদের সহিত খেলা করে 
না। সে মনে করে, দুঃশীলদিগের সহিত বেড়াইলে ও খেলা করিলে, আমিও ছুঃশীল 
হইযয়| যাইব | 

So | সে যখন বিদ্যালয়ে থাকে, গুরু মহাশয় যে সময়ে যাহ! করিতে বলেন, AFA 
মনে তাহা করে, কদাচ তাহার Ayal করে না। সে কখনও তাহার কথার অবাধ্য 
হয় না, এজন্য তিনি তাহাকে ভালবাসেন | 


গা» 


বর্ণপরিচয়_-ছিতীয় ভাগ ১৫৩ 
৭ ফলা-ণ, 


এ ৭ a fan, বিষ, af | ষ ৭ ষ্ণ কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, সহিষুঃ। 
হ ৭ হু alg, অপরাহ্ন | 


ন FAN « 
গ ন গর ভগ্ন, মগ্ন, অগ্নি, আঁগ্নেয়। ন ন ন্ন অন্ন, ভিন্ন, অবসন্ন, সন্নিধান। 
q ন স্ন fay, Fou, RITI ম ন মন faa, নিয়গা, আয়ায়। 
ত ন y যত, রত্ব, AFA! স ন স্ন স্নপিত, স্নান, CHR! 

z ন z চিহ্ন, fas, বহ্নি, আহ্নিক | 
I ফলাঁম] 

ক ম কস কক, রুক্মিণী। ধ ম a আধ্মাত, আখান। 
গম গম fon, বাগ্মী। ন ম ন্ম জন্ম, উন্মাদ, উন্ম.লিত। 
ঙ xoa বায়, পরাজুখ। ম ম WT সম্মত, সন্মান, সম্মুখ | 
ট ম টা কুটাল, কুট্মমিত। a ম ল্ম গুল্ম, শাল্সলী, উল্মুক। 
4 ম a মৃণ্ময়, BIN | শ ম শ্ব শ্মশান, রশ্মি, কাশ্মীর । 
ত ম q আত্মজ, দুরাত্মা, আত্মীয়। ষ ম আম উষ্ম, উন্মাগম | 
দ ম দ্ম পদ্ম, ছত্মবেশ, পদ্মিনী । স ম স্ম SF, স্মরণ, অকস্মাৎ, AW! 


হু মূ a fom, জিদ্বগ, fafo | 


চতুর্থ পাঠ 
যাদব 

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আঁট বৎসর | যাদবের পিতা প্রত্যহ 
তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখাপড়ায় যাদবের যত্ব ছিল ন|। সে এক 
দিনও বিদ্যালয়ে যাইত না? পথে পথে খেল! করিয়া বেড়াইত। 

বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে, সকল বালক যখন বাড়ি যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ি যাইত। 
তাহার Frei মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখ! পড়া শিথিয়৷ আসিল । 
এই রূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত। 


১৫৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এক দিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। তাহাকে 
কহিল, ভূবন! আজ তুমি পাঠশালায় যাইও ন|। এস দুজনে মিলিয়া খেল! 
করি। পাঠশালার ছুটি হইলে, যখন সকলে বাড়ি যাইবে, আমরাও সেই সময়ে বাড়ি 
wea 


ভুবন কহিল, ন! ভাই, আমি খেল! করিব al | সারাদিন খেল করিলে, পড়! হইবে T | 
কাল পাঠশালায় গেলে, গুরু মহাশয় ধমকাইবেন, বাব] শুনিলে রাগ করিবেন | আমি 
আর দেরি করিব না, পাঠশালায় যাই | এই বলিয়া ভুবন চলিয়৷ গেল । 


আর এক দিন যাদব দেখিল, অভয় নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে | তাহাকে 
কহিল, অভয় ! আজ পড়িতে যাইও না । এস দুজনে খেল! করি | 
অভয় কহিল, না৷ ভাই, তুমি বড় খারাপ ছোকর।, তুমি এক দিনও পড়িতে ate ন|। 
তোমার সহিত খেল! করিলে, আমিও তোঁমার মত খারাপ হইয়| যাইব। তোমার মত 
পথে পথে খেলিয়| বেড়াইলে, লেখাপড়া কিছু হইবে al | কাল গুরু মহাশয় বলিয়াছেন, 
ছেলেবেলায় মন দিয়া লেখাপড়া ন! করিলে, চিরকাল দুঃখ পাঁয়। 


এই বলিয়। অভয় চলিয়| যাঁয়। যাদব টানাটানি করিতে লাগিল। অভয় তাহার হাত 
ছাড়াইয়। পলাইয়| গেল | কহিল, আজ আমি তোমার সব কথ] গুরু মহাঁশয়কে 
বলিয়| দিব | 


অভয় বিদ্যালয়ে গিয়। গুরু মহাশয়কে যাদবের কথ! afaal দিল। গুরু মহাঁশয় যাদবের 
পিতার নিকট বলিয়| পাঠাইলেন, তোমার ছেলে এক দিনও পড়িতে আইসে ন।। 
পথে পথে প্রতিদিন খেলিয়। বেড়ায় । আপনিও পড়িতে আইনে না, এবং অন্য অনু 
বালককেও আসিতে দেয় a | 


যাদবের পিত! শুনিয়। অতিশয় ক্রোধ করিলেন, তাহাকে অনেক ধমকাইলেন, 
বই কাগজ কলম যা| কিছু দিয়াছিলেন, সব কাড়িয়। লইলেন। সেই অবধি, তিনি 
যাদবকে ভালবাসিতেন না, কাছে আসিতে দিতেন না, সম্মুখে আসিলে দূর দূর করিম! 
তাড়াইয়| দিতেন। 


রেফ--র / 
র ক € তর্ক, কর্কশ, শৰ্কর|। র থ র্ঘ দীর্ঘ, মহার্ঘ, দুর্ঘট, নির্ঘাত ৷ 
রখ রখ মূর্খ, মূর্খতা । র জর্জ নির্জন, দুৰ্জন, fasta) 


র গ গঁ দুর্গম, নির্গত, বিসর্গ। র a বাঁ wala, নিৰ্বর। 


O 
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র ৭ q কর্ণ, বর্ণ, নিৰ্ণয়, নিণীত। র ব 4 দুর্বল, নির্বোধ । 

ag খর অর্থ, সাৰ্থক, সমর্থ, অর্থাৎ। র ভ ভ নির্ভয়, নির্ভর, দুর্ভাবনা। 
a দ দৰ নির্নয়, দুর্দেব, নির্দোষ । র a 4 দুৰ্লভ, নির্লেপ, নির্লোভ। 
র ধ ্ধ নিৰ্ধন, নিধূৰ্ম, নির্ধোত।  র শ শ দর্শন, পরামর্শ দশিত। , 
র ন 4 gaa, দুর্নাম, ছুনিবার | র ষ 4 2%, বিমর্ষ, বৰ্ষা, বাধিক। 
র প পৰ সর্প, কার্পাস, অগিত, কর্পুর। র হ হুঁ বর্, গহিত। 


পঞ্চম পাঠ 

| নবীন 
নবীন নামে একটি বালক ছিল। তাহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর । সে খেলা করিতে এত 
ভাঁলবাসিত যে, সারাদিন পথে পথে খেলিয়| বেড়াইত, একবারও লেখাপড়ায় মন 
দিত ন|। এজন্য সে কিছুই শিখিতে পারিত না। গুরু মহাশয় প্রতিদিন তাহাকে 
ধমকাইতেন। ধমকের ভয়ে সে আর বিদ্যালয়ে যাইত T ৷ 
একদিন, নবীন দেখিল, একটি বালক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইতেছে, সে 
তাহাকে কহিল, অহে ভাই, এম দুজনে খানিক খেল! করি | 
সে বলিল, আমি পড়িতে যাইতেছি, এখন খেলিতে পারিব ন|। পড়িবার সময় খেলা 
করিলে, লেখাপড়া শিখিতে পারিব ন!। বাবা আমাকে পড়িবার সময় পড়িতে, ও 
খেলিবার সময় খেলিতে, বলিয়া দিয়াছেন । আমি যে সময়ের যে কাজ, মে সময়ে দে 
কাজ ofa | এজন্য বাবা আমাকে ভালবাসেন | আমি তার কাছে যখন য। চাই, তাই 
দেন। যদি আমি এখন, পড়িতে না গিয়া, তোমার সহিত খেল! করি, বাব| আমাকে 
আর ভালবাসিবেন ন।। তিনি বলিয়াছেন, লেখাপড়ায় অবহেলা করিয়ণ, সারাদিন 
খেলিয়| বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। অতএব, আমি চলিলাম ৷ এই বলিয়। 
সে AWA চলিয়| গেল । 
নবীন খানিক দূরে গিয়| দেখিল, একটি বালক, চলিয়। যাইতেছে । তাহাকে কহিল, 
ভাই, তুমি কোথায় যাইতেছ? সে বলিল, বাবা আমাকে এক জিনিস আনিতে 
পাঠাইয়াছেন। তখন নবীন কহিল, তুমি পরে জিনিস আনিতে যাইবে। এখন এস, 
দুজনে মিলিয়! খানিক খেলা করি | 
ও বালক বলিল, না ভাট, এখন আমি খেলিতে পারিব ন|। বাবা যে কাজ করিতে 
বলিয়াছেন, আগে তাহা করিব । বাবা কহিয়াছেন, কাজে অধতু কর! ভাল নয়। আমি 


১৫৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কাজের সময় কাজ করি, খেলার সময় খেল! করি। কাজের সময়, কাজ ন! করিয়া, 
caf বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইব। আমি কখনও কাজে অমনোযোগ করি না। 
যে সময়ের যে কাজ, সে সময়ে সে কাজ করি । আমি তোমার কথা শুনিয়া কাজে 
অবহেলা করিব না ৷ 

এই কথা শুনিয়া, নবীন সেখান হইতে চলিয়া গেল। খানিক fin, এক রাঁখালকে 
দেখিয়া কহিল, আয় ন| ভাই, দুজনে মিলিয়া খেলা করি । রাখাল কহিল, আমি 
গরু চরাইতে যাঁইতেছি, এখন খেল! করিতে পাঁরিব না । খেল! করিলে, গরু চরানে৷ 
হইবে ন| ৷ প্রভু রাগ করিবেন, গালাগালি দিবেন । আমি কাজে wag করিব ন|। 
কাজের সময় কাজ করিব, খেলার সময় খেল! করিব। বাবা একদিন বলিয়াছেন, 
কাজের সময় কাজ না করিয়। সারাদিন খেলিয়| বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। 
তুমি যাও, এখন আমি খেলা করিতে পারিব T 


এইরপে, ক্রমে ক্রমে তিন জনের কথা শুনিয়া, নবীন মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 
সকলেই কাজের সময় কাজ করে। এক জনও, কাজে অবহেলা করিয়া, সারাদিন 
খেলিয়| বেড়ায় না। কেবল আমিই সারাদিন খেল! করিয়! বেড়াই। সকলেই 
বলিল, কাজের সময় কাজ না করিয়া, খেলিয়| বেড়াইলে, চিরকাল দুঃখ পাইতে হয়। 
এজন্য, তাঁর! সারাদিন খেল! করিয়! বেড়ায় না। আমি যদি, লেখাপড়ার সময়, 
লেখাপড়া ন। করিয়া, কেবল খেলিয়! বেড়াই, তা৷ হলে, আমি চিরকাল দুঃখ পাইব। 
বাবা জানিতে পারিলে, আর আমায় ভালবাঁসিবেন না, মারিবেন, গালাগালি দিবেন, 
কখন কিছু চাহিলে, দিবেন না । আমি আর লেখাপড়ায় অবহেল। করিব ন|। আজ 
অবধি, লেখাপড়ার সময় লেখাঁপড়। করিব | 
এই ভাবিয়া, সেই দিন অবধি, নবীন লেখাপড়ায় মনোযোগ করিল | তাঁর পর, আর 
সে সারাদিন খেল! করিয়া বেড়াইত ন| 1 কিছু দিনের মধ্যেই, নবীন অনেক শিখিয়| 
ফেলিল। তাহ! দেখিয়া সকলে নবীনের প্রশংসা করিতে লাঁগিল। এইরূপে লেখাপড়ায় 
যত্ন হওয়াতে, নবীন ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যা শিথিয়াছিল। 

মিশ্র সংযোগ-_ছুই অক্ষরে | 
ক চিকণ, ধিক্কার, কুট | ঙ খ a শঙ্খ, শৃঙ্খলা, বিশৃঙ্খল | 
© রক্ত, শক্ত, বক্তা, ভক্তি। E গ ঙ্গ অঙ্গ, অঙ্গার, সঙ্গীত, অঙ্গুলি | 
ক্ষ ভক্ষণ, লক্ষণ, পরীক্ষা, রক্ষিত ৬ ঘ জ্ঘ লঙ্ঘন, জঙ্ঘা, লজ্ঘিত। 
গ্ধ দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ | চ 5 চ্চ উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্চিঃ। 
স্ক অঙ্ক, শঙ্কা, অঙ্কুর, AFT | চ ছ চ্ছ তুচ্ছ, আচ্ছাদন, বিচ্ছেদ | 
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ভ্রু yeli 

জ্জ কজ্জল, লঙ্জ|, লজ্জিত | 

জবা Taos | 

a বিজ্ঞ, ajal, অজ্ঞান, অজ্ঞেয়। 
ঞ্চ চঞ্চল, সঞ্চার, বঞ্চিত। 

g ajea, বাঞ্চা, বাঞ্ছিত | 

গ্ অঞ্জলি, পঞ্জিকা, সঞ্জীবন ৷ 

ট্র অট্টহাস, অট্টালিকা | 

ডগ খড়গ, খজ্গাঘাত | 

ণ্ট কণ্টক, বণ্টন | 

$ 4 কণ্ঠ, উৎকণ্ঠা, FBS | 

ড ও খণ্ড, চণ্ডাল, পণ্ডিত, গণ্য । 

ত ত্ত উত্তম, উত্তাপ, wale, Vesa | 
থ খ উত্থান, উত্থাপন, উখিত | 

গ দগ মুদগর, উদগার, মদগ,র | 

q দঘ উদঘাটন, Grass | 

He উদ্দীপন, উদ্দেশ | 

ধ দ্ধ বদ্ধ, বুদ্ধি, উদ্ধত | 

SU উদ্ভব, উদ্ভিদ, অদ্ভুত | 

ন তন্ত দত্ত, চিন্তা, সন্তোষ । 

নথ স্ত মন্থন, AF 

ন দ ন্দ আনন্দ, মন্দির, শিন্দুর, সন্দেহ | 
ন ধ ন্ধ অন্ধ, সন্ধান, অভিসন্ধি, বন্ধু। 
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প ত প্ত তপ্ত, লিপ্ত, ofa, wa | 
বজ জজ অজ্ঞ, Fa! 

ব দ ব শব্দ, শব্দীয়মান, শাব্দিক | 
44 4 লব্ধ, FH, VAG | 

ম পম্প কম্প, সম্পদ, সম্পাদন | 
Toe a লক্ষ, Oro | 

ম ব স্ব কম্বল, বিলম্ব, সন্বোধন। 

q ভ g Was, asi, গভীর, সম্ভোগ ৷ 
ল ক ন্ধ শন্ক, বন্ধল, Ca | 

ল গল্প WH, ফান্তন। 

ল গল্প অল্প, কল্পনা, কল্পিত। 

শ চ শ্চ নিশ্চয়, পশ্চাৎ, পশ্চিম | 
শ ছ শ্ছ শিরচ্ছেদ। 

য ক ক শুষ্ক, পরিক্ষার, আবিষ্কৃত | 
বট ষ্ট কষ্ট, দুষ্ট, অষ্টাহ, সমষ্টি । 
q5 ষ্ঠ কনিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠুর | 
য গ A পুষ্প, নিষ্পাদন, নিষ্পীড়ন। 
য ফ ক্ষ নিক্ষল, নিক্ষলতা। 
সক g SFI, নমস্কার, পুরস্কৃত | 
সখ স্ম স্থলন, স্থলিত। 

সত স্ত হস্ত,নিস্তার, আস্তিক, নিস্তেজ। 
ম থ স্থ স্বস্থ, স্থান, অস্থি, স্থুল। 

স প ল্প বাস্প, আম্পদ, পরস্পর। 


স p স্ফ স্ফটিক, আস্ফালন, স্ফীত। 


ষষ্ঠ পাঠ 
মাধব 


মাধব নামে একটি বালক ছিল। তাহার 
বিদ্যালয়ে শিক্ষ। করিতে দিয়াছিলেন। সে 


বয়ম দশ বৎসর । তাহার পিতা তাহাকে 
প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইত এবং মন দিয়! 


১৫৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


লেখাপড়| শিখিত ; কখনও. কাহারও সহিত ঝগড়া বা মারামারি করিত a ; woo 
সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। ৃ 

এ সকল গুণ থাকিলে কি হয়, মীধবের একটি মহৎ দোষ ছিল। সে পরের দ্রব্য লইতে 
বড় ভালবাসিত। স্থযোগ পাইলেই, কোনও দিন ‘কোনও, বালকের পুস্তক লইত, 
কোনও দিন কোনও বালকের কলম লইত, কোনও দিন,কোনও বালকের কাগজ 
Fes, কোনও দিন কোনও বালকের ছুরি ase | এইরূপে প্রায় প্রতিদিন সে এক 
এক বালকের এক এক দ্রব্য অপহরণ করিত 


মাধব যে বালকের কোনও দ্ৰব্য চুরি করিত, মে শিক্ষক মহাশয়ের নিকটে গিয়| কহিত, 
মহাশয়! আমার অমুক দ্রব্য কে লইয়াছে। মাধব চুরি কৰিয়| এমন লুকাইয়া রাঁখিত 
যে, শিক্ষক মহাশয়, অনেক চেষ্টা করিয়া ও, তাঁহার সন্ধান করিতে পারিতেন না। কে 
চুরি করিয়াছে স্থির করিতে না fan, তিনি মকল ধালককেই তিরস্কার করিতেন ৷ 
প্রত্যহ গালাগালি খাইয়া, কয়েকটি বালক পরামর্শ করিল, আজ অবধি আমরা সক 
থাকিব ও দেখিব কে চুরি করে। দুই তিন দিনের মধ্যেই, তাহার| মাধবকে চোর 
বলিয়| ধরিয়া দিল। মাধব সে দিন এক বালকের একখানি পুস্তক লইয়াছিল | 
শিক্ষক মহাশয় চোর বলিয়া তাহাকে গালাগালি: দিতে লাগিলেন। তখন মাধব 
বলিল, আমি চুরি করি নাই, ভুলিয়া৷ লইয়াছিলাম । শিক্ষক মহাশয় সে দিন তাহাকে 
“ক্ষমা করিলেন, কহিয়| দিলেন, তুমি আর কখনও কাহারও দ্রব্যে হস্তাপণ করিও ন৷ ৷ 
মাধব বলিল, আমি আর কখনও কাহারও কোনও দ্রব্যে হাত দিব ay | 


ছুই তিন দিন কাহারও কোনও দ্ৰব্য হারাইল ali পরে পুনরায় Rona 
বালকদিগের দ্রব্য হারাইতে লাগিল। মাধব পুনরায় চোর বলিয়া ধর! পড়িল। 
সে বারে শিক্ষক মহাশয় তাহাকে ক্ষমা করিলেন এবং অনেক বুঝাইয়া কহিয়। 
দিলেন, যদি তুমি পুনরায় চুরি কর, তোমাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দিব। 
সে কহিল, আমি আর কখনও চুরি করিব ন! । আর চুরি করিব ন। বলিয়া, সে শিক্ষক 
মহাশয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিল বটে, কিন্তু কয়েক দিন পরে পুনরায় চুরি করিল, এবং 
চোর বলিয়া! ধর] পড়িল | 


এই রূপে বারংবার চুরি করাতে, শিক্ষক মহাশয় তাহাকে বিদ্যালয় হইতে afore 
sfam দিলেন। তাহার পিতা, এই সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, যথেষ্ট তিরস্কার ও 
প্রহার করিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি তাহাকে আর এক বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। 
‘সে মেখানেও চুরি করিতে লাগিল। সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয়, বিস্তর তিরস্কার 
ও প্রহার করিয়া তাহাকে-তাড়াইয়| দিলেন। 


বণপরিচয়_দ্বিতীয় ভাগ ১৫৯ 


এই সকল দেখিয়। শুনিয়া, তাঁহার পিতার মনে অতিশয় yt জন্মিল। তিনি ক্রুদ্ধ 
Zeal, তাহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া! দিলেন। বাল্যকাল হইতে চুরি অভ্যাস 
করিয়া, মাধব আর শে অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারিল ন| ক্রমে ক্রমে যত বড় 
হইতে লাগিল, ততই তাহার & প্রবৃত্তি বাড়িতে লাগিল। সে স্থযোগ পাইলেই, 
কাহারও বাটিতে প্রবেশ করিয়। চুরি করিত, এজন্য যে দেখিত, সেই তাহাকে দ্বণা 
করিত | কেহ তাহাকে বিশ্বাস করিত না । কাহারও বাটিতে গেলে, সে তাহাকে 
দূর দুর করিয়া তাড়াইয়! দিত। 

মাধবের দুঃখের সীমা ছিল না| সে খাইতে ন! পাইয়া, পেটের জালায় ব্যাকুল হইয়া, 
দ্বারে দ্বারে AiR বেড়াইত, তথাপি তাহার প্রতি কাহারও cme বা দয়া হইত না। 


মিশ্র সংযোগ--তিন অক্ষরে | 


ক ষ 4 ক্ষ তীক্ষ, তীক্ষতা। ন দ র HR চন্দ্র, তন্দ্রা, ইন্জিয়। 

কষ ম WR WH, VR, Aa | ন 4 ব ay বিন্ধ্য, বন্ধ্যা, সন্ধ্যা। 
ক ষ OF আকাজ্ঞা, সপ । ন ন য Fat, সন্যাসী। 

= ভ ব my উজ্জল, teal) মপ র শ্প্র সম্গ্ীত,সমপ্রতি,সংপ্রদায়। 

ত ত র 3 4G, Bs, BiG | ম ভ র স্তর ABA, অসম্রম। 

ত ত ব ত্ব BG; RG, Ties) র ধ ব R উধব+ IRTI 

ত ম য আয দৌরাআা, মাহাআযা রশ বর্বর পাৰ পারিপান্থিক | 

ন ত র স্তর মন্ত্র যন তান্ত্িকমন্ত্রী। য ট র ষ্ট GB, aÈ | 

ন ত ব স্ব Weal যু পর a নিষ্পয়োজন, gA 


সত র স্তর 97,37, শাস্ত্র Ñ | 


সপ্তম পাঠ 
রাম 

রাম বড় সুবোধ । সে কদাচ পিত! মাতার কথার অবাধ্য হয় al | তাহার! রামকে 
যখন যাহা করিতে বলেন? সে ‘তৎক্ষণাৎ তাহ! করে, SAID তাহার অন্যথা করে না। 
তাহার! যাহ! করিতে .একবার নিষেধ করেন, সে আর কখনও তাহ। করে ন| ৷ এজন্য 
তাহার পিতা মাত! তাহাকে অতিশয় ভালবাসেন। 
রাম আপন ভাই ভগিনী গুলির উপর অত্যন্ত সদয়। বড় ভাই ও বড় ভগিনীদিগের 
কথ! শুনে, কখনও তীহাদের অনাদর করে TI | ছোট ভাই ও ছোট ভগিনীদিগকে 


১৬০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


অতিশয় ভালবাসে, কখনও তাহাদিগকে বিরক্ত করে না, তাহাদের গায়ে হাত 
তুলে না। 

রাম যে সকল সমবয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে খেল! করে, তাহাদের সকলকেই আপন 
ভাতার ন্যায় ভালবাসে, কদীচ তাহাদের সহিত ঝগড়। al মারামারি করে না। যাহাতে 
তাঁহার| অসন্তুষ্ট হয়, কদাচ সেরূপ কম করে, যাহাতে তাহাঁর। সন্থষ্ট হয়, সর্বদা 
সেইরূপ কর্ম করে। এজন্য, তাহারা সকলেই রাঁমকে অত্যন্ত ভালবাসে | রায়কে 
দেখিলে তাহাদের বড় আহ্লাদ হয়। 


লেখাপড়ায় রামের বড় যত্ব। সে কখনও মে বিষয়ে উপেক্ষা করে না। মে আপন 
গিক্ষকদ্দিগকে অতিশয় ভক্তি করে। তীহারা! যখন যে উপদেশ দেন, মন দিয়! শুনে, 
কদাঁচ তাহ। বিস্মৃত হয় না | 

রাম কখনও কোনও মন্দ কর্ম করে ন|। দৈবাৎ যদি করে, একবার বারণ করিলে, আর 
কখনও সেরূপ করে না | যদি তাহার পিতা মাত| অথব। শিক্ষক বলেন, রাম, তুমি বড় 
মন্দ কর্ম করিয়াছ ; সে বলে, আমি না বুঝিয়। করিয়াছি, আর কখনও এমন কর্ম 
করিব না, এবার আমায় মাপ করুন। তার পর রাম আর কদাচ তেমন কর্ম 
করে al | 

যাহ! শুনিলে লোকের মনে ক্লেশ হয়, রাম কখনও কাহাকেও সেরূপ কথ| বলে ন|; মে 
কখনও কানাঁকে কানা, ব| খোড়াকে খোঁড়া, বলিয়া ডাকে ন|। কানাকে কানা বা 
খোঁড়াকে clip) বলিলে, তাহার! বড় BIAS হয় । এজন্য, কাহারও ওরূপ বল৷ উচিত 
নয়। রামের মুখে কেহ কখনও কটু, অপ্রিয়, বা অশ্লীল কথ! শুনিতে পায় aq] | 


অষ্টম পাঠ 
পিতা মাত৷ 


দেখ বালকগণ ! পৃথিবীতে পিত। ASI অপেক্ষা বড় কেহ নাই। মাত৷ গর্তে ধরিয়াছেন। 
পিতা৷ জন্ম দিয়াছেন। তাহারা কত Wy, কত কষ্টে, তোমাদের লালন পালন 
করিয়াছেন। তীহার| সেরূপ যত্ব ও সেরূপ কষ্ট ন! করিলে, তোমাদের প্রাণরক্ষ' 
হইত ন|। 

তাহারা তোমাদিগকে যেরূপ ভালবাসেন, পৃথিবীতে আর কেহ তোমাদ্দিগকে সেরূপ 
ভালবাসেন al | কিসে তোমাদের সুখ ও আহ্লাদ হয়, তাহার! সর্বদা সে চেষ্টা করেন। 


বর্ণপরিচয়-_দ্বিতীয় ভাগ ১৬১ 


তোমাদের স্থখ ও আহ্লাদ দেখিলে, তাঁহাদের যেরূপ সখ ও আহ্লাদ হয়, আর 
কাহারও সেরূপ হয় T] | 

তীহার| তোমাদের উপর যত সদয়, আর কেহ সেরূপ নহেন। যাহাতে তোমাদেৰ 
মঙ্গল হয়, মে বিষয়ে তাহার] সতত কত যত্ন করেন। তোমাদের বিদ্যা হইলে, 
' চির কাল স্থখে থাকিতে পারিবে, এজন্য তোমাদিগকে বিষ্ভালয়ে পাঠাইয়াছেন। 
তোমর] মন দিয়| লেখা পড়া শি খিলে, তাহাদের কত আহ্লাদ হয়। 


তাহারা, দয়! করিয়া, তোমাদিগকে atsa পর| al দিলে, তোমাদের ক্লেশের সীমা 
থাকিত al | উপাদেয় বস্তু পাইলে, আপনার! ন! খাইয়!, তোমাদিগকে দেন। ভাল বন্ধ 
পরিলে, তোমর! আহ্ল|দিত হও, এজন্য তোমাদিগকে ভাল বস্ত্র কিনিয়া দেন ৷ 


তোমাদের পীড়। হইলে, তাহাদের মনে কত কষ্ট ও কত দুর্ভাবন! হয়'। তোমাদের 
গীড়াশাস্তির নিমিত্ত, কত চেষ্টা ও কত যত্ব করেন | যাবৎ তোমরা সুস্থ হইয়া ন! উঠ, 
তাবৎ তাঁহার! স্থির ও নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তোমরা সুস্থ হুইয়া উঠিলে, 
তাহাদের আহ্লাদের শীম। থাকে না। 


অতএব, তোমর। কদাচ পিত! মাতার অবাধ্য হইবে Ai ৷ তাহার! যাহ! বলেন, তাহা 
করিবে ; যাহ! নিষেধ করেন, তাই| কখনও করিবে না| যাহাতে তাঁহারা সন্তুষ্ট হন, 
সর্বদ| সে চেষ্ট| করিবে | যাহাতে তাহারা অসম্তষ্ট হন, কদাচ তাহা করিবে a i যাহারা 
এইরূপে চলে, তাহাদিগকে স্থসন্তান বলে | VAST হইলে, পিতা মাতার স্থখের ও 
আহলাদের সীমা থাকে না। 


নবম পাঠ 
স্থরেন্দ 


eam | ! আমীর কাছে এন | তোমায় কিছু জিজ্ঞাস! করিব। এই কথা শুনিয়া, স্থরেন্দ্ 
তৎক্ষণাৎ শিক্ষকের নিকট উপস্থিত হইল । তিনি বলিলেন, আমি শুনিলাম, তুমি, 
fata পাড়ে দাঁড়াইয়া, ডেল! ছু ডিতেছিলে; ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত ও 
অসন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমায় জিজ্ঞামা করি, এ কথা যথাৰ্থ কি না। 


সুরেন্দ্র বলিল, ই! মহাশয় ! যাহা শুনিয়াছেন, তাহ! সত্য; আমি ডেল! ছু-ড়িতেছিলাম | 
ডেল! ছু'ড়িলে যে কোনও দোষ হয়, আমি তাহ| মনে করি নাই । গাছের ডালে একটি 
পাখী বসিয়াছিল তাহাকে মারিবার জন্য, ডেল! ছু ডিয়াছিলাম | 


বি. ২--১১ 


১৬২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই কথা শুনিয়। শিক্ষক কহিলেন, সুরেন্দ্র ! তুমি অতি অন্থায় কর্ম করিয়াছ। পাখী 
তোমার কোনও ক্ষতি করে নাই; কি জন্যে তাহাকে ডেলা মারিতে গেলে । যদি 
তাহার গায়ে ভেলা লাগিয়া থাকে, সে কত কষ্ট পাইয়াছে। যদি আর কেহ ভেলা ছুড়ে, 
আর এ cual তোমার গায়ে লাগে, তোমাৰ কত কষ্ট হয়। তোমায় বারণ করিতেছি, 
তুমি পাখী ৰা আর কোনও জন্তুকে কখনও ডেল! মারিও না। 


সুরেন্দ্র শুনিয়া৷ অতিশয় লজ্জিত হইল এবং কহিল, মহাশয় ! আমি আর কখনও কোনও 
জন্তকে ডেল! মারিব না। অনেক বালক এরূপ করে, তাহা, দেখিয়া, আমিও এরূপ 
করিয়াছিলাম, এখন বুঝিতে পারিলাম, ডেল! ছোড়া ভাল নয়। 


তখন শিক্ষক বলিলেন, তোমার এই Fal শুনিয়! wee হইলাম। কিন্তু তুমি, যে পাখীকে 
লক্ষ্য করিয়া, ডেল! ছু'ড়িয়াছিলে, উহার গাঁয়ে এ ডেল লাগে নাই । নিকটে একটি 
বালক দীড়াইয়া ছিল, coal তাহার মাথায় লাগিয়া রক্তপাত হইয়াছে । চক্ষুতে 
লাগিলে সে এ জন্মের মত, অন্ধ হইয়া যাইত । বালকটি কাতর হইয়া কত রোদন 
করিতেছে | অতএব দেখ, ডেল! ছোঁড়ায় কত দোষ | 


qaa ofan অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং আমি বড় get করিয়াছি, এই বলিয়। 
রোদন করিতে লাঁগিল। কিঞ্চিৎ পরে কহিল, মহাশয়! ন! বুঝিয়া, আমি এই দুঘ্ধম 
করিয়াছি। আপনকার সমক্ষে বলিতেছি, আর কখনও এমন কর্ম করিব না । এবার 
আপনি আমায় ক্ষমা করুন | 


শিক্ষক শুনিয়। অতিশয় সন্তষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, স্থরেন্দ্র ! তুমি যে দোষ করিয়া 
স্বীকার করিলে, এবং আর কখনও GAT দোষ করিবে al বলিলে, ইহাতে আমি 
অতিশয় সন্তষ্ট হইলাম দেখিও, ডেল! ছোঁড়া ভাল নয়, এ কথা যেন ভূলিয়| না যাও | 


দশম পাঠ 
চুরি কর! কদাচ উচিত নয় 


না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। চুরি কর! বড় দোষ। যে চুরি করে, 
তাহাকে চোর বলে। চোরকে কেহ বিশ্বাস করে ন!। চুরি করিয়া ধরা পড়িলে, 
চোরের দুর্গতির সীমা থাকে না। বালকগণের উচিত, কখনও চুরি না করে। পিতা 
মাত৷ প্রভৃতির কর্তব্য, পুত্র গ্রভৃতিকে কাহারও কোনও দ্রব্য চুরি করিতে দেখিলে, 
তাহাদের শাসন করেন এবং চুরি করিলে কি দোষ হয়, তাহাদিগকে ভাল করিয়া 
ৰুবাইয়া দেন। 
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একদা, একটি বালক বিদ্যালয় হইতে, অন্য এক বালকের একখানি পুস্তক চুরি করিয়া 
আনিয়াছিল। অতি শৈশব কালে এ বালকের পিতা মাতার মৃত্যু হয়। তাহার মাসী 
লাঁলনপাঁলন করিয়াঁছিলেন। তিনি, তাহার হস্তে এ পুস্তকখাঁনি দেখিয়া, জিজ্ঞাঁসা 
করিলেন, ভুবন, তুমি এই পুস্তক কোথায় পাইলে। সে কহিল, বিদ্যালয়ের এক বালকের 
পুস্তক | তিনি বুঝিতে পাঁরিলেন, ভুবন ওঁ পুস্তকখানি চুরি করিয়া আনিয়াছে। কিন্ত 
তিনি পুস্তক ফিরিয়া দিতে বলিলেন না, এবং ভূবনের শাসন, বা তুবনকে চুরি করিতে 
নিষেধ করিলেন না। 

ইহাতে ভূবনের সাহস বাড়িয়া গেল। যত দিন বিদ্যালয়ে ছিল, সুযোগ পাঁইলেই 
চুরি করিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, সে বিলক্ষণ চোর হইয়া উঠিল | সকলেই জানিতে 
পাঁরিল, ভূবন বড় চোর হইয়াছে। কাহারও কোনও দ্রব্য হারাইলে, সকলে তাহাকেই 
সন্দেহ করিত। যদি ভূবন অন্ত লোকের বাঁটাতে যাইত, পাছে সে কিছু চুরি করে, 
এই ভয়ে তাঁহার! অত্যন্ত সতর্ক হইত ; এবং, যথোচিত তিরস্কার ও প্রহার 18S 
করিয়া, তাহাকে তাড়াইয়| দিত | 


কিছু কাল পরে, ভুবন চোর বলিয়া ধরা পড়িল। সে বহু কাল চোর হইয়াছে, এবং 
অনেকের অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছে, তাহ! প্রমাণ হইল । বিচাঁরকর্ত। ভূবনের 
ফাসির আজ্ঞ| দিলেন | তখন ভূবনের চৈতন্য হইল। যে স্থানে অপরাধীদের ফাসি 
হয়, তথায় লইয়| গেলে পর, ভুবন রাঁজপুরুষদিগকে কহিল, তোমর! দয়| করিয়া, এ 
জন্মের মত, একবার আমার মাসীর সঙ্গে দেখা করাও | 


ভুবনের মাসী ও স্থানে আনীত হইলেন, এবং ভুবনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে 
কীদিতে, তাহার নিকটে গেলেন | ভূবন কহিল, মাসী ; এখন আর কীদিলে কি হইবে ৷ 
নিকটে এস, কানে কানে তোমায় একটি কথা বলিব। মাসী নিকটে গেলে পর, ভূবন 
তাহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গেল এবং জোরে কামড়াইয়া, দাত দিয়া তাহার 
একটি কান কাটিয়| লইল। পরে ভন! করিয়া কহিল, মাসী; তুমিই আমার এই 
ফাঁসির কারণ । যখন আমি প্রথম চুরি করিয়াছিলাম, তুমি জানিতে পারিয়াছিলে | সে 
সময়ে যদি তুমি শাসন ও নিবারণ করিতে, তাহা হইলে আমার এ দশ! ঘটিত না । 
তাহা কর নাই, এজন্ত তোমার এই পুরস্কার | 


ধৰা বিৱাহ এচলিত হওয়া ওঁচিত কিনা 
SOSITE প্রস্তাব ( দ্বিতীয় REE) 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কি না, এই প্রস্তাব যংকালে প্ৰথম প্রচারিত হয়, 
তৎকালে আমার এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে এতদেশীয় লোকে পুস্তকের নাম শ্রবণ ও 
উদ্দেশ্য অবধারণ মাত্রেই, অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধ| প্রদর্শন করিবেন, আস্থা বা আগ্রহ পূৰ্বক 
গ্রহণ ও পাঁঠ করিবেন ন!; সুতরাং, পুস্তকের সঙ্কলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছি, 
সে সমুদয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবেক | কিন্ত, সৌভাগ্য ক্রমে, পুস্তক প্রচারিত হইবা মাত্র, 
মোকে এরূপ আগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, এক সপ্তাহের 
অনধিক কাল মধ্যেই, প্রথম মুদ্রিত দুই সহস্ৰ পুস্তক নিঃশেষে পর্যবসিত হইয়া গেল। 
দর্শনে উৎপাহান্বিত হইয়া, আমি আর তিন সহজ পুস্তক মুদ্রিত করি। তাহারও 
অধিকাংশই অনধিক দিবসে, বিশেষ ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূৰ্বক পরিগৃহীত হয় । যখন 
এরূপ গুরুতর আগ্রহ সহকারে সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন এই প্রস্তাবের 
হকলন বিষয়ে যে পরিশ্রম করিয়াছিলাম, আমার সেই পরিশ্রম সম্পূৰ্ণ সফল হইয়াছে, 
সন্দেহ নাই ৷ 
আহ্লাদের বিষয় এই যে, কি বিষয়ী, কি শাস্ত্রব্যবসায়ী, অনেকেই অনুগ্রহ প্রদর্শন 
পূর্বক, উক্ত প্রস্তাবের উত্তর লিখিয়া, মুদ্রিত করিয়া, সর্বাধারণের গোঁচরার্থে প্রচারিত 
করিয়াছিলেন ৷ যে বিষয়ে সকলে অবজ্ঞা ও অশ্ৰদ্ধ| প্রদর্শন করিবেন বলিয়া, আমীর স্থির 
সিদ্ধান্ত ছিল, সেই বিষয়ে অনেকে শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেন, ইহা! অল্প আহ্লাদের 
বিষয় নহে | বিশেষতঃ উত্তরদীতা] মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই পদ, বিভব ও পাণ্ডিত্য 
বিষয়ে এতদ্দেশে প্রধান বলিয়| গণ্য । যখন এই প্রস্তাব প্রধান প্রধান লোকদিগের 
পাঠযোগা, বিচারযোগ্য ও উত্তরদানযোগ্য হইয়াছে, তখন ইহ| অপেক্ষা আমার ও 
আমার ক্ষুদ্র প্রস্তাবের পক্ষে অধিক সৌভাগ্যের বিষয় আর কি ঘটিতে পাঁরে। 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যে সকল মহাশয়ের! উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কি 
গ্রণালীতে এরূপ গুরুতর বিষয়ের বিচার করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা 
বিশিষ্টরূপ অবগত নহেন | কেহ কেহ, বিধবাঁবিবাহ শব শ্রবণ মাত্রেই, ক্রোধে অধৈর্য 
হইয়াছেন; এবং বিচারকালে ধৈধলোপ হইলে তত্বনির্ণয়কল্পে যে অল্প দৃষ্টি থাকে, 
অনেকের উত্তরেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ, CIE) পূৰ্বক, 
যথাৰ্থ অযথাৰ্থ বিচারে Me হইয়া, কেবল কতকগুলি অলীক অমূলক আপত্তি 


১৬৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উত্থাপন করিয়াছেন | কিন্তু তাঁহার! যে অভিপ্রায়ে তদ্ৰপ আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, 
তাহা! এক প্রকার সফল হইয়াছে, বলিতে হইবেক । যেহেতু, এতদ্দেশীয় অধিকাংশ 
লোকই শাস্ত্ৰজ্ঞ নহেন ; সুতরাং, NAT কথা উপলক্ষে দুই পক্ষে বিচার উপস্থিত হইলে, 
উভয়পক্ষীয় প্রমাণ প্রয়োগের বলাবল বিবেচন| sian, তথ্যাতথ্য নির্ণয়েও সমর্থ 
নহেন। তাহারা যে কোনও প্রকার আপত্তি দেখিলেই সংশয়ারঢ় হইয়। থাকেন | 
প্রথমতঃ, অনেকেই, আমার লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিয়!, প্রস্তাবিত বিষয় শাস্ত্ৰসম্মত 
বণিয়া স্থির করিয়াছিলেন; পরে, কয়েকটি আপত্তি দর্শন করিয়াই, এ বিষয়কে 
একেবারেই নিতান্ত “aRar বলিয়া স্থির করিয়াছেন | অধিকল্ত, বিষয়ী লোকের! 
সংস্কৃতজ্ঞ মহেন ; স্থতরাং সংস্কৃত বচনের স্বয়ং অর্থগ্রহ ও তাঁৎপর্য অবধারণ করিতে 
পারেন না। তাহাদের বোধার্থে ভাষায় অর্থ লিখিয়া দিতে হয়। সেই অর্থের উপর 
মিভর করিয়া তাহারা তথাতথ্য নির্ণয় করিয়া থাকেন । এই সুযোগ দেখিয়া, অনেক 
মহাশয়ই, স্বীয় অভিপ্রেত সাঁধনার্থে, অনেক স্থলেই aye বচনের বিপরীত অর্থ 
লিখিয়াছেন, এবং সংস্কতাঁনভিজ্ঞ গাঁঠকবর্গও তাহাদের লিখিত অর্থকেই প্রকৃত অর্থ 
বলিয়। স্থির করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাদুশ পাঠকবর্গকে দোষ দিতে পার! যায় না, 
কারণ, কোনও ব্যক্তি ataa বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, ছল ও কৌশল অবলম্বন পূর্বক, 
মুনিবাক্যের বিপরীত ব্যাখা] লিখিয়া, সর্ব সাধারণের গোচরার্থে অনায়াসে ও aga- 
চিত্তে প্রচার করিবেন, কেহ আপাততঃ এরূপ বোধ করিতে পারেন না। 

অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে, উত্তরদাঁত। মহাঁশয়দিগের মধ্যে অনেকেই উপহাসরসিক 
ও কট,ক্তিপ্রিয়। এদেশে উপহাস ও ai fe যে ধর্মশান্ত্রবিচারের এক প্রধান অঙ্গ 
ইহার পুর্বে আমি অবগত ছিলাম ন1। বাহ) হউক, সকলের এক প্রকার প্রবৃত্তি নহে; 
সুতরাং, সকলেই এক প্রণালী অবলম্বন করেন নাই | গ্রকুতিবৈলক্ষণা প্রবৃত্তিভেদের 
প্রধান কারণ। কিন্ত, এরূপ গুরুতর বিষয়ে স্ব স্ব প্রকৃতি অন্লসারে প্রণালীভেদ, 
অবলম্বন ন! করিয়া, যেরূপ বিষয় তদনুরূপ প্রণালী অবলম্বন করাই শ্রেয়; কল্প ছিল। 
আশ্চধের বিষয় এই যে, যাহার উত্তরে যে পরিমাণে পরিহাসবাক্য ও কট, ক্রি আছে, 
তাহার উত্তর সেই পরিমাণে অনেকের নিকট আদরণীয় হইয়াছে । অনেকের এবংবিধ 
উত্তরদান প্রণালী দর্শনে আমার অন্তঃকরণে প্রথমতঃ অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। 
কিন্ত, একটি উত্তর পাঠ করিয়া আমার সকল ক্ষোভ এককালে দূরীভূত হইয়াছে ৷ 
উল্লিখিত উত্তরে লেখকের নাম নাই ; এক বর ওঁ উত্তর লিখিয়| প্রচার করিয়াছেন। 
এই বর, বয়সে বৃদ্ধ ও সর্বত্র সৰ্বপ্ৰধান বিজ্ঞ বলিয়| বিখ্যাত হইয়াও, উত্তরপুস্তকে 
মধ্যে মধ্যে উপহাসরপিকত। ও কটংক্তিপ্রিয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বতরাং, আমি 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি, ধর্মশাস্ববিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বাদীর প্রতি উপহাসবাঁকা ও ক টক্কি 


বিধবাঁরিবাহ, প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৬৯ 


প্রয়োগ করা'এদেশে বিজ্ঞের লক্ষণ। অবিজ্ঞের লক্ষণ হইলে, ধাহাঁকে দেশশুদ্ধ লোকে 
একবাক্য হইয়া, সর্বপ্রধান বিজ্ঞ বলিয়া, ব্যাখ্যা করে, সেই মহানুভব বুদ্ধ মহাশয় 
কখনও এ প্রণালী অবলম্বন করিতেন ন| | 

কিন্ত যিনি যে প্রণালীতে উত্তর প্রদান করুন না কেন, আমি উত্তরদীতা মহাশয়দিগের 
সকলের নিকটেই আপনাকে যৎ্পরোনাস্তি উপরুত স্বীকার করিতেছি, এবং তাহাদের 
সকলকেই TSR সহস্র সাধুবাদ দিতেছি | তাঁহার! পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উত্তরদানে 
প্রবৃত না হইলে, ইহাই প্রতীয়মান হইত, এতদেশীয় পণ্ডিত ও প্রধান মহাশয়েরা 
প্রস্তাবিত বিষয় seta করিয়াছেন | তাঁহাদের উত্তরদান দ্বার! অন্ততঃ ইহা বিলক্ষণ 
সপ্রমাঁণ হইয়াছে যে, এই প্রস্তাব এরূপ নহে যে একবারেই উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া 
নিশ্চিন্ত থাঁক যাইতে পারে ৷ তাহারা, অগ্ৰাহ্য করিয়া, উত্তর না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, 
আমি কত ক্ষোভ পাইতাম, বলিতে পারি না । তাহারা, আমার লিখিত প্রস্তাবকে 
aay বলিয়। সপ্রযাণ করিবার নিমিত্ত, যে কিছু প্রমাণ প্রয়োগ পাওয়া যাইতে 
পারে, সবিশেষ পরিশ্রম ও সবিশেষ অঙ্গসন্ধান সহকারে, স্ব স্ব পুস্তকে সে সমস্ত উদ্ধৃত 
করিয়াছেন | যখন নান! ব্যক্তিতে, নান] প্রণালীতে, যত দূর পারেন, আপত্তি 
উত্থাপন করিয়াছেন, তখন, বিধবাবিবাহের অশান্তরীয়ত| পক্ষে যাহ] কিছু বলা যাইতে 
পারে, তাহার এক প্রকার শেষ হইয়াছে, বলিতে হইবেক | এক্ষণে, সেই কয়েকটি 
আপত্তির মীমাংসা হইলেই, কলি যুগে বিধরাবিবাহ 18a কিনা, সে বিষয়ে সকল 
সংশয় নিরারুত হইতে পারিবেক | 

প্রতিবাদী মহাশয়ের! স্ব স্ব উত্তরপুস্তকে বিস্তর কথা লিখিয়াছেন? কিন্তু সকল কথাই 
প্রকৃত বিষয়ের উপযৌগিনী নহে । যে সকল কথ! প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিনী বোধ 
হইয়াছে, সেই সকল কথার যথা শক্তি প্রত্যুত্তর এদানে প্রবৃত্ত হইলাম । আমি এই 
প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর ay ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট 
বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, তাঁহার! যেন অনুগ্রহ প্রদর্শন পূৰ্বক, নিবিষ্টচিত্তে, এই 
প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন, তাহ! হইলেই আমার সকল 
যত্ব ও সকল শ্রম সফল হইবেক | 


১৯ পন্বীশব্রবচন 
বিবাহিতাবিষয়, বাগদ্লত্তাবিষয় নহে | 


কেহ কেহ মীমাংস| করিয়াছেন, পরাশরসংহিতার বিবাহবিধায়ক বচনের অভিপ্ৰায় 
এই যে, যদি বাগ্দতা কন্যার বর অনুদেশাদি হয়, তাহ! হইলে তাহার পুনরায় অন্ত 


১৭০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বরের সহিত বিবাহ হইতে পারে; নতুবা, বিবাহিতা বিধব। প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ 
হইতে পারে, এরূপ অভিপ্রায় কদাচ নহে | (১) 
এ স্থলে এই বিবেচন! কর! আবশ্যক, প্রতিবাদী মহীশয়দিগের এই মীমাংসা সঙ্গত হইতে 
পারে কি না। পরাঁশর লিখিয়াছেন, 

নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ | 

পঞ্চস্বাপত্স্থ নারীণাঁং পতিরন্তে| বিধীয়তে ॥ 

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ 
করিলে, অথব| পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ শাস্ববিহিত। 

পরাশর এই বচনে যে সকল শব্দের বিন্যাস করিয়াছেন, তত্তৎ শব্দের প্রকৃত অথ 
অনুসারে, উক্ত পঞ্চপ্রকার আপদ্‌ ঘটিলে, বিবাহিতা স্ৰী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, 
এই অভিপ্রায় স্বভাবতঃ প্রতীয়মান হয়, কষ্ট কল্পন। দ্বার! শব্দের অর্থাস্তর কল্পন। ন। 
করিলে, অভিপ্রায়াস্তর প্রতিপন্ন হইতে পারে ai | বিশিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে, শব্দের সহজ 
অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, কষ্ট কল্পন। দ্বারা অর্থান্তর FAT করা যায় al | কিন্তু এ স্থলে 
তাদৃশ কোনও বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে al 1 এই নিমিত্ত, ভাষ্যকার মাধবাচাধ, 
বিধবাঁবিবাহের বিদ্বেষী হইয়াও, পরাঁশর বচনকে বিধব! প্রভৃতি বিবাহিতা! ষ্টীর বিবাহ- 
বিধায়ক বলিয়। অঙ্গীকার করিয়াছেন | যথা, 

পরিবেদনপধ্যাঁধানয়োরিব প্রীণাং পুনরুদ্বাহস্তাপি 
গ্রসঙ্গাৎ ৰুচিদভান্ুজ্ঞাং দৰ্শয়তি--- 

নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতোৌ। 

পঞ্চস্বাপৎস্ণু নারীণাৎ পতিরন্যো। বিধীয়তে ॥ 


(১) > আগড়পাড়ানিবাসী Ag রামগোপ।ল তৰ্কালঙ্কার | 
গ্রীযুত মহেখচন্দ্ৰ চূড়ামণি | শ্ৰীযুত মাধবরাম Bway | 

২ কোননগর নিবাসী AAW রাধাকাস্ত তকালঙ্কার। 
শ্ৰীযুত দীনবন্ধু স্ঠায়রতু | ৭ জন|ইনিবাসী 

৩ কাশীপুরনিবাসী শ্রীযুত জগদ'খর বিছ্ারতু | 

Ags শশিজীবন SFay | ৮ আন্দুলীয় রাজমভ।র সভাপণ্ডিত 
শ্ৰীযুত জানকীজীবন স্যায়রত্র । শ্ৰীযুত রামদাস তর্কসিদ্ধাস্ত । 

৪ আরিয়াদহনিবাসী a ভবানীপুরনিবাসী 

শ্ৰীযুত শ্রীরাম তর্কালঙ্কার | AIS প্ৰসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় | 
৫ পুটিয়ানিবাসী ১০ শ্ৰীযুত নন্দকুমার FRAY | 
ago ঈশানচলা বিদ্যাবাগীশ | শ্ৰীযুত আনন্দচন্দ্ৰ শিরোমণি। 

৬ সয্নদাবাদনিবাসী শ্ৰীযুত গঙ্গানারায়ণ স্থায়বাচন্পতি | 
শ্ৰীযুত গোবিন্দকান্ত farga | শ্ৰীযুত হারাধন কবিরাজ | 


শ্ৰীযুত কৃষ্ণমোহন স্টায়পঞ্চানন | 


বিধবাবিবীহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৭১ 


পরিবেদন ও পর্যাধানের ন্যায়, প্রসঙ্গক্রমে, কোনও কোনও স্থলে, 
Afeta পুনর্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন, 
স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ 
করিলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্ীদিগের পুনর্বার বিবাহ করা শান্তবিহিত। 
পুনরুদ্বাহমকুতবাবরহষচ্ধাব্রতানষ্ঠানে শেয়োহতিশয়ং দৰ্শয়তি 
মতে ভর্তরি যা নারী ব্রহ্মচধ্যে ব্যবস্থিতা ৷ 
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্ৰহ্মচারিণঃ ॥ 
পুনবিবাঁহ না করিয়া, IASA অনুষ্ঠানে অধিক ফল দেখাইতেছেন, 
যে নারী, স্বামীর মৃত্যু হইলে, SADT অবলম্বন করিয়া থাকে, সে 
দেহান্তে, ব্রহ্মচারী দিগের ন্যায়, স্ৰ্গলাভ করে | 
ব্ৰহ্মচধ্যাদপ্য ধিকং ফুলমনুগমনে WAALS 
Ta কোট্যো হর্দীকোটা চ যানি লোমানি মানবে | 
তাঁবৎ কাঁলং WAS WH ভর্তারং যাঁনুগচ্ছতি ॥ 
মৃহগমনে ব্ৰহ্মচৰ্য অপেক্ষা ও অধিক ফল দেখাইতেছেন, 
মনু্তশরীরে যে সার্ধ ত্রিকোটি লোঁম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন 
করে, তৎসমকাঁল স্বর্গে, বাস করে।  * 
পরাঁশর বচন, মাধবাচাৰ্ধের মতে, বিধবা প্রভৃতি বিবাহিত! স্ত্রী বিবাহবিধায়ক না 
হইলে, তিনি বিবাহ না করিয়। ব্ৰহ্মচৰ্য করিলে অধিক ফল, পর বচনের এরূপ আভাস 
দিতেন ন; কাঁরণ পূর্ব বচন দ্বারা বিধবা প্রভৃতি বিবাহিতা স্ত্রী বিবাহবিধি প্রতিপন্ন 
না হইলে, বিবাহ না করিয়া ব্ৰহ্মচৰ্ করিলে অধিক ফল, পর বচনের এই আভাস কি 
রূপে সঙ্গত হইতে পাঁরে। 
নারদসংহিতা। দৃষ্টি করিলে, V মৃতে প্রত্রজিতে এই বচনোক্ত বিবাহবিধি যে বাগদা 
বিষয়ে কোনও ক্রমে সম্ভবিতে পারে না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক ৷ যথা, 
নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে ACS) | 
পঞ্চস্বাশত্স্থ নারীণাঁং পতিরন্তো বিধীয়তে ॥ 
অষ্টৌ বর্ষাণ্যপেক্ষেত ব্ৰাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্। 
অপ্রস্থত! তু চত্বারি পরতোহন্ং সমাশরয়েও ॥ 
ক্ষত্রিয় ষট্‌ সমান্ডিচেদপ্রস্থত! সমাত্রয়ম্‌। 
বৈশ্য প্রহ্থত| চত্বারি দ্বে বর্ষে RON বসে ॥ 
ন শূদ্ৰায়াঃ স্থৃতঃ কাল এষ প্রোধিতযোধিতাম্‌। 
ভীবতি শ্রয়মাণে তু স্তাদেষ ছিগুণো বিধি: ॥ 


১৭২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


BARS তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষ| প্রজাপতেঃ। 
অতো ইন্তগমনে শ্লীণামেষ দোষে| ন বিদ্যতে ॥ (২) 

স্বামী ,অন্ুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ 

করিলে, অথব1 পতিত হইলে, স্ত্ীদিগের পুনর্বার বিবাহ শীন্ত্রবিহিত । 

স্বামী অনুদেশ হইলে, ব্রাহ্মণজাতীয়! স্ত্রী আট বৎসর প্রতীক্ষ। 

করিবেক; যদি সন্তান ন| হইয়| থাকে, তবে চারি TAT ; তৎপরে 

বিবাহ করিবেক। ক্ষত্ৰিয়জাতীয়| স্ত্রী ছয় বৎসর প্রতীক্ষা করিবেক ; 

যদি সন্তান ন! হইয়। থাকে, তবে, তিন বৎসর | বৈশ্ঠজাতীয়। স্ত্রী, যদি 

' সন্তান BET থাকে, চারি Aa, APT দুই বন্দর । শুদ্রজাতীয়। স্ত্রী 

প্রতীক্ষার কাল নিয়ম নাই; অনুদ্দেশ হইলেও, যদি জীবিত আছে 

বলিয়| শুনিতে পাওয়। যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত কালের দ্বিগুণ কাল 

প্রতীক্ষা, করিবেক। কোনও সংবাদ ন। পাইলে, পূর্বোক্ত কাল নিয়ম । 

প্রজাপতি ব্রহ্মার এই মত | অতএব, এমন স্থলে স্ত্রীদিগের পুনর্বার 

বিবাহ কর! দোষাবহ নহে | 
AW মৃতে প্রত্রজিতে এই বচনে স্বামীর অন্থন্দেশ হওয় প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য 
‘ঘটিলে, স্্ীদিগের পক্ষে পুনর্বার বিবাহের যে বিধি আছে, তাহ! কোনও মতে বাগ দত্ত 
বিষয়ে সম্ভবিতে পারে না। কারণ, অনুদ্দেশ স্থলে, সন্তান হইলে এক প্রকার কাঁলনিয়ম, 
আর সন্তান ন| হইলে আর এক প্রকার কালনিয়ম, দৃষ্ট হইতেছে | TRS! বিষয়ে এই 
বিবাহবিধি হইলে, সন্তান হওয়| ন| হওয়া, এ কথার উল্লেখ. কি প্রকারে সম্ভব হইতে 
পারে। যদি বল, নারদসংহিতার বচন বিধব! প্রভৃতি বিবাহিত। স্ত্রীর বিবাহপ্রতিপাদক 
হইতেছে বটে, কিন্তু নারদসংহিত| সত্য যুগের শান্ত, কলি যুগের শাস্ত্র নহে; FTT, 
তদ্বার| কলি যুগে বিধব| প্রভৃতি বিবাহিতা ষ্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে 
না। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারদসংহিতা সত্য যুগের শান্ত, যথার্থ বটে | 
_ কিন্ত নারদবচনে যে কয়েকটি শব্দ আছে, পরাশরব্চনে ও অবিকল সেই কয়েকটি শব্দ 
আছে; স্ৃতরাং, নারদবচন দ্বার! যে অর্থ প্রতিপন্ন হইবেক, পরাশরৰচন দ্বারাও অবশ্য 
সেই অর্থই প্রতিপন্ন হুইবেক | ইহ| কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, যুগভেদে 
অর্থভেদ হয়। সত্য যুগে যে শব্দের যে অর্থ ছিল, কলি যুগেও সেই শব্দের সেই অর্থ ই 
থাকিবেক, সন্দেহ নাই | Teak, নারদবচনে ও পরাশরবচনে যখন শব্দাংশে বিন্দু 
Ratas ব্যত্যয় নাই, তখন অর্থাংশেও কোনও. ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না | ফলতঃ, 
নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে এই বচন উভয় সংহিতাতেই একরূপ আছে, সুতরাং, উভয় 
(২) নারদ সংহিতা ৷ দ্বাদশ বিবাদপদ ৷ 


'বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্িষয়ক প্রস্তাব ১৭৩, 


সংহিতাতেই, নিঃসন্দেহ, একরূপ অর্থের প্রতিপাদক হইবেক, তথিষয়ে বিপ্রতিপত্তি 
করিতে উদ্যত হওয়া! কেবল অপ্রতিপত্তি লাভ প্রয়াস মাত্র। অতএব নষ্টে মুতে 
প্রব্রজিতে এই বচনৌক্ত বিবাহবিধি যে বাগদত্তা Fat বিষয়ে ঘটিতে পারে না, তাহা 
নিঃসংশয়ে প্রতীয়মান হইতেছে | 
Metal পরাশিরের বিবাহবিধাঁয়ক বচনকে বাগ wei বিষয় বলিয়| ব্যবস্থ। করিবার প্রয়াস 
পান, তাঁহাদের অভিপ্ৰায় এই যে, কোনও কোনও বচনে বিবাহিত স্ত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ 
দৃষ্ট হইতেছে, পরাঁশরের বচনকে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাঁহবিধাঁয়ক বলিলে, এ সকল বচনের 
সহিত বিরোধ হয়; কিন্তু বাগদ্ৰত্তার বিবাহের বিধি নান| বচনে প্রাতিপাদিত দৃষ্ট 
হইতেছে ; সুতরাং, পূৰ্বোক্ত বিরোধ পরিহারার্থে, বাগ দত্তাবিবাহবিধায়ক বচনসমুহের 
সহিত একবাক্যত| করিয়া, পরাশরবচনকে বাগদত্তাবিষয় বলিয়! ব্যবস্থা করিতে 
হইবেক তীহাদের মতে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেই, সকল বচনের সহিত এক্য ও" 
অবিরোধ হয়। পরাশরবচনকে বাগ দত্তাবিষয় বলিলেই, সকল বচনের সহিত অবিরোধ 
ও একা হইল, এই স্থির করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়ের! পরাশরবচনের বিধবাবিবাহ- 
বিধায়কত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, 
যেমন কোনও কোনও বচনে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, 
সেইরূপ কাঁশ্তপবচনে বাগদ্লতারও পুনর্বার বিবাহের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে | যথা, 

সপ্ত পৌনর্ভবাঁঃ কন্তা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ!। 

বাচা Fal মনোদত্তা কুতকৌতুকমজলা। 

উদ্‌কম্পণিত| যা চ যা চ পাঁণিগৃহীতিকা | 

অগ্নিং পরিগত| যা চ পুনভূ AET চ T | 

ইত্যেতাঁঃ কাশ্যপেনোক্ত| wate কুলমগ্নিবৎ ॥ (৩) 


qaa অর্থাৎ যাঁহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে, মনোচত্ত৷ 
অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে, কৃতকৌতুকমঙ্গল| 
অর্থাৎ যাহার হস্তে বিবাহস্থত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদ্লকম্পণিত৷ 
অর্থাৎ যাহাকে দান করা গিয়াছে, পাণিগৃহীতিক। অর্থাৎ যাহার 
পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, অগ্নিংশরিগত! অর্থাৎ যাহার Ether 
হইয়াছে, আর AAS প্রভবা অর্থাৎ পুমভূর গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, 
কুলের অধম এই সাত পুনর্ভ কন্যা বর্জন করিবেক। এই সাত 
কাশ্যপোক্ত কন্তা, বিবাহিত! হইলে, অগ্নির ন্যায়, পতিকুল দগ্ধ করে | 


(৩) উদ্বাহতত্বধৃত। 


১৭৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


দেখ, কাখুপ যখন TWINS! কন্তাকেও বিবাহে বর্জনীয়াপক্ষে নিক্ষিপ্ত করিতেছেন ও | 
ag nel দিতেছেন, তখন বাগদ্রতীরও বিবাহ zeak নিষিদ্ধ হইয়| উঠিতেছে। ৃ 
কাশ্যপ aire! ও বিবাহিতা উভয়কেই তুল্য রূপে বর্জন করিবার বিধি দিতেছেন | 

যদি, কোনও বচনে বিবাঁহিতার পুনৰ্বার বিবাহের নিষেধ আছে বলিয়া, পরাশরবচনকে 
বিবাহিতাঁর পুনৰ্বার বিবাহবিধায়ক বলা যাইতে না পারে, তবে কাশ্যপবচনে বাগতত্তার | 
পুনর্বার বিবাহের নিষেধ ACS, বাগ qata? পুনর্বার বিবাহবিধায়ক কি রূপে বল৷ যাইতে 

পারে | অতএব, বাগ WS aT বলিয়া ব্যবস্থা করিলেই, সকল বচনের এক্য ও অবিরোধ | 
কি রূপে হইল | 

যদি এ বিষয়ে সকল বচনের এক্য ও অবিরোধ করিতে হয়, তাহা হইলে, ANS 

প্রকারে প্রয়ান না পাইয়া, নিম্নলিখিত প্রকারে চেষ্টা করাই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে | 

কাশ্যপ প্রভৃতির বচনে এ বিষয়ে যে সকল বিধি অথবা নিষেধ আছে, তাহাতে কোনও 

যুগের কথা বিশেষ করিয়া। নির্দিষ্ট নাই; সুতরাং, সকল যুগের পক্ষে সে সামান্য বিধি | 
অথব| সামান্য নিষেধ হইতেছে ৷ এ বিষয়ে কলি যুগের উল্লেখ করিয়া যে বিধি অথব। 
নিষেধ আছে, তাহা কলিযুগের পক্ষে বিশেষ বিধি অথবা! বিশেষ নিষেধ হইতেছে | যখন 
কলি যুগের জন্য এ বিষয়ে বিশেষ বিধি অথবা! বিশেষ নিষেধ qea পা ওয়া যাইতেছে, 
তখন সামান্য বিধি নিষেধের সহিত বিশেষ বিধি নিষেধের Gas ও অবিরোধের প্রয়াস 
পাওয়| অনাবশ্তক। কারণ, বিশেষ বিধি নিষেধ ছার সামান্য বিধি নিষেধের বাঁধাই 
প্রসিদ্ধ আছে | অতএব, এ বিষয়ে যে সকল শাস্ত্রে কলি যুগের উল্লেখ করিয়া বিধি 
অথব| নিষেধ আছে, তাহাদেরই এক্য ও অবিরোধ সম্পাদনে যত্ব পাওয়। উচিত; এবং 
সেই বিধি নিষেধের Seay ও অবিরোধ সিদ্ধ হইলেই, কলি যুগে বিধব| প্রভৃতি সত্ীদিগের 
বিবাহ বিহিত অথবা নিষিদ্ধ, তাহা স্থির হইতে পাঁরিবেক | 

প্রথমতঃ, যে সকল শাস্ত্ৰে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ আছে, তাহ 
নির্দিষ্ট করা যাইতেছে | যথাঃ 


আদিপুরাণ 
ডটঢ়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং জ্যোষ্ঠাংশং গোব্ধং তথ]। 
কলো পঞ্চ ন কুব্বীত ভ্ৰাতৃজায়াং কমগুলুম্‌ ॥ (৪) 


বিবাহিত। স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভাধায় পুত্রোৎপাঁদন, 
কমণ্ডলু ধারণ, কলি যুগে এই পাঁচ কর্ম করিবেক ন| | 


(৪) পরাশর ভাষাধৃত। 


বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৭৫ 


| 
| 


2 


দেবরাচ্চ স্বুতোৎপত্তির্বত্তা Fal ন দীয়তে | 

ন যজ্ঞে গোবধঃ Ms কলৌ ন D SAGA ৷৷ (৫) 
দেবর দ্বার! পুত্রোৎ্পাঁদন, দত্ত! কন্যার দীন, যজ্ঞে গোবধ, এবং কমণ্ডলু 
ধারণ কলি যুগে করিবেক না। 


বুহন্নারদীয় 
দ্তীয়াশ্চৈৰ কন্তায়াঃ পুনদ্দানং পরস্য চ। 
কলি যুগে দত্ত! কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না। 


আঁদিত্যপুরাণ 
Wel কন্ত| প্রদীয়তে ৷ 
কলি-যুগে HSI কন্যার পুনর্দান নিষিদ্ধ | 
এইরূপে আ'দিপুরাঁণ, ক্রতুসংহিতা বৃহন্বারদীয় ও আদিত্যপুরাণে সামীন্যাকারে বিবাহিত! 
স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ ঢৃষ্ট হইতেছে (৬)। কিন্ত পরাঁশরসংহিতাতে, 
নষ্টে মৃতে প্রত্ৰজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চস্থাপৎস্থ নারীণাং ASI বিধীয়তে ॥ 
স্বামী অন্ুদ্দেশ হইলে, মরিলে, সংসারধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির 
হইলে ও পতিত হইলে, স্্ীদিগের পুনর্বার বিবাহ “affs | 
এই রূপে পাঁচ স্থলে বিবাহিত! স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ বিহিত T হইতেছে। 
এক্ষণে, কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহের বিধি ও নিষেধ উভয়ই প্রাপ্ত হওয়| 
যাইতেছে | সকল বচনের এক্য ও অবিরোধ করিতে হইলে, আমার মতে এইরূপ 
মীমাংস। কর! কর্তব্য | ষথা,__আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্তাকারে বিবাহিতার বিবাহ 
নিষিদ্ধ হইয়াছে; পরাঁশর অনুদেশ প্রভৃতিস্থলে তাহার প্রতিগ্রসব করিতেছেন; 
অর্থাৎ, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্তাকারে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের নিষেধ 
করিতেছেন ; কিন্তু পরাঁশর, পাঁচটি স্থল ধরিয়া, কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহের বিধি 
দিতেছেন। স্থতরাং, আঁদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্যাকারে নিষেধ থাকিলেও, পরাশরের 
বিশেষ বিধি অনুসারে, এ পাঁচ স্থলে বিবাহ হইতে পাঁরিবেক ; এ পাঁচ ভিন্ন অন্য স্থলে 


(০) পরাশর ভাম্বধূত। 
(৬) প্রতিবাদী মহাশয়ের! দত্তাপদের বিবাহিতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে অত্যন্ত ব্যগ ; এই নিমিত্ত, 


এ স্থলে আমিও, তাহাদের সন্তোঘার্থে, দত্া শব্দের বিবাহিতা অর্থ লিখিলাম ৷ 


১৭৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ খাটিবেক। সামান্য বিধি নিষেধ ও বিশেষ বিধি নিষেধ 
স্থলের নিয়মই এই যে, বিশেষ বিধি নিষেধের অতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি নিষেধ 
খাঁটিয়। থাকে । ZEN পরাশর কলি যুগে, যে পাঁচ স্থলের উল্লেখ করিয়া, বিবাহিত। 
aa পুনর্বার বিবাহের বিধি দিতেছেন, তথায় এ বিধি প্রতিপালন করিতে হইবেক, 
তর্দতিরিক্ত স্থলে, অর্থাৎ স্বামী দুঃশীল, দুশ্চরিত্র অথবা নিগুণ হইলে ইত্যাদি স্থলে, 
আদিপুরাণ প্রভৃতির নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলিতে হইবেক ; অর্থাৎ সেই সেই স্থলে 
বিবাহিতা স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ হইতে পাঁরিবেক ন1| এইরূপ মীমাংসা করিলে, বিধি ও 
নিষেধ উভয়েরই স্থল থাকিতেছে, কাহারও বৈয়থ্য ঘটতেছে না । দেখ, প্রথমতঃ, 
স তু যন্জাতীয়ঃ পতিতঃ ক্লীব এব a | 
বিকর্মস্থঃ সগোতে| বা won দীর্ধাময়োইপি বা ॥ 
উচ়াপি দেয়| সান্তস্মৈ সহাভরণভূষণ | (৭) 
যাহার সহিত বিবাহ orem যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, 
Aa, ষথেচ্ছচারী, সগোত্র, দাস, অথব। চিররোগী হয়, Stel হইলে, 
বিবাহিত৷ কন্যাকে, বস্ত্ৰালঙ্কারে ভূষিত! করিয়া, পুনরায় অন্তপাত্রে, 
সম্প্ৰদান করিবেক | 


কুলশীলবিহীনস্ত পণ্ডাদিপতিতস্ত চ। 
অপন্মাৱিবিধৰ্ম্মস্ত রোগিণাং বেশধারিণাম্‌। 
দত্তামপি হরেৎ Sale সগোত্রোটাং তথৈব চ ॥ (৮) 


কুলশীলবিহীন, ক্লীবাদি, পতিত, অপন্মীররো গ্রস্ত, যথেচ্ছচারী, চির- 
রোগী, অথব| বেশধারী, এরূপ ব্যক্তির সহিত যে sata বিবাহ 
দেওয়া যায়, তাহাকে এবং সগোত্র কর্তৃক বিবাহিত! কন্যাকে হরণ 
করিবেক, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ 
দিবেক | (৯) 


(৭) পরাশরভাষা ও ARARE কাত্যায়নবচন | 
(৮) উদ্বাহতত্বধৃত বশিষ্ঠবচন | 
(৯) শ্রীযুত দীনবন্ধু স্ায়রত্ব | 
কুলনীলবিহীনঠ পণ্ড দিপতিতন্ত I 
অপন্মীরিবিধর্ধান্ত রোগিণাং বেশধারিণামূ। 
দত্তামপি হরেৎ কন্তাং সগোত্রোটাং GCF D I 
এই বচন কি বলিয়| বাগ্‌ দত! বিষয়ে ব্যাখ]া করিয়াছেন, বুঝিতে পারিল।ম না| ॥ এ বচনের অর্থ এই যে, 
কুলনীলবিহীন, ব্লীব, পতিত প্রভৃতিকে wel হইলেও, কন্যাকে তাদৃশ ব্যক্তি হইতে হরণ PRAF, 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৭৭ 


নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চন্বাপৎস্থু নারীণাং পতিরন্যো। বিধীয়তে ৷৷ (১০) 


স্বামী sac হইলে, মরিলে, সংসাঁরধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব 
স্থির হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ 
শাস্ত্ৰবিহিত। 


এই রূপে, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, নারদ, যুগবিশেষ নির্দেশ না করিয়া, সামান্ততঃ সকল যুগের 
পক্ষে পতি পতিত, ক্লীব, অনুদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছচারী, চিররোগী, অপন্মার- 
anas, dafas, সগোত্র, দাস, অন্তজাতীয় প্রভৃতি স্থির হইলে, অথবা মরিলে, 
বিবাহিত! স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞা দিতেছেন ৷ তৎপরে, 

উচীয়াঃ গুনরুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা | 

কলো পঞ্চ ন কুব্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমণ্ডলুম্‌ ॥ 


বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ, জ্যেষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্যায় পুত্ৰোৎপাদন, 
কমগুলুধারণ, কলি যুগে এই পাঁচ কর্ম করিবেক T | 


অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তির সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিবেক, এবং সগোত্র কতৃক UHI কন্যাকেও হরণ 
কৰিবেক | কুলশীলহীনাদি স্থলে দত্ত৷ পদ আছে, সুতরাং সে স্থলে বাগ দত্তা বুঝাইতে পারে; কিন্ত” 
সগোত্ৰ কর্তৃক উড়াকে হরণ করিবেক, এ স্থলে Gol শব্দেও কি WA Wel বুঝাইবেক। দা! শবে বাগদা 
ও বিবাহিতা উভয়ই বুঝাইতে পারে; কিন্তু উঢ়া শব্দে কোনও কালে বিবাহ্সংস্কত। ভিন্ন বাগ দত্ত 
বুঝাইতে পারে না । বখন এই বচনের এক গুলে স্পষ্ট উঢ়া শব্দ আছে, তথন স্থলাত্তৱের wel শব্দেও 
বিবাহিতা বুঝিতে হইবেক | oats, এই বচন বিবাহিতা aia বিষয়ে ঘটিতেছে, বাগ দত্তার বিষয়ে 
ঘটিতে পারে Ti স্যায়রত্র মহাশয় স্বপ্রকাঁশিত বিধবাবিবাহ্বাদ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই বচনের অর্থ 
লিখেন নাই, কিন্তু, বিধবাবিবাঁহের অশান্ত্রীয়ত| প্রতিপাদনার্থে” সংবাদজ্ঞানোদয় পত্রে যে প্রস্তাব প্রচার 
করিয়াছেন, তাহাতে এই বচনের নিয়নি্দিষ্ট ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। যথা, 

বাগড্রানানন্তর, বরের কুল নাই শ্রবণ করিলে, ও শীলত| নাই শ্রবণ করিলে, ও পণ্ডাদি দোষ জ্ঞাত 
হইলে, ও পতিত জ্ঞাত হইলে, ও অপস্মীরি ও পতিত জানিতে পারিলে, ও কোনও anM? জ্ঞান 
হইলে, ও বেশধারী অর্থাৎ নেটো জানিতে পারিলে, ও সগোত্র জ্ঞান হইলে, সেই কন্যাকে পিতা aa 
বরকে দিবেন ইতি তাৎপযার্থ। 

এ স্থলে স্যায়রতু মহাশয়, ACMA শব্দের Boi শব্দটি গোপনে রাখিয়া, কেবল গোত্র এই মাত্র অর্থ 
লিখিয়াছেন ৷ যদি ভ্ৰমক্ৰমে সগোত্রোঢ়া শব্দের সগোত্র এই অৰ্থ লিখিয়! থাকেন, তবে বিশেষ দোষ দিতে 
পারা যায় at । কিন্তু, যদি অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ করিবার বাসনায়, ইচ্ছা! পূর্বক উঢ়া শব্দের গোপন 
করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি অন্যায় কর্ম হইয়াছে। 


(১০) নারদসংহিত| | দ্বাদশ বিবাদপদ। 


বি, ২-=১২ 


১৭৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


দেব্রাচ্চ স্থতোংগতিদ্তা TI ন দীয়তে | 

ন যজ্ঞে গোবধঃ কাধ্যঃ কলৌ AD FASE ॥ 
কলি যুগে দেবর দ্বার! পুত্রোৎপাদন, দত্ত কন্তার দান, যজ্ঞে গোবধ, 
এবং কমগুলুধারণ করিবেক না। 

দত্তায়াশ্চৈব কন্তায়াঃ পুনদ্দানং পরস্তা চ। 


কলি যুগে wel কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিবেক না। 
Tal কন্যা প্রদীয়তে | 
কলি যুগে দত্তা কন্যার পুনর্দান নিষিদ্ধ ৷ 
এই রূপে, আদিপুরাঁণ প্রভৃতিতে সামান্ততঃ কলি যুগের পক্ষে বিবাহিত! স্ত্রীর পুনবার 
বিবাহ নিষেধ করিতেছেন | তদনস্তর পরাঁশর, 
নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে গপতে | 
পঞ্চস্বাপত্স্থ নারীণাং গতিরন্যে। বিধীয়তে ॥ 
স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, মংসাঁরধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির 
হইলে, agal পতিত হইলে, জ্্ীদিগের পুনৰ্বার বিবাহ শাস্ত্ৰবিহিত। 


পাঁচটি স্থল ধরিয়া, আদিপুরাণ প্রভৃতিকৃত সামান্য নিষেধের প্রতিগ্রসব করিতেছেন, 
অর্থাৎ পাঁচ স্থলে কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনবার বিবাহের অনুজ্ঞা দিতেছেন। 

এক্ষণে, সকলে বিবেচনা করিয়। দেখুন; প্রথমতঃ কাত্যায়ন প্রভৃতি সংহিতাকর্ত। 
মুনিদের বচনে, কয়েক স্থলে, সামান্ততঃ, সকল যুগের পক্ষে, বিবাহিতা aa পুনবার 
বিবাহের অনুজ্ঞ৷ ছিল | তৎপরে, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, সামান্থাকারে কলি যুগের পক্ষে, 
বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল। তদনভ্তর, পরাশরসংহিতাতে, অনুদ্দেশ 
প্রভৃতি পাঁচটি স্থল ধরিয়া, কলি যুগের পক্ষে, বিবাহিতার পুনবার বিবাহের বিশেষ বিধি 
হইয়াছে | সামান্য বিশেষ স্থলে বিশেষ বিধি নিষেধই বলবান হয়, অর্থাৎ যে যে স্থলে 
বিশেষ বিধি অথব| বিশেষ নিষেধ থাকে, তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি অথব| সামান্য 
নিষেধ খাটে । প্রথমতঃ, কাত্যায়ন প্রভৃতি মুনির], সামান্যতঃ, কোনও যুগের উল্লেখ না 
করিয়া, কয়েক স্থলে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের বিধি দিয়াছিলেন। এ বিধি, 
সামান্ততঃ, সকল যুগের পক্ষেই খাটিতে পারিত। কিন্তু, আদিপুরাণ প্রভৃতিতে, কলি যুগের 
উল্লেখ করিয়া, নিষেধ হইয়াছিল; সুতরাং, ও নিষেধ কলি যুগের পক্ষে বিশেষ নিষেধ । 
এই নিমিত্ত, কাত্যায়ন প্রভৃতির সামান্য বিধি, কলিযুগে না খাটিয়া, কলি যুগ ভিন্ন অন্য 
তিন যুগে খাটিয়াছে 1 এবং আদিপুরাণ ' প্রভৃতিতে, স্থল বিশেষের উল্লেখ না করিয়া, 
কলি যুগে সামান্ততঃ লকস স্থলেই বিবাহিতার বিবাহের নিষেধ হইয়াছিল | কিন্তু পরাশর, 


বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৭৯ 


অন্ুদেশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থল ধরিয়া, কলি যুগে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের বিধি 
দিয়াছেন; সুতরাং, পরাশর বিধি বিশেষ বিধি হইতেছে। এই নিমিত্ত, আদিপুরাঁণ 
প্রভৃতির সামান্য নিষেধ cart প্রভৃতি পাঁচ স্থল ভিন্ন অন্য অন্ত স্থলে খাটিবেক। 
অর্থাৎ, স্বামী পতিত, ক্লীব, অন্লদ্দেশ, কুলশীলহীন, যথেচ্ছচাঁরী, চিররোগী, অপন্মাররোগ- 
গ্ৰস্ত, প্ৰব্ৰজিত, মৃত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয় ইত্যাদির মধ্যে SEACH, মৃত, প্রত্রজিত, 
Az, পতিত এই পাঁচ স্থলে পরাশরের বিশেষ বিধি খাঁটিবেক ; তদতিরিক্ত স্থলে, 
অর্থাৎ কুলশীলহীন, যথেচ্ছচারী, চিররোগী, অপন্মাররোগগ্রস্ত, সগোত্র, দাস, অন্যজাতীয় 
ইত্যাদি স্থলে আদিপুরাণ প্রভৃতির সামান্য নিষেধ খাটিবেক | 

নাঁমান্ত বিশেষ বিধি নিষেধ স্থলে সচর।চর এইরূপ ব্যবস্থাই দেখিতে পাওয়া যায়। 
যথা, 


অহুরহঃ সন্ধ্যামুপানীত। 
প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দন FINIT | 
এন্থলে, বেদে সামান্ততঃ প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের স্পষ্ট বিধি আছে। কিন্তু 
সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাষজ্ঞান্‌ নৈত্যকং স্থৃতিকশ্ম চ। 
তন্মধ্যে হাপয়েত্তেষাং দশাহান্তে পুনঃক্ৰিয়| ॥ (১১) 
অশোৌচমধ্যে সন্ধ্যাবন্বন, পঞ্চ মহাযজ্ঞ, ও স্মৃতিবিহিত নিত্য কর্ম 
করিবেক না, অশোচান্তে পুনরায় করিবেক। 
ona, জাবালি অশৌচকালে সন্ধ্যাবন্দনের নিষেধ করিতেছেন দেখ, বেদে সামান্য 
আকারে প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের বিধি থাকিলেও, জাবাঁলির বিশেষ নিষেধ দ্বারা, অশৌচ- 
কালে দশ দিবস সন্ধ্যাবন্দন রহিত হইতেছে । অর্থাৎ, জাবালির বিশেষ নিষেধ অনুসারে, 
অশোৌচকালীন দশ দিবস ব্যতিরিক্ত স্থলে, বেদোক্ত প্রত্যহ সন্ধ্যাবন্দনের সামান্য বিধি 
খাটিতেছে। কিন্ত, 
ন তিষ্ঠতি তু যঃ পুর্ববাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্‌। 
স শূদ্বদ্ধহিষ্কাধ্যঃ AAAS দ্বিজকন্মণঃ ॥ ৯০৩ ॥ (১২) 
যে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথব| বৈশ্য প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন 
না করে, তাহাকে শুদ্রের ন্যায় সকল দ্বিজকৰ্ম হইতে বহিষ্কৃত 
করিবেক। 


(১১) শুদ্ধিতত্বধৃত জাবালিবচন। 
(১২) মনুসংহিত| ৷ ২ অধ্যায়। 


১৮০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কিন্তু, 
অংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে ৷ 
সায়ং সন্ধ্যাং ন THIS FLO চ পিতৃহ| ভবেৎ ॥ (১২) 
সংক্রান্তি, পুণিমা, অমাবস্ত। ও আদ্ধদিনে, সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দন 
করিবেক ন! ; করিলে পিতৃহত্যার পাতক হয় | 
দেখ, মনুসংহিতাতে, প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে, সন্ধ্যাবন্দনের নিত্য বিধি ও তদতি- 
ক্রমে প্রত্যবায় স্মরণ থাকিলেও, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ দ্বারা, সংক্রান্তি প্রভৃতিতে 
সায়ংসন্ধ্যা রহিত হইতেছে। অর্থাৎ, ব্যাসের বিশেষ নিষেধ অন্তুসারে, সংক্রান্তি প্রভৃতি 
ব্যতিরিক্ত দিনে সায়ংসন্ধ্যার সামান্য বিধি খাটিতেছে | 
বেদে নিষেধ আছে, 
ম] হিংস্তাৎ সৰ্ব্বা ভূতানি ৷ 
কোনও জীবের প্রাণ হিংস| করিবেক ai | 
কিন্তু বেদের অন্যান স্থলে বিধি আছে, 
অশ্বমেধেন WSS | 
অশ্ববধ FI যজ্ঞ করিবেক। 
AVA] FR WAT | 
পণ্ড বধ করিয়া, রুদ্রযাগ করিবেক | 
অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত | 
পশু বধ করিয়া, অগ্নি ও সোম দেবতার যাগ করিবেক। 
বায়ব্যং শ্বেতমালভেত | 
শ্বেতবর্ণ ছাগল বধ করিয়া, বায়ু দেবতার যাগ করিবেক। 
দেখ, বেদে সামান্তাকারে জীবহিংসার স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, wala স্থলের বিশেষ 
বিধি দ্বারা, যজ্ঞে পশুহিংস| দোষাবহ হইতেছে না। অর্থাৎ, বিশেষবিধিবলে, অশ্বমেধ, 
রুদ্রযাগ প্রভৃতি ব্যতিরিক্ত স্থলে, ভীবহিংসাঁর সামান্য নিষেধ খাটিতেছে। এই নিমিত্তই 
ভগবান্‌ AY কহিয়াছেন, 
মধুপর্কে চ যজ্ঞে চ পিতৃদৈবতকৰ্ম্মণি ৷ 
qaa পশবো AI TMI ॥ e | ৪১ ॥ 
মধুপৰ্ক, যজ্ঞ, পিতৃকৰ্ম, দেবকর্ম, এই কয়েক স্থলেই AURA) করিবেক, 
অন্যত্ৰ করিবেক F] | 


(১২) তিথিতত্বধূত ব্যাসবচন | 


বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া! উচিত কিনা! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৮১ 


অর্থাৎ এই কয়েক বিষয়ে পশুহিংসার বিশেষ বিধি আছে, অতএব এই কয়েক বিষয়ে 
পশুহিংসা করিবেক, এতদতিরিক্ত স্থলে, জীবহিংসাঁর সামান্য নিষেধশাস্ত্ৰ অনুসারে, 
পশুহিংস| করিবেক না। 

দেখ, যেমন এই নকল স্থলে, সামান্তাকারে স্পষ্ট বিধি ও স্পষ্ট নিষেধ থাকিলেও, 
বিশেষ বিধি ও বিশেষ নিষেধ অনুসারে, স্থলবিশেষে চলিতে হইতেছে, এবং 
তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য বিধি ও সামান্য নিষেধ খাটিতেছে; সেইরূপ, সামান্তাকারে 
কলি যুগে বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহের নিষেধ থাঁকিলেও, পরাশরের বিশেষ বিধি 
অনুসারে, অন্তদ্দেশ প্রভৃতি পাচ স্থলে, বিবাহিতার পুনর্বার বিবাহ বিহিত হইতেছে। 
আদিপুরাণ প্রভৃতিতে সামান্তাকারে নিষেধ আছে, পরাঁশরসংহিতাঁতে পাঁচটি স্থল 
ধরিয়া বিশেষ বিধি আছে, স্থৃতরাং, এই পাঁচ ব্যতিবিক্ত স্থলে, বিবাহের নিষেধ 
খাটিবেক । এ বিষয়ে সকল বচনের এক্য ও অবিরোঁধ করিতে হইলে, এইরূপ মীমাংসা 
করাই সর্বাংশে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে। 


২--পল্লাশৰরৰ বচন 
কলিযুগবিষয়, যুগান্তরবিষয় নহে 


মাধবাঁচার্য, পরাশরসংহিতার বিধবাদি স্ত্রীর বিবাহবিধায়ক বচনের ব্যাখ্যা লিখিয়া, 
পরিশেষে কহিয়াছেন, 
অয়ঞ্চ পুনরুদ্বাহো। যুগান্তরবিষয়ঃ। তথাঁচাদিপুরাণম্‌। 
উড়ায়াঃ পুনরুদ্বাহং ভ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা | 
কলো পঞ্চ ন THIS ভ্ৰাতৃজায়াঃ কমগুলুমিতি ॥ 
পরাশরের এই পুনর্বার বিবাহের বিধি যুগান্তর বিষয়ে বলিতে 
হইবেক ; যে হেতু, আদিপুরাণে কহিতেছেন, বিবাহিতার পুনর্বার 
বিবাহ, জ্যেষ্টাংশ, গোবধ, ভ্ৰাতৃভাৰ্ীয় পুত্রোৎপাদন, এবং কমগুলুধারণ, 
কলিতে এই পাঁচ কর্ম করিবেক ন!। 
এক্ষণে বিবেচন| কর! আবশ্যক, মাধবাচাঁধ এই যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা সঙ্গত কি 
al এ স্থলে পরাঁশরসংহিতাঁর উদ্দেশ্য কি, সংহিতাঁর অভিপ্রায় এবং মাধবাচার্ধের 
আভাস ও তাৎপধব্যাখ্য। দ্বারা, তাঁহারই নির্ণয় কর! সর্বাগ্রে আবশ্তক বোধ 


হইতেছে। 


১৮২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 
সংহিতা 

অথাতে| হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে | 

ব্যাসমেকাগএমাসীনমপৃচ্ছন্‌ যয়ঃ পুরা ॥ 

মা্গুষাণাং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলো যুগে | 

শৌচাঁচারং যথাবচ্চ বদ ASIA TAS ৷৷ 
অনন্তর, এই হেতু, খষিরা, পুর্ব কালে, হিমালয় পর্বতের শিখরে দেব- 
দারুবনস্থিত আশ্রমে একাগ্র মনে উপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, হে সত্যবতীনন্দন | এক্ষণে কলি যুগ বর্তমান, এই যুগে 
কোন ধর্ম, কোন শৌচ ও কোন আঁচাঁর Ixa হিতকর, তাহা 
আপনি যথাবত বৰ্ণন করুন। 


ভাষ্য 
বর্তমানে কলাবিতি বিশেষণাৎ যুগান্তরধৰ্ম্মজ্ঞানানন্তধ্যম্‌। 


অনন্তর এই শব্দের অর্থ এই যে, সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম 
অবগত হইয়া, afar) কলিধর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ 


ভাষ্য 

অতঃশবে| eek যন্মাদেকদেশাধ্যায়িনে| নাশেষধর্মজ্ঞানং যস্মাচ্চ যুগাস্তরধৰ্ম্মমবগত্য 
ন কলিধৰ্ম্মাবগতিস্তস্মাদিতি। 

এই হেতু, ইহার অর্থ এই যে,যে হেতু একদেশ অধ্যয়ন করিলে, সমস্ত 

ধর্মের জ্ঞান হয় না, এবং অন্য অন্য যুগের ধৰ্ম জানিলে, কলিধর্ম জান৷ 

হয় না, এই হেতু afal জিজ্ঞাস! করিলেন | 
ইহা দ্বারা সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, কলি যুগের আরম্ভ হইলে পর, খধিরা সত্য, 
ত্ৰেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম অবগত হইয়া, পরিশেষে কলি যুগের ধর্ম অবগত 
হইবার বাসনায়, ব্যাসদেবের নিকটে আসিয়া, কলিধর্মের বিষয় জিজ্ঞাস! করিতেছেন | 


ংহিত। 
তং Se খষিবাক্যন্ত সশিয্যোহয়াৰ্কসন্নিভঃ৷ 
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শ্ৰুতিস্মৃতিবিশারদঃ ॥ 
ন চাহং সৰ্ব্বতত্বজ্ঞঃ কথং ধৰ্ম্মং বদাম্যহমূ। 
অস্মৎপিতৈব প্রষ্টব্য ইতি alas স্থতোহবদত | 


বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়৷ উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৩ 


শিষ্যমণ্ডলীবেষ্টিত, অগ্নি ও zi তুল্য তেজস্বী, শ্ৰুতিস্থৃতিবিশারদ, 
মহাতেজ! ব্যাস খাষিদিগের মেই বাক্য শ্রবণ কৱরিয়| কহিলেন, 
আমি সকল বিষয়ের wow নহি, কিরূপে ধৰ্ম বলিব; এ বিষয়ে আমার 
পিতাকেই ভিজ্ঞীম! করা কর্তব্য। পুত্র ব্যাস এই কথা বলিলেন ৷ 


ভাষ্য 


নচাহমিতি বদতো ব্যাসস্থায়মাশয়ঃ সম্প্রতি কলি পৃচ্ছান্তে তত্র ন তাঁবদহং TS: 
কলিধৰ্শ্মতত্বং জানামি অন্মংপিতুরেব তত্র প্রাবীণ্যাৎ অতএব কলো পারাশরাঃ Fl 
ইতি বক্ষাতে। যদি পিতৃপ্রসাদান্সম তদভিজ্ঞানং SR স এব পিত! প্রষ্টব্যঃ নহি 
মূলবক্তরি বিদ্যমানে প্রণাড়িকা যুজ্যত ইতি | 
আমি সকল বিষয়ের wee নহি, ব্যাসদেবের এই কথা৷ বলিবাঁর 
অভিপ্রায় এই যে, সম্প্রতি coma কলিধর্ম জিজ্ঞাস। করিতেছ ; 
কিন্তু আমি নিজে কলিধর্মের ew নহি। এ বিষয়ে আমাৰ পিতাই 
aaa | এই aes, কলৌ পারাশরাঃ স্থতাঃ, অর্থাৎ পরাশর প্রণীত 
ধর্ম কলি যুগের ধর্ম, ইহা পরে বলিবেন। যখন আমি পিতার গ্রসাদেই 
কলিধর্ম জানিয়াছি, তখন সেই পিতাঁকেই জিজ্ঞাস! করা কর্তব্য । 
মূলবক্তা বিদ্যমান থাঁকিতে, পরম্পরা স্বীকার কর! উচিত নয় | 
ভাষ্য _ 
এবকাঁরেণান্ন্র্তারো। ব্যাবর্ত্যন্তে। যদ্যপি মন্বাদয়ঃ কলিধশ্মীভিজ্ঞাঃ তথাপি পরাশরস্তা স্মিন্‌ 
বিষয়ে তপোবিশেষবলাৎ অসাধারণঃ কশ্চিদতিশয়ো জঙ্টব্যঃ। যথা কাথমাধ্যন্িনকাঠি- 
ককৌথুমতৈত্তিরীয়াদিশাখান্ কাঁথাদীনামসাঁধারণতং = তদ্ব্দত্ৰাবগন্তব্যম্‌। কলিধম্ম- 
সম্পরদায়োপেতস্তাপি পরাশরন্থৃতস্ত যদ! তদর্সহস্তাভিবদনে সঙ্কোচঃ তদা কিমু বক্তবা- 
মন্যেবামিতি | 
আমীর পিতাকেই জিজ্ঞাস! কর্তব্য এর্প কহাতে, অন্ত স্বৃতিকর্তা্দিগের 
নিবারণ হইতেছে | যদিও AR প্রভৃতি কলিধৰ্মজ্ঞ বটে; তথাপি, 
তপস্যাবিশেষ প্রভাবে, পরাশর কলিধর্ম বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক 
প্ৰবীণ ৷ যেমন, কাণ, মাধ্যনিন, কাঠক, কৌথুম, তৈত্তিরীয় প্রভৃতি 
শাখার মধ্যে a প্রভৃতি কতিপয়ের প্রাধান্য আছে, সেইরূপ কলি- 
ধর্ম বিষয়ে, সমস্ত স্মৃতিকর্তীদিগের মধ্যে, পরাশরের প্রাধান্য আছে। 
ব্যাসদেব, কলিধৰ্মের স্প্রদায়প্রবর্তক হইয়াও, যখন পরাশরসতে 


১৮৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


স্বয়ং কলিধর্মকথনে সঙ্কুচিত হইতেছেন, তখন অন্য খষিদিগের কথা 

আর কি বলিতে হইবেক | 
ইহ দ্বার! স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, পরাঁশর কলিধর্ম বিষয়ে ae প্রভৃতি সকল স্থৃতিকর্তা 
অপেক্ষা অধিক প্রবীণ, এবং পরাশরস্থৃতি কলিধর্মনিরপণের প্রধান শাস্ত্ৰ ৷ 


সংহিতা 
যদি জাঁনাঁসি মে ভক্তিং স্লেহাদ্ব৷ ভক্তবৎসল ৷ 
CT SAY মে তাত অন্ুুগ্ৰাহ্যে| হৃইং তব ॥ 
হে ভক্তবংসল পিতঃ ! যদি আপনি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন, 
অথব| আমার উপর cae থাকে, তবে আমাকে ধর্ম উপদেশ দেন; 
আমি আপনার অন্ুগ্রহপা ত্র | 
এই রূপে, ব্যাসদেব, ধর্ম জানিবাঁর নিমিত্ত, পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ 


ভাষ্য 


মন্ত সন্তি বহবো মন্বাদিভিঃ প্রোক্তা ett: তত্র কো ধৰ্ম্ম৷ ভবত। বুভুৎসিত ইত্যাশঙ্ক্য 
বুভূৎসিতং পরিশেষযিতুমুপন্তস্ততি | 


সংহিতা 


শ্ৰুত| মে মানব! ধৰ্ম্ম বাশিষ্টাঃ কাশ্যপাস্তথ| | 

গাগেঁয়| গৌতমীয়াশ্চ তথাচৌশনসাঃ qE: ॥ 

অত্রেবিষ্ণোশ্চ সংবর্তাদক্ষদর্গিরস্তথ। | 

শাতাতপাশ্চ হারীত। যাঁজ্ঞবন্ধ্যাম্ততৈব চ ॥ 

আপন্তন্বকৃত। ধৰ্ম্মাঃ শঙ্খস্ত লিখিতস্ত চ | 

কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসান্মুনেঃ ॥ 

শ্ৰুতা হতে ভবৎপ্রোক্তাঃ শ্ৰুতাৰ্থ| মে ন বিস্বৃতাঃ। 

অস্মিন্‌ মন্বন্তৰে ধৰ্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥ 
WAS নিরূপিত অনেক ধর্ম আছে, তন্মধ্যে তুমি কোন্‌ ধর্ম 
জানিতে চাও, যেন পরাঁশর ইহ! জিজ্ঞীসা করিলেন এই আশঙ্ক| 
করিয়া, ব্যাস, জিজ্ঞাসিত ধর্মের কথা৷ পরিশেষে কহিবাঁর নিমিত্ত, 
প্রথমতঃ অবগত ধর্মের কথা প্রস্তাব করিতেছেন | 
আমি আঁপনকার নিকট মন্ত, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গৰ্গ, গৌতম, উশন।, 
অত্তি, বিষ্ণু, সংবর্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শীতাতপ, হাঁরীত, WEI, 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৫ 


alias, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন ও প্রাচেতস নিরূপিত ধর্ম শ্রবণ 
করিয়াছি। যাহা শ্রবণ করিয়াছি, RIS হই নাই | সে সকল সত্য, 
ত্ৰেতা, দ্বাপর এই তিন যুগের ধর্ম। 


ভাষ্য 
ইদানীং পরিশিষ্টং বুভুতৎসিতং পৃচ্ছতি। 


সংহিতা 
সৰ্বে ধৰ্ম্মাঃ কৃতে জাতাঃ সৰ্ব্বে নষ্টাঃ কলৌ যুগে। 
চাতুৰ্বৰ্ণ্যসমাচারং কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥ 
এক্ষণে, ব্যাসদেব যে ধর্মের বিষয় জানিতে চান, তাহার কথা 
জিজ্ঞাস! করিতেছেন। 
সকল ধর্ম সত্য যুগে জন্মিয়া ছিল, কলি যুগে সকল ধর্ম নষ্ট হইয়াছে; 
অতএব, আপনি চারি বর্ণের সাধারণ ধর্ম কিছু বলুন | 


ভাষ্য 
বিষ্ণুপুরাণে 
বৰ্ণাশ্ৰমাচারবতী প্রবৃত্তিন কলৌ নৃণাম্‌। 
আদিপুরাণেইপি 
qe কাৰ্ভযুগে ধৰ্ম্মে| ন কর্ত্ব্যঃ কলৌ যুগে। 
পাপপ্রসক্তাস্ত যতঃ কলৌ AAT নরস্তথা ৷৷ 
অতঃ কলো প্রাঁণিনীং প্রয়াসসাধ্যে ধৰ্মে প্রবৃত্ত্যমম্ভবাৎ সুকরো ees বুভুংসিতঃ। 
বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন, কলি যুগে ARIA চাৰি বর্ণের ও আশ্রমের 
বিহিত ধর্মের অনুষ্টানে প্রবৃত্তি হয় Al | 
আদিপুরাণেও কহিয়াছেন, সত্য যুগে যে ধর্ম বিহিত, কলি যুগে সে 
ধর্মের অনুষ্ঠান করিতে পার! যায় না; যেহেতু, fa a fe পুরুষ, 
সকলেই পাপে আসক্ত হুইয়াছে। 
কলি যুগে কষ্টসাধ্য ধৰ্মে মন্ুস্থোর প্রবৃতি হওয়া অসম্ভব; এই নিমিত্ত, 
পরাশরসংহিতাঁতে অনায়াসসাধ্য ধর্মের নিরূপণই অভিপ্রেত। 
ই দ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, মনুপ্রভৃতিনিরূপিত ধর্ম সত্য, ত্ৰেতা ও দ্বাপর 
যুগের ধর্ম ; কলি যুগে ওঁ সমস্ত ধর্মের অনুষ্ঠান কর! অসাধ্য; এই নিমিত্ত, ব্যাসদেব 
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পরাশরকে, মনুষ্যের| কলি যুগে অনায়াসে অনুষ্ঠান করিতে পারে, এরূপ ধর্মের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করিলেন | 


সংহিত। 
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ | 
ধৰ্ম্মস্য নিৰ্ণয়ং ete wan স্থূলঞ্চ বিস্তরাঁৎ I 
ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মুনিশ্ৰেষ্ঠ পরাঁশর ধর্মের সুন্ম ও স্থূল নির্ণয় 
বিস্তারিত করিতে আরম্ভ করিলেন ৷ 
ইহ দ্বার। স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্যাসদেবের প্রার্থন। শুনিয়া, পুত্রবৎ্সল পরাঁশর কলি 
যুগের ধর্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন ৷ 


হিতা। 


পরাশরেণ চাপুযুক্তং প্রায়শ্চিত্বং বিধীয়তে। 
পরাশরের উক্ত প্রায়শ্চিত্ত ও বিহিত হয়। 
ভাষ্য 

পরাশরগ্রহণন্ত কলিযুগাভিপ্রায়ং সর্বেরঘপি কল্পেষু পরাঁশরস্মৃতেঃ কলিযুগধৰ্ম্মপক্ষপাতিত্বাৎ 
প্রায়শ্চিত্তেমযপি কলিবিষয়েযু পরাশরঃ প্রাধান্যেনীদরণীয়ঃ | 

কলি যুগের অভিপ্রায়ে পরাশরের নামগ্রহণ কর! হইয়াছে; যে হেতু, 

সকল WHS কেবল কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার 

উদ্দেশ্য; কলি যুগের প্রায়শ্চিত্ত বিষয়েও পরাশরকে প্রধান রূপে মান্য 

করিতে হইবেক | 
ইহ দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই পরাশরের 
উদ্দেশ্য, এবং কলি যুগের ধর্মবিষয়ে অন্যান্য মুনির অপেক্ষ। পরাঁশরের মত প্রধাঁন। 
এক্ষণে, সকলে স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়| দেখুন, পরাশরের যে কয়েকটি বচন ও 
ভাষ্যকার মাঁধবাচার্ষের যে কয়েকটি আভাস ও তাতৎপধ্ব্যাখ্য| উদ্ধত হুইল, TAFANI 
কেবল কলিযুগের ধর্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, ইহ] স্পষ্ট প্ৰতিপন্ন 
হইতেছে কি ন|। 
এই রূপে, যখন কেবল কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির 
হইতেছে, তখন এ সংহিতার আগ্ভোপান্ত গ্ৰন্থই যে কলিধর্মনির্ণায়ক, তাহ! স্থতরাং 
স্বীকার করিতে হইবেক | আর, সমুদায় গ্রন্থকে কলিধর্মনির্ণায়ক স্বীকার করিয়া, কেবল 
বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহবিধায়ক বচনটিকে অন্য যুগের বিষয়ে বলা কোনও 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৭ 


মতে সঙ্গত হইতে পারে ন1। বিশেষতঃ, যখন কলি যুগের আর্ত হইলে পর, ART), 
সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর যুগের ধর্ম অবগত হইয়া, কলি যুগের ধর্ম ও আচার জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তখন পরাঁশর, আদ্যোপান্ত কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করিয়া, তন্মধ্যে কলি 
ভিন্ন অন্য অন্ত অতীত যুগের কেবল একটি ধর্ম বলিবেন, ইহা! কি রূপে সঙ্গত হইতে 
পারে। অতএব, পরাঁশর বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ যে কেবল কলি যুগের 
নিমিত্ত বিধান. করিয়াছেন, তাঁহার কোনও সংশয় নাই। Sorat যেরূপ দৰ্শিত 
হইল, তদন্থসারে মাধবাঁচার্যই নিজে, বচনের asin দিয়া ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া, 
কেবল কলি যুগের ধর্মনিরূপণ কর! পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য, এই মীমাংস| করিয়াছেন। 
awa, যাহা সংহিতাকতার অভিপ্রেত নহে, এবং মাধবাঁচাধের নিজ আভাস ও 
তাত্পর্ধব্যাখ্যারও অনুযায়ী নহে, এরূপ ব্যবস্থাকে কি রূপে সঙ্গত বন| যাইতে পারে । 
মাঁধবাঁচার্য বিবাহ, ব্ৰহ্মচৰ্য, সহমরণ বিষয়ক বচনত্রয়ের যে আভাস দিয়াছেন, বিবাহ- 
বিধায়ক বচনকে যুগান্তরবিষয় বলিলে, এ তিন আঁভাসও কোনও ক্রমে সংলগ্ন হয় 
না। যথা, 

কোনও কোনও স্থলে স্বীদিগের পুনর্বার বিবাহের বিধি দেখাইতেছেন, 

স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে ইত্যাদি | J 

পুনর্বার বিবাহ ন! করিয়া, ব্ৰহ্মচধ ত্রতের অনুষ্ঠানে অধিক 

দেখাইতেছেন, 

যে নারী স্বামীর মৃত্যু হইলে ইত্যাদি। 
সহগমনে ব্ৰহ্মচৰ্য অপেক্ষা অধিক ফল দেখাইতেছেন, 
মন্ুয্ুশরীরে ইত্যাদি। 

মাধবাচার্ষ যেরূপ ব্যবস্থ| করিয়াছেন, তদন্ুসারে বিবাহ অন্য অন্ত যুগের ধর্ম, কেবল 
ব্ৰহ্মচৰ্য ও সহমরণ কলি যুগের ধর্ম ; সুতরাং, ব্ৰহ্মচৰ্য ও সহমরণ বিধায়ক বচনের সহিত 
বিবাহবিধায়ক বচনের কোনও RAT থাকিতেছে না | অর্থাৎ, পরাশর স্ত্রীদিগের পক্ষে 
পুনর্বার বিবাহের যে বিধি দিয়াছেন, তাহ। পূৰ্ব পুর্ব যুগাঁভিপ্রায়ে ; কলি যুগের 
বিধবাঁদিগের নিমিত্ত, কেবল ব্ৰহ্মচৰ্য ও সহমরণের বিধান করিয়াছেন | যদি যুগান্তর 
বিষয়ে ব্যবস্থা করিয়া, মাধবাচাধ কলি যুগের বিধবাদিগের পক্ষে পুনর্বার বিবাহের 
antes ন| রাঁখিলেন, তবে পুনর্বার বিবাহ ন! করিয়া, ব্ৰহ্মচৰ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে 
অধিক ফল, ব্রহ্ষচর্ধবিষয়ক বচনের এই আভাস কি রূপে সংলগ্ন হইতে পাঁরে। 
মাধবা চার্ধের মতে বিবাহ অন্ত অন্ত যুগের ধৰ্ম, ব্ৰহ্মচৰ্য কলি যুগের ধর্ম। সুতরাং, কলি 
যুগে, পুনর্বার বিবাহ ন! করিয়া, ব্রহ্মচর্য করিলে অধিক ফল, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত 
হইয়া উঠে। Ataris পুনর্বার বিবাহ করা শাস্ত্ৰবিহিত; পুনর্বার বিবাহ ন! করিয়! 


১৮৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ব্ৰহ্মচৰ্য করিলে অধিক ফল  সহগমনে ব্ৰহ্মচৰ্য অপেক্ষাও অধিক ফল; এই তিন কথার 
পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই তিনই যে এক যুগের বিষয়ে, তাহার 
কোনও সন্দেহ নাই। অতএব, যদি পুনর্বার বিবাঁহকে কলি যুগের ধর্ম না বলিয়া 
যুগান্তরের ধর্ম বল, ব্ৰহ্মচৰ্য ও সহগমনকেও যুগান্তরের ধর্ম বলিয়া অগত্যা স্বীকার 
করিতে হইবেক ৷ ata, ব্ৰহ্মচৰ্য ও সহগমনকে কলিধর্ম বলিয়া স্বীকার করিলে, পুনবার 
বিবাহকেও কলিধর্ম বলিয়। অগত্যা স্বীকার করিতে হইবেক | নতুবা, এরূপ পরস্পারসম্বদ্ধ 
বিষয়ত্রয়ের একটিকে ঘুগীস্তরবিষয় বলা, আর অপর দুটিকে কলিযুগবিষয় বলা, নিতান্ত 
অসংলগ্ন হইয়া উঠে । ফলতঃ, মীধবাচার্ধ, বিবাহবিধিকে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থ 
করিবার নিমিত্ত, এত ব্যগ্ৰ হইয়াছিলেন যে, সংহিতীকর্তা aaa অভিপ্রায় দুরে থাকুক, 
আপনি যে আভাস দিলেন, তাহাই পূর্বাপর সংলগ্ন হইল কি না, এ অনুধাবন কিয়া 
দেখেন নাই | 

মাধবাচাধ স্বয়ং লিখিয়াছেন, কলি যুগে মনুষ্তের কষ্টসাধ্য ধর্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, 
এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাতে অনীয়াসসাধ্য ধর্মনিরূপণই অভিগ্রেত। পরাশরও, 
বিবাহ অনায়াসসাধ্য বলিয়া, সর্বসাধারণ বিধবার পক্ষে সর্বপ্রথম বিবাহের অনুজ্ঞ। 
দিয়াছেন। তৎপরে, ব্ৰহ্মচৰ্য তদপেক্ষ! অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া, যে নারী ব্ৰহ্মচয 
করিবেক, সে স্বৰ্গে যাইবেক, এই বলিয়৷ ব্ৰহ্মচৰ্ষনিৰ্বাহক্ষম স্ত্রীর পক্ষে ব্ৰহ্চচধের অনুজ্ঞা 
দিয়াছন | সহগমন সর্বাপেক্ষা অধিক কষ্টসাধ্য বলিয়া, যে নারী সহগমন কৰিবেক, 
মে অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিবেক, এই বলিয়া সর্বশেষে সহগমনসমর্থ স্ত্রীর পক্ষে 
সহগমনের অনুজ্ঞ| দিয়াছেন। কিন্তু মাধবাচাধ অনীয়াসসাধ্য বিবাহ্ধর্মকে যুগান্তর 
বিষয় বলিয়| ব্যবস্থা করিতেছেন, এবং অবশিষ্ট ছুই কষ্টসাধ্য ধর্মকে কালি যুগের পক্ষে 
'রাখিতেছেন ৷ এক্ষণে, সকলে বিবেচন| করিয়। দেখুন, কলি যুগে IA কষ্টসাধ্য ধৰ্মে 
প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, এই নিমিত্ত পরাশরসংহিতাঁতে অনায়াসসাধ্য ধর্মনিরপণই 
অভিপ্রেত, মাধবাচার্ধের এই কথা কি রূপে সংলগ্ন হইতে পাঁরে | কারণ, যে কলি যুগের 
লোকের ক্ষমতা, পূৰ্ব পুর্ব যুগের লোকের অপেক্ষা, কত শত অংশে হাঁস হইয়া গিয়াছে, 
কষ্টসাধ্য দুই ধর্মকে সেই কলি যুগের পক্ষে রাখিলেন, আর অনায়াসসাধ্য ধর্মটি যুগান্তর- 
বিষয়, কলি যুগের নিমিত্ত অভিপ্রেত নয়, এই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্ব পূৰ্ব যুগের 
লোঁকদ্িগের অধিক ক্ষমত৷ ছিল, তাঁহার! যে অনায়াসসাধ্য ধর্মে অধিকারী ছিলেন, 
সেই অনায়াঁসসাধ্য ধর্মে কলি যুগের অল্পক্ষমতাশীলী লোকে অধিকারী নহেন, এ অতি 
বিচিত্র কথা। বস্তুতঃ, যখন কলি যুগের লোকদিগের, পূৰ্ব পূর্ব যুগের লৌকদিগের 
অপেক্ষা, ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইয়াছে, সুতরাং কষ্টসাধ্য ধর্মে প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব, 
এবং যখন পরাশর, কলি যুগের ধর্ম লিখিতে আরম্ভ করিয়া, সর্বপ্রথম সর্বসাধারণ 


ন 


বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৮৯ 


বিধব| স্ত্রীদিগের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনায়াসসাধ্য বিবাহধর্মের অনুজ্ঞা দিয়াছেন, তখন 
বিবাহ্ধর্ম সেই কলি যুগের বিধবার জন্যে অভিপ্রেত নহে, এই ব্যাবস্থা কোনও মতে 
যুক্ভিমার্গানুসারিণী, অথবা সংহিতাকর্তার অভিপ্রায়ান্্যায়িনী, হইতে পারে ন! | 
পরাশরবচনের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা যে সংহিতাকর্তার অভিগ্রায়বিরুদ্ধ, তাহা 
ভট্টোজিদীক্ষিতের লিপি দ্বারাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে | 
যথা, 
নচ কলিনিষিদ্বপ্তাপি যুগাস্তরীয়ধর্ম্মস্তৈব নষ্টে মুতে 
ইত্যাদিগরাশরবাক্যং প্রতিপাঁদকমিতি বাচ্যং Fa- 
agbala ধর্দীনেব বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় তদ্গ্ৰন্থ- 
প্রণয়নাৎ। (১৩) 
নষ্টে মৃতে এই পরাশরবচন দ্বার! কলিনিষিদ্ধ যুগান্তরীয় ধর্মেরই বিধান 
হইয়াছে, এ কথ! বল! যাইতে পারে ন| ; কারণ, কলি যুগের অনুষ্ঠেয় 
ধর্মই বলিব এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাঁশরসংহিতা'র সঙ্কলন করা 
হইয়াছে। 
মাধবাচার্ধের যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা! যে সংহিতাকর্তা খষির অভিপ্রায়বিরুদ্ধ, এবং স্বয়ং 
তিন বচনের যে আভাস দিয়াছেন তাহারও বিরুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতেছে 
al) এক্ষণে তিনি, যে প্রমাণ অবলম্বন করিয়া, ওঁ ব্যবন্থ। করিয়াছেন, তাহারও বলাবল' : 
বিবেচন। কর! আবশ্যক ; তাহা হইলে, ও ব্যবস্থা কত দূর সঙ্গত, তাহা প্রতীয়মান 
হইবেক ৷ 
বিবাহবিধায়ক পরাশরবচন যে অন্য অন্য যুগের বিষয়ে, কলি যুগের বিষয়ে নহে, ইহা 
মাধবাচাৰ্ধ মংহিতার অভিপ্রায়, বা বচনের অর্থ, অথবা তাৎপর্য দ্বার] প্রতিপন্ন করিতে 
পারেন নাই; কেবল আদিপুরাঁণের এক বচন অবলম্বন করিয়া, এ ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ 
তাহার অভিপ্রায় এই বোধ হয়, যদিও পরাঁশরসংহিত কলি যুগের ধর্মশান্ত, এবং 
যদিও তাহাতে বিধবাদি স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহের বিধি আছে; কিন্ত আদিপুরাণে, 
কলি যুগে বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, অতএব, পরাশরের এ 
বিধিকে, কলি যুগের বিষয়ে না বলিয়া, যুগাস্তরবিষয়ে বলিতে হইবেক ৷ কিন্ত ইহাতে 
দুই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। প্রথমতঃ, আদিপুরাণের নাম দিয়! যে বচন উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, আদিপুরাণ SITE পাঠ কর, এ বচন দেখিতে পাইবে না । বিশেষতঃ, 
আদিপুরাণ যে প্রণালীতে সঙ্কলিত দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এরূপ বচন তন্মধ্যে 
থাকাই অসম্ভব। EAL, মীধবাচার্ধের ধৃত বচন অমূলক বোধ হইতেছে। অমূলক বচন, 


(১৩) চতুধিংশতিস্থৃতিব্যাধ্যা । বিবাহপ্রকরণ। 


১৯০ fi: বিদ্যাসাগর রচনারলী 


“অবলম্বন করিয়া, যে ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, এ বাবস্থা কি রূপে প্রামাণিক হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, যদিই এ বচনকে আদিপুরাণের বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও 
তদ্দৃষ্টে পরাশরবচনের সঙ্কোচ কর! উচিত কর্ম হয় নাই । প্রথমতঃ, পরাঁশরসংহিত। 
স্মৃতি, আদিপুরাণ পুরাণ। প্রথম পুস্তকে ইহা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে, (১৪) স্মৃতি ও 
পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, স্থৃতিই বলবতী হইবেক ; অর্থাৎ, সে স্থলে, পুরাণের 
মত গ্রাহ্য না করিয়া, স্মৃতির মতই ale করিতে হইবেক | তদনুসাঁরে, পুরাণের বচন 
দেখিয়া, স্মৃতিবচনের সঙ্কোচ করা যাইতে পারে a দ্বিতীয়তঃ, পুর্বে যেরূপ দশিত 
হইয়াছে, (১৫) তদনুসাঁরে সামান্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেও, আঁদিপুরাণের বচনানুমারে 
পরাশরবচনের সঙ্কোচ ন! হইয়া, পরাশরের বচনান্ুসারে আদিপুরাণের বচনেরই 
সঙ্কোচ ea] সম্যক সঙ্গত ও বিচাঁরসিদ্ধ বোধ হয়। আদিপুরাঁণবচন সামান্য “ie, 
পরাশরবচন বিশেষ শাস্ত্র । সামান্য শাস্ত্ৰ দ্বারা বিশেষ শাস্ত্রের বাধ অথবা সঙ্কোচ 
‘ন| হইয়া, বিশেষ শাস্ত্র দ্বারাই সামান্য শাস্ত্রের বাধ ও সঙ্কোচ হইয়! থাকে | 
অতএব দেখ, মাধবাঁচাধ পরাঁশরের বিবাহবিধিকে যে যুগান্তরবিষয় বলিয়া ব্যবস্থ] 
করিয়াছেন, তাহ! প্রথমতঃ সংহিতাকতীার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ হইতেছে ; দ্বিতীয়তঃ, 
স্বয়ং যে আভাস দিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধ হইতেছে ; তৃতীয়তঃ, যে প্রমাণ অবলম্বন 
করিয়। এ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অমূলক হইতেছে ; চতুর্থতঃ, এ প্রমাণ সমূলক 
হইলেও, স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধস্থলে স্মৃতি প্রধান, এই ব্যাসকৃত মীমাংসার 
বিরুদ্ধ হইতেছে ; পঞ্চমতঃ, বিশেষ শাস্ত্ৰ দ্বার! সামান্য শাস্ত্রের বাধ হয়, এই সর্বসম্মত 
মীমাংসার বিরুদ্ধ হইতেছে | ফলত, সর্বপ্রকারেই যুগান্তরবিষয় ব্যবস্থা অসঙ্গত স্থির 
হইতেছে | 

এক্ষণে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, মাধবাঁচার্য অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন, 
স্থতরাঁং তিনি যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহ সঙ্গত কি অসঙ্গত, এ বিবেচনা ন! 
করিয়া, গ্রাহ্য করাই কর্তব্য | এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্ধ অতিগ্রধান পণ্ডিতও 
বটে এবং সর্বগ্রকারে মান্যও বটে; কিন্তু তিনি ভরমপ্রমাদশূন্ত ছিলেন না, এবং তাহার 
লিখিত সকল ব্যবস্থাই CHAS প্রমাণ হয় না। যে যে স্থলে তৎকৃত YAR! অসঙ্গত স্থির 
হইয়াছে, মেই সেই স্থলে তদুত্বরকালের গ্রন্থকর্তারা wesw ব্যবস্থার খণ্ডন 
করিয়াছেন । যথা, 

Te মাধবঃ TS বাজসনেয়ী Ds ST সন্ধিদিনাৎ পুরা। 
ন কাপ্যন্থাহিতঃ কিন্তু সদা সন্ধিদিনে হি সা ইত্যাহ তৎ 
(১৪) ১৪ পৃষ্ঠা দেখ। 
(১৫) ২৬ পৃষ্ঠের ১০ পংক্তি অবধি ৩৪ পৃষ্ঠ পর্যন্ত দৃষ্টি কর | 
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কর্কভাস্তুদেবজানীশ্রীঅনন্তভাস্াঁদিসকলতঙ্ছাখীয়গ্রস্থ- 

বিরোধাদ্হ্বনাদরাঁচ্চোপেক্ষ্যম্‌। (১৬) 
মাধবাঁচার্য যাহা কহিয়াছেন, তাহা way; যেহেতু, PEEN, 
দেবযানী, শ্রীঅনন্তভাষ্য প্রভৃতি বাজসনেয় শাখা সংক্রান্ত সমস্ত গ্রন্থ- 
কর্তার মতের বিরুদ্ধ ও অনেকের VATS | 

মাধবস্ত সামান্বাক্যান্ির্য়ং কুর্ববন্‌ ভ্রান্ত এব । (১৭) 
মাধবাঁচাধ, সামান্য বাক্য অনুসাৰে নির্ণয় করিতে গিয়া, ভ্রাস্তিজালে 
পতিত হইয়াছেন | 

Fel পূৰ্ব্বোত্তৰ| শুক্লা দশম্যেবং ব্যবস্থিতেতি মাধবঃ। 

বস্ততস্ত TAI) নবমীযুতৈব গ্ৰাহ দশমী তু প্রকৰ্ত্তব্য| 

agi দ্বিজসতমেত্যাপন্তম্বোজেঃ। (১৮) 
মাধবাচাৰ্য এই ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু বস্তুতঃ ততরুত ব্যবস্থ| গ্ৰাহ না 
করিয়া, এইরূপ ব্যবস্থাই aig করিতে হইবেক | 

নন মাসি চাশ্বযুজে শুর নবরাত্রে বিশেষতঃ | সম্পুজ্য 

নবদুর্গাঞ্চ AG SUNS সমাহিতঃ। নবরাত্রাভিধং কৰ্ম্ম 

নক্তব্রতমিদং স্বতম্‌ । Ware নবর।ত্রস্তেত্যাদিস্কান্দাৎ 

মাধবোক্তেশ্চ নক্তমেব প্রধানমিতি cbs ন নবরাত্রোপ- 

বাসতঃ ইত্যাঁদেরম্গপপত্তেঃ । (১৯) 
যদি বল, স্বন্দপুরাণে আছে এবং মাধবাচাঁধও কহিয়াছেন, অতএব এই 
ব্যবস্থাই ভাল; তাহ৷ হইলে, অন্তান্ত শাস্ত্রের উপপত্তি হয় না। 

অত্র যামত্রয়াদর্বনাক্‌ চতুদ্দিশীসমাপ্তো তদন্তে WEF 

গামিন্যান্ত প্রাতন্তিথিমধ্য এবেতি হেমাদ্ৰিমাধবাদয়ে| 

ব্যবস্থামাহুঃ তন্ন তিথ্যন্তে তিথিভান্তে বা পারণং যত্ৰ 

চোদিতম্‌। যামত্ৰয়োৰ্দ্ধগ|মিন্যাং প্রাতরেব হি পারণে- 

ত্যাদি সামান্তবচনৈরেব ব্যবস্থাপিদ্বেক্ভয়বিধবাক্য- 

বৈয়র্থন্ত ছুষ্পরিহরত্বাৎ (২০)। 


(১৬) নির্ণর্সিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ । ইষ্টিনিৰ্ণয় এরকরণ। 

(১৭) নির্ণর়সিদ্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ staaf প্রকরণ | 
(১৮) নির্ণয়মিন্ধু। প্রথম পরিচ্ছেদ । একাদণশীনিৰ্ণর প্রকরণ। 
(৯৯) নির্ণয়সিন্ধু। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । আধিন'নিৰ্ণয় একরণ। 
(২০) fatatrg দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ফান্তননির্ণয় প্রকরণ। 


১৯২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


gafa মীধবাচার্য প্রভৃতি এই ব্যবস্থ| স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাহা 
aa নহে, যে হেতু উভয়বিধ বাক্যের বৈয়র্থ ছুনিবাঁর হইয়া উঠে। 
ap যদি গ্রথমনিশায়ামেকতরবিয়োগন্তদীপি ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তা- 
দিবচনাদ্দিবাপারণমনস্তভট্রমাধবাচাধ্যোক্তং যুক্তমিতিবাচ্যং 
ন রাত্রৌ পারণং কুধ্যাদূতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ | নিশায়াং 
পারণং কুর্য্যাৎ বৰ্জয়িত্ব| মহানিশামিতি সংবৎ্সরপ্রদীপ- 
ধতন্ত ন রাত্রৌ পারণং কুধ্যাদূতে বৈ রোহিণীব্রতাৎ। অত্র 
নিশ্তপি তৎ কাৰ্য্যং বর্জয়িত্বা মহানিশামিতি ব্ৰহ্ধা্ডোক্তন্ত 
চ নিব্বিষয়ত্বাপত্তেঃ। (২১) 
যদি বল অনন্তভট্ট ও মাঁধবাচার্ষের ব্যবস্থা ভাল, তাহা হইলে অন্তান্ত 
শান্তর নিবিষয় হইয়| পড়ে, অর্থাৎ তাহাদের আর স্থল থাকে ন।। 


দেখ, কমলাকরভট্ট ও WS ভট্টাচাধ রঘুনন্দন যে যে স্থলে মাধবাচাধেৰ ব্যবস্থা অসঙ্গত 
বোধ করিয়াছেন, সেই সেই স্থলে, প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শন পূৰ্বক, তাহার খণ্ডন করিয়া 
গিয়াছেন। সুতরাং, মাধবাচাধের ব্যবস্থা অসঙ্গত হইলেও, তাহাই মান্য করিয়া, 
SANA চলিতে হইবেক, এ কথা কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসিদ্ধ নহে। 


৩- পন্বাশচত্রন্ন 
বিবাহবিধি মন্ুবিরুদ্ধ নহে 


প্রতিবাদী মহাশয়ের! প্রায় সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বিধবাঁবিবাহ মন্ুবিক্লুদ্ধ ৷ 
তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, পরাশর নষ্টে মুতে প্রব্রজিতে এই বচনে কলি যুগে বিধবাদি 
স্নীদিগের পক্ষে যে বিধি দিয়াছেন, যদি তাহা যথার্থ ই বিবাহের বিধি হয়, তথাপি 
মন্তবিরুদ্ধ বলিয়। গ্রাহ কর! যাইতে পারে না; যে হেতু বৃহস্পতি কহিয়াছেন, 
বেদার্থোপনিবন্ধ, sis প্রাধান্তং হি মনোঃ TO | 
মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্থৃতিন প্রশস্তাতে | 
ae স্বীয় সংহিতাতে বেদীর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন; অতএব [তিনি 
প্রধান | wa বিপরীত স্মৃতি প্রশস্ত নহে। 


(২১) তিথিতত্ব । জন্মাষ্টমী প্রকরণ | 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৯৩ 


এই বৃহস্পতিবচন দ্বার| ara প্রাধান্য ও তদ্ধিরুদ্ধ স্থৃতির অগ্রাহাতা৷ দৃষ্ট হইতেছে। 
ছান্দোগ্য ব্রাঙ্গণেও কথিত আছে, 
THe যং কিঞ্চিদবদৎ তন্তেষজম্‌ | 
মন্ত যাহা কহিয়াছেন, তাহা মহৌষধ | 
এ স্থলেও, বেদে Wafers মহৌষধ অর্থাৎ প্রধান বলিয়। ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। 
অতএব পরাঁশরের বিবাঁহবিধি যখন সেই মন্ুম্থৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে, তখন তাহা কি 
রূপে গ্রাহ করা যাইতে পারে | 
প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই আপত্তি বিচাঁরসিদ্ধ বোধ হইতেছে না; কারণ বৃহস্পতি, 
যুগবিশেষের নির্দেশ ন! করিয়া, Wafer প্রাধান্য ও তদ্দিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্ৰশস্তত| কীর্তন 
করিয়াছেন। কিন্তু পরীশর মন্থুমংহিতাঁকে সত্য যুগের প্রধান শাস্ত্ৰ বলিয়| মীমাংসা 
করিতেছেন ; সুতরাং, বুহস্পতিবচনে বিশেষ নির্দেশ ন| থাকিলেও, পরাশরবচনের 
সহিত একা করিয়।, মন্ুস্থৃতির প্রাধান্য ও তদ্বিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রশস্ততা সত্য যুগের বিষয়ে 
বলিতে হইবেক | অর্থাৎ, সত্য যুগে মন্গসংহিতা। সবপ্রধান স্মৃতি ছিল, এবং মন্ুস্থৃতির 
বিরুদ্ধ হইলে, অন্যান্য স্মৃতি অপ্রশস্ত বলিয়| পরিগণিত, সুতরাং sale, হইত। 
নতুবা, কলি যুগেও, wafer বিপরীত হইলে, অন্তান্ত afe অগ্রাহ্য হইবেক, এরূপ 
নহে। বরং, বিষয়বিশেষে wafers স্মৃতি গ্রাহ হইতেছে, এবং তদন্থযায়ী ব্যবহারও 
ভারতবর্ষের সর্ব প্রদেশে প্রচলিত আছে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে | যথা, 
মন্ত কহিয়াছেন, 
ত্রিংশদ্র্বো। বহে কন্যাং Bois দ্বাদশবাধিকীম্‌। 
ত্্য্টবর্ষোইষ্টবধাং ব| ধৰ্ম্মে সীদতি সত্বরঃ | ৯ ॥ ৯৪ | 
যাহার বয়স ত্রিশ বৎসর, সে দ্বাদশবৰ্ষবয়স্কা কন্তাকে বিবাহ করিবেক। 
কিংব| যাহার বয়স চব্বিশ বৎসর, সে অষ্টবর্ষবয়স্ক। কন্যাকে বিবাহ 
করিবেক। এই কালনিয়ম অতিক্রম করিয়। বিবাহ করিলে, wae হয়। 
এ স্থলে ay বিবাহের ছুই প্রকার কালনিয়ম করিতেছেন, এবং এই বিবিধ কাঁলনিয়ম 
লঙ্ঘন করিলে ধৰ্মভ্ৰষ্ট হয়, তাহাও কহিতেছেন। 
কিন্তু, অঙ্দির| কহিয়াঁছেন, 
meat] ভবেদ্‌গৌরী নববর্ষ। তু রোহিণী। 
দশমে কন্তকা CAS] অত CH TATA ৷৷ 
তন্মাৎ সংবৎসরে প্রান্তে দশমে IS] বুধৈঃ ৷ 
প্রদাতব্য। প্ৰযত্নেন ন দোষঃ কাঁলদোষতঃ॥ (২২) . 


(২২) BURGAS | 
fa, ২--১৩ 


১৯৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


অষ্টবৰ্ষবয়স্ব। কন্যাকে গৌরী বলে, নববর্ষবয়স্ক। কন্যাকে রোহিণী বলে, 

দশবর্ষবয়স্কা কন্যাকে PI) বলে; তত্পরে কন্যাকে qaaa] বলে | 

অতএব, দশম বৎসর উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতের! TAA হইয়| FI] 

দান করিবেন, তখন আর কাঁলদৌষজন্য দোষ নাই | 
এ স্থলে, অন্দির। অষ্টম, নবম, এ দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিয়া নির্দিষ্ট 
করিতেছেন, এবং দশম বৎসরে, কাঁলদোষ পর্যন্ত গণনা না করিয়া) যত্নশীল হইয়া, 
বন্ঠার বিবাহ দিতে কহিতেছেন। কিন্তু পুরুষের পক্ষে, কি চব্বিশ বৎসর, কি ত্রিশ 
বংসর, কোনও কালনিয়মই রাখিতেছেন না । এক্ষণে বিবেচনা কর, অঙ্গিরাঁর স্মৃতি 
মনুস্থৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি ন| ৷ মন্ত দ্বাদশ ও অষ্টম বৰ্ষকে কন্যার বিবাহের প্রশস্ত 
কাল বলিয়া বিধি দিতেছেন, এবং তাঁহার অন্তথ। করিলে ধর্মভরষ্ট হয়, বলিতেছেন | 
কিন্তু অঙ্গির। অষ্টম, নবম, ও দশম বর্ষকে বিবাহের প্রশস্ত কাল বলিতেছেন, এবং দশম 
বৎসরে, কাঁলাকাল বিবেচন। না করিয়া, যত্ব পাইয়। কন্যার বিবাহ দিবার বিধি 
দিতেছেন। ইহার মতে দ্বাদশ বধ কোনও মতেই বিবাহের প্রশস্ত কাল হইতেছে না। 
এক্ষণে বিবেচন। করিয়। দেখ, এ স্থলে নকলে ANA মতামুসারে চলিতেছেন, কি অদ্দিরার 
মতান্ুারে। আমার বোধ হয়, এ স্থলে ARI মৃত অআদরণীয় হইতেছে all | AIA 
মতানুদারে চলিতে গেলে, দ্বাদশবর্ষীয়। কন্তার ত্রিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত, ও 
অষ্টমবর্ীয়। sata চব্বিশ বৎসর বয়সের বরের সহিত, বিবাহ দিতে হয়, নতুব। ধৰ্মভ্ট 
হইতে হয়। কিন্তু ইদানীং, কাহাকেই বিবাহকাঁলে এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া চলিতে 
দেখ| যায় না। বরং অষ্টম বর্ষ, নবম বর্ষ, দশম বর্ষ বিবাহের প্রশস্ত কাল, অন্দিরার এই 
মতানুমারেই সকলকে চলিতে দেখা যাইতেছে | অতএব, স্পষ্ট YB হইতেছে, বিবা হস্থলে, 
মন্তুর মত আদরণীয় না হইয়া, তদ্বিরুদ্ধ অঙ্গির!র মতই সৰ্বত্ৰ এহ্‌ হইতেছে। 


ag কহিয়াছেন, 
এক এবৌরসঃ পুক্রঃ পিত্রাস্ত বস্ুুনঃ প্রতূঃ। 


শেষাণামানৃশংস্তার্থং প্রদন্তাত্ত, প্রজীবনম্‌ ॥ ৯। ১৬৩ ॥ 

ADS ক্ষেত্রজন্তাংশং প্রা্যাৎ পৈতৃকাদ্ধনাং। 

ওঁরসে| বিভজন্‌ দায়ং পিত্র্যং পঞ্চমমেব বা ॥ ৯। ১৬৪ ॥ 

উরসক্ষেত্রজৌ পুত্র পিতৃরিক্থন্ত ভাগিনৌ | 

দৃশাপরে তু ক্রমশো! গোত্ররিকৃথাংশভাগিনঃ ৷৷ | ১৬৫ ॥ 
এক Bay পুত্ৰই সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী; সে দয়া করিয়। 
wats পুত্রদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন feces | কিন্তু রস পিতৃধন বিভাগ- 
কালে CHES ভাতাকে পৈতৃক ধনের ষষ্ঠ অথব| পঞ্চম অংশ দিবেক। 


বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ৫ 


উরস আর ক্ষেত্রজ পুত্র পিতৃধনের অধিকারী । দত্তক প্রভৃতি আর 
দশবিধ পুত্র, পুর্ব পূর্বের অভাবে, গোত্রভাগী ও ধনাংশভাগী 
হইবেক। 
যদি এক ব্যক্তির ওরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, Flay প্রভৃতি বহুবিধ পুত্র থাকে, তাহ! হইলে 
উরস, ক্ষেত্রজকে পৈতৃক ধনের পঞ্চম অথব| ষষ্ঠ অংশ মাত্র দিয়া, স্বয়ং সমস্ত ধন গ্রহণ 
করিবেক ; দত্তক প্রভৃতিকে দয়! করি৷ গ্রাঁপাচ্ছাদন মাত্র দিবেক। আর, যদি ওরস 
পুত্র ন| থাকে, ক্ষেত্রজ পুত্র সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক। ক্ষেত্র না থাকিলে, 
দত্তক সমস্ত ধনের অধিকারী হইবেক | এইরূপে মনু, ওরস প্রভৃতি বহুবিধ পুত্র সত্তে, 
ওুরসকে সমস্ত পৈতৃক ধনের স্বামী, ক্ষেত্রজকে কেবল পঞ্চম AAT) ষষ্ঠ অংশ মাত্রের 
অধিকারী, এবং দত্তক শ্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্রের অধিকারী কহিতেছেন, এবং 
পুর্ব পুর্ব পুত্রের অভাবে, পর পর পুত্রের অধিকার বিধান করিতেছেন | 
কিন্ত কাত্যায়ন ক হিয়াছেন, 
Berea ত্বৌরসে Aca তৃতীয়াংশহরাঃ BS: | 
সবর্ণা অমবর্ণাস্ত গ্রাসাচ্ছদনভাগিনঃ ॥ 
রস পুত্র উৎপন্ন হইলে, সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতি পুত্রের 
পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশ পাইবেক, অদজাতীয়েরা গ্রাসাচ্ছদন মাত্র 
প্রাপ্ত হইবেক | 
এ স্থলে, কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ দত্তক প্রভৃতির পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশে অধিকার 
আর অসজাঁতীয়দিগের গ্াসাচ্ছছন মাত্ৰে অধিকার, বিধান করিতেছেন | এক্ষণে বিবেচন| 
কর, কাঁত্যায়নস্থৃতি মন্তস্থৃতির বিরুদ্ধ হইতেছে কি না। মন্স কেবল ক্ষেত্রজকে ষষ্ঠ 
অথব| পঞ্চম অংশ দিবার অনুমতি করিতেছেন, দত্তক প্রভৃতিকে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র। 
কিন্তু, কাত্যায়ন সজাতীয় ক্ষেত্রজ, দৃত্তক, কৃত্ৰিম, পৌনর্ভব প্রভৃতি সকলকেই তৃতীয়াংশ 
দিবার বিধি দিতেছেন। মন্ত্ৰ মতে, উরস Aes, দত্তক পুত্র গ্রাসাচ্ছাদন মাত্ৰে 
অধিকারী (২৩); কাত্যায়নের মতে, GT সত্বে দত্তক পৈতৃকধনের তৃতীয়াংশ 
অধিকারী | এক্ষণে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এ স্থলে সকলে IRA মতান্মারে চলিতেছেন, 
কি কাত্যায়নের মতান্ুসারে । আমার বোধ হয়, এ স্থলে মন্ুস্থৃতি আদরণীয় ন| হইয়া, 
মন্গবিরুদ্ধ কাত্যায়নস্থৃতিই গ্রাহ হইতেছে। অর্থাৎ, এক্ষণে উরস সত্বে দত্তক গ্রাসাচ্ছাদন 
(৩ কিন্ত দক যদি সৰ্বগুণস্পনন হয়, তাহ! হইলে উরদ সত্বেও, পিতৃধনের অংশভাগী হইতে 
পারে। যথা, 


উপপদ্নো৷ গুণৈঃ AlAs পুজো যস্ত তু দত্ৰিমঃ। 
A হরেতৈব তত্ৰিকৃথং সন্প্ৰ৷প্তোহপ/স্যাগোত্ৰতঃ । ৯ | ১৪১ । 


১৯৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


মাত্র না পাইয়া, পৈতৃক ধনের তৃতীয়াংশের অধিকাঁরী হইয়া থাকে ৷ যদি বৃহস্পতি 
বচনের এরূপ তাঁৎপধ হয়, কলি যুগেও মন্থ্বিরুদ্ধ স্মৃতি গ্রাহ্য নহে, তাহা হইলে এ 
স্থলে কাঁত্যা়নস্থৃতি কি র্লপে এহ হইতেছে | 
অতএব, যখন কার্য দ্বার! স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, কলি যুগে বিষয়বিশেষে মন্গুবিরুদ্ধ 
স্মৃতি সৰ্বত্ৰ গহ হইতেছে, এবং যখন পরাশরও মনুনিরূপিত ধর্ম সত্য যুগের ধর্ম বলিয়া 
মীমাংসা করিতেছেন, তখন মন্ুসংহিতার বৃহম্পতিপ্রোক্ত সর্বগ্রীধান্য ও মন্গবিরুদ্ধ 
স্মৃতির অগ্ৰাহৃত| অগত্যা সত্যযুগ বিষয়ে বলিতে হইবেক ৷ নতুবা, পরাঁশরসংহিতার 
Aaa saris, যুগভেদে এক এক সংহিতাঁর প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া, সকল 
যুগেই মনস্থির সৰ্বপ্রাধান্য ব্যবস্থাপিত করিলে, বৃহস্পতিবচন নিতীত্ত অসংলগ্ন হইয়া 
উঠে। কারণ, পূৰ্বে যেরূপ দশিত হইল, তদনুসাঁরে ইদানীং waiter বিরুদ্ধ স্মৃতি, 
অপ্রশস্ত a) হইয়া, বিলক্ষণ প্রশস্তই হইতেছে । সুতরাং, 
মন্বৰ্থবিপযীত| যা Al স্থৃতিন প্রশস্যতে | 
মন্ুবিরুদ্ধ স্মৃতি প্রশস্ত নহে। 
এ কথা কি সংলগ্ন হইতে পারে। আর, 
বেদার্থোগনিবন্ধ ত্বাৎ প্রাধান্তং হি মনোঃ TSH | 
মন্তু বেদাৰ্থ সম্কলন করিয়াছেন, অতএব AT গ্রধান ৷ 
এ কথাই ব| কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে | কারণ, মন্গু স্বীয় সংহিতাঁতে বেদার্থ সঙ্কলন 
করিয়াছেন, আর যাজ্ঞবন্ধ্য, পরাশর প্রভৃতি কি স্ব স্ব সংহিতাতে বেদাথ সঙ্কলন 
করেন নাই। তাঁহারা কি স্ব স্ব সংহিতাঁতে বেদবিক্লদ্ধ কপোলকল্পিত বিষয় সকলের 
সঙ্কলন করিয়। গিয়াছেন | তাঁহার! cay জানিতেন না, তাহাঁও নহে; এবং স্ব স্ব 
সংহিতাঁতে বেদীর্ঘ সঙ্ধলন করেন নাই, তাঁহাও নহে। অন্তু স্বীয় সংহিতাতে যেরূপ 
বেদীর্ঘ সঙ্কলন করিয়াছেন, যাঁজবন্ধ্য পরাশর প্রভৃতি সংহিতাঁকর্তারাও স্ব স্ব মংহিতাতে 
গেইরপ, বেদীর্থ সঙ্কলন করিয়াছেন , তাঁহার কোনও সংশয় নাই। স্থতরাং, বেদার্থ- 
ARAN যে হেতু দর্শাইয়া, বৃহস্পতি মনুস্থৃতির প্রাধান্য কীর্তন করিতেছেন; সেই 
বেদাৰ্থসন্বলনরূপ হেতু যখন সকল মংহিতাতেই সমান বতিতেছে; তখন মন্ প্রধান, 
অন্তান্ত সংহিতাকৰ্তার| অপ্রধান, এ ব্যবস্থা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে । কারণ, 
যে হেতুতে এক সংহিত। প্রধান হইতেছে, সেই হেতু সত্বেও, অন্যান্য সংহিতা 
অপ্রধান হইবেক কেন | ফলতঃ, লোকে যখন সকল খধিকেই সর্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্ত 
বলিয়। স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং যখন সকল খধিই স্ব স্ব সংহিতাতে বেদার্থ 
সঙ্কলন করিয়াছেন ; তখন; পকল aces সমান জ্ঞান করিতে হইবেক । সকল 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৯৭ 


সংহিতীকর্তাকে সমান জ্ঞান করিতে হইবেক, এই মীমাংসা আমার কপোঁলকল্পিত 
ace | মাধবাঁচার্ধও পরীশরভাষ্যে এই মীমাংসাই করিয়াছেন | যথা, 
অস্ত বা বথক্চিননুস্থতেঃ প্রীমাণ্যৎ তথাপি প্রকুতায়াঃ পরাশর- 
ace: কিমীয়াতং তেন নহি মনোরিব পরাশরস্ত মহিমানং 
কুচিছেদঃ প্রখ্যাপয়তি তস্মাত্তদীয়স্থতেদু নিরূপং প্রামাণ্যম্‌। 
ভাল, মনুস্থৃতির প্রামাণ্য safes সিদ্ধ হইল, তাহাতে পরাশরস্মৃতির 
কি হইবেক; কারণ, বেদে কোনও স্থলে, মন্তুর ন্যায়, পরাশরের 
মহিম| কীৰ্তন করিতেছেন নাঁ। অতএব পরাঁশরস্থৃতির প্রামাণ্য 
নিরূপণ কর! কঠিন | 
এই আশঙ্ক/ উত্থাপন করিয়া, মাঁধবাঁচার্য মীমাংসা করিতেছেন, 
নচ পরাশরমহিম্নোহশৌতত্বং স হোবাচ ব্যাসঃ পারাশধ্য ইতি 
শ্ৰুতৌ পরাশরপুক্রত্মমুপজীব্য TAT স্ততত্বাৎ। যদ সর্বসম্প্রতি- 
পন্নমহিয়ে| বেদব্যাসপ্তাপি স্ততয়ে পরাশরপুত্রত্মুগজীব্যতে কিমু 
বক্তবামচিন্ত্যমহিম। পরাশর ইতি । wats পরাশরোহপি মরু- 
সমান এব | এষ এব প্যায়ে! বশিষ্টাত্রিযাজ্ঞবক্যাদিযু যোজনীয়ঃ । 
বেদে পরাশরের মহিম! কীর্তন করেন নাই, এরপ নহে; পরাঁশরপুত্র 
ব্যাস বলিয়াছেন, এ স্থলে বেদে পরাঁশরের পুত্র বলিয়া ব্যাসের 
প্রশংস। করিয়াছেন | বেদব্যাসের মহিমা সকলেই স্বীকার করিয়া 
থাকেন ; যখন পরাশরের পুত্ৰ বলিয়া, বেদে সেই বেদব্যাসের মৃহিমা 
কীতিত হইতেছে, তখন পরাশরের যে অচিন্ত্যনীয় মহিমা, এ কথা 
আর কি বলিতে হইবেক | অতএব, পরাশর ও AZT সমান, সন্দেহ 
নাই ; বশিষ্ঠ, অত্ৰি, যাজ্ঞবন্ধা প্রভৃতিতেও এই যুক্তির যোজনা! 
করিতে হইবেক । অর্থাৎ বেদে তাঁহাদেরও মহিমা কীতিত আছে, 
সুতরাং তাহারা AA সমান | 
অতএব যখন সকল সংহিতাঁকর্তা খবিই সর্বজ্ঞ ও ভ্রমপ্রমাদশূন্য বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়| 
থাকেন; যখন সকলেই স্ব স্ব সংহিতাঁতে বেদীর্ঘ সঙ্কলন করিয়াছেন; এবং যখন বেদে 
সকলের মহিম! কীতিত আছে; তখন সকল ae সমান মান্য, তাহার কোনও 
সন্দেহ নাই | তবে বিশেষ এই, যুগভেদে এক এক সংহিত! প্রধান রূপে পরিগণিত 
হইবেক, এইমাত্ৰ | সত্য যুগে ANA হিত প্রধান, caw) যুগে গোতমসংহিত। প্রধান | 
দ্বাপর যুগে শঙ্ঘলিখিতসংহিতা প্রধান, কলি যুগে পরাশরসংহিত! প্রধান । অতএব, 


ষট্‌ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


যখন TASS] এবং পরাশরসংহিত| ভিন্ন ভিন্ন যুগের শাস্ত্ৰ হইল; তখন উভয়ের 
পরস্পর বিরোধপ্রসক্তিই কি রূপে থাকিতে পারে। 
যাহা প্রদরশিত হইল, তদনুমারে ইহা নির্ধারিত হইতেছে, মন্রুসংহিত। সত্য যুগের 
প্রধান শাস্ন, পরাঁশরসংহিত| কলি যুগের প্রধান শাস্ত্ৰ; স্থতরাং এ উভয়ের পরস্পর 
বিরোধপ্রসক্তিই নাই; বৃহষ্পতি যে মন্গসংহিতার সর্বপ্রাধান্ত ও Ciera স্মৃতির 
অগ্রাহৃত| করিয়াছেন, তাহা সত্য যুগের বিষয়ে; আর, ইদানীস্তন কালে মনুবিরুদ্ধ 
স্মৃতি গ্ৰাহ হইয়া থাঁকে। স্থতরাং, পরাশরোক্ত বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর বিবাহবিধি 
মন্তুবিরুদ্ধ হইলেও, কলি যুগে গ্রাহ্য হইবার কোনও বাঁধা নাই | 
এক্ষণে Bate বিবেচন। ai আবশ্যক, বিধব| প্রভৃতি wa পুনর্বার বিবাহ IT- 
সংহিতার অথব! অন্যান্য সংহিতার বিরুদ্ধ কি না। 
মন্ত কহিয়াছেন, 
a) AT বা পরিত্যক্তা বিধব| বা স্বয়েচ্ছয়। | 
উৎপাদয়েৎ Aag স পৌনর্ভব উচ্যতে | ৯। ১৭৫। 
যে নারী, পতিকর্তৃক পরিত্যক্ত! অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে 
Aag হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গর্তে 
যে পুত্র জন্মে তাহাকে পৌনর্ভব বলে | 
বিষণ কহিয়াছেন, f 
অক্ষত। ভুয়; সংস্কৃত| পুনভূঃ। (২৪) 


যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহসংস্কার হয়, তাহাকে AAS বলে। 
যাঁজবন্ধ্য কহিয়াছেন, 
অক্ষত| চ ক্ষত| চৈব পুনভূঃ সংস্কৃত| পুনঃ ॥ ১৬৭ ৷ 
কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে Aa পুনর্বার বিবাহসংস্কার হয়, 
তাহাকে AAS’ বলে। 
বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, 
যা চ ক্লীবং পতিতমুন্মত্তং ব| ভর্ভাবমুৎ্থজ্য অন্যা 
পতিং বিন্দতে মৃতে ql সা AAS Safe | (২৫) 
aA Aa পতিত ব| উন্মত্ত পতিকে পরিত্যাগ করিয়া, অথবা 
পতির মৃত্যু হইলে, অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহাকে পুনভূ বলে। 


(২৪) ১৭ অধ্যায়। 
(২) ১৭ অধ্যায়। 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ১৯৯ 


এই রূপে, মন্ত, বিষ্ণু, যাজ্ঞবন্ধ্য ও বশিষ্ঠ পুনভূ'ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, অর্থাৎ পতি 
পতিত, Aa al উন্মত্ত হইলে, foal পতি মরিলে, অথবা ত্যাগ করিলে, ARNI 
পুনর্বার বিবাহসংক্কারের বিধি দিয়াছেন | 
কেহ কেহ কহিয়াছেন, AT প্রভৃতি যে পৌনর্ভব পুত্রের কথা কহিয়াছেন, সে কেবল 
সেইরূপ পুত্র উৎপন্ন হইলে, তাহার কি নাম হইবেক, এইমাত্র নির্দেশ করিয়াছেন, 
AST তাদৃশ পুত্র যে শাস্ত্ৰীয় পুত্ৰ, ইহা তাহাদের অভিমত নহে (২৬)। এই মীমাংসা 
মীমাংপকের কপোলকল্পিত, Halts নহে । কারণ, ধাহাদের সংহিতাঁতে পুত্র বিষয়ক 
বিধি আছে, তাহার! সকলেই পৌনর্ভবকে শাস্ত্ৰীয় পুত্ৰ বলিয়। পরিগণিত করিয়াছেন | 
মন্ত, উরস প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, পরিশেষে কহিয়াছেন, 
ক্ষেত্রজাদীন্‌ স্থতানেতানেকদশ যথোদিতান্‌। 
ুত্রপ্রতিনিধিনাহঃ ভ্রিয়ালোপান্মনীষিণঃ ॥ ৯ | ১৮০ | 
যথাক্রমে 'ক্ষেত্রজ প্রভৃতি যে একাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল, 
উরস পুত্রের অভাবে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার লোপের সম্ভাবনা ঘটিলে, 
মুনির| তাহাদিগকে পুত্রপ্রতিনিধি কীর্তন করিয়াছেন | 


শ্ৰেয়স: শ্ৰেয়সোহ ভাবে পাপীয়ানুক্থমহতি। । ১৮৪ | 
পুর্ব পুর্ব উৎকৃষ্ট পুত্রের অভাবে, পর গর নিকৃষ্ট ধনাধিকারী হইবেক | 
ষাজ্ঞবন্ধাও, রম প্রভৃতি দ্বাদশবিধ পুত্রের লক্ষণ নির্দেশ করিয়া, কহিয়াছেন, 
পিগুদোহংশহরশ্চৈষাং পুৰ্ব্বাভাবে পরঃ পরঃ। ২ । ৯৩২। 
এই দ্বাদশবিধ পুত্রের মধ্যে পূৰ্ব পূর্ব পুত্রের অভাবে, পর গর পুত্র 
আঁদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকাঁরী হইবেক | 
এই রূপে, মন ও MBAS যখন পৌনর্ভবকে শ্াদ্ধাধিকারী :ও ধনাধিকারী কীর্তন 
করিয়া গিয়াছেন, তখন পৌনৰ্তব শাস্ত্ৰীয় পুত্ৰ নহে, এ কথ। নিতান্ত অশ্ৰদ্ধেয় । 
কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, মন্ত দ্বাদশবিধ পুত্রের গণনা স্থলে পৌনর্ভবকে দশম 
স্থানে কীর্তন করিয়াছেন; সুতরাং, পৌনর্ভব অতি অপরুষ্ট পুত্র হইতেছে | এ স্থলে 
বক্তব্য এই যে, মন্গর মতে পৌনর্ভৰ HATE হইতেছে বটে, কিন্তু যাজ্ঞবন্ধ্য, বশিষ্ঠ ও 
বিষ্ণুর মতে অপরুষ্ট পুত্র নহে। তাঁহারা পৌনর্ভবকে দত্তক পু অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। যাজ্ঞবন্ধ্ chasers যষ্ঠ ও দত্তককে সপ্তম কীর্তন 


(২৬) ্ররামপুরনিবাসী ago বাবু কালিদাস মৈত্ৰ প্ৰভৃতি। 


kt: ) > বিদ্ধামাগর রচনাবলী 


করিয়াছেন; এবং পূৰ্ব পূর্ব পুত্রের অভাবে পর পর পুত্র শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনাধিকারী 
বলিয়া! বিধান দিয়াছেন। তদনুসারে, পৌনর্ভব দৃত্তকের পুর্বে আদ্ধাধিকারী 
হইতেছে; সুতরাং, পৌনর্ভৰ দত্তক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র হইল। বশিষ্ঠ পৌনর্ভবকে 
চতুর্থ বলিয় কীর্তন করিয়াছেন। যথা, 
পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ | (২৭) 
পৌনৰ্ভব চতুৰ্থ । 
এই রূপে, বশিষ্ঠ, পৌনর্ভবকে প্রথম শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে চতুৰ্থ 
কীর্তন করিয়া, দত্তককে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছয় পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় 
কীর্তন করিয়াছেন | যথা, 
দত্তকে| দ্বিতীয়ঃ। (২৮) 


দত্তক দ্বিতীয় । 
faga পৌনৰ্ভবকে চতুৰ্থ ও দত্তকে অষ্টম কীর্তন করিয়াছেন | যথা, 
পৌনর্ভবশ্চতুর্থঃ। (x) দত্তকশ্চাষ্টমঃ | (২৯) 
পৌনর্তব চতুৰ্থ ৷ দত্তক অষ্টম | 


এই পুত্রগণন। করিয়। পরিশেষে কহিয়াছেন, 

এতেষাং পুর্ব Yee শ্ৰেয়ান্‌ স এব দাঁয়হরঃ স চান্তান্‌ 

fags | (২৯) 

ইহাদের মধ্যে পুর্ব পুব পুত্র শ্রেষ্ঠ, ধনাধিকারী ; সে অন্য অন্য 

পুত্রদিগের ভরণপোষণ করিবেক | 
অতএব দেখ, THA মতে পৌনর্ভব দশম স্থানে নিদিষ্ট, সুতৰাং অপরুষ্ট বলিয়। পরিগণিত 
হইলেও, যাজ্ঞবন্ধ্যের মতে সপ্তম, আর বশিষ্ঠ ও বিষ্ণুর মতে চতুর্থ স্থানে নিদিষ্ট, ও 
দত্তক পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে | মন্থুসংহিত| সত্য যুগের 
প্রধান শাস্ত্ৰ; সুতরাং সেই যুগেই, পৌনভব নিকৃষ্ট পুত্র বলিয়। পরিগণিত হইত । সর্ব 
যুগের নিমিত্ত ও aaz হইলে, পৌনর্ভবকে যাজ্ঞবন্ধা সপ্তম স্থানে, এবং বিষ্ণু ও বশিষ্ট 
চতুর্থ স্থানে, কদাঁচ গণন| করিতেন ন! । অতএব যখন WH, easy, বিষ্ণু ও বশিঠ, 
পৌনর্ভব ধর্ম কীর্তন দ্বার], বিধব| প্রভৃতি স্ত্রীিগের পুনর্বার বিবাহ সংস্কারের বিধান 
করিতেছেন, তখন বিধবার বিবাহ we অথবা অন্যান্য মুনির মতের বিরুদ্ধ, এ কথা 
কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে ন|। বোধ হয়, মনুর অথব| অন্যান্য মুনির 
সংহিতাতে বিশেষ দৃষ্টি নাই বলিয়াই, অনেকে মন্টু প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ বলিয়া 


(২৭) ১৭ অধ্যায়। (২৮) ১৭ অধ্যায়। (২৯) ১৫ অধ্যায়। 
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কীর্তন করিয়াছেন; নতুবা, সবিশেষ জানিয়া'ও, এরূপ অলীক ও অমূলক কথা লিখিয়া 
প্রচার করিয়াছেন, এরপ বোধ হয় না। 
বস্তুতঃ, যেরূপ দশিত হইল, তদন্ুনারে বিধবার বিবাহ সঙ্গ প্রভৃতির মতের বিরুদ্ধ নয়। 
তবে সন্তু প্রভৃতির মতে দ্বিতীয় বার বিবাহিত! স্ত্রীকে পুনভূও তদগর্তজাত পুত্রকে 
clase বলিত; পরাশরের মতান্থসারে, কলি যুগে তাদৃশ Pew পুনর্ভু ও তাদৃশ 
পুত্রকে পৌনর্ভব বলিয়া গণনা কর] যাইবেক না, এই মাত্র বিশেষ। কলি যুগে তাদৃশ 
Acs পুনর্ভূ বলা অভিমত হইলে, পরাশর অবশ্যই পুনভূ-সংজ্ঞায় নির্দেশ করিয়া 
যাইতেন ; এবং তাদৃশ পুত্রকে পৌনর্ভব বলা অভিমত হইলে, অবশ্যই পুত্ৰগণনাস্থলে 
পৌনর্ভবের উল্লেখ করিতেন | তাদৃশ B যে পুনর্ভূ বলিয়া পরিগণিত হইবেক না, এবং 
তাদৃশ পুত্রকে যে পৌনর্ভব না৷ বলিয়| সরস বলিয়া গণনা করিতে হইবেক, তাহা 
ইদানীস্তন কালের লৌকিক ব্যবহার দ্বারাও বিলক্ষণ সপ্রমীণ হইতেছে। দেখ, যদি 
বাগ্দান করিলে পর, বিবাহ সংস্কার নির্বাহ হইবার পুর্বে বরের মৃত্যু হয়, অথবা 
কোনও কারণে সম্বন্ধ ভাগগিয়| যায় ; তাহ! হইলে ও কন্যার পুনর্বার অন্য বরের সহিত 
বিবাহ হইয়া থাকে । যুগান্তরে এ রূপে বিবাহিতা। কন্যাকে পুনভূও তদগর্ভজাত পুত্রকে 
CASA বলিত | যথা, 
সপ্ত পৌনর্ভবাঃ বন্যা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। 
বাচ! দত্ত মনো দত্ত! কৃতকৌতুকমঙ্গল| | 
উদকম্পথিত। যা চ যা চ প|ণিগৃহীতিকা | 
অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনভূগ্রভবা চয।। 
ইত্যেতাঃ কাশ্যপেনোক্ত| দহন্তি কুলমগ্রিবৎ | 
বাঁগত্ত। অর্থাৎ যাহাকে বাক্য দ্বারা দান করা গিয়াছে, মনোদত্তা 
অর্থাৎ যাহাকে মনে মনে দান করা গিয়াছে, রুতকৌতুকমঙ্গল। অর্থাৎ 
যাহার হস্তে বিবাহ স্থত্র বন্ধন করা গিয়াছে, উদকম্পণিত| অর্থাৎ 
যাহাকে যথাবিধি দান করা গিয়াছে, গাণিগৃহী তিক। অর্থাৎ যাহার 
পাণিগ্রহণ নির্বাহ হইয়াছে, অগ্নিং পরিগত। অর্থাৎ যাহার কুশণ্ডিক| 
হইয়াছে, আর Ag AST পুনর্ভূ'র গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, কুলের 
অধম এই সাত পুনর্ভ্ভ কন্যা বর্জন করিবেক ! এই সাত কাশ্ঠগোক্ত৷ 
ag বিবাহিতা হইলে, অগ্নির ন্যায়, পতিকুল ভস্মসাৎ FTI | 
এক্ষণে, বাগ্দত্তা, মনোদত্তা, রুতকৌতুকমঙ্গলা, AAF ATA এই চারিপ্রকার পুনভূ'র 
বিবাহ সচরাচর প্রচলিত তইয়াছে, অর্থাৎ বাগদান, মনে মনে দান ও হস্তে বিবাহ- 
সুত্রবন্ধনের পর বর মরিলে, অথবা কোনও কারণে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে, সেই কন্যার 
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পুনরায় অন্ত বরের সহিত বিবাহ হইয়৷ থাকে, এবং এই রূপে বিবাহিতা পুনর্ভূ কন্যার 
গৰ্ভজাত কন্ঠারও বিবাহ হইয়া থাকে । পুর্ব পুর্ব যুগে, এই রূপে বিবাহিত! কন্যাঁদিগকে 
পুনর্ভভও তদগর্ভজাত পুত্রদ্দিগকে class বলিত। কিন্তু এক্ষণে এতাদৃশ স্ত্রীদিগকে 
পুনর্ভূ বল! যায় না ও তদগর্ভজাত পুত্রর্দিগকেও পৌনর্ভব বল! যায় না। সকলেই তাদৃশ 
স্ত্রীকে সর্বাংশে গ্রথমবিবাহিত Agar, ও তাদৃশ পুত্রকে সর্বাংশে ওুরসতুল্য, জ্ঞান 
করিয়া থাকেন | তাঢৃশ পুত্রের ওুরমের হ্যায় জনক জননী প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি করে 
এবং গুরসের TT জনক জননী প্রভৃতির ধনাধিকারী হয়। বস্তুতঃ, সর্ব প্রকারেই উরস 
বলিয়৷ পরিগৃহীত হইয়| থাকে, কেহ ভূলিয়াও পৌনর্ভব বলিয়া গণনা করেন A 
অতএব দেখ, gitea যে সাত প্রকার পুনর্ভ ও পৌনর্ভব ছিল, তন্মধ্যে চারি AT] 
ইদানীং প্রচলিত আছে, তাহার! পুনর্ভ অথবা পৌনর্ভব বলিয়া পরিগণিত হয় ন|। 
তাদৃশ স্ত্রী প্রথমবিবাহিতা৷ স্ত্রীর ন্যায় পরিগণিত ও তাদৃশ পুত্র গুরস বলিয়া সর্ব 
পরিগৃহীত হইয়াছে । অবশিষ্ট তিন প্রকার পুনভূর ও বিবাহ প্রচলিত হইলে, সমান 
্যায়ে, তাহাদের প্রথম বিবাহিত Agar পরিগণিত ও তদগর্ভজাত পুত্রের গুরম বলিয়া 
পরিগৃহীত হইবার বাঁধ! কি। অতএব, যখন পরাশরের অভিপ্ৰায়ন্থসারে যুগান্তরীয় 
jae গ্রথমবিবাহিত স্্ীতুল্য ও যুগান্তরীয় পৌনর্ভব গুরম বলিয়া স্থির হইতেছে, এবং 
লৌকিক ব্যবহারেও যখন যুগান্তরীয় চতুর্ধিধ Wy প্রথমবিবাহিত agar চতুবিধ 
পৌনর্ভব গুরস বলিয়া! পরিগৃহীত দৃষ্ট হইতেছে ; তখন পুনর্বার বিবাহিত] বিধবা 
প্রভৃতি স্ত্রী ও তদগর্ভজাঁত পুত্র, যুগান্তরে gag ও পৌনর্ভব বলিয়| পরিগণিত হইলে, 
কলি যুগে প্রথমবিবাহিত। স্ত্রীর তুল্য পরিগণিত ও wigs পুত্র ওরস বলিয়। পরিগৃহীত 
হইবেক, তাহার বাধা কি। 
কলি যুগে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা! স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যে Say বলিয়। পরিগৃহীত 
হইবেক, মহাঁভারতেও তাহার ww প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে | Salas নামক 
নাগরাজের এক কন্যা ছিল, এ কন্য| বিধবা! হইলে, নাগরাজ অর্জুনের সহিত তাহার 
বিবাহ দেন। অর্জুনের রসে সেই দ্বিতীয় বার বিবাহিত! কন্তার গর্ভে ইরাবান্‌ নামে 
যে পুত্র জন্মে, সেই পুত্র অর্জুনের ওরস পুত্র বলিয়! স্পষ্ট নির্দেশ আছে । যথা, 

sga: শ্রীমানিরাবান্নাম বীধ্যবান্‌। 

সুতায়াং নাগরাঁজন্য জাতঃ পার্থেন ধীমত| ॥ 

এরাবতেন সা দত্ত! হানপত্য। মহাত্মন৷। 

পতৌ হতে স্থপর্ণেন SAT দীনচেতন! ॥ 

ভাধ্যার্থং Sie জগ্রাহ পার্থঃ কামবশান্থগাম্‌॥ (৩৯) 
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? নাঁগরাজের কন্তাতে অর্জুনের ইরাবান্‌ নামে এক Baty বীর্ষবান্‌ পুত্র 
aa zit কর্তৃক এ sala পতি হত হইলে, নাঁগরাজ মহাত্মা 
datas সেই দুঃখিত! বিষ! পুত্ৰহীন| Fal অর্জুনকে দান করিলেন। 
অজু'ন সেই বিবাহাধিনী vate পাণিগ্রহণ করিলেন। 
অজাননঞ্জ্শ্চাপি নিহতং পুত্ৰমৌরসম্‌ | 
জঘান সমরে শূরান্‌ রাজ্ঞস্তান্‌ ভীষ্মরক্ষিণঃ ॥ (৩০) 
অৰ্জুন, ওঁ গুরস পুত্রকে হত জানিতে না৷ পারিয়|, ভীন্মরক্ষক 
saieta রাজাঁদিগকে যুদ্ধে প্রহার করিতে লাগিলেন। 
ইহ! দ্বার! ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে, পূৰ্ব পূৰ্ব যুগের পৌনৰ্ভব কলিযুগের প্রথমাবধিই 
উরস বলিয়| পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। 
এক্ষণে ইহা! বিবেচন| করা আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়ের!, মনুসংহিত| হইতে যে সকল 
চু বচন উদ্ধৃত করিয়া, বিধবার বিবাহ মন্সসংহিতাবিক্লদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সে 
সকল বচনের অর্থ ও তাৎপর্য কি | তাহারা, 
ন দ্বিতীয়শ্চ সাঁধবীনাং কচিন্তর্তোপদিশ্াতে | ৫ | ১৬২। 
এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ পর পুরুষ সাধ্বী স্বীদিগের পক্ষে কোনও শান্ত 
ভর্তা বলিয়া উপদিষ্ট নহে। 


এই বচনার্ধ উদ্ধত করিয়া, বিধবাঁবিবাহ মন্কুবিরুদ্ বলিয়। ব্যাখ্য| করিয়াছেন | কিন্তু, 
ইহার অর্থ ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করিলে, তাহাদের অভিপ্রায় কোনও মতে সম্পন্ন 
হইতে পারে নাঁ। যথা, 

মুতে ভর্তরি সাঁধী সী ব্রহ্মচর্য্যে Tafel | 

ah গচ্ছত্যপুত্রীপি যথ| তে aastad: ॥ ৫। ১৬০। 

অপত্যলোভাদ্‌ য| তু স্ত্রী ভর্তীরমতিবর্ততে | 

cae নিন্দামবাপ্োতি পতিলোকচ্চ হীয়তে ॥ ৫। ১৬১ 
| নান্যোৎগন্না প্রজান্তীহ ন চাপান্পরি গ্রহে | 
ন দ্বিতীয়শ্চ সাঁধবীনাং কচিন্তর্তোপদিশ্ততে ॥ ৫ | ৯৬২। 
| স্বামী মরিলে, সাধ্বী স্ত্রী, ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া, কাঁলক্ষেপ করিলে, 
পুত্র ব্যতিরেকেও স্বৰ্গে যায় ; যেমন, নৈষ্ঠিক ব্ৰহ্মচারীর| পুত্ৰ 
ব্যতিরেকেও স্বৰ্গে যায়। যে নারী পুত্রের লোভে ব্যভিচারিণী হয়, 
সে নিন্দা প্রাপ্ত হয়, এবং পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। পর পুরুষ ছারা 


৬১ (99) ভীম্মপর্ব । ৯১ অধ্যায়। 


২০৪ ; বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উৎপন্ন পুত্র পুত্র নহে; পর ভাষায় উৎপন্ন পুত্ৰ পুত্র নহে | এবং দ্বিতীয় 
অর্থাৎ পর পুরুষ, সাধ্বী স্ীদিগের পক্ষে, ভর্তা বলিয়া কোনও 
শাস্ত্ৰে উপদিষ্ট নহে | 
অর্থাৎ, 
অনন্তাঃ পুত্রিণাং লোকাঃ না'পুত্রস্ত লোৌকোহস্তীতি অয়তে 1 (৩১) 
পুত্রবান্‌ লোকের! অনন্ত স্বৰ্গ প্রাপ্ত হয়; অপুত্রের স্বৰ্গ নাই, বেদে এই 
নির্দেশ আছে। 
এই শাস্ত্ৰ অনুসারে, পুত্রহীন। হইলে স্বৰ্গ হয় না, এই ভয়ে, এবং পুত্রবতী হইলে, 
স্বৰ্গপ্রাপ্তি হয় এই লোভে, ব্যভিচারিণী হইয়া যে স্ত্রী অন্ত পুরুষ দ্বারা পুত্রোৎপা দনে 
প্রবৃত্ত হয়, সে নিন্দিতা ও aial হয়; যেহেতু অবিধাঁনে পর পুরুষ দ্বার! উৎপন্ন 
পুত্র পুত্র বলিয়া পরিগণিত নহে। যদি বল, স্ত্রী যে পর পুরুষ দ্বার! পুত্র উৎপন্ন করিয়] 
লইবেক, তাহাকেই তাহার পতি বলিব। কিন্তু তাহ! শাস্ত্রের অভিমত নহে; কারণ, 
পর পুরুষ সাধ্বী স্ৰীদিগের পক্ষে ভর্তা বলিয়া কোনও শাস্ত্রে উপদিষ্ট নহে। অর্থাৎ, 
ন্বর্গলাভলোভে স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়|, অবিধানে, যে পর পুরুষ দ্বার! পুত্রোৎ্পাঁদনের চেষ্টা 
করিবেক, সেই পর পুরুষকে পতি বলিয়া স্বীকার কর! “iowa অভিপ্রেত নহে। যে 
হেতু, যথাবিধানে যে পুরুষের সহিত পাণিগ্রহণ সংস্কার হয়, শাস্ত্রে তাহাকেই পতিশব্দে 
নির্দেশ করিয়াছেন | অতএব, প্রতিবাদী মহাঁশয়দিগের উদ্ধৃত পুর্বনিদিষ্ট বচনার্ধের 
তাৎপর্য এই যে, বিধব| স্ত্রী, পুত্রলৌভে বাভিচারিণী হইয়া, অবিধানে যে পর পুরুষে 
উপগত। হইবেক, সেই পর পুরুষ তাহার পতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পাঁরিবেক না। 
নতুবা, যথাবিধানে বিবাহসংস্কীর হইলেও, স্বীদিগের দ্বিতীয় পতি হইতে পারে না, 
এরূপ তাৎপর্য কদাচ নহে | তাহ। হইলে AY স্বয়ং পুত্র প্রকরণে যে পৌনর্ভব পুত্রের 
বিধান দিয়াছেন এবং পৌনভবকে পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ও ধনীধিকাঁরী কীর্তন 
করিয়াছেন, তাহা কিরূপে সংলগ্ন হইবেক | 
প্রতিবাদী মহাশয়েরা, 
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ | ৯। we | 
বিবাহবিধিস্থলে বিধবার পুনর্বার বিবাহ উক্ত নাই | 
প্রকরণ পর্যালোচন] ন| করিয়া, এই বচনার্ধের যথাশ্ৰুত অর্থ গ্রহণ পূর্বক, বিধবার 
বিবাহ মঙ্গবিরুদ্ধ বলিয়| প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় cba) পাইয়াছেন। কিন্তু এই 
বচনকে একেবারে বিধবাবিবাহনিষেধক স্থির করিলে, পুত্রপ্রকরণে ana পৌনতববিধান 
কিরূপে সংলগ্ন হইবেক, তাহ| তাহার! অনুধাবন করিয়। দেখেন নাই । এই বচনাধকে 
= (৩১) বশিষ্টসংহিত| | ১৭ অধ্যায় 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 


পৃথক গ্রহণ করিলে, তাঁহাদের অভিমত অর্থ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হইতে প 
পর্ধীলোচন। ও তাৎপধ অনুধাবন করিলে, তাহ! কোনও ক্রমে সিদ্ধ হইতে পারে alr 


aa, 


দেবরাঁছা সপিগাঁছ। স্বিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়।। 

প্রজেপ্সিতাঁধিগ্তব্যা সম্ভানস্তা পরিক্ষয়ে ॥ ৯। ৫৯ | 

বিধবায়াং নিযুক্তস্ত Tote বাগষতো নিশি ৷ 

একমুহগাদয়েৎ FER ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন ॥ ৯। ৬* | 

দ্বিতীয়মেকে প্রজনং মন্যন্তে By তদ্বিদঃ | 

afg নিয়োগার্থং পশ্তান্তো ধৰ্ম্মতস্তয়োঃ ॥ ৯। ৬১ 

বিধবায়াং নিয়োগার্থে নিৰ্বত্তে তু যথাবিধি; 

গুৰুবচ্চন্ন,যাঁবচ্চ বর্তেয়াতাং পরস্পর্মম্‌ a l ৬২ | 

নিযুক্তৌ৷ যৌ বিধিং Ra বর্তেয়াতান্ত কামতঃ | 

তাবুভৌ পতিত স্তাতাং BAST OAT ॥ ৯ ৷ ৬৩। 

নান্তস্মিন্‌ বিধবানারী নিয়োক্তব্য। ছিজাঁতিভিঃ। 

অন্যন্মিন হি নিযুগ্তান। ধর্মং হন্থ্যঃ সনাতনম্‌ | ৯ । ৬৪ ৷ 

নোদ্বাহিকেষু সন্তেযু নিয়োগঃ কীৰ্ত্ত্যতে কচিৎ। 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ ৯। ৬৫। 

অহং দ্বিজৈহি faafe: পশুধশ্মো বিগহিতঃ। 

মনুষ্যাণীমপি প্রোক্তো| বেণে রাজ্যং প্রশাঁসতি ॥ ৯। ৬৬। 

স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্‌ রাঁজধিপ্রবরঃ পুর] | 

বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কাঁমৌপহতচেতনঃ ॥ ৯ ৷ VA | 

ততঃ প্রভৃতি al clas প্রমীতপতিকীং AIN 

নিযোৌজয়ত্যপত্যার্থং তং বিগহত্তি সাধবঃ ॥ ৯ ৷ ৬৮। 
সন্তানের অভাবে, যথাঁবিধানে নিযুক্ত! সী দেবর দ্বার! ব। সগিও ছার! 
অভিলষিত পুত্র লাভ কৰিবেক ৷ ৫৯ ॥ নিযুক্ত ব্যক্তি, wie ও 
মৌনাবলম্থী হইয়া, রাত্রিতে সেই বিধবার গর্ভে একমাত্র পুত্র উৎপাদন 
করিবেক, কদাচ দ্বিতীয় নহে। ৬* ॥ একমাত্র পুত্র দ্বারা ধৰ্মতঃ 
নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না বিবেচনা করিয়া, নিয়োগশান্ত্রজজ 
মুনিরা বিধবা স্ত্রীতে দ্বিতীয় পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দেন । ৬১ I 


বিধবাতে বথাবিধানে নিয়োগের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হইলে পর, পরম্পর ৷৷, 


পিতার ন্যায় ও পুত্রবধূর ন্যায় থাকিবেক। ৬২ ॥ যে স্ত্ৰী ও পুরুষ. 


বরে; কিন্তু প্রকরণ 


2:০৬ বিদ্ধাসাগর রচনীবলী 


নিযুক্ত হইয়া, বিধি লঙ্ঘন পূৰ্বক, স্বেচ্ছান্লসারে চলে, তাহারা পতিত 

এবং পুক্রবধূগাঁমী ও গুরুতন্নগামী হইবেক ৷ ৬৩ ৷ ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য 

পুত্ৰোংপাদনাৰ্থে বিধব| নারীকে অন্য পুরুষে নিযুক্ত করিবেক T অন্য 

পুরুষ নিযুক্ত করিলে, সনাতন ধর্ম নষ্ট কর! Za | ৬৪ ॥ বিবাহ-সংক্রাস্ত 

মন্ত্রের মধ্যে কোনও স্থলে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এবং বিবাঁহবিধিস্থলে 

বিধবার বেদনের উল্লেখ নাই । ৬৫ ॥ শাস্ত্ৰজ্ঞ দ্বিজেরা এই পশুধর্মের 

নিন্দ| করিয়াছেন। বেণের রাজ্যশাসন কালে, মনুয্যদিগের মধ্যে এই 

ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল | ৬৬ ৷৷ সেই রাঁজধিশ্রে, পূৰ্বকালে সমস্ত 

পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়|, এবং কাম দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া, বর্ণসক্কর 

প্রচলিত করিয়াছিলেন ৷ ৬৭ ॥ তদবধি যে ব্যক্তি, মোহান্ধ হইয়া, 

পতিহীন। স্ত্রীকে পুত্ৰোত্পাদনাৰ্থে পরপুরুষে নিযুক্ত করে, সে সাধু 

দিগের নিকট নিন্দনীয় হয়। ৬৮ ॥ 
“এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই গ্রকরণের আদ্যোপান্ত অনুধাবন করিলে, ক্ষেত্রজ 
পুত্রের বিধি নিষেধ বোধ হয়, অথবা বিধবাবিবাহের বিধি নিষেধ বোধ হয়। প্রথম 
বচনে সন্তাঁনাভাবে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন । TTIR, 
যখন উপক্রমে ও উপসংহারে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধি ও নিষেধ দেখা যাইতেছে, এবং যখন 
তন্মধ্যবর্তী সকল WAS তৎসংক্রান্ত কথ লক্ষিত হইতেছে, তখন এই প্রকরণ যে 
কেবল ক্ষেত্রজ পুত্রো্পাদনবিষয়ক তাহাতে কোনও সংশয় হইতে পারে না। যে বচন 
অবলম্বন করিয়া, প্রতিবাদী মহাশয়ের! বিধবার বিবাহ মন্ুবিরুদ্ধ বলিয়। প্রতিপন্ন 
করিতে চাঁন, তাহার পুর্বার্ধেও ক্ষেত্রজ পুতোৎ্পাদনার্থ আদেশবোধক স্পষ্ট নিয়োগ শব্দ 
আছে; স্থতরাং, অপরার্ধে যে অস্পষ্ট বেদন শব্দ আছে, তাহারও পাণিগ্রহণরূপ অর্থ 
না করিয়া, প্রকরণ বশতঃ, CHAS পুত্রোৎপাদনার্থ গ্রহণরূপ অর্থই করিতে হইবেক। 
এই বেদন শব্দ যে বিদধাতুনিপ্ন্ন, সেই বিদধাতু দ্বারা, পাণিগ্রহণ ও ক্ষেত্রজ পুত্রোৎ- 
পাদনার্থে গ্রহণ, উভয় অর্থ ই প্রতিপন্ন হইয়। থাকে | বিবাহ প্রকরণে থাকিলে, পাণি- 
গ্রহণবোধক হয়; নিয়োগপ্রকরণে থাকিলে, ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণবোধক হয়। 
যথা, 

ন সগোত্রাংন সমানপ্রবরাং ভাষ্যাং বিন্দেত | (৩২) 

সমানগোত্রা, সমানপ্রবর! কন্যাকে বেদন করিবেক ail | 
দেখ, এ স্থলে বিন্দেত এই যে বিদ্ধাতুর পদ আছে, তাহাতে বিবাহপ্রকরণ বলিয়া 
পাণিগ্রহণরূপ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে। 

(২) বিফুসংহিতা। ২৪ অধ্যায় 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২০৭ 


যন্ত। মিয়েত কন্তায়! বাঁচা সত্যে কৃতে পতিঃ। 
তাঁমনেন বিধানেন নিজে। বিন্দেত দেবরঃ ॥ ৯। ৬৯। 
যথাবিধ্যধিগম্যৈনাং শুক্লবস্ত্ৰাঃ শুচিব্রতাম্‌। 
মিথে| ভজেদ। প্রসবাৎ APS সকুদূতাবৃতৌ Hat re | (৩৩) 
বাগান করিলে পর, বিবাহের পুর্বে, যে কন্ার পতির মৃত্যু হয়, 
তাহাকে তাহার দেবর, এই বিধানে বেদন করিবেক | বৈধব্যলক্ষণ- 
ধারিণী সেই কন্তাকে দেবর, যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া, সন্তান না 
হওয়। পর্যন্ত প্রত্যেক খতুকীলে এক এক বার গমন করিবেক। 
দেখ, এন্থলে, নিয়োগ প্রকরণ বলিয়া, বিদধাতু দ্বার! ক্ষেত্ৰজ পুত্ৰোৎপাদনাৰ্থে, গ্রহণ 
বুঝাইতেছে। অতএব, 
ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ | 
বিবাহবিধি স্থলে বিধবার বেদন উক্ত নাই৷ 
এ স্থলে বিদ্লধাতুনিষ্পন্ন যে বেদন শব্দ আছে, তাহারও নিয়োগপ্ৰকরণ বলিয়া) ক্ষেত্রজ- 
পুত্রোৎপাদনার্থে গ্রহণরূপ অর্থ ই করিতে হইবেক | বস্তুতঃ, বেদন শব্দের এরূপ অর্থ 
ন! করিলে, এ স্থল সঙ্গতই হইতে পারে all | 
নোদ্বাহিকেষু ma নিয়োগঃ কীত্ত্যতে কচিৎ 
ন বিবাহবিধীবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ 
বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই। 
বিবাহবিধি স্থলে বিধবার ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাঁদনার্থ গ্রহণও উক্ত নাই। 
এই অর্থ যেরূপ সংলগ্ন হইতেছে, অপর অর্থ সেরূপ সংলগ্ন হয় না। যথা, 
বিবাহসংক্তাস্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই। 
বিবাহবিধি স্থলে বিধবাঁর পুনবীর বিবাহ উক্ত নাই। 
মনু নিয়োগধর্মের নিষেধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; BEA, এ বচনে নিয়োগের নিষেধ 
করিতেছেন; বিবাহসংক্রান্ত যে সকল TE আছে, তন্মধ্যে কোনও মন্ত্রে বিধবার 
নিয়োগের উল্লেখ নাই; আর বিবাহের বিধিস্থলে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনাৰ্থ গ্রহণেরও 
উল্লেখ নাই । অর্থাৎ, নিয়োগ দ্বারা পুত্রোৎপাদন হয়; পুত্রোৎপাদন বিবাহের কাঁধ, 
goals, qg নিয়োগকে বিবাহবিশেষ স্বরূপ গণনা করিয়া লইতেছেন এবং বিবাহের 
মন্ত্রের মধ্যে ও বিবাহ্বিধির মধ্যে নিয়োগের ও নিয়োগধর্মীূলারে পুত্রোৎপাদনার্থে 
গ্রহণের কথা নাই ; এই নিমিত্ত, STA বলিয়া নিষেধ করিতেছেন | নতুবা, নিয়োগ- 
প্রকরণের বচনে পূৰ্বাৰ্ধে ক্ষেত্ৰজপুত্ৰোৎপাদন নিষেধ, অপরার্ধে অনুপস্থিত অপ্রাকরণিক 


(৩৩) ARREST | 


২০৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বিধবাবিবাহের নিষেধ করিবেন, ইহ| কিরূপে সংলগ্ন হইতে পারে। নিয়োগপ্রকরণে, 
বিবাহসংক্রান্ত মন্ত্রের মধ্যে নিয়োগের উল্লেখ নাই, এ কথ! বিলক্ষণ উপযোগী ও সঙ্গত 
হইতেছে; কিন্তু নিয়োগপ্রকরণে, বিবাহবিধি স্থলে বিধবার পুনর্বার বিবাহ উক্ত নাই, 
এ কথা নিতান্ত অনুপযোগী ও অপ্রাকরণিক হইতেছে । নিয়োগের বিধি নিষেধ 
মীমাংস| স্থলে, বিধবাঁবিবাহের নিষেধের কথা! অকস্মাৎ উত্থাপিত হইবেক কেন | ফলতঃ, 
এ স্থলে বিবাহ শব্দ নাই, বেদন শব্দ আছে ; বেদন শব্দে পাণিগ্রহণও বুঝায়, ক্ষেত্রজ- 
পুত্রোৎ্পাদনার্থে গ্রহণই বুঝাইবেক, তাহার কোনও সংশয় নাই । বস্তুতঃ, এ স্থলে 
বেদন শব্দের বিবাহ অর্থ স্থির করিয়|, বিধবাবিবাহের নিষেধ প্রতিপাঁদনে উদ্যত হওয়া 
কেবল প্রকরণজ্ঞানের অসম্ভাব প্রদর্শন মাত্র। 
এই প্রকরণ যে কেবল নিয়োগধর্মের বিধি নিষেধ বিষয়ে, বিধবাঁবিবাঁহের বিধি অথবা 
নিষেধ বিষয়ে নহে; ভগবান্‌ বৃহস্পতির মীমাংসায় দৃষ্টি করিলে, সে বিষয়ে আর 
কোনও সংশয় থাকিতে পারে না | যথা, ৰ 
Goel নিয়োগে! atl নিষিদ্ধঃ স্বয়মেব তু | 
যুগহা সাদশকো হন কৰ্ভঁ,মন্তৈবিধানতঃ ॥ 
তগোজ্ঞানপমাযুক্তাঃ কৃতত্রেতাঁদিকে নরাঃ। 
দ্বাপরে চ কলৌ নণাং শক্তিহানিহি নিশ্মিত| ৷ 
অনেকধা FO পুন্রা! খষিভির্ষে পুরাতনৈঃ ৷ 
ন শক্যান্তেহধুন। Ss শক্তিহীনৈ রিদস্তনৈ: ॥ (৩৩) 
az স্বয়ং নিয়োগের বিধি দিয়াছেন, স্বয়ংই নিষেধ করিয়াছেন | 
VS প্রযুক্ত, অন্যেরা! যথাবিধানে নিয়োগ নির্বাহ করিতে পারে 
ন| ৷ সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর যুগে ARTA তপস্যা ও জান সম্পন্ন ছিল; 
কিন্তু কলিতে মন্ুস্তের শক্তিহানি হইয়াছে। পূর্বকালীন ahaa যে 
নানাবিধ পুত্র করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শক্তিহীন লোকেরা সে 
সকল পুত্র করিতে পারে না | 
অর্থাৎ, মন্থু নিয়োগপ্রকরণের প্রথম পাচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট বিধি দিতেছেন, এবং 
অবশিষ্ট পাঁচ বচনে নিয়োগের স্পষ্ট নিষেধ করিতেছেন । এক বিষয়ে এক প্রকরণে 
এক জনের বিধি ও নিষেধ কোনও মতে সঙ্গত হইতে পারে ন| | এই নিমিত্ত ভগবান্‌ 
বুহম্পতি মীমাংস| করিয়াছেন, মন্দ নিয়োগের যে বিধি দিয়াছেন, তাহ। সত্য, ত্ৰেতা, 
দ্বাপর যুগের অভিপ্ৰায়ে; আর নিয়োগের যে নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহ! কলি যুগের 
অভিপ্ৰায়ে অতএব. দেখ, বৃহস্পতি মন্গুলংহিতার নিয়োগপ্রকরণের যেরূপ ব্যাখ্যা! 


(৩৩) কুল্ল,কভট্টধৃত | 


সংস্কৃত কলেজ ১৯৬৬ 


বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২০৯ 


করিয়াছেন, তধনুসারে নিয়োগধর্মের বিধি নিষেধই যে এই প্রকরণের নিরৃষ্টার্থ, 
তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে ন| | 

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ কর! আবশ্যক, নারদমংহিতা মন্গসংহিতাঁর অবয়বন্বপ্ূপ | নারদ 
মন্থপ্রণীত বৃহৎ সংহিতাঁর সংক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহার নাম নারদসংহিতা! 
হইয়াছে | যেমন, বর্তমান প্রচলিত মন্গুমংহিতা, ভৃগুপ্রোক্ত san, ভূগুসংহিতা। নামে 
উল্লিখিত হইয়। থাকে | নারদসংহিতাঁর আরস্তে লিখিত আছে, 


ভগবান্‌ was প্রজাপতিঃ সৰ্ব্বভূতানুএহাৰ্থমাচারস্থিতিহেতুভূতং 
শাস্ত্ৰং চকার | তদেতৎ শ্লোকশতসহত্রমাসীৎ। তেনাধ্যায়সহস্রেণ 
ye: প্রজাপতিরুপনিবধ্য cra নারদায় প্রাযচ্ছৎ( । স চ 
তন্মাদধীত্য মহত্বান্নায়ং গন্থঃ zara মনুয্যাণাং ধারয়িতুমিতি 
দ্বাদশভিঃ সহস্লৈঃ সঞ্চিক্ষেপ তচ্চ স্থমতয়ে ভাৰ্গবায় প্রাঘচ্ছৎ। 
সচ তন্মাদধীত্য তথৈবায়ুহ্রসাদলীয়সী মনুষ্যাণাং শক্তিরিতি 
জাত্ব| চতুভি: ARA: সঞ্চিক্ষেপ | তদেতৎ স্থমতিক্বতং TAT 
অধীয়তে বিস্তরেণ শতসাহত্রং দেবগন্ধব্বাদয়ঃ। যত্রায়মাছিঃ 
শ্লোকে] ভবতি 

আঁসীদিদং-তমৌভূতং ন প্রীজ্ঞায়ত কিঞ্চন। 

ততঃ স্বয়ভুৰ্ভগবান্‌ প্রাছুরা সীচ্চতুন্ুথঃ 1 
ইত্যেবমধিরুত্য ক্ৰমাৎ গ্রকরণাৎ প্রকরণমন্গুক্রীন্তম্‌। তত্র তু 


নবমং প্রকরণং ব্যবহারো! নাম যস্তেমাং দেবধিনারদঃ কুত্র- 
স্থানীয়াং মাতুকাং চকার ৷ 


ভগবান মন্ক প্ৰজাপতি, সর্বভূতের হিতাৰ্থে, আচাররক্ষার হেতুভূত 
শাস্ত্ৰ করিয়াছিলেন | সেই শাস্ত্র লক্ষ গ্লোকে রচিত। AR প্রজাপতি 
সেই শাস্ত্ৰ, aga অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়া, দেবধি নারদকে দেন! 
দেবধি, wea নিকট সেই শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করিয়া, বহুবিস্তৃত গ্রন্থ ARII 
অভ্যাস কর] দুঃসাধ্য ভাবিয়া, দ্বাদশ সহস্ৰ শ্লোকে সংক্ষেপে সাঁরসংগ্রহ 
করেন ৷ এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ তিনি ভৃগুবংশীয় সুমতিকে দেন। স্থমতি, 
দেবধির নিকট অধ্যয়ন করিয়া, এবং আয়ুৰ সসহকারে IRIT 
afegia হইতেছে দেখিয়, চারি সহস্র শ্লোকে সংক্ষেপে সারমংগ্রহ 
করিলেন | WIN সেই Bafwew মঙ্গনংহিতা অধ্যয়ন করে। 


বি, ২-১৪ 


২১০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


দেৰ গন্ধৰ প্ৰভৃতির| লক্ষপ্রোকময় বিস্তৃত গ্রন্থ পাঠ করেন । তাহার 
প্রথম শ্লোক এই, 
এই জগত অন্ধকাঁরময ছিল, কিছুই জান! যাইত নী | 
তদনন্তর ভগবান্‌ চতুম্ ব্রহ্ম আবিভূতি হইলেন । 
এই রূপে আরস্ত করিয়া, ক্রমে গ্রকরণের পর প্রকরণ AAG হইয়াছে; 
তন্মধ্যে নবম প্রকরণ ব্যবহার | crate নারদ সেই ব্যবহার প্রকরণের 
এই প্রস্তাবনা করিয়াছেন | 
দেখ, নারদসংহিতা মন্তুমংহিতার সারভাগমাত্র হইতেছে | নারদ লক্ষগ্নোকময় বৃহৎ 
মনুসংহিতার সাঁর সন্ধলন করিয়াছেন | পুর্বে দশিত হইয়াছে, ( ৩৪) এই নারদপ্রোক্ত 
সংহিতাতে, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাচ স্থলে, স্তীদিগের পুনর্বার বিবাহের বিধি আছে। 
সুতরাং, অনুদ্দেশ প্রভৃতি পীচগ্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীদিগের পুনর্বার বিবাহ করিবার 
বিধি কেবল পরাঁশরের বিধি নহে, মন্গরও বিধি হইতেছে | এই নিমিত্তই, মীধবাচাবও 
পরাশরভাম্তে নষ্টে মৃতে গ্রব্রজিতে এই বচনকে মন্ুবচন বলিয়া উদ্ধত করিয়াছেন | 
যথা, 
weal 
নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতে। 
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যে। বিধীয়তে ॥ 


মনও কহিয়াছেন, 

স্বামী অন্ুুদ্বেশ হইলে, মরিলে, সংসীরধর্ম পরিত্যাগ করিলে, ক্লীব স্থির 

হইলে, অথবা পতিত হইলে, স্ত্ৰীদিগের পুনর্বার বিবাহ শাস্ত্রবিহিত | 
অতএব, বিধবার বিবাহ, wea মতের বিরুদ্ধ না হইয়া, মন্থর মতের অনুযায়ীই 
হইতেছে। ফলতঃ, যখন পরাশর, অবিকল মন্ুবচন স্বীয় সংহিতায় উদ্ধৃত করিয়া, 
বিধবাবিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন বিধবাঁবিবাহকে মঙ্বিরুদ্ধ বলিয়| ব্যাখ্যা করিতে 
উদ্যত হওয়! বিড়ম্বনামাত্র। 


(৩৪) ৩০ পৃষ্ঠা দেখ । (রচনাবলী ১৭৭ পৃষ্ঠা) 


৪7 পন্বাশঢ ক্র 


বিবাহবিধি বেদবিরদ্ধ নহে। 


কেহ কেহ (৩৫) পরাশরের বিবাহবিধিকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
পাইয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, বেদ এ দেশের সৰ্বপ্ৰধান শাস্ত্ৰ; যাঁদ 
পরাশরের বিবাহবিধি নেই সৰ্বপ্ৰধান শাস্ত্ৰ বেদের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে কি রূপে 
গ্রাহ্য কর! যাইতে পারে | ভগবান বেদব্যাঁস মীমাংসা করিয়াছেন, 
শ্রুতিস্থৃতিপুরাঁণানাং বিরোধে যত্ৰ দৃশ্তাতে | 
তত্র শ্ৰৌতং প্রমাণস্ত তয়ো্ঘৈধে স্মৃতির্বরা ॥ 
যে স্থলে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইবেক, তথায় 
বেদই প্রমাণ; আর, স্মৃতি ও পুরাণের পরস্পর বিরোধ হইলে, 
স্বৃতিই প্রমাণ | 
প্রতিবাদী মহাশয়দের ধৃত বেদ এই, 
যদেকস্মিন্‌ যুপে দ্বে রশনে পরিব্যয়তি তল্মাদেকো দ্বে জায়ে 
বিন্দেত। যন্নৈকাং রশনাং ছয়োযূপয়োঃ পরিব্যয়তি তন্মান্নৈক। 
ca) পতী বিন্দেত ॥ 
যেমন এক যুপে ছুই রজ্জু বেষ্টন করা যায়, সেইরূপ এক পুরুষ দুই স্ত্রী 
বিবাহ করিতে পারে | যেমন এক রজ্জু দুই যুপে বেষ্টন করা যায় 
না, সেইরূপ এক স্ত্ৰী দুই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না। 
এই বেদ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, স্ত্রীলোকের পুর্বার বিবাহবিধি 
বেদবিক্লদ্ধ। 
এ স্থলে বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, এক স্ত্রী ছুই পুরুষ বিবাহ করিতে 
পারে না, ইহা দৃষ্টি করিয়া, স্ত্রীলোকের পুনর্বার বিবাহের বিধি বেদবিরুদ্/ এই যে 
সীমাংসা করিয়াছেন, তাহা বেদের অভিপ্রায়ানুযায়িনী নহে। উল্লিখিত বেদের তাৎপর্য 
এই যে, যেমন এক যুপে ছুই রজ্জব এক কালে বেষ্টন করা যায়; সেইরূপ, এক পুরুষ 
দুই বা ততোধিক স্ত্রী এক কালে বিবাহ করিতে পারে । আর, যেমন এক রজ্জব দুই 
যুপে এককালীন বেষ্টন করা যায় না; সেইরূপ, এক স্ত্রী দুই পুরুষ এককালীন বিবাহ 
করিতে পারে al I নতুবা, পতি মরিলেও, স্ত্ৰী অন্ত পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে না, 


(৩৫) Aas নন্দকুমার sitar ও তাহার সহকারিগণ। শ্ৰীযুত সর্ববানন্দ স্তায়বাগীশ । শ্ৰীযুত রাজ। 
কমলকুঞ্চ বাহাদুরের মভাসদগণ। বর । 


২১২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এরূপ তাৎপর্য নহে। এই তাত্পর্বব্যাখ্যা কেবল আমার কপোলকল্পিত নহে। RI- 
ভাঁরতেরপ্টাকাকার নীলকণ্ঠ যে এক বেদবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং এ বেদবাঁক্যের 
যে ব্যাখ্য। করিয়াছেন, তদ্বারা এরূপ তাঁৎপ্ই সুম্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ৷ যথা, 
নৈকস্ঠা বহবঃ সহ AST | 
এক BA এককালীন বহু পতি হইতে পারে A I 
সহেতি যুগপদ্বহুপ তিত্বনিষেধো RRE ন তু 
সময়ভেদেন | (৩৬) 
এই বেদ দ্বার! এক স্ত্রীর এককালীন বহুপতিবিবাহ নিষিদ্ধ হইতেছে, . 
নতুব| সময়ভেদে বহুপতিবিবাঁহ দৌযাবহ নহে | 
অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়ের, বিধবাঁবিবাঁহকে বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার 
নিমিত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহ! সফল হইতেছে ন1। প্রতিবাদী মহাশয়দিগের 
ইহ বিবেচনা কর! আবশ্যক ছিল, ষঢ়ি বিধববিবাহ এককাঁলেই বেদবিরুদ্ধ হইত, তাহা 
হইলে সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে বিধবাঁবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাঁকিত a | 


৫-বিবাহবিপ্বারক বচন 
পরাশরের, MITAA নহে | 


কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাঁশরের যে বচন অবলম্বন করিয়1, বিধবাবিবাহের 
ব্যবস্থ। কর! হইয়াছে, সেই বচন শঙ্ের, পরাঁশরের নহে; পরাশর দৃষ্টাত্তবিধায় স্বীয় 
ংহিতাতে এঁ বচন উদ্ধৃত করিয়াঁতেন। (৩৭) 
গরাশরসংহিতাঁর বিবাঁহবিধাঁয়ক বচনের এরূপ মীমাংস| করিবার তাৎপর্ষ এই যে, 
ওঁ বচন যদি পরাশরের ন! হইল, তাঁহ| হইলে আর কলি যুগে বিধবা প্রভৃতি স্্রীদিগের 
বিবাহের প্রসক্তিই থাকিল al; সুতরাং কলি যুগে বিধবাঁবিবাহ্‌ শীস্ত্রসিদ্ধ হইল ন|। 
প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ নহেন, এক প্রসিদ্ধ WS ভট্টাচার্যের (৩৮) ব্যাখ্যার 
উপর নির্ভর করিয়া, এই মীমাংসা করিয়াছেন। কি প্রণালীতে এই মীমাংস! 
করিয়াছেন, ততপ্রদর্শনার্থ তদীয় পুস্তকের কিয়দংশ উদ্ধত হইতেছে | 
কলিধর্ম উপক্রমে Gyo বিদ্যাসাগর লিখিত, তন্মনোনীত, বিধবা- 
বিবাঁহের প্রতিপাদক, অন্যমূলক পরাঁশরবচনের মর্মার্থ জাত হইবার 
(৩৬) মহাভারত 1 আদিপর্ব | বৈবাহিকপর্ব। ১৯৫ অধ্যায়। 


(৩৭) শ্ৰীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী | 
(৩৮) শ্ৰীযুত ভবশঙ্কর faaray | 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২১৩ 


বাঁসনাতে আমি, বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা অবগত হইয়া, তন্নৰ্মাৰ্থ 
নিম্নে যত্বে প্রকাশ করিতেছি | 
প্রথমতঃ শ্ৰীযুত বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য, যে পরাশরসংহিতাধৃত এক 
বচন মাত্র অবলম্বন করিয়া, কলি যুগে বিধবাবিবাহ শাস্্সিদ্ধ ও 
অনিবার্ধ অবধার্য করিয়াছেন, তাহার পুর্বাপর্যাবলৌকন করিয়া 
তাৎপর্য নিশ্চয় করিলে, অবশ্যই নিবার্য হইবেক | 
জ্োষ্ঠো Stel যদ! তিষ্টেদাধানং নৈব চিন্তয়েত্। 
অনুঙ্গতত্ত FHS AAT বচনং যথা ৷৷ 
নষ্টে মৃতে প্রব্ৰজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতোৌ। 
পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যে বিধীয়তে ॥ 
cays ভীত থাকিতে, অগ্যাধ্যান চিন্তাও করিবেন না; agate 
থাকিলে করিবেন ; এই সমুদয় কহিয়া, দৃষ্টান্ত দৃষ্ট করাইতেছেন | 
শঙ্খন্ত বচনং যথ| নষ্টে মুতে ইত্যাদি | 
পতি sport হইলে, মৃত হইলে, সন্যাস আশ্রম করিলে, ক্লীব 
অবধারিত হইলে, ও পতিত হইলে, এই পঞ্চ আপদ্বিষয়ে শ্ৰীদিগের 
অন্য পতি Rea হইতেছে ইতি ৷ = 
এতাদুশ বচনে শাস্ত্ৰনিষিদ্ধ কর্মের কর্তব্যত| বোধ হওয়ায় ভগবান্‌ 
পরাশর মুনি চিন্তা করিলেন, আপদ্কালে GH কর্তব্যতা আর 
কোথাও বিধেয় হইয়াছে কি না? ততপ্রতিপোষক দৃষ্টান্ত দ্বাপর 
যুগের ধর্মপ্রতিপাদক যে শঙ্খ a ae মুতে ইত্যাদি বচন দ্বারা 
বিধান করিয়াছেন যে সন্তান উৎপত্তি দ্বারা পতি এবং আপনাকে 
বরগগাঁমী করাইবার নিমিত্ত আপদ্কাঁলে অতি নিষিদ্ধ যে পত্যন্তর 
আশ্রয় কর! তাঁহাও করিবেন? এই কথা? শঙ্খস্ত বচনং যথা বলিয়া 
অবিকল শঙ্খবচনকে দেখাইতেছেন ইত্যাদি | 
শঙ্খস্ত বচনং যথা বলিয়া, অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন, প্রতিবাদী মহাশয় 
এইরূপ কহাঁতে, আঁপাততঃ অনেকেরই এই প্রতীতি জন্মিতে পারে, নষ্টে মুতে 
্রত্রজিতে এই বচন শঙ্খসংহিতাতে অবিকল আছে; বস্তুতঃ তাহা নহে; এই বচন 
শঙ্খসংহিতাতে নাই | তবে প্রতিবাদী মহাশয়, কি ভাবিয়| শঙ্খস্ত বচনং যথ| বলিয়া, 
অবিকল শঙ্খবচন দেখাইতেছেন, বলিলেন, বুঝিতে পাঁরিলাম না। যাহা হউক, ও 
স্থলের ওরূপ ব্যাখ্যা নহে; প্ররুত ব্যাখ্যা এই, 
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canh ভাঁতা যদ তিষ্টেদাধানং নৈব চিন্তয়েৎ | 
অনুজ্ঞাতত্ত কুব্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥ 
জ্যেষ্ঠ atsl বিদ্যমান থাকিতে, কনিষ্ঠ অগ্ন্যাধ্যান করিবেক না) 
কিন্তু অনুমতি পাইলে করিবেক, শঙ্খের এই মত | 
ইহাই এই বচনের প্রকৃত ব্যাখ্যা, পরবচনের সহিত এ বচনের কোনও সম্বন্ধ নাই। 
নতুবা, শঙ্খস্ত বচনং যথ| বলিয়। পরাশর শঙ্খবচন দৃষ্টান্তবিধায় স্বীয় সংহিতায় উদ্ধত 
করিয়াছেন, এরূপ তাৎপর্য নহে | 
যদি অমুকস্ত বচনং যথা, এই কথা আর কোন সংহিতাতে ai থাকিত, তাহা হইলেও 
কথঞ্চিৎ প্রতিবাদী মহাশয়ের atari সংলগ্ন হইতে পাঁরিত | অগ্যাধ্যান বিষয়েই অত্রি- 
সংহিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে ; SP পাঠকবর্গ বিবেচনা! করিতে পারিবেন, 
প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে কি ন|। যথা, 
C ভাতা যদ! নষ্টে| নিত্যং রোৌগসমন্বিতঃ | 
অন্ুজ্ঞাতস্ত কুব্বাত AAT বচনং যথ| ॥ 
নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দত্তি ন বেদ ন তপাংসি চ। 
নচ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠে বৈ বিনা চৈবাভ্যনুজ্ঞয়| ॥ 


জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুদ্দেশ অথব| চিররোগী হইলে, কনিষ্ঠ অনুমতি লইয়া 
অগ্ন্যাধ্যান করিবেক, শঙ্ঘের এই মত। 
জোটষ্টের অন্থমতি ব্যতিরেকে, কনিষ্ঠকৃত অগ্যাধ্যান, বেদাধ্যয়ন, 
WIT ও শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয় ন] | 
এ স্থলে, AAD বচনং TW, এই ভাগের পর, নষ্টে মৃতে প্রত্রজিতে এই বচন থাকিলে, 
ৃ্টান্তবিধায় শঙ্খবচন উদ্ধত করিবার কথা safes সঙ্গত হইতে পারিত। যদি বল, 
শঙ্খস্ত বচনং যথা, এই ভাগের পর, নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দপ্তি, এই যে বচন আছে, এ বচনই 
শঙ্ের দৃষ্টাস্তবিধায় অত্রিসংহিতায় উদ্ধৃত হইয়াছে ; তাহাও সঙ্গত হইতে পারে নাঃ 
যেহেতু, নাগ্নয়ঃ পরিবিন্দত্তি এই বচনার্থ, দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রতীয়মান ন| হইয়া, পূর্ব- 
বচনার্থের হেতু স্বরূপে feos দৃষ্ট হইতেছে | 
অন্রিসংহিতার অন্য স্থলেও, শঙ্খস্ত বচনং যথা, এইরূপ আছে | যথা, 
গোত্রাঙ্গণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈবচ ৷ 
অগ্নিন| ন চ সংস্কীরঃ শত্খস্তা বচনং যথা ॥ 
যশ্চাও্ডালীং দ্বিজে] গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কাঁমমোহিতঃ | 
ত্ৰিভিঃ কৃচ্ছৈব্বিশুধ্যেত প্রাজাপত্যা পুর্ববশঃ ॥ 
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গো এবং ব্ৰাহ্মণ কর্তৃক হত ও পতিতদ্দিগের অগ্নিসংস্কীর কৰিবেক 
না, শঙ্খের এই মত | 
যে দ্বিজ, কামমোহিত হইয়া, চাণ্ডালী গমন করিবেক, সে গ্রীজাঁপত্য- 
বিধানে তিন রুচ্ছ দ্বার! শুদ্ধ হইবেক | 
এ স্থলেও, শঙ্খস্য বচনং যথা, এই রূপ লিখিত আছে। কিন্তু পরবচনকে শাঙ্খবচন বলিয়া 
দৃষ্টান্তবিধায় উদ্ধৃত বল! কোনও ক্রমে সংলগ্ন হইয়। উঠে না। পুৰ্ব বচনের সহিত 
পর বচনের কোনও সংশ্রব নাই । দুই বচনে দুই বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয় নিদিষ্ট দৃষ্ট 
হইতেছে | 
কিঞ্চ, 
স্পুষ্ট| রজন্বলান্যোন্ং ব্ৰাহ্মণ্য] ব্ৰাহ্মণী চ যা। 
একরাত্রং নিরাহাঁর। পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 
সপৃষ্টা রজন্বলান্যোত্থং SAAN faal চ যা। 
farrad বিশুদ্ধিঃ Iaa বচনং IA] ॥ 
স্পৃষ্ট রজঙ্বলান্যোন্ং ব্ৰাহ্মণ্য| AITE | 
চতুরাত্রং নিরাহার। পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ 
স্পৃষ্ট| রজন্বলান্ঠোন্ং ব্ৰাহ্মণ্য শৃত্রসম্ভবা। 
qg, tad Rafa: স্তাদ্ত্রাহ্মণী কামকারতঃ ৷৷ 
অকাঁমতশ্চরেদ্বৈবং ব্রাহ্মণী সর্ববতঃ IOS | 
চতুর্ণামপি বর্ণানাং শুদ্ধিরেষা প্রকীত্তিতা ॥ (৩৯) ॥ 
ব্ৰাহ্মণী যদি রজস্বল| ত্রাঙ্মণীকে স্পর্শ করে, একরাত্র নিরাহার! হইয়া 
পঞ্চগব্য দ্বারা শুদ্ধ হইবেক ৷ 
ব্ৰাহ্মণী যদি রজন্বল! কষত্রিয়াকে স্পর্শ করে, ত্ৰিরাত্ৰে wal হইবেক, 
ব্যাসের এই মত | 
ব্ৰাহ্মণী মি রজন্বল| বৈশ্যাকে স্পর্শ করে, চারি রাত্রি নিরাহারা 
থাকিয়| পঞ্চগন্য দ্বার! শুদ্ধ হইবেক | 
ব্ৰাহ্মণী যদি রজস্বল! শূদ্ৰাকে স্পর্শ করে, ছয় রাত্রে শুদ্ধ! হইবেক | 
ইচ্ছা] পুৰ্বক স্পর্শ করিলে এই বিধি। দৈবাৎ স্পর্শ করিলে, দৈব 
প্রায়শ্চিত্ত করিবেক | চাঁরি বর্ণের এই শুদ্ধিব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল | 
প্রতিবাদী মহাশয়ের ব্যাখ্যান্সসারে, এ স্থলে তৃতীয় বচন ব্যাসবচন বলিয়া উদ্ধত 
হইয়াছে বলিতে হয়, কারণ, পুর্ব বচনের শেষে, ব্যাসস্ত বচনং যথা, এই কথা লিখিত 
(৩) অত্ৰিসংহিতা | 
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আছে। কিন্তু, দ্বিতীয় বচনের শেষে, DAD বচনং যথা, আছে বলিয়া, তৃতীয় বচনকে 
ব্যাসবচন বলিয়া দৃষ্টাস্তবিধায় উদ্ধত করিয়াছেন, বলিবার পথ নাই ; যেহেতু, পাঁচ 
বচনেই এক এক স্বতন্ত্ৰ ব্যবস্থ| নির্দিষ্ট হইয়াছে। 

আর, যদিও অন্য সংহিতাতে, অমুকস্ত বচনং যথ| বলিলে, কথঞ্চিৎ অন্যের বচন দৃষ্ান্ত- 
বিধায় উদ্ধত হইয়াছে বলিয়া! ব্যাখ্যা কর! যায়, কিন্ত, 


অপঃ খরনখস্পষ্টাঃ পিবেদীচমনে ছিজঃ | 

gai পিবতি স্ব্যক্তং VAT বচনং যথা ॥ 
যদি ব্ৰাহ্মণ গর্দভের নখস্পৃষ্ট জলে আচমন করে, তাহা হইলে, স্পষ্ট 
স্থরাঁপান কর] হয়, WAT এই মত | 


স্তেয়ং কৃত্ব| BAF রাজ্ঞে শংসেত মাঁনবঃ | 
ততো মুষলমাদায় CBA হন্তাত্ততো। নৃপঃ ॥ ১২০ | 
যদি জীবতি স স্তেনস্ততঃ স্তেয়াৎ প্রমুচ্যতে | 
অরণ্যে চীরবাস| ব চরেৎ GAZEM ব্ৰতম্‌ ॥ ১২১ ॥ 
সমালিঙ্গেৎ স্তিয়ং বাপি দীপ্তাং কত্বায়সা রুতাম্‌। 
এবং শুদ্ধিঃ কৃত! স্তেয়ে সংবর্তবচনহ যথা ॥ ১২২ || 
মনুষ্যা Ral অপহরণ করিয়| রাজার নিকট কহিবেক; রাঁজ। মুষল 
লইয় চোরকে প্রহার করিবেন। যদি চোর জীবিত থাকে, অপহরণ 
পাপ হইতে মুক্ত হয়। অথব| চীর পরিধান করিয়া, অরণ্যে প্রবেশিয়া, 
ব্ৰহ্মহৃত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিবেক | কিংব। লৌহময়ী স্ত্রী প্রতিরূতিকে, 
অগ্নিতে প্রদীপ্ত করিয়া, আলিঙ্গন করিবেক | এইরূপ করিলে, 
স্ববর্ণাপহরণপাঁপ হইতে মুক্ত হয়, সংবর্তের এই মত | 
এই দুই স্থলে, অন্তের বচন দৃষ্টাস্তবিধাঁয় উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা বলিবাঁর কোনও উপায় 
দেখিতেছি না | কারণ, যম ও সংবর্ত, স্ব স্ব সংহিতাতেই, YT বচনং যথা, এবং 
সংবর্তবচনং যথা, এরূপ কহিয়াছেন। 
বস্তুতঃ, যে যে স্থলে ATH বচনং যথা এই কথা লিখিত থাকে, তথায় অমুকের এই মত 
এই অর্থ ই অভিপ্রেত, পরবর্তী বচন দৃষ্টান্তবিধায় অন্য সংহিতা! হইতে উদ্ধত হইয়াছে, 
এমন অর্থ অভিপ্রেত নহে। যদি সে তাঁৎপর্ষে অমুকন্ত বচনং যথা বল! হইত, তাহা 
হইলে যম ও সংবর্ত স্ব স্ব স্বংহিতাতে, WI বচনং যথা, সংবর্তবচনং যথা, এরূপ 
কহিতেন ন| | বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয়, নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, অর্থ ও তাৎপর্য 
অনুধবন না করিয়াই, পরাশরসংহিতার মর্ম ব্যাখ্যা! করিয়াছেন | 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২১৭ 


অতএব, নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে এই বচন শঙ্খের, পরাঁশরের নহে; goai, বিধবা প্রভৃতি 
fa পুনৰ্বার বিবাহ দ্বাপর যুগের আগদ্র্ম হইল, কলি যুগের ধৰ্ম নহে; এই ব্যবস্থা 
সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত, প্রতিবাদী মহাশয় যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা সফল 
হইতেছে ন! ৷ 


৬--বিৰাহবিধায়ক বচন 
পরাশরের, কৃত্রিম নহে। 


কেহ মীমাংসা করিয়াছেন (৪০) 

১ কলি যুগে বিধবাবিবাহ যদি পরাঁশরের সম্মত হইত, তাহা হইলে তিনি 
বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়। ব্যাখ্য। করিতেন না। 

২ স্বামী As হইলে স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করা! যদি পরাশরের অভিমত হইত, তাহা 
হইলে পরাঁশরসংহিতাতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে; 
কারণ, স্ত্রী ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিলে, পরের স্ত্রী হইল; ক্লীবের 
সী রহিল না; সুতরাং ক্লীবের ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের সম্ভাবনা থাকিল না। 

৩ অতএব বিবাহবিধাঁয়ক: বচন পরাশরের নহে; পরাশরের হইলে পূর্বাপর বিরোধ 
হইত ন|। ভারতবর্ষের দুরবস্থা কালে, হিন্দু রাজাদিগের ইচ্ছাহুসাঁরে, এ কৃত্রিম 
বচন সংহিতামধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। 

কলি যুগে বিধবাবিবাহ পরাশরের সম্মত হইলে, তিনি বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়া 

বিধান করিতেন না, এ কথার তাৎপর্য এই যে, যদি পতির মৃত্যু হইলে পর, স্ত্রী 

পুনৰ্বাৰ বিবাহ করিতে পারে, তবে সে পতিবিয়োগে দুঃখিত হইবে কেন ; যদি 
দুঃখের কারণ না হইল, তবে বিধবা হওয়া কি রূপে দণ্ড বলিয়। ব্যাখ্যাত হইতে পারে | 
এই আপত্তি কোনও মতে বিচার সিদ্ধ হইতেছে না) কারণ পুনর্বার বিবাহের সম্ভাবন। 
আছে বলিয়া, পতিবিয়োগ হইলে, স্ত্রী যে fears WAT যাতনা ও দুঃসহ ক্লেশ পাইবে 
না, ইহ! নিতান্ত অনুভববিরুদ্ধ । দেখ, পুরুষেরা, যত বার সত্রীবিয়োগ হয়, তত বারই 
বিবাহ করিতে পাঁরে, এবং প্রায় করিয়াও থাকে; অথচ, স্ত্রীবিয়োগ হইলে, পুরুষ 
আপনাকে হতভাগ্য বোধ করে, শোকে একান্ত কাঁতর ও মোহে নিতান্ত বিচেতন 
হয়। যখন পুনর্বার বিবাহের সম্ভাবনা অথব| নিশ্চয় সত্বেও, পুরুষ স্ত্ৰীবিয়োগে এত 
শোঁকাঁভিভূত হয়, তখন যে Aata মন, প্রণয়ান্বাদন ও শোকাঙ্কুভব বিষয়ে, পুরুষের 
অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ, সেই স্ত্রী, পুনর্বার বিবাহের সম্ভাবনা থাকিলে, পতি- 


(৪০) ভবানীপুর নিবাসী শ্ৰীযুত বাবু প্ৰসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় | 


২১৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বিয়োগকে অতিশয় ক্লেশকর অথব| অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় বোধ করিবেক না, 
ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে ন|। TAT, যে স্ত্রীপুরুষসন্বদ্ধ সংসারাশ্রমে 
সকল স্থখের নিদান, সেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একের মৃত্যু হইলে, অপরের অসহ্য 
ক্লেশ হইবেক, ইহার সন্দেহ fe | তবে যাবজ্জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে হইলে, যত 
যাতনা, কিছু কালের নিমিত্ত হইলে, তত যাতন| নহে, যথাৰ্থ বটে | কিন্তু কিছু কাল ও 
MAY UST ভোগ কর! দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। আৱ, 
প্রথম স্ত্রীর বিয়োগের পর, যদি পুরুষ দ্বিতীয়বার বিবাহ করে, এবং সেই নব প্রণয়িনীর 
প্রণয়পাশে বদ্ধ হয়, তথাপি সে পুর্ব প্রণয়িনীর প্রণয় ও অন্থুরাঁগের বিষয় একবারে 
বিশ্বত হইতে পারে ন!। যখন ওঁ পুর্ব বৃত্তান্ত তাহার স্থৃতিপথে আরঢ় হয়, তখনই 
তাহার চিরনির্বাণ শোকানল, অন্ততঃ, fra ক্ষণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত হইয়| উঠে। 
অতএব, Heifer মৌভাগ্যক্রমে, যদি বিধবাবিবাহের প্রথা! প্রচলিত হইয়| উঠে, তাহা 
হইলে স্ত্রী, পুনর্বার বিবাহের সম্ভাবন। আছে বলিয়া, পতিবিয়োগে দুঃখিত| হইবেক 
না, এবং পুনরায় বিবাহ করিয়। পর স্বামীর প্রণয়িনী হইলে, পুর্ব স্বামীর প্রণয় ও 
অনুরাগ একবারে বিস্মৃত হইবেক, অথব| অময়বিশেষে স্মরণ হইলে, তাঁহার হৃদয়ে 
শোকানলের APIA হইবেক না, এ কথা কোনও ক্রমে হৃদয়ঙ্গম হয় ন|। যদি বল, 
যে স্ত্ৰী দরিদ্র, ব্যাধিত, মূৰ্খ স্বামীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধ। প্রদর্শন করে, সে তাদুশ 
স্বামীর মৃত্যু হইলে, তদ্দিয়োগে দুঃখিত হইবেক কেন | সুতরাং, ঈদৃশ স্থলে 
বৈধবাদশাকে দণ্ড বলিয়| বিধান কর! কি রূপে সংলগ্ন হইতে পাঁরে। এ আঁপত্তিও সঙ্গত 
হইতে পারে ন|। কারণ, এতাদুশ স্থলে স্ত্রীকে প্রিয়বিয়োগজন্য দুঃখ অনুভব করিতে 
হইবেক ন, যথার্থ বটে ; কিন্তু বৈধব্যনিবন্ধন আর যে সমস্ত অসহ যন্ত্রণা আছে, তাহার 
ভোগ কে নিবারণ করিবেক ! বিশেষতঃ, ai, দরিদ্র প্রভৃতি স্বামীকে অনাদর করিয়।, 
একবার মাত্র বিধব| হইয়। নিস্তার পাইতেছে না; এ অপরাধে তাহাকে পুনঃ পুনঃ 
বিধবা হইতে হইতেছে ॥'অন্য অন্য বারে, তাহাকে বৈধব্যনিবন্ধন সর্বপ্রকার যন্তণাই 
ভোগ করিতে হইবেক | অতএব, পুনর্বার বিবাহের সম্ভাবন| থাকিলে, বৈধব্য দশাকে 
দণ্ড স্বরূপে নির্দেশ কর] যাইতে পারে না, এ কথ! বিচারসিদ্ধ হইতেছে a) ; সুতরাং 
বিবাঁহবিধায়ক বচনের সহিত এ বচনের বিরোধ ঘটতেছে ন| | বিধবা হওয়া কোনও 
মতে ক্লেশকর ন! হইলেই, বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়| ব্যাখ্যা কর! অসঙ্গত হইতে 
পারিত, এবং তাহা হইলেই উভয় বচনের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত | 

আর, Zate বিবেচন। কর| আবশ্যক, 

দররিদ্রং ব্যাধিতং মূৰ্খং ভর্তারং যা ন মন্যতে | 
স| মৃত| জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ 


{ 
[ 


বিধবাঁবিবাঁহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্িষয়ক প্রস্তাব ২১৯ 


যে নারী দরিদ্র, রোগী, মূৰ্খ স্বামীর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করে, সে 
মরিয়া Wi হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়। 
ঝতুন্নাতা তু যা নারী ভর্ভারং নোপসর্পতি। 
সা মৃত! নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
যে নারী খতুঙ্গান করিয়া স্বামীর সেবা না করে, সে মরিয়া নরকে 
যায় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়। 
অদুষ্টাপতিতাঁং ভাৰ্য্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ। 
সপ্ত জন্ম GLAS BMW বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
cx ব্যক্তি অদুষ্ট অপতিত ভাষাকে যৌবন কালে পরিত্যাগ করে, সে 
সাত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয় | 
এই তিন বচনেই যখনই পুনঃ পুনঃ বিধব| হয় লিখিত আছে, তখন বিধবাঁবিবাঁহবিধায়ক 
বচনের সহিত বিরোধ না হইয়া, বরং এই তিন বচন দ্বার! বিধবাঁবিবাহের পৌঁধকতাই 
হইতেছে । বিধবার পুনর্বার বিবাহের বিধান শা থাকিলে, Da পুনঃ পুনঃ faa 
হওয়া কি রূপে সম্ভবিতে পারে । প্রতিবাদী মহাশয়, পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, এই স্থলে, 
গ্রতিজন্মে বিধব| হয়, এইরূপ ব্যাখ্য। লিখিয়াছেন। কিন্তু ও ব্যাখ্য! প্রথম বচনে সম্যক 
সংলগ্ন হইতেছে ন|; কারণ, মরিয়া! যখন AN হইল, তখন জন্মে জন্মে বিধবা হইয়৷ 
বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিবার সম্ভাবনা, কোথায় রহিল ৷ তৃতীয় বচনেও পুনঃ পুনঃ এই 
দুই পদের প্রয়োগ নিতান্ত ব্যর্থ হইয়া উঠে; যেহেতু, সপ্ত জন্ম ভবেৎ MW বৈধব্যঞ্চ, 
সাত জন্ম স্ত্রীও বিধবা হয়, এই মাত্ৰ কহিলেই চরিতার্থ হয়, পুনঃ পুনঃ এই ছুই পদের 
কোনও প্রয়োজন থাকে না। সাত জন্ম স্ত্রী ও বিধব| হয় বলিলেই, প্রতিজন্মে বিধবা! 
হয়, সুতরাং বোধ হইয়া যাঁয়। দাঁত জন্ম স্ত্রী হয় ও পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়, ইহাতে 
প্রতিজন্নেই পুনঃ পুনঃ বিধব| হয়, ইহাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । Boats, ইহ] বিধবার 
বিবাহের বিরোধক না হইয়া বরং বিলক্ষণ পৌষকই হইতেছে | 
আর ইহাও অনুধাবন কর! আবশ্যক, পুনঃ পুনঃ শব্দে বারংবার এই অর্থ ই বুঝায়, জন্মে 
জন্মে এ অর্থ বুঝায় না। পুনঃ পুনঃ কহিতেছে, পুনঃ পুনঃ দেখিতেছে, পুনঃ পুনঃ 
লিখিতেছে, ইত্যাদি যে যে স্থলে পুনঃ পুনঃ শব্দের প্রযোগ থাকিবেক, সর্বত্রই বারংবার 
এই অর্থ ই বুঝাইবেক | তবে যে বিষয় এক জন্মে ঘটিয়া উঠে না, সেই বিষয়ে পুনঃ পুনঃ 
শব্দের প্রয়োগ করিলে, তাঁৎপর্ধীধীন জন্মে জন্মে এই অর্থ বুঝাইতে পারে; যেমন, পুনঃ 
পুনঃ নরকে যায় বলিলে, জন্মে জন্মে নরকে যাঁর, এই অর্থ তাঁৎপর্যবশতঃ প্রতীয়মান 
হয়। তাহার কারণ এই যে, এক জন্মে বারংবার নরকগমন সম্ভব নহে। সুতরাং প্রতি 
জন্মে নরক গমন হয়, এইরূপ অর্থ বোধ হয়। এস্থলেও, পুনঃ পুনঃ শব্দের বারংবার এই 


২২০ বিল্যাসাগর রচনাবলী 


অর্থই বুঝাইতেছে ; জন্মে জন্মে এই অর্থ শব্দের অর্থ নহে; তাৎপর্বাধীন এ অর্থ 
প্রতীয়মান হয় we সেইরূপ, যদি পরাশরসংহিতাঁতে বিধবা! প্রভৃতি স্ত্রীর পুনবার 
বিবাহের বিধি না থাকিত, তাহ| হইলে, এক জন্মে পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়| সম্ভব হইত 
না; স্থতরাং তাৎপর্যাধীন, জন্মে জন্মে বিধবা! হয়, এইরূপ অর্থ করিতে হইত। কিন্ত 
যখন পরাশরসংহিতাঁতে বিধবা প্রভৃতি aa পুনর্বার বিবাহের বিধি আছে, তখন এক 
SAS পুনঃ পুনঃ বিধবা হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব হইতেছে; স্থতরাং, পুনঃ পুনঃ শব্দের জন্মে 
জন্মে এ অর্থ করিবার কোনও আবশ্তকতা৷ থাকিতেছে না ৷ পুনঃ পুনঃ শব্দের বারংবার 
এই অর্থ এক জন্মে অসঙ্গত ন| হইলে, জন্মে জন্মে এ অর্থ করিতে হয় ন।। 

ক্লীব স্বামী পরিত্যাগ করিয়া, স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করা! পরাঁশরের সম্মত হইলে, 
পরাশরমংহিতাঁতে ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান থাঁকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে, এই 
আপতিও বিচারসিদ্ধ হইতেছে ন| ৷ স্ত্রী রীব পতি ত্যাগ করিয়। বিবাহ করিতে পারে, 
যথাৰ্থ বটে ; কিন্ত যদি বিবাহ al করে, অথবা! বিবাহের পূর্বে, পূৰ্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থে, 
তদীয় অন্ুমতিক্রমে, শাস্ত্রবিধান অনুসারে, নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বার ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন 
আবশ্যক হইলে, অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে | আর, স্বামী, পুত্ৰোত্পাদন না করিয়| 
মরিবার সময়, যদি স্ত্রীকে ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাঁদনের অনুমতি দিয়! যান, তাহা হইলেও, যদি 
এ স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করে, ওঁ বিবাহের পূর্বে, পুর্ব স্বামীর বংশরক্ষার্থে ক্ষেত্রজ পুত্রের 
উৎপাদন সম্পন্ন হইতে পারে | আর, পরাশর যে পাঁচ বিষয়ে স্্রীদিগের পুনর্বার বিবাহের 
বিধি দিয়াছেন, সেই সেই বিষয়ে, যদিই ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদন নিতান্ত অসম্ভব বল, 
তাহাতেই বা ক্ষতি কি। তাহ! হইলেও, ক্ষেত্রজপুত্রোৎ্পাদনের স্থলের অভাব হইতেছে 
না। যেহেতু, স্বামী চিররোগী হইলে, অথব| স্বামীর বীজ পুত্রোৎপাদনখক্তিবজিত 
হইলে, বংশরক্ষার্থে, তদীয় নিৰ্দেশক্ৰমে শাস্ত্ৰবিধান অনুসারে নিযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা ক্ষেত্ৰজ- 
পুত্ৰোৎপাদন সম্ভব হইতে পারে। অতএব, স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহের বিধান থাকিলে, 
ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান থাক! সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহ- 
বিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ ঘটন| কোনও ক্রমে বিচারসহ হইতেছে না । অপরঞ্চ, 
প্রথম পুস্তকে, নন্দ পণ্ডিতের মতান্মারে, ক্ষেত্রজশব্দঘটিত পুত্রবিষয়ক বচনের যেরূপ 
ব্যাখ্যা কর! গিয়াছে, wera, পরাশরমতে, কলি যুগে উরস, দত্তক, কৃত্রিম এই 
ত্ৰিবিধ পুত্রমাত্র প্রতিপন্ন হয়, ক্ষেত্রজ পুত্রের বিধান সিদ্ধ হয় না। যাহা হউক, ক্ষেত্ৰ 
পুত্রের বিধান সিদ্ধ হউক, আর না হউক, কোনও পক্ষেই, এই বচনের বিবাহবিধায়ক 
বচনের সহিত বিরোধ স্থাপন হইতে পারে না। 

পরাশর যে বচনে বৈধব্য দশাকে দণ্ড বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং যে বচনে ক্ষেত্র 
শব্দ আছে, এ দুই বচনের সহিত বিবাহবিধায়ক বচনের বিরোধ ঘটাইয়!, এবং এক 


বিধবাবিবাহ প্ৰচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব EE 


জনের গ্রন্থে পরস্পর বিরুদ্ধ বচন থাঁকা সম্ভব নহে, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, 
প্রতিবাদী মহাশয় বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম নির্ধারিত করিয়াছেন ; এবং এ কৃত্রিম 
বচন, ভারতবর্ষের দুরবস্থাকালে, হিন্দুরাজাদিগের ইচ্ছানুসাঁরে, সংহিতামধ্যে নিবেশিত 
হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | কিন্ত, যখন & তিন বচনের পরস্পর বিরোধ নাই, 
তখন পরম্পর বিরোধরপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনকে কৃত্রিম 
ব্লিবার, এবং সময়বিশেষে, ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছানুসারে, সংহিতামধ্ে নিবেশিত 
হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার, অধিকার ate | মাধবাচার্য বহু কালের লোক ;. 
তিনি, পরাঁশরমংহিতার ব্যাখ্যাকালেঃ ওঁ বচনের আভাস দিয়াছেন ও ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন । তিনি এ বচনকে কৃত্রিম বলিয়া জানিতেন না। অবএব, প্রতিবাদী 
মহাঁশরকে, অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবেক, নিদাঁনপক্ষে, মাধবাচাৰ্ষের সময়ে, 
ই বচন কৃত্রিম বলিয়| পরিগণিত ছিল al | আর, আপন মতের বিপরীত হইলেই, 
যদি কৃত্রিম বলিতে আরম্ভ কর] যায়, তাহ। হইলে, লোকের মৃত এত ভিন্ন ভিন্ন, যে 
প্রায় সকল বচনই ক্রমে ক্রমে কৃত্রিম হইয়া উঠিবেক | 


৭__প্রন্বাশন্রেন্ বচন 
বিবাহবিধায়ক, বিবাহনিষেধক নহে। 


কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, পরাঁশর বিবাহের বিধি দেন ale | পতিরন্তে। বিধীয়তে, 
এই স্থলে বিধীয়তে পদের পুর্বে অকার ছিল, লোপ হইয়াছে, তাহাতে ন বিধীয়তে এই 
অর্থ লাভ হইতেছে l ন বিধীয়তে বলিলে, বিধি নাই এই অর্থ বুঝায়। সুতরাং, 
পরাঁশরবচনে, বিধবার বিবাহের বিধি ন| হইয়া, নিষেধই সিদ্ধ হইতেছে | (৪১) 
এইরূপ কল্পন। দ্বারা, স্পষ্ট বিধিবাক্যকে নিষেধগ্রতিপাদক বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা 
কর] অসাধ্যসাঁধন প্রয়াম E প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিগ্রেত নিষেধপ্রতিপার্দন, 
কোনও মতে, সঙ্গত Tl সংহিতাকর্তা খধির অভিপ্রেত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে 
না। বোধ হয়, নারদসংহিতায় দৃষ্টি থাকিলে, প্রতিবাদী মহাশয় এরূপ নিষেধ কল্পনা 
| কারণ, নষ্টে মুতে প্রত্রজিতে, এই বচনের বিধীয়তে 


করিতে কদীচ AIS হইতেন না 
এই স্থলে যদি অবিধীয়তে এইরূপ বলেন, এবং তদ্বারা বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনবার 


বিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান, তাহ। হইলে, অন্ুদ্দেশ প্রভৃতি স্থলে, 
্রাঙ্মণজাতীয়। @, সন্তান হইলে আট AA, নতুবা চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিয়] অন্ত 


eA? a 
(৪১) শ্রীরামপুর নিবাসী প্রযুক্ত বাবু ক'লিদাম মৈত্র । 


২২২ বিদ্যানাগর রচনাবলী 


ব্যক্তিকে বিবাহ করিবেক, এ কথা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে (৪২)। নষ্টে মুতে 
প্রব্রজিতে, এই বচনে বিবাহের বিধি সিদ্ধ না৷ হইলে, ততপরবচনে অনুদ্দেশস্থলে আট 
বৎসর, অথবা চারি বৎসর, প্রতীক্ষা! করিয়া বিবাহ করিবেক, এই বিশেষ বিধি দেওয়া 
নিতান্ত উন্মত্তের কথা হইয়| উঠে। তদ্যতিরিক্ত, বিধীয়তে fea অবিধীয়তে এরূপ 
পদপ্রয়োগ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ব্যাকরণ অনুমারে, আখ্যাতিক পদের সহিত নঞ্সমাস 
হয় ন| সুতরাং, এরূপ পদ অনিদ্ধ ও অপ্রপিদ্ধ, ইহা প্রতিবাদী মহাশয় স্বয়ং স্বীকার 
করিয়াছেন | পরিশেষে, উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া, ব্যাকরণ অনুসারে পদ সিদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাও সফল হইয়। উঠে নাই | আঁখ্যাতিক 
পদের সহিত নঞ্ সমাস হয় না, এই নিমিত্ত ভয় পাইয়া, তিনি নঞ্সমাপের প্রণালী 
পরিত্যাগ করিয়া! কহিয়াছেন, বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নঞজমাস 
হইয়াছে এরূপ নহে; অর্থাৎ, বিধীয়তে এই আখ্যাতিক পদের সহিত নিষেধবাঁচক ন 
শব্দের সমাস করিয়া) ন স্থানে অ হইয়া, অবিধীয়তে এই পদ হয় নাই ; অ এই এক 
নিষেধবাঁচক যে অব্যয় শব্দ আছে, তাহাই বিধীয়তে পদের পূৰ্বে স্বতন্ত্র এক APRA 
আছে, এবং ব্যাকরণের WI অনুসারে, অন্যো এই পদের অন্তস্থিত ওকাঁরের পর অ 
এই পদের লোপ হইয়াছে | কিন্ত, ব্যাকরণের এক সুত্রে যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও 
ওকারের পরবর্তী অকারের লৌপের বিধি আছে; সেইরূপ, ব্যাকরণের স্থত্রান্তরে, 
,(৪৩)একন্বর অব্যয় শব্দের সদ্ধিনিষেধ আছে; অর্থাৎ অ আ ই ঈ উ উ প্রভৃতি একস্বর 
অব্যয় শব্দের সন্ধি ও সন্ধিবিহিত লোপ দীর্ঘ আকারব্যত্যয় প্রভৃতি কোনও কাব হয় 
“al সুতরাং, অবিধীয়তে এ স্থলে অ এক স্বতন্ত্র পদ কল্পনা করিলে, ব্যাকরণ অনুসারে, 
এ অকারের লোপ হইতে পারে না । অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়, আপন অভিপ্রেভ 
অর্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত, একান্ত ব্যগ্র হইয়া, যেমন পদের অন্তস্থিত একার ও 
ওকারের পরবর্তী অকারের লোপবিধায়ক স্থত্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; সেইরূপ, 
একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধিনিষেধক waa বিষয়েও অনুসন্ধান কর! আবশ্যক ছিল | 
যদি বলেন, ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় শব্দের সদ্ধিনিষেধ আছে বটে, কিন্তু খষিরা 
ব্যাকরণের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়| চলেন ন|; সুতরাং, ব্যাকরণে একস্বর অব্যয় 
শব্দের সন্ধিনিষেধ থাকিলেও, খধিবাঁক্যে তাদৃশ সন্ধি হইবার বাঁধ! কি। তাহ! হইলে, 
প্রতিবাদী মহাশয়ের প্রতি আমার ভিজ্ঞাস্ত এই যে, ব্যাকরণে আখ্যাতিক পদের 
সহিত নঞ্সমাঁসের নিষেধ থাকিলেও, খধিবাক্যে তাদৃশ নঞ্সমীস হইবার বাঁধা কি। 
ফলতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়, যখন ব্যাকরণে আখ্যাতিক পদের সহিত নঞসমাসের 


(৪২) ২৩ পৃষ্ঠা দেখ । ( রচনাবলী ১৭২ পৃষ্ঠা ) 
(৪৩) নিপাত একাজনাঙ)। পাণিনি। ১। ১। ১৪ 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত zer উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২২৩ 


নিষেধ দেখিয়া, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন পূৰ্বক, খষিবাক্যে নঞ্সমাঁস করিতে অসম্মত 
হইয়।, ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে পদ সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; তখন ব্যাকরণে 
একস্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি নিষেধ দেখিয়া, এক্ষণে গত্যন্তর নাই ভাবিয়া, খধিবাক্যে 
একম্বর অব্যয় শব্দের সন্ধি স্বীকার পূর্বক, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘন স্বীকারে প্রবৃত্ত 
হইলে, নিতান্ত অবৈয়ীকরণের কর্ম করা হয় | 
প্রতিবাদী মহাশয় এই অসঙ্গত কল্পনার পোঁষকম্থরূপ কহিয়াছেন, যদি অবিধীয়তে না 
বলিয়া, বিধীয়তে বল, অর্থাৎ পরাশরবচনে বিবাহের নিষেধ ন বলিয়া, বিবাহের বিধি 
প্রতিপন্ন করিতে উদ্ধৃত হও, তাহ| হইলে পরাশরসংহিতার পুর্বাপর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে | 
পরাশর স্ত্রীলোকের বৈধব্যদশাকে অপরাধবিশেষের দণ্ড বলিয়| উল্লেখ ও ৰতুমতী কন্তা 
বিবাহে দোষ কীর্তন করিয়াছেন | বিধবার বিবাহ পরাশরের অভিমত হইলে, তিনি 
কখনই বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান, অথবা। খতুমতীবিবাহে দোষ কীর্তন, 
করিতেন না | 
বৈধব্যদশাকে দণ্ড বলিয়া বিধান করাতে, বিধবার বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত বিরোধ 
হইতে পারে কি না, তাহা পূৰ্বে প্রদশিত হইয়াছে (3৪)। এক্ষণে খতুমতীবিবাহে 
দোষ কীর্তন থাকাতে, পূর্বাপর বিরুদ্ধ হইতে পারে কি না, তাহার বিচার কর! 
আবশ্যক | প্রতিবাদী মহাশয়ের অভিপ্রায় এই বোধ হয়, বিধবার বিবাহ প্রচলিত 
হইলে, যে সকল বিধবা কন্যার খতু দর্শন হইয়াছে, তাহাদেরও বিবাহ হইবেক | 
কিন্তু, যখন পরাঁশর তাদৃশ FH বিবাহে দোষ কীর্তন করিয়াছেন, তখন বিধবাবিবাহ 
কি রূপে পরাঁশরের অভিপ্রেত হইতে পারে; অভিপ্রেত হইলে, তাঁদৃশ কন্ঠাবিবাহকারী 
ব্যক্তি Stata মতে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হইত al | 
প্রতিবাদী মহাশয়ের এই আপত্তি কোনও মতে সঙ্গত ও বিচারসহ হইতেছে না; 
কারণ, পরাঁশর খতুমতী sala বিবাহে যে দৌষকীর্তন করিয়াছেন, তাহ কন্যার 
প্রথম বিবাহপক্ষে, বিধবা প্রভৃতির বিবাহ্পক্ষে নহে; এ প্রকরণের পুবাপর পর্যালোচনা! 
করিলে, ইহাই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয় 1 যথা, 

অষ্টবৰ্ষ| ভবেন্‌ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী। 

দশবর্ষা ভবেৎ কন্যা অত SR SAA ৷৷ 

ates তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্তাং ন প্রযচ্ছতি ৷ 

মানি মাসি রজন্তন্তাঃ পিবস্তি পিতরঃ স্বয়ম্‌ ॥ 

মাতা চৈব পিত! চৈব cahi ভ্ৰাতা তথৈব চ। 

BAG নরকং যান্তি দৃষ্টা কন্ঠাং রজস্বলাম্‌ ॥ 

(8) ৭৮ পৃষ্ঠা দেখ। (রচনাবলী ২৯৭ পৃষ্ঠা) 


২২৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


যস্তাং সমুদ্ধহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোহজ্ঞানমোহিতঃ। 
অসস্ভান্তো Bite ক্রেয়ঃ স জেয়ে| বৃষলীপতিঃ ॥ 
যঃ করোত্যেকরাত্রেণ বুষলীসেবনং দ্বিজঃ | 
স ভৈক্ষ্যভুগ জপন্নিত্যং অিভিরবর্ষৈবিশুদ্ধ্যতি | 
অষ্টবর্ধ। কন্তাকে গৌরী বলে ; নববর্ষা কন্যাকে রোহিণী বলে; দশ- 
aia কন্যাকে কন্যা! বলে; তৎপরে; অর্থাৎ একদশাদি বর্ষে, কন্যাকে 
ব্রজস্বল| বলে। দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, যে কন্যাদান না করে, 
তাহার পিতৃলোকের। মাসে মানে সেই কন্যার খতুকালীন শোণিত 
পান করেন | কন্যাকে aaa দেখিলে, মাত৷, পিত| ও জ্যেষ্ঠ atsl 
তিন জন নরকে যান। যে ব্ৰাহ্মণ, অজ্ঞানান্ধ হইয়া, সেই কন্যাকে 
বিবাহ করে, সে SABI, অপাঙ.ক্তেয় ও বৃষলীপতি, অর্থাৎ তাহার 
সহিত সম্ভাষণ করিতে নাই, এক গংক্তিতে বসিয়া! ভোজন করিতে 
নাই, এবং তাহার সেই স্ত্রীকে বৃষলী বলে। যে দ্বিজ এক রাত্রি বুষলী 
সেবন করে, সে তিন বৎসর প্রতিদিন ভিক্ষান্নভক্ষণ ও জপ. করিয়া 
শুদ্ধ হয়। 
অষ্টম, নবম, দশম বর্ষে FT দান কবিবেক ; দ্বাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কন্যাদান না 
করিলে, পিতা, মাত! ও জ্যেষ্ঠ ভাতার নরক হয়, এবং যে এ কন্যাকে বিবাহ করে, 
সে নিন্দনীয় ও প্রায়শ্চিত্তার হয় ; এ কথ! যে কেবল প্রথম বিবাহের পক্ষে, তাহাতে 
কোনও সন্দেহ হইতে পারে T | প্রতিবাদী মহাশয়, এই প্রকরণের পাঁচ বচনের WAT, 
শেষ ছুই বচন মাত্র আপন অভিপ্রেত বিষয়ের পোষক দেখিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন 
এবং বিধবার বিবাঁহপক্ষে ঘটাইবার চেষ্ট। করিয়াছেন। কোনও প্রকরণের দুই বচন, 
এক বচন, অথবা! বচনার্ধ, চেষ্টা করিলে, সকল বিষয়েই ঘটাইতে পার! যায়; কিন্ত 
প্রকরণ গর্ধালোঁচন| করিলে, সেইরূপ ঘটন| নিতান্ত অঘটনঘটনা হইয়া উঠে। আর, 
পূর্বদণিত নারদসংহিতাতে যখন সন্তান হইলেও স্ত্রীলোকের বিবাহের বিধি আছে, এবং 
অক্ষত| চ ক্ষত| চৈব পুনভূঃ সংস্কৃত পুনঃ। 
কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে ala পুনর্বার বিবাহ সংস্কার হয়, 
তাহাকে Aag বলে | 
এই যাজ্ঞবন্ধ্যবচনে যখন ক্ষতযোনিরও বিবাহসংস্কারের অনুজ্ঞ| দৃষ্ট হইতেছে, তখন 
বিবাহের পূর্বে কন্তার খতুদর্শন হইলে, পিতৃপক্ষে ও পতিপক্ষে যে সকল দৌষকীৰ্তন 
আছে, সে সমস্ত দোষ ঘটাইবার gal চেষ্ট৷ পাইয়া, বিধবাবিবাইকে নিষিদ্ধ বলিয়| 
প্রতিপন্ন করিতে উদ্যত হওয়| কোনও ফলদায়ক হইতে পারে T | 


৮-_দীর্ঘতমান্ন নিয়মস্থাপন 
বিধবাবিবাহের নিষেধবৌধক ATZ | 


কেহ কহিয়াছেন (৪৫), অপরঞ্চ পঞ্চম বেদ মহাভারতের আদিপর্বতে ইহলোকে 
স্ত্রীলোকের এক পতি মাত্র নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন | যথা, 
দীর্ঘতম উবাচ । 
অদ্যপ্রভৃতি qiri ময়| লোকে প্রতিষ্ঠিত | 
এক এব পতির্না্ধ্য। যাবজ্জীবং পরায়ণম্‌ ॥ ৩১ ॥ 
মৃতে জীবতি বা তশ্সিন্নাপরং ete waa | 
অভিগম্য পরং নারী পতিব্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥ 
ye দীর্ঘতমা কহিয়াছেন। আমি অগ্ঠাবধি লোকেতে মর্ধাদা 
স্থাপিত করিলাম | নারীর কেবল এক পতি হইবেক যাবজ্জীবন 
তাহাকে আশ্রয় করিবে | সেই পতি মরিলে কিংবা জীবিত থাকিলে 
নারী অন্ত নরকে প্রাঞ্তী হইবে ন| নারী অন্য পুরুষকে গমন করিলে 
নিঃসন্দেহ পতিত! হইবে | 


ইহ কহিবার তাৎপর্য এই যে, যখন মহাভারতে, স্ীলোকের পক্ষে, যাবজ্জীবন একমাত্র 
পতিকে অবলম্বন করিয়া, কালক্ষেপণ করিবার নিয়ম ও তদ্দতিক্ৰমে নরক গমনের 


.. ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করিতে পারে, এরূপ কথা কি রূপে 


সঙ্গত হইতে পারে | 

প্রতিবাদী মহাশয়, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন দুষ্ট, স্্ীদিগের যথাবিধানে পুনর্বার বিবাহের 
নিষেধ বোধ করিলেন কেন, বলিতে পারি না। দীর্ঘতমার বাক্যের যথার্থ অর্থ এই যে, 
আজ অবধি আমি লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিলাম যে, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের 
যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক, অর্থাৎ স্ত্রী পতিপরায়ণা হইয়াই জীবন কাল ক্ষেপণ 
করিবেক। স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিলে স্ত্রী অন্ত পুরুষে উপগত! হইবেক না; 
অন্ত পুরুষে উপগত| হইলে, নিঃসন্দেহ পতিত| হইবেক | এ স্থলের তাৎপর্য এই যে, 
স্ত্রী কেবল পতিকে অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবেক, স্বামীর জীবদ্দশায়, অথব! 
মরণান্তর, অন্ত পুরুষে উপগতা অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইলে, পতিতা হইবেক ৷ 


(se) বর। রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদ্গণও এই আপত্তি উখ|পন করিয়াছেন। 


বি. ২-১৫ 


২২৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


পূর্ব কালে, ব্যভিচারদৌষ দৌষ বলিয়া গণ্য ছিল না, 22) মহাভারতের স্থলাস্তারে 
সুম্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে! যথা, 
খতাঁবুতৌ রাজপুত্র faal Sel পতিব্ৰতে ৷ 
নাতিবর্তব্য ইত্যেবং ধৰ্ম্মং ধর্মাবিদো বিদুঃ ৷ 
শেষেধন্যেষু কালেষু স্বাতন্ত্যং স্ত্ৰী কিলাহতি। 
ধৰ্ম্মমেবং জনাঃ ABs পুরাণং পরিচক্ষতে ॥ (৪৬) 


ate কুম্ভীকে কহিতেছেন, হে পতিব্রতে রাজপুত্রি ! ধর্মজ্ঞের। ইহাকে 
ধৰ্ম বলিয়া জানেন যে, প্রত্যেক খতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম 
করিবেক al; অবশিষ্ট অন্য অন্য সময়ে, স্ত্রী সচ্ছন্দচারিণী হইতে 
পারে; সাধু জনের! এই প্রাচীন ধর্মের কীর্তন করিয়া! থাকেন | 


অর্থাৎ, ৰতুকালে স্ত্ৰী, সন্তানশুদ্ির নিমিত্ত, স্বামীরই সেবা করিবেক, অন্য পুরুষে 
উপগতা হইবেক না? খতুকীল ভিন্ন অন্য সময়ে, স্ত্ৰী সচ্ছন্দে অন্য পুরুষে উপগত] 
হইতে পারে । এই ব্যবহার, পূৰ্বকালে, সাধুসমাজে ধর্ম বলিয়াও পরিগৃহীত ছিল। 
স্নীজাতির এই স্বচ্ছন্দ বিহারের যে প্রথা গুৰ্বাবধি প্রচলিত ছিল, দীৰ্ঘতম, সেই প্রথা] 
রহিত করিবার নিমিত্ত, নিয়মস্থাপন করিয়াছেন | দীর্ঘতম! স্পষ্ট কহিতেছেন, স্বামী 
জীবিত থাকিতে, অথবা! স্বামী মরিলে, স্ত্ৰী অন্য পুরুষে GATT) হুইবেক না, অন্ত পুরুষে 
উপগত! হইলে, পতিতা হইবেক। ইহ! দ্বার! স্ত্রীর অন্য পুরুষে উপগতা অর্থাৎ 
বাভিচারিণী হইবার নিবারণই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে ; নতুবা, শাস্ত্রের ANAR- 
সারে, পুরুষাস্তরকে আশ্রয় করিতে পারিবেক না, এমন SISA ACR | এ প্রকরণের 
পূর্বাপর পর্ধীলোচনা করিলে, চির প্রচলিত ব্যভিচার ধর্মের নিষেধ ভিন্ন, যথাবিধানে 
পুরুষাস্তরা শ্রয়ণ অর্থাৎ পত্যন্তর গ্রহণের নিষেধ বোধ হয় না। যথা, 


পুক্রলাভীচ্চ Al পত্নী ন তুতোষ পতিং তদ | 
প্রদ্ধিষন্তীং পতির্ভাধ্যাং কিং মাং দ্বেক্ষীতি চাব্ৰবীং ॥ 


ACAD | 


ভাধ্যায়। ভরণান্তর্তী পালনাচ্চ পতিঃ স্থতঃ। 
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্বা জাত্যন্ধং ABS সদা | 
নিত্যকাঁলং শ্রুমেণাত্তা ন ভরেয়ং মহাতপঃ ॥ 
তন্তাস্তদ্বচনং শ্ৰুত্বা ঝধিঃ কোপসমন্থিতঃ। 


(৪৬) মহাভারত | আদিপর্ব । ১২২ অধ্যায় । 


বিধবাঁরিবাহ প্রচলিত হওয়া! উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 


প্রত্যুবাচ ততঃ ARS ALAA ARIE তদা | 
নীয়তাং ক্ষত্রিয়কুলং ধনার্থশ্চ ভবিষ্যতে | 


প্রদ্বেষ্যবাচ | 
Bal দত্তং ধনং বিপ্র নেচ্ছেয়ং দুঃখকারণম্‌ | 
যথেষ্টং কুরু facet ন SCAM যথা পুরা ॥ 


দীর্ঘতম। Sats | 

অন্ত প্রভৃতি মৰ্য্যাদ! ময়| লোকে প্রতিষ্ঠিত | 

এক এব পতিনাধ্যা যাঁবজ্জীবং পরায়ণম্‌ ॥ 

মুতে জীবতি ব| তন্সিন্নাপরং প্রাপু,য়ানরম্‌। 

অভিগম্য AR নারী পতিষ্যৃতি ন সংশয়ঃ ॥ 

অপতীনান্ত নারীণা মস্ত প্রভৃতি পাতকম্‌ ৷ 

Aare চেদ্ধনং সৰ্ব্বং বৃথাভোগ৷| ভবন্ত wis | 

অকীত্তিঃ পরিবাঁদাশ্চ নিত্যং তাঁপাং ভবন্ত বৈ ॥ 

ইতি তদ্বচনং শ্ৰুত্ব। ব্রহ্মণী ভূণকোপিত| | 

satah নীয়তামেষ পুত্রা ইত্যেবমত্রবীৎ ॥ 

লোভমোহাভিভূতান্তে Aare গৌতমাদয়ঃ | 

বদ্ধোডুপে পরিক্ষিপ্য গঙ্গীয়াং সমবাহুজন্‌ ॥ 

কস্মাদন্ধ*্চ বৃদ্ধশ্চ ভর্তব্যোহয়মিতি T হ। 

চিন্তয়িত্বা ততঃ Gat: প্রতিজগা,রথো গৃহান্‌ ॥ (৪৭) 
দীর্ঘতমার পত্নী, পুত্ৰলাভ হেতু, আর পতির সন্তোষ জন্মীইতেন T l 
তখন দীর্ঘতমা পত্বীকে দ্বেষ করিতে দেখিয়া কহিলেন, কেন তুমি 
আমাকে দ্বেষ কর। প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ 
করেন, এই নিমিত্ত তাহাকে ভর্তা বলে, এবং পালন করেন, এই 
নিমিত্ত পতি বলে। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ ) আমি, তোমার ও তোমার 
পুত্ৰগণের ভরণ পোষণ করিয়া, ASS যৎ্পরোনান্তি ক্লেশ পাইতেছি; 
আর আমি শ্রম করিয়া তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব না। 
গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া, aft কোপাবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নী প্রদেষী 
ও পুত্রগণকে কহিলেন, আমাকে রাজকুলে লইয়া চল, তাহা হইলে 


(৪৭) মহাভারত 1 আদিপর্ব | ১০৪ অধ্যায় । 


২২৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ধন লাভ হইবেক | oral কহিলেন আমি তোমার উপাজিত ধন 
চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর ; আমি পুর্বের মত ভরণ পোষণ 
করিব al) দীর্ঘতম! কহিলেন, আজ অবধি আমি লোকে এই নিয়ম 
স্থাপন করিলাম, কেবল পতিই স্ত্রীলোকের যাবজ্জীবন পরায়ণ 
হইবেক ৷ স্বামী মরিলে, অথবা জীবিত থাকিতে, স্ত্ৰী অন্য পুরুষে 
উপগত। হইবেক না; Bw পুরুষে উপগত। হইলে, নিঃসন্দেহ পতিতা 
হইবেক ৷ আজ অবধি যে সকল স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়1, অন্য 
পুরুষে উপগত| হইবেক, তাহাদের NSF হইবেক ; সমস্ত ধন 
থাঁকিতেও, তাহারা ভোগ করিতে পাইবেক না, এবং নিয়ত 
তাহাদের অযশ ও অপবাদ হইবেক । ব্ৰাহ্মণী, দীর্ঘতমার এই বাঁকা 
শ্রবণে অত্যন্ত কুগিত| হইয়া, পুত্রদিগকে কহিলেন, ইহাকে গঙ্গায় 
ভাসাইয়। দাও | গৌতম প্রভৃতি পুত্রেরাও লোভে ও মোহে অভিভূত 
হইয়া, পিতাকে ভেলায় বাঁধিয়া, এবং অন্ধ ও বৃদ্ধকে কেন ভরণ 
পোষণ করিব এই বিবেচনা করিয়া, গঙ্গায় ক্ষেপণ করিল, এবং 
তৎপরে গৃহে প্রত্যাগমন করিল | 
ইহাতে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দীর্ঘতমার ব্ৰাহ্মণী জন্মান্ধ পতির ভরণ পোষণ করিতে 
অতান্ত কষ্ট পাইতেন, আর কষ্ট সহ করিতে ন| পাৰিয়া, অতঃপর তাঁহার ভরণ পোষণ 
করিতে অমন্মত| হইলেন | তদ্দৰ্শনে দীৰ্ঘতম| কুপিত হইয়া এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, 
কেবল পতিই wakaa যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবেক; স্ত্রী, পতির প্রতি অনাদর 
করিয়া, অন্ত পুরুষে উপগতা হইলে, পতিত| হইবেক। তিনি, আপনার প্রতি aaa 
অনাদর দেখিয়। মনে ভাঁবিয়াছিলেন, এ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, পুরুষাস্তর 
অবলম্বন পূৰ্বক, স্বেচ্ছান্ুসারে সম্ভোগন্থথে কাল হরণ করিবার পথ দেখিতেছে। 
এই কারণে কুপিত হইয়া, স্ত্রীদিগের চিরপ্রচলিত স্বেচ্ছাবিহার রহিত করিবার নিমিত্ত, 
এই নিয়ম স্থাপন করিলেন। পূৰ্ব কালে, ম্ৰীজাতির স্বেচ্ছাবিহার সাধুসমাজে সনাতন 
ধর্ম বলিয়| পরিগণিত ছিল, কেহ উহাতে দোষ দর্শন করিতেন ন|। SA 
দীর্ঘতমার পত্নী সেই সনাতন ধর্ম অবলম্বন করিলে, সাধুসমাজে নিন্দনীয় ও অধৰ্মগ্ৰস্ত 
হইতেন না । এই নিমিত্ত, দীর্ঘতম! নিয়ম করিলেন, অতঃপর যে স্ত্রী অন্ত পুরুষে 
উপগত! অর্থাৎ ব্যভিচারিণী হইবেক, সে পতিত| ও অপবাদগ্রস্তা হইবেক | যদি 
দীর্ধতমার নিয়ম স্থাপনের এরূপ তাৎপর্য বল যে, স্ত্রী কোনও মতেই, অৰ্থাৎ শাস্ত্রের 
বিধানান্ুমারেও, পুরুষাস্তরাশরয়ণ অর্থাৎ পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারিবেক না, তাহা 
হইলে যে দীর্ঘতম! এই নিয়ম স্থাপন করিলেন, তিনিই স্বয়ং, এই নিয়ম স্থাপনের 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদিষয়ক প্রস্তাব ২২৯ 


অব্যবহিত পরে, কি রূপে বলি রাজার মহিষী ILII গর্তে ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাঁদনের 
ভার গ্রহণ করিলেন ৷ যথা, 


সোহনুআোতিস্তদী বিপ্রঃ গ্লবমানে। যদৃচ্ছয় | 

জগাম্‌ IZA দেশানন্ধস্তেনোডুপেন হ ॥ 

তন্তু রাজ! বলিনীম সৰ্ব্বধৰ্ম্মবিদাং বরঃ। 

অপশ্যান্নজ্জনগতঃ স্রোতসাভ্যাসমাগতম্‌ ॥ 

জগ্রাহ চৈনং CAT বলিঃ সত্যপরাক্রমঃ | 

জ্ঞাত্বৈবং A চ KRI পুভ্ৰাৰ্থে ভরতর্ষভ ॥ 

সন্তানার্থ, মহাভাগ SUZ মম মানদ | 

পুজান্‌ ধর্মার্থকুশলান্ৎপাদয়িতুমহসি ॥ 

এবমুক্তঃ স তেজস্বী তং তথেত্যুক্তবানুষিঃ | 

তন্মৈ স রাজা স্বাং ভাধ্যাং acres প্রাহিগোভদা ॥ (৪৮) 


সেই অন্ধ ব্ৰাহ্মণ, শ্ৰোতে ভাদিতে ভাপিতে, নান! দেশ অতিক্রম 
করিলেন । সর্বধর্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজ! বলি সেই কালে গঙ্গায় স্নান করিতে- 
ছিলেন। তিনি স্রোত দ্বারা নিকটাগত সেই ব্ৰাহ্মণকে দেখিতে 
পাইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া, সবিশেষ অবগত হইয়া, পুত্রের 
নিমিত্ত এই প্রার্থনা করিলেন, হে মহাভাগ! আপনি আমার 
ভাধ্যাতে ধর্মপরায়ণ কাঁ্ধদক্ষ পুত্র উৎপাদন করুন। তেজস্বী দীর্ঘতম, 
এই রূপে প্রাধিত হইয়া, অঙ্গীকার করিলেন ৷ তখন রাজা স্বীয় ভাষা 
সুদেফাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন | 
অতএব দেখ, যদি দীর্ঘতমার নিয়মন্থাপনের এরূপ অভিপ্ৰায় হইত যে, শাস্ত্রের 
বিধিনানগুসারেও, স্ত্রীর পুরুষান্তরসেবন পাঁতিত্যজনক হইবেক, তাহ| হইলে তিনি, 
স্বয়ং নিয়মকর্ত। হইয়| কখনই বলিরাজার ভাষায় পুত্রোৎপাদনে সম্মত হইতেন না) 
অবশ্যই পুত্রপ্রা্থী বলিরাজাকে পুত্রোৎপাদনার্থে wala পরপুরুষে নিয়োগ নিবারণ 
করিতেন। আর, মহাঁভারতেরই স্থলাস্তরে 7 হইতেছে, (৪৯) অজুন নাগরাঁজ 
ধরাবতের বিধবা! কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন | যদি বিধবা প্রভৃতি স্ত্রীর পুনর্বার 
বিবাহের নিষেধ দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের উদেশ্য হইত, তাহা! হইলে, এ নিয়মস্থাপনের 
পর, নাগরাজ এরাবত অজুনকে বিধবা Fal দান করিতেন না, এবং অজুনও 


(৪৮) মহাভারত | আদিপর্ব । ১০৪ অধ্যায়। 
(৯৯) ৯ পৃষ্ঠ দেখ । (রচনাবলী ২০২ পৃষ্ঠা ) 


২৩০ ৰ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নাগরাজের বিধবা sais পাঁণিগ্রহণে সম্মত হইতেন ন|। বস্তুতঃ, পুত্ৰাভাবে ক্ষেত্রজ- 
পুত্রোৎপাদন ও গতিবিয়োগে স্ত্রীর পত্যন্তরগ্রহণ শাস্ত্ৰবিহিত; Bat, উক্ত উভয় 


বিষয়ের সহিত দীর্ঘতমার লোকব্যবহারমূলক aaa ব্যভিচারধর্মের নিৰারক নিয়ম 


স্থাপনের কোনও সংশ্রব ঘটিতে পারে A | অতএব, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দীঘতমা 
পুর্বকালাবধি প্রচলিত ব্যভিচারদোষের নিবারণার্থেই নিয়মস্থাপন করিয়াছিলেন | | 


উদ্দালক মুনির পুত্র শ্বেতকেতু, ব্যভিচারধর্ের, নিবারণার্থে, এইরূপ নিয়ম স্থাপন A 


করিয়াছিলেন ৷ যথা, 


অনাবৃতীঃ কিল পুরা স্থিয় আসন্‌ বরাননে ৷ 
কামচারবিহারিণ্যঃ স্বতন্তরাশ্চারুহাসিনি ৷ 
তামাং বু[চ্চরমাণানাং কৌমারাৎ স্থভগে পতীন্‌। 
নাধশ্মোহতৃদ্বরারোহে স হি ধৰ্ম্মঃ পুরাভবৎ ৷ 
প্রমাণদৃষ্টে| ধৰ্ম্মোহয়ং গুজ্যতে চ মহিষিভিঃ। 
উত্তরেষু চ রস্তোরু কুরুষদ্যাপি পুজাতে ॥ 
ত্ীণামন্তুগ্রহকরঃ স হি ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ 
অস্মিংস্ত লোকে নচিরান্মধ্যাদেয়ং শুচিন্মিতে | 
স্থাপিত| যেন যন্মাচ্চ তন্মে বিস্তরতঃ শৃণু। 
বভুবোদ্দালকে| নাম মহষিরিতি নঃ শ্ৰুতম্‌ ॥ 
শ্বেতকেতুরিতি খ্যাত; পুন্ৰস্তম্ভাভবন্মুনিঃ | 
মধ্যাদেয়ং FS) তেন HHT] বৈ শ্বেতকেতুন| ॥ 
কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদথং তং নিবোধ CT | 
শ্বেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ ॥ 
জগ্রাহ ব্ৰাহ্মণঃ পাঁণৌ গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ। 
.৷যিপুত্ৰস্ততঃ কোপং চকারামর্ষচোদিতঃ ॥ 
মাতরং তাং তথা GA নীয়মানাং বলাদিব। 
HA তন্তু পিত! দৃষ্টা শ্বেতকেতুমুবাঁচ হ ৷৷ 

মা তাত কোপং কাৰ্ষীস্তমেষ ধৰ্ম্মম সন]তন;। 
অনাবৃত| হি সৰ্ব্বেষাং বৰ্ণানামঙ্গন| ভুবি ৷ 

যথা গাব; স্থিতাস্তাত স্বে স্বে বৰ্ণে তথা প্রজাঃ। 
ARARA তং ধৰ্ম্মং শ্বেতকেতুন চক্ষমে ৷ 
sala চৈব মধ্যাদামিমাং স্ত্রী পুংসয়োভূ'বি | 
HAZ মহাভাগে নত্বেবান্তেষু জন্তুযু ॥ 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত fea এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৩১ 


.তদাপ্রভৃতি মৰ্য্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্ৰুতম্‌। 
qaar: পতিং নার্ধ্যা অদ্যপ্রভৃতি পাঁতকম্‌ ॥ 
ভ্রণহত্যাঁসমং ঘোরং ভবিষ্যাত্যস্থখাবহম্‌ | 
Si wa বুযচ্চরতঃ কৌমীরত্রহ্মচারিণীম্‌॥ 
পতিব্রতামেতদেব ভবিত| পাতকং SIF | 

পত্য| নিযুক্ত! যা চৈব পত্নী পুলাৰ্থমেব চ ॥ 

ন করিত্যতি wars ভবিঘ্যতি তদেব হি। 

ইতি তেন পুরা ভীরু মধ্যাদ| স্থাপিত! বলা ॥ 
উদ্দালকস্ত পুজেণ earl বৈ শ্বেতকেতুনা ॥ (৫০) 


পাঁও কুস্তীকে কহিতেছেন, হে সুমুখি! চাঁরুহাঁসিনি ! পুর্ব কালে 
Aarra অরুদ্ধা, Waa ও সচ্ছন্দবিহারিণী ছিল। পতিকে 
অতিক্রম করিয়া। পুরুষান্তরে উপগতা হইলে, তাঁহাদের অধর্ম হইত 
না। পুর্ব কালে এই ধৰ্ম ছিল; ইহা প্ৰামাণিক ধৰ্ম ; ৰষির। এই ধম 
মান্য করিয়া থাকেন ; উত্তর কুরু দেশে অদ্যাপি এই ধর্ম মান্য ও 
প্রচলিত আছে | এই সনাতন ধৰ্ম স্তৰীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল। যে 
ব্যক্তিযে কারণে লোকে এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন, তাহ। বিস্তারিত 
কহিতেছি, শুন শুনিয়াছি, উদ্দালক নামে মহয়ি ছিলেন ; শ্বেতকেতু 
নামে তাহার এক পুত্র জন্মে। সেই শ্বেতকেতুঃ যে কারণে কোপাঁবিষ্ট 
হইয়া, এই ধর্মযক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন? তাহ! শুন। একদা 
Brine, শ্বেতকেতু ও শ্বেতকেতুর জননী তিন জনে উপবিষ্ট আছেন; 
এমন সময়ে, এক ব্ৰাহ্মণ আগিয়। শ্বেতকেতুর মাতার হস্তে ধরিলেন, 
এবং এন যাই বলিয়া, একান্তে লইয়া গেলেন। খষিপুত্র, এই রূপে 
জননীকে নীয়মীনা দেখিয়া, সহা করিতে ন| পারিয়া, অত্যন্ত কুপিত 
হইলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে কুপিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস ! 
কোপ করিও না, এ সনাতন ধর্ম। পৃথিবীতে সকল বর্ণেরই I 
অরক্ষিত! ৷ গোজাতি যেমন সচ্ছন্দবিহার করে, TRIAS সেই রূপ 
স্ব স্ব বর্ণে চ্ছন্দ-বিহার করে। খষিপুত্ৰ শ্বেতকেতু, সেই ধর্ম সহ্য 
করিতে ন! পারিয়া, পৃথিবীতে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধে এই নিয়ম স্থাপন 
করিয়াছেন | হে মহাভাগে ! আমরা শুনিয়াছি, তদবধি এই নিয়ম 


(eo) মহাভারত | আদিপর্ব 1 ১২২ অধ্যায়। 


২৩২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


মনহুষ্যজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য জন্তদিগের মধ্যে 

নহে। অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্ৰম কৰিবেক, তাহার 

জণহত্যাঁসমান অস্থখজনক ঘোর পাতক জন্মিবেক | আর, যে পুরুষ 

বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিব্রতা৷ পত্বীকে অতিক্ৰম করিবেক, তাহার ও 

ভূতলে এই পাতক হইবেক | এবং যে স্ত্রী, পতি কর্তৃক পুত্ৰাৰ্থে নিযুক্ত 

হইয়া, তাহার আজ্ঞা! প্রতিপালন না৷ করিবেক, তাহারও এই পাতক 

হইবেক ৷ হে ভয়শীলে ! মেই উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু, বল পূৰ্বক, 

পুর্বকাঁলে এই ধর্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন | 
দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনের যেরূপ তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইল, তাহাই সম্যক সঙ্গত বোধ 
হইতেছে | আর, যদি এই তাৎপর্যব্যাখ্যায় অসন্তুষ্ট হইয়া, এ নিয়মস্থাপনকে একান্তই 
বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহনিষেধক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাও, তাহা হইলেও 
কলি যুগে বিধবাবিবাঁহের “Baw নিরাকৃত হইতে পারে ন|। স্বীকার করিলাম, 
দীর্ঘতম! বিবাহিতা! স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ নিবারণার্থে ই ই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন; কিন্ত 
তিনি যুগ্রবিশেষের নির্দেশ করেন নাই ৷ স্থতরাং, এ নিয়ম সামান্ততঃ সকল যুগের পক্ষেই 
স্থাপিত হইয়াছে, বলিতে হইবেক | কিন্তু পরাঁশর, বিশেষ করিয়], কলি যুগের পক্ষে 
বিধি দিয়াছেন। সুতরাং, পরাঁশরের বিশেষ বিধি দীর্ঘতমাঁর সামান্য বিধি অপেক্ষা 
বলবান্‌ হইতেছে | আর, যদি দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপনকে সামান্যতঃ সকল যুগের পক্ষে T 
বলিয়া, কেবল কলিষুগবিষয়ক বলিয়| অঙ্গীকার করা যায়, তাহাতেও ক্ষতি হইতে 
পারে ন|; কারণ, দীর্ঘতমী, স্থলবিশেষ নির্দেশ না৷ করিয়া, সামান্ততঃ কলি যুগে 
বিবাহিতা স্ত্রীর বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু পরাশর বিশেষ করিয়। পাঁচটি স্থল 
ধরিয়া বিধি দিয়াছেন । সুতরাং, দীর্ঘতমাঁর নিয়মস্থাপন সামান্য বিধি ও পরাশরের 
বিধান বিশেষ বিধি হইতেছে। সামান্য বিধি ও বিশেষ বিধি, এ উভয়ের মধ্যে বিশেষ 
বিধিই বলবান্‌ হয়, ইহ! পুর্বে সুস্পষ্ট রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে | অতএব, সবিশেষ 
অনুধাবন করিয়! দেখিলে, দীর্ঘতমার নিয়মস্থাপন কদাচ কলি যুগে বিধবাঁবিবাহের 
নিষেধ প্রতিপাদক হইতে পারে না। 


৯_ব্বহৎ পন্বাশরসংহিতা 
বিধবাঁবিবাহের নিবেধিকা নহে। 


কেহ কহিয়াছেন (৫১), পরাঁশর স্বয়ং বৃহৎ্গরাশরসংহিতাঁতে পঞ্চমাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণ 
বচনে পুনবিবাহিতা বিধবা প্রভৃতির দোষাঁবধারণ করিয়াছেন, ইহাতে পরাঁশরমতে 
বিধবাবিবাঁহের বিধিকল্পন। প্রতারণা মাত্র | 
অন্তাদত্ত| তু যা! নারী পুনরন্তায় দীয়তে ৷ 
তন্তা অপি ন ভোক্তব্যং পুনতূঃকীত্তিতা হি সা ॥ 
উপপতেঃ Awol যশ্চ যশ্চৈব দিধিষুপতিঃ | 
পরপূৰ্ব্বীপতিৰ্জাত৷ বর্জ্যাঃ সর্ব প্রফত্ুতঃ॥ ইত্যাদি 
a স্ৰী অন্তকে TSI হইয়াছে, তাহাকে পুনর্বার অন্যকে দান করিলে, 
তাঁহার অন্ন অভক্ষণীয় ; যেহেতু সে gag অর্থাৎ পুনর্বার বিবাহিতা 
কথিতা হইয়াছে | 
যে উপপতির পুত্র, এবং যে ছুই বার বিবাহিতা! ala পতি, এবং 
তাঁহার ওঁরসজাত সন্তান ; ইহারা সকলে দৈব পৈত্র্য কর্মে ays 
বৰ্জনীয় | 
বৃহৎপরাঁশরসংহিতাঁতে গুনবিবাহিত৷ বিধবার দোঁষকীর্তন আছে; অতএব, পরাঁশর- 
মতে বিধবাঁবিবাঁহের বিধিকল্পনা 'প্রতারণা মাত্র, এই কথা, বিশেষ অন্তধাবন না 
করিয়াই, বল! হইয়াছে | কারণ, যদি কলি যুগে বিধবাঁবিবাহের বিধি ন| থাকিত, তাহা 
হইলে কলি যুগে বিধবাঁবিবাঁহের সম্ভাবনাই থাকিত ন| ৷ যখন ৰৃহৎপরাশরসংহিতাতে 
পুনর্বার বিবাহিতা বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বিধবাবিবাহ কলি 
যুগের ধর্ম বলিয়া সুমপষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে | যদি কলি যুগে বিধবাঁবিবাঁহের গ্রসক্তিই 
ন! থাকিত, তাহা হইলে পুনর্বার বিবাহিত! বিধবার অন্নভক্ষণের নিষেধও থাঁকিত 
ali সম্ভাবনা না থাকিলে, নিষেধের আবশ্তকতা থাকে Al! অতএব, বুহত্পরাশর- 
সংহিতায় বিবাহিতা৷ বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধ দ্বারা, বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়া 
বোধ ন! জন্মিয়া, বরং বিহিত বলিয়াই বিলক্ষণ গ্রতীতি জন্মে। গরাঁশরসংহিতার, নষ্টে 
মৃতে প্রত্রজিতে, এই বচনে পাঁচ স্থলে বিধবার পুনর্বার বিবাহের যে বিধি দৃষ্ট হইতেছে 
(৫২), তাহা যথাৰ্থ বিবাহের বিধি কি না, এ বিষয়ে বীহাদেন সংশয় আছে, বৃহৎ- 
পরাঁশরসংহিতার, অন্যাত্ত৷ তু যা নারী, এই বচনে বিবাহিত! বিধবার অন্নভক্ষণ 


(৫১) বর। 
(*২) চতুৰ্থ অধ্যায়। 


২৩৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নিষেধ দর্শন দ্বারা, তাঁহাদের সে সংশয়ের নিরাকরণ হইতে পারিবেক | ফলতঃ, 
প্রতিবাদী মহাশয়, বৃহৎপরাঁশরসংহিতার বচন দ্বার বিধবাবিবাহব্যবস্থার খণ্ডনে উদ্যত 
হইয়া, বিলক্ষণ পোষকতাই করিয়াছেন ৷ 

যদি বল, যখন বিধবা স্ৰী বিবাহ করিলে, তাহার অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন 
বিধবার বিবাহ কোনও ক্রমে বিধেয় বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। এ 
আপত্তিও বিচারসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। যদি অষ্টবৰ্ষীয়| কন্যা বিধবা হয় এবং সে 
পুনরায় বিবাহ al করিয়া, যাবজ্জীবন প্রকৃত ব্ৰহ্মচৰ্য অবলম্বন পূৰ্বক, কালযাপন করে, 
তাহারও অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে ৷ যথা, 

অবীরায়াস্ত যো ভূঙক্তে স ভূঙ্‌ক্তে পৃথিবীমলম্‌ | (৫৩) 
যে অবীরার অন্ন ভক্ষণ করে, সে পৃথিবীর মল ভক্ষণ করে | 


দেখ, অন্নভক্ষণ নিষেধ কল্পে, বিবাহিতা ও ব্রহ্মচারিণী উভয়বিধ বিধবাঁরই তুল্যতা 
ৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং, পুনর্ধার বিবাহিত| বিধবাঁকে, বালবিধব! ব্রহ্মচারিণী অপেক্ষা 
অধিক হের জ্ঞান করিবার, এবং বিবাহিত] বিধবার অন্নভক্ষণ নিষেধকে বিধবাঁবিবাহের 
নিষেধস্চক বলিবাঁর, কোনও বিশিষ্ট হেতু উপলব্ধ হইতেছে না। 
fre, 
উপপতেঃ স্থৃতে| যশ্চ যশ্চৈব দিধিষপতিঃ 
পরপুর্ববাপতির্জা ত! বৰ্জ্যাঃ সৰ্ব্বে প্ৰযত্বতঃ 
যে উপপতির পুত্র, এবং যে দুইবার বিবাহিত স্ত্রীর পতি, এবং তাঁহার 
ওরসজাত সন্তান, ইহার| সকলে দৈব পৈত্র্য কর্মে যত্ব পূর্বক 
বৰ্জনীয় | 


প্রতিবাদী মহাশয় এই বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন এবং যেরূপ arian করিয়াছেন, 
উভয়েরই কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি, পরপুর্বাপতির্জীতাঃ, এই যে পাঠ উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহা কোনও মতে সংলগ্ন হইতে পারে না; কারণ, পরপুর্বাপতিঃ এবং 
জাঁতাঃ উভয়ই gaa পদ আছে । বিশেষ্য বিশেষণ ভিন্ন স্থলে, দুই প্রথমান্ত পদের 
অন্বয় হয় ন| | কিন্তু এ স্থলে fara বিশেষণ স্থল বলিবার পথ নাই; যেহেতু, পর- 
পূর্বাপতিঃ এই পদ একবচনাস্ত, ও জাতাঃ এই পদ বহুবচনাত্ত, আছে। সংখ্যাবাচকভিন্ন 
স্থলে একবচনান্ত ও বহুবচনান্ত পদের বিশেয্যবিশেষণভাবে অন্বয় হয় al | উদ্দেশ্য বিধেয় 
অথব| প্রকৃতি বিকৃতি স্থল বলিয়া, মীমাংস| করাও সম্ভব ace | বস্তুতঃ, পরপুর্ববাপতি- 
gisi. ot পাঠ নহে, পরপূৰ্ববাপতিৰ্ধণ্চ, এই পাঠই সংলগ্ন ও gradati বোধ 


(৫৩) প্রায়শ্চিন্তবিবে কধৃত অঙ্গিরার বচন। 
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বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৩৫ 


হয়। মহুসংহিতাতে, দৈব পত্র কৰ্মে বৰ্জনীয় স্থলে, দিধিষুগতি ও পরপূৰ্বাপতি, এই 
উভয়ের উল্লেখ আছে। যথা, 


ওুৱলিকে| মাহিষিকঃ পরপূৰ্ব্বপতিস্তখ| ৷ 
প্রেতনিৰ্হারকশ্চৈব বৰ্জ্যাঃ সৰ্ব্বে AIGS? ॥ ৩। ১৬৬ ॥ 
মেষব্যবসায়ী, মহিষব্যবসায়ী, পরপূর্বাপতি এবং প্ৰেতনিৰ্হারক অর্থাৎ 
ধন গ্রহণ পূৰ্বক অন্যের শবদাহাদিকারী, ইহার দৈব পৈত্র কৰ্মে যত্ব 
পূৰ্বক বৰ্জনীয় | 
এ স্থলে মন্ু পরপূর্বাপতিকেই দৈব গৈত্র কৰ্মে যত্ব পূৰ্বক বর্জনীয় কহিয়াছেন, পরপূর্বা- 
পাতর গুরসভাত পুত্রের কথা কহিতেছেন ন| আর, 
argy os ভাধ্যায়াং যোহন্ুরজ্যেত কামতঃ। 
ধৰ্ম্বেণাপি নিযুক্তায়াং স জেয়ে| দিধিষুপতিঃ ৷৷ মনু । ৩। ১৭৩ ॥ 
যে ব্যক্তি মৃত ভ্রাতার নিয়োগধর্মীন্থমারে নিযুক্তা ভাষাতে, বিধি 
লঙ্ঘন পূৰ্বক, ইচ্ছান্ুদারে ARIS হয়, তাহাকে দিধিষ,পতি বলে। 
ay দৈব গৈত্র কাৰ্ষে বর্জনীয় দিধিষুপতির যেরূপ পরিভাষা করিয়াছেন, VIRINA: 
দিধিষপতি শব্দে দ্বিতীয় বার বিবাহিত! স্ত্রীর পতি এ অর্থ বুঝায় নাঃ যে ব্যক্তি, 
নিয়োগধর্মীনুসারে মৃত ভ্রাতার ভাষায় পুত্রোৎপাঁদনে নিযুক্ত হইয়া, বিধিলজ্ঘন পূৰ্বক, 
সম্ভোগে age হয়, তাহাকেই দিধিষুপতি বলে, এবং সেই দিধিষুপতিই দৈব পৈত্র 
কর্মে যত্ব পূর্বক বর্জনীয় | আর, পরপূর্বাপতি শব্দেও এস্থলে দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর 
পতি বুঝাইবেক ন| ; যে নারী, অপকৃষ্ট স্বামী পরিত্যাগ করিয়া» উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় 
করে, তাহাকে পরপূর্বা বলে; সেই পরপূর্বার যে পতি, তাহার নাম পরপূর্বাপতি ৷, 
যথা, 
পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে। 
নিন্দ্যৈব স| ভবেল্লোকে পরপূর্বেতি চোঁচ্যতে IARI | ১৬৩ ॥ 
যে নারী, স্বীয় অপরুষ্ট পতি পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট পুরুষকে আশ্রয় 
করে, সে লোকে নিন্দনীয়! হয়, এবং তাহাকে পরপুর্বা বলে। 
অতএব প্রতিবাদী মহাশয় বৃহৎপরাশরসংহিতাঁর যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার, 
প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ এই, ্‌ 
উপপতেঃ সুতো যশ্চ যশ্চৈৰ দিধিষুপতিঃ | 
পরপূর্ববাপতি্যশ্চ বৰ্জ্যাঃ WH AITE: ॥ 
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বে ব্যক্তি উপপতির সন্তান, অর্থাৎ উপপতি দ্বারা উৎপাদিত হয়; যে 

ব্যক্তি দিধিষুপতি, অর্থাৎ নিয়োগধর্মান্থলারে ভ্ৰাতৃভাধায় পুত্রোৎ- 

পাদনে নিযুক্ত হইয়া, বিধিলজ্ঘন পূৰ্বক, সম্ভোগে প্ৰবৃত্ত হয়; আর যে 

ব্যক্তি পরপূর্বাপতি, অর্থাৎ, স্ত্ৰী, অপকুষ্ট পতি ত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট- 

বোধে যে পুরুষকে আশ্রয় করে; ইহার! সকলে দৈব পৈত্র কর্মে যত্ন 

পূর্বক বর্জনীয় । 
এইরূপ পাঠ ও এইরূপ অর্থ সর্ব প্রকারে সংলগ্ন হয়। কারণ, উপপতিসন্তান, দিধিষ্‌পতি 
ও পরপূর্বাপতি, ইহার! সকলেই অত্যান্ত নিন্দনীয় ; এজন্য যত্ব পূর্বক বর্জনীয় বলিয়াছেন। 
আর, যদি দৈব পৈত্র কর্মে বর্জনীয় স্থলে, দিধিষ,পতি ও পরপূর্বাপতি, এই দুয়ের ATS 
পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ না৷ করিয়া, দিধিষুপতি ও পরপূর্বাপতি উভয় শব্দেরই দ্বিতীয় 
বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতি এই অর্থ বল, তাহা! হইলে দিধিষপতি ও পরপূর্বাপতি এই 
উভয় শব্দ ধরিয়া বর্জন করিবার প্রয়োজন কি ; দিধিষুপতি অথবা পরপূর্বাপতি এ 
উভয়ের এক শব্দ ধরিয়া ৰৰ্জন কৰিলেই, দ্বিতীয় বার বিবাহিতা স্ত্রীর পতির বর্জন 
হইতে পাঁরিত। যখন ছুই শব্দ ধরিয়া! স্বতন্ন বর্জন করা হইয়াছে, তখন এ স্থলে দুই 
শবের মনূক্ত পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবেক | বুহৎপরাঁশরসংহিতাঁর দৈব 
Cre কর্মে বর্জনীয় প্রকরণের আরস্তে লিখিত আছে, সংশয় উপস্থিত হইলে, মন্ুবাক্য 
অবলম্বন করিয় অর্থ নির্ণয় করিতে হয়। যথা, 

HDT FITE রঢ়ের্মানবং লিঙ্গমেব চ। 

রূঢ় শব্দের অর্থের দৃঢ়ীকরণ বিষয়ে, মন্গুবাক্যই অবলম্বনীয় qÈ 

হইতেছে | 
অতএব, এ স্থলে দিধিষুপতি ও পরপূর্বাপতি এই ছুই শব্দের মনুক্ত পারিভাষিক অর্থ ই 
যে গ্রহণ করিতে হইবেক, সে বিষয়ে কোনও সংশয় করা যাইতে পারে ন| | 
অতএব প্রতিবাদী মহাশয়, পরপূর্বাপতির্জীতাঃ, এই যে পাঠ ধরিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় 
বার বিবাহিত স্ত্রীর পতি ও তাহার ওঁরসজাত সন্তান এই যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহ! 
কোনও ক্রমে সংলগ্ন ও প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে ay | 
প্রতিবাদী মহাশয় কহিয়াছেন, পরাশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাঁতে পুনবিবাহিত। 
বিধবা প্রভৃতির দৌযাবধাঁরণ করিয়াছেন | অতএব, এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক 
যে, বৃহতপরাশরমংহিত| পরাশরের প্রণীত কি না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সংশয় আছে। 
'পরাশরসংহিতা, ও বৃহৎপরাঁশরসংহিতা, এ উভয় গ্রন্থের বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে বিশিষ্টরূপ 
আলোচনা FRN দেখিলে, বুহৎ্পরাশরসংহিত| পরাশরের প্রণীত, ইহ! কোনও মতে 
প্রতিপন্ন হইয়| উঠে না । পরাশরসংহিতাঁতে লিখিত আছে, 


বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত zeal উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৩৭ 


ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ। 
ধৰ্ম্মস্য নির্ণয়ং প্রাহ wan সুলঞ্চ বিস্তরাঁ ॥ 
ব্যাসবাক্য সমাপ্ত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ পরাশর, বিস্তারিত রূপে, ধর্মের 
aq ও স্থুল নির্ণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
এইরূপে পরাশর, ধর্মকথনে প্রবৃত্ত হইয়া, ব্যাসদেবকে সম্বোধন করিয়! করিতেছেন, 
শৃণু পুক্র প্রবক্ষ্যামি IS মুনয়ন্তথ| | 
হে পুত্র ! আমি ধর্ম বলিব, শ্রবণ কর ; এবং মুনিরাও শ্রবণ করুন | 
ইহা! দ্বার! পরাশরসংহিতা যে পরা শরের স্বয়ং প্রণীত তাহা! স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে 
কিন্তু, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে লিখিত আছে, 
পরাঁশরো ব্যাসবচোহবগম্য ষদাহ শাস্ত্ং চতুরা শ্রমার্থম্‌। 
যুগানুক্ল্পঞ্চ সমস্তবৰ্ণহিতায় বক্ষ্যত্যথ FISTS ॥ 
পরাঁশর, ব্যাঁসবাক্য শ্রবণ করিয়া, চারি আশ্রমের নিমিত্ত এবং চারি 
বর্ণের হিতের নিমিত্ত, বর্তমান কলি যুগের উপযুক্ত যে শাস্ত্র কহিয়া- 
ছিলেন, এক্ষণে সুব্রত তাহ| TILAN | 
শক্তি,স্থনোরনুজ্ঞাতঃ স্থতপাঃ সুত্রতত্তিদম্‌। 
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাত্রবাৎ ॥ 
পরাঁশরের অনুজ্ঞা পাইয়া, STN সুব্রত চারি আশ্রমের হিতকর এই 
শাস্ত্ৰ কহিয়াছেন। 
ইহ| দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, বৃহৎপরাশরসংহিতা৷ পরাশরের স্বয়ং প্রণীত নহে, 
পরাশর ব্যাসদেবকে যে সকল ধৰ্ম কহিয়াছিলেন, স্ব্রতনামা এক ব্যক্তি, পরাশরের, 
অনুজ্ঞ| পাইয়|, সেই সমস্ত ধর্ম কহিয়াছেন। 
এক্ষণে আমর! দুই সংহিতা প্রাপ্ত হইতেছি, এক সংহিত| পরাশরের স্বয়ং প্রণীত বলিয়া 
পরিগৃহীত, অপর সংহিতা, পরাঁশরের অশ্ঠমত্যন্থপারে RISAS এক afer 
সঙ্কলিত বলিয়! উল্লিখিত। পরাঁশরসংহিতা৷ যে পরাঁশরের স্বয়ং প্রণীত, তাঁহার প্রমাণ 
পরাশরসংহিতার আরম্ভ দেখিলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ; এবং বিজ্ঞানেশ্বর, 
বাঁচস্পতিমিঅ, কুবের, শূলপাণি, রখুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থকর্তীরাও তদ্বিযয়ে 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন | তাহার। সকলেই, পরাশরের নাম দিয়া, যে সমস্ত বচন 
উদ্ধত করিয়াছেন, lel পরাশর প্রণীত পরাশরনংহিতাতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে, 
এবং মাধবাচার্ধও পরাশরপ্রণীত পরাশরসংহিতার ভাষ্য লিখিয়| গিয়াছেন। সুতরাং, 
যে সমস্ত কারণ থাকিলে, এন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয়, পরাশরপ্রণীত পরাশর- 
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সংহিতাতে সে সমস্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে উপলব্ধ হইতেছে । কিন্তু বৃহৎপরাশরসংহিতার 
বিষয়ে সেরূপ কোনও কারণ উপলব্ধ হইতেছে a | বিজ্ঞানেশ্বর প্রভৃতি গ্রন্থকর্তাদিগের 
গ্রন্থের কোনও স্বলেই, বৃহৎপরাশরসংহিতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং 
কেহ ভাষ্য লিখিয়াও যান নাই | আৱ, বৃহত্পরাঁশরসংহিতার বিষয়ে, প্রামাণ্যব্যবস্থাপক 
কোনও হেতু উপলব্ধ হয় ন! এই মাত্র নহে, বরং Vala) প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয় জন্মিতে 
পারে, এরূপ হেতুও উপলব্ধ হইতেছে | 

প্রথমতঃ, WIS কহিয়াছেন, পরাশর ব্যাসদেবকে যে সমস্ত ধর্ম কহিয়াছিলেন, 
আমি লোকহিতার্থে সেই সমস্ত ধর্ম কহিতেছি। ইহ! দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয়, 
সুব্রত বৃহৎপরাশরসংহিতাতে পরাশরোক্ত ধর্ম সকল সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু, উভয় 
সংহিতার আছ্যোপান্ত অনুধাবন করিয়! দেখিলে, পরস্পর বিস্তর বিভিন্নত। দৃষ্ট হয়। 
পরাশর স্বয়ং যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা পরাশরসংহিতাঁতে সন্কলিত আছে; কিন্ত 
বৃহৎপরাশরসংহিতাঁতে তদতিরিক্ত অনেক কথ] দুষ্ট হইতেছে | বৃহৎপরাশরসংহিতাতে 
শ্রাদ্ধ, শান্তি, ধ্যানযোগ, দীনধর্ম, রাজধর্ম, আশ্রমধর্ম প্রভৃতি বিষয়ের বিশেষ নরূপণ 
আছে; পরাশরসংহিতাতে এ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নাই। যদি স্থৰত বৃহৎপরাঁশর- 
সংহতাতে কেবল পরাশরোক্ত ধর্ম মাত্ৰ মঙ্কলন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুহৎ- 
পরাশরসংহিতাতে পরাশরসংহিতার অতিরিক্ত কথা থাকা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে | 
আর, যদিও অতিরিক্ত কথা থাকা কথঞ্চিৎ সম্ভব বল, কিন্তু বুছৎগরাশরসংহিতাঁতে 
পরাশরসংহিতার বিরুদ্ধ কথা থাকা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে পারে ন|। অনুসন্ধান 
করিয়া দেখিলে, বুহৎ্পরাশরমংহিতাঁতে পরাঁশরসংহিতার বিপরীত ব্যবস্থা অনেক 
'আছে। যথা, 


পরাশরসংহিতা | 
জন্মকশ্মপরিভরষ্টঃ সন্ধ্যোপাঁসনবভিতঃ। 
নামধারকবিপ্রপ্ত দশাহং স্থতকী ভবেৎ ॥ ৩ অ | 
জাতকর্মাদিসংস্কারহীন, সন্ধ্যোপাঁসনা শূন্য, নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ 
অশোৌচ হইবেক ৷ 


বৃহৎপরাশরসংহিত৷। 


সন্ধ্যাচারবিহীনে তু স্থৃতকে ব্ৰাহ্মণে ধ্ৰুবম্‌ 

অশোচং দ্বাদশাহং স্তাদিতি পরাশরে হব্রবীৎ ॥ ৬ অ॥ 
পরাশর কহিয়াছেন, সন্ধ্যোপামনারহিত ও সদাচারহীন ব্ৰাহ্মণের 
দ্বাদশাহ অশৌচ হইবেক | 


বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৩৯ 


প্রাশরসংহিত। | 
দশবাত্রেতীতেবু ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে | 
ততঃ RIAIR সচেলঃ সানমীচরে ॥ ৩ অ॥ 
দশ রাত্রি অতীত হইলে পর শ্রবণ করিলে, বিদেশস্থ ব্যক্তি faa 
শুদ্ধ হইবেক, সংবৎসরের পর স্ভঃশৌচ | 
বৃহৎপরাশরসংহিত!। 
দেশাস্তরগতে জাতে মৃতে বাপি সগোত্রিণি। 
শেষাহাণি দশাহাৰ্ব্বাক্‌ সগ্ঘঃশৌচমতঃপরম্‌ ॥ ৬ অ ॥ 
বিদেশস্থ ব্যক্তি, দশাহের মধ্যে, জননাশৌচ ও মরণাশৌচের কথা 
শ্রবণ করিলে, অবশিষ্ট দিন অশৌচ থাকিবেক, দশাহের পর 
FDTD | 
পরাশরসংহিতা। | 
ব্ৰাহ্মণাৰ্থে বিপন্নীনাং গোবন্দীগ্রহণে তথা | 
আহবেষু বিপন্নানামেকরাত্রন্ত হুতকম্‌ ৷ ৩ T I 
ব্ৰাহ্মণাৰ্থে অথবা গো এবং বন্দী গ্রহণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে, 
এক রাত্রি অশৌচ হইবেক | 


বৃহৎ্পরাশরসংহিতা | 


গোদ্ধিজাৰ্থে বিপন্ন৷ যে আহবেফু তথৈব D | 

তে যোগিভিঃ সম| জেয়াঃ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥ ৯ অ ॥ 
যাহার! গোত্রাহ্মণার্থে অথব| যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইবেক, তাহার! যোগীর 
তুল্য, তাহাদের মরণে ADD | 


পরাঁশর সংহিতাতে নামমাত্র ব্রাহ্মণের দশাহ অশৌচ, বৃহৎ্পরাঁশরসংহিতাতে দ্বাদশাহ 
অশৌচ, বিহিত আছে। পরাশরসংহিতাতে, দশরাত্র অতীত হইলে পর অবণ করিলে, 
বিদেশস্থ ব্যক্তির ত্রিরাত্রাশৌচ, বৃহৎপরাশরসংহিতাতে সগ্যঃশৌচ, বিহিত দৃষ্ট হইতেছে। 
গোত্রান্গণার্থে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলে, পরাঁশরসংহিতাঁতে একরাত্রাশৌচ, বৃহৎ- 
পরাশরসংহিতাতে সদ্ধঃশৌচ, বিহিত আছে। এই সকল ব্যবস্থা যে পরস্পর বিপরীত, 
বোধ করি প্রতিবাদী মহাশয়ও স্বীকার করিবেন। দুই সংহিতাঁতে এইরূপ পরস্পর 
বিপরীত ব্যবস্থা বিস্তর আছে, অনাবশ্যক বিবেচনায় এই্থলে সে সমস্ত উল্লিখিত হইল 


না। যদি সুব্ৰত বৃহৎপরাঁশরসংহিতাঁতে পরাশরোক্ত ধর্ম মাত্র সঙ্কলন করিয়া থাকেন, 


২৪০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


তাহ! হইলে উভয়সংহিতার ব্যবস্থ। পরস্পর এত বিপরীত হইল কেন। FAS, এই 
দুই সংহিতা এক জনের প্রণীত, অথবা এক জনের উক্ত ধর্মের সংগ্রহ, হহ। কদাচ 
হইতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, পরাশরভাষ্যের লিখন দ্বার! স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, মাধবাচাধের সময় 
বৃহৎপরাশরসংহিতা প্রচলিত ছিল ন]। দ্বিতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত FAN 
মাধবাচাৰ কহিয়াছেন, 
যদ্যপি স্মুত্যন্তরেিব অত্রাপি বর্ণধন্মীনত্তরমা শ্রমধশ্মা। 
বক্ত,মুচিতান্তথাগি ব্যাসেনাপৃষ্টত্বাদীচাধ্যেণোপেক্ষিতাঃ | 
অল্মাভিন্ব শ্রোতৃহিতার্থায় তেহপি বর্ণ্যন্তে। 
যদিও, অন্যান্য সংহিতার ন্যায়, পরাশরমংহিতাঁতেও বর্ণধর্মনিবূপণের 
পর আশমধৰ্ম নিরূপণ কর! উচিত ছিল ; কিন্তু ব্যাসদেব আশ্রমধর্মের 
কথা৷ জিজ্ঞাসা করেন নাই, এই নিমিত্ত আচার্য (পরাশর ) তাহ। 
উপেক্ষ। করিয়াছেন | কিন্তু আমর! শ্রোত্বর্গের হিতাৰ্থে সে সমুদায় 
বৰ্ণন করিতেছি | 
পরাশর আশ্রমধর্ম কীর্তন করেন নাই বলিয়া, ভাষ্যকার, অন্যান্য থুষির সংহিতা হইতে 
সঙ্কলন পূর্বক, আঁশ্রমধর্ম বৰ্ণন করিয়াঁছেন। কিন্তু বৃহত্গরাঁশরসংহিতাঁতে বিস্তারিত রূপে 
আশ্রমধর্মের বৰ্ণন আছে। যদি মাধবাঁচার্ষের সময়ে বৃহৎ্পরাঁশরসংহিত। প্রচলিত 
থাঁকিত, তাহ হইলে তিনি, ব্যাসদেব জিজ্ঞাসা করেন নাই, এই নিমিত্ত পরাঁশর 
আশ্রমধর্ম কীর্তন করেন নাই, এরূপ কথ| কহিতেন না ; এবং, অন্যান্য afta সংহিতা 
হইতে সঙ্কলন করিয়া, পরাশরসংহিতাঁর ন্যুনতা পরিহার করিতেন ন| | পরাশরোক্ত 
আশ্রমধর্ম তদীয় সংহিতান্তরে সঙ্ধলিত সন্তে, ভাষ্যকারের এরূপ নির্দেশ, ও অন্যান্য 
মুনির মংহিত। হইতে সঙ্কলন করিয়। পরাশরের awl পরিহারে যত্ন করা, কোনও 
ক্রমে সঙ্গত হইতে পারে না | অতএব, ইহ! নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইতেছে, মাধবাচাৰ্ধের 
সময়ে বৃহৎ্পরাশরসংহিত! নামে গ্রন্থ প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল না। 
অতএব দেখ, যখন বিজ্ঞানেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, চণ্ডেশ্বর, শূলপাণি, কুবের, হেমাদ্ৰি, 
রখুনন্দন প্রভৃতি প্রামাণিক গরন্থকর্তাদিগের গ্রন্থে বৃহৎপরাশরসংহিতার নামগন্ধও 
ahem যায় না; যখন মাধবাঁচার্ধের সময়ে বৃহংপরাশরসংহিতানামক গ্রস্থের অস্তিত্ 
HAT হইতেছে ন! ; এবং যখন বৃহৎপরশরসংহিতাতে সর্বসম্মত পরাশরসংহিতার 
অতিরিক্ত ও বিপরীত কথ! অনেক লক্ষিত হইতেছে ; তখন বৃহৎপরাশরসংহিতাকে, 
পরাশরপ্রণীত অথবা পরাঁশরোক্রধর্মসংগ্রহ বলিয়া, কোনও মতেই অঙ্গীকার করিতে 
পার! যায় ন|। এই নিমিত্ত, বৃহতপরাশরসংহিতা অমূলক ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া, 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৪১ 


চিরন্তন প্রবাদ আছে | অতএব, প্রতিবাদী মহাশয়, পরাঁশর স্বয়ং বৃহৎপরাশরসংহিতাঁতে 
পুনবিবাহিতা বিধবা! প্রভৃতির দৌধাবধারণ করিয়াছেন, এই যে নির্দেশ করিতেছেন, 
তাহা কিছুমাত্র অনুধাবন না করিয়াই কর! হইয়াছে, সন্দেহ নাই | প্রতিবাদী 
মহাশয়, বৃহুৎ্পরাঁশরসংহিতাঁর যে দুই বচন উদ্ধৃত করিয়া, কলি যুগে বিধবাঁবিবাঁহের 
নিষেধসাধনে উদ্ধৃত হইয়াছেন, এ দুই বচনের প্রকৃত অর্থ ও যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন 
করিয়। দেখিলে, তদ্বারা কলি যুগে বিধবাবিবাহ প্রতিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে 
al | আর, যদিই ও দুই বচন দ্বার| Safes বিধবাঁবিবাহের নিষেধ প্রতিপন্ন হইত, তাহা! 
হইলেও, কোনও ক্ষতি হইতে পারিত না; কারণ, অমূলক অপ্রামীণিক সংহিতা! 
অবলম্বন করিয়া, সর্বসম্মত প্রামাণিক সংহিতাঁর ব্যবস্থাকে salle করা, কোনও 
ক্রমে বিচারসিদ্ধ ও গ্রাহ হইতে পারে ন| ৷ 


৯০__পল্পাশন্রসংহিত। 
কেবল কলিধর্মনির্ণায়ক, 


অন্যান্য যুগের ধর্মনির্ণায়ক নহে | 


কেহ কেহ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, পরাশরসংহিতীঁতে যে কেবল কলি যুগের 
ধর্ম নিরপিত হইয়াছে, এমত নহে; অন্তান্য যুগের ধৰ্মও নিরপিত আছে (৫৪)। এ 
আপত্তির তাৎপর্য এই যে, যদি ইহ। স্থির হয়, পরাশরসংহিতাতে waly যুগেরও ধর্ম 
নিরূপিত আছে, তাহ! হইলে, পরাশর বিধব| প্রভৃতি afters পুনর্বার বিবাহের যে 
বিধি দিয়াছেন, তাহা কলি যুগের ধর্ম না হইয়া অন্যান্য যুগের ধর্ম হইবেক ; তাহা 
হইলে, আর বিধবাবিবাহ কলি যুগের শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্ম হইল ন|। পরাশরসংহিতাতে 
অশ্বমেধ, শূদ্ৰজাতির মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির অন্নভক্ষণ, চরিত্র ও 
বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি কারণে ব্ৰাহ্মণাদির অশৌচসক্কোচ গ্রভৃতি কতিপয় বিষয়ের বিধি 
আছে প্রতিবাদী মহাশয়ের, এ সমস্ত সত্য প্রভৃতি যুগ ত্রয়ের ধর্ম, কলি যুগের ধর্ম নহে, 
এই নিশ্চয় করিয়া, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে (৫৫) যেরূপ দশিত 


(5৪) জীযুত নন্দকুমার কবিরত্ব ও তাহার সহ্কারীগণ। 
শ্ৰীযুত রাজ! কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সভামদ্গণ | 
মুরশিদাবাদনিবাসী শ্ৰীযুত রামনিধি বিদ্ধাবাগীশ | 
বারাণসীনিবাসী শ্ৰীযুত ঠাকুরদাস শম! । 
ago শশিজীবন eFax । শ্রীযুত জানকীজীবন ন্যায়রত্র । 
(ce) we পৃষ্ঠা দেখ। (রচনাবলী ৯৮১ পৃঃ) 


বি. ২-১৬ 


২৪২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


হইয়াছে, তদন্ুসাঁরে কেবল কলি যুগের দর্ম নিরূপণ করাই পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য | 
goat, পরাঁশরসংহিতাঁতে যে কলি ভিন্ন অন্ত যুগের ধর্ম নিরূপিত হইবেক, তাহা 
কোনও মতেই সম্ভব নহে । অতএব, সংহিতার অভিপ্রায় দ্বারা, অশ্বমেধ প্রভৃতি 
কৰ্ম যুগান্তরের ধর্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে ন1। তবে আদিপুরাগ, বৃহন্নারদীয়- 
পুরাণ ও আদিতাপুরাঁণে অশ্বমেধ প্রভৃতি কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়। যে উল্লেখ আছে, 
তাহ! দেখিয়াই প্রতিবাদী মহাশয়ের! অশ্বমেধ প্রভৃতি কর্মকে যুগান্তরের ধর্ম বলিয়া 
নিশ্চয় করিয়াছেন | অর্থাৎ, পূৰ্ব পুর্ব যুগে অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম প্রচলিত ছিল; কিন্ত, 
কোনও কোনও শাস্ত্ৰে, অশ্বমেধ প্রভৃতি কলি যুগে নিষিদ্ধ দৃষ্ট হইতেছে ; সুতরাং সে 
সমুদায় কলি যুগের ধর্ম হইতে পারে AY | ঘখন পরাশরসংহিতাতে মেই অশ্বমেধ প্রভৃতি 
ধর্মের বিধি আছে, তখন পরাশরসংহিতাতে কলি ভিন্ন অন্য যুগেরও ধর্ম নিরূপিত 
হইয়াছে, তাহ| স্থতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে | 

এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে, অগ্ৰে ইহাই নিরূপণ কর! আবশ্যক, আদি- 
পুরাণে, বৃহন্নারদীয়পুরাণে ও আদিত্যপুরাণে যে সকল নিষেধ আছে, সে সমুদয় কলি 
যুগে নিষেধ'বলিয়! পূর্বাপর প্রতিপালিত হইয়। আসিয়াছে কি না। আমাদের দেশে 
আচার ব্যবহারাদির ইতিহাস গ্ৰন্থ নাই; সুতরাং, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া সম্পূর্ণ 
রূপে কৃতকার্য হওয়। অসম্ভব | কিন্ত, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া, যত দূর রুতকাধ 
হইতে পার! যায়, তদনুসারে ইহ। স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, আদিপুরাণ, বৃহন্ারদী পুরাণ 
ও আদদিত্যপুরাঁণের এ সমস্ত নিষেধ প্রতিপালিত হয় নাই। এ তিন গ্রস্থে যে সকল 
ধর্ম কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ আছে, কলি যুগে সে সকল ধর্মের অনুষ্টান হইয়াছে, 
তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে 1 যখন, নিষেধ সত্বেও, সেই সকল ধর্মের অনুষ্ঠান 
হইয়। আসিয়াছে, তখন এ সকল নিষেধ প্রকৃত রূপে প্রতিপালিত হইয়াছে, ইহা কি 
প্রকারে প্রতিপন্ন হইতে পারে | বিবাহিতার বিবাহ, ড্যেষ্ঠাংশ, সমুদ্রযাত্রা, কম গুলুধারণ, 
দ্বিজাতির ভিন্নজাতীয়্ত্রীবিবাহ, দেবর দ্বার! পুত্রোৎপাঁদন, মধুপর্কে পশুবধ, আছে 
মাংমভোজন,বানপ্রস্থ ধর্ম, এক জনকে কন্যা! দান করিয়। সেই কন্তার পুনরায় অন্য বরে 
দান, দীর্ঘ কাল ব্ৰহ্মচৰ্য, গোমেধ, নরমেধ। অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, অগ্নিপ্ৰবেশ, 
ব্রাহ্মণের মরণাস্ত প্রায়শ্চিত্ত, দত্তক ও Say ভিন্ন পুত্রপরিগ্রহ, চরিত্র ও বেদাধ্যয়ন 
অনুসারে অশৌচসংকোচ, শূদ্রজাতি মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল গ্রভৃতির অন্নভক্ষণ 
ইত্যাদি কতকগুলি ধৰ্ম কলি যুগে নিষিদ্ধ বলিয়া আদিপুরাণে, বৃহন্নারদীয়পুরাণে 
ও আদিত্যপুরাণে উল্লেখ আছে | তন্মধ্যে কলি যুগে অশ্বমেধ, অগ্নিপ্রবেশ, কমগুলুধারণ 
অর্থাৎ ঘতিধর্ম, দীর্ঘ কাল ams, সমুত্রযাত্রা, মহাগ্রস্থানগমন ও বিবাহিতার বিবাহ 
এই কয় ধর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে ৷ যথা, 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৪৩ 


কলি যুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, পাগুবেরা তৃমগুলে ages হইয়াছিলেন (ev) | 
কিন্তু তাহার! যে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান গমন করিয়াছিলেন, তাহা সর্বত্র এরূপ 
প্রসিদ্ধ আছে যে, সে বিষয়ে প্রমাণপ্রদর্শন অনাবশ্তক। আর পূর্বে (৫৭) দৰ্শিত হইয়াছে, 
তৃতীয় পাঁওব অজুন নাগরাঁজ এরাবতের বিধবা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন | 
বিক্রমাদিত্যের পূৰ্বে, শূদ্রক নামে এক atal ছিলেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও অগ্নিগ্রবেশ 
করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে | যথা, 
খথেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং 
জ্ঞাত্বা শর্বপ্রধাদাদ্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য । 
রাজানং বীক্ষ্য পুভ্ৰং পরমসম্দয়েনাশ্বমেধেন চেষ্টা 
লব্ধ চায়ু: শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোহগ্নিং প্রবিষ্ট: ॥ (৫৮) 
sag ঝগ বেদ, সামবেদ, AM, চতুঃযষ্টি কলা ও হস্তিশিক্ষা বিদ্যা 
অধ্যয়ন করিয়া, মহাঁদেবের প্রপাঁদে নির্মল জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া পুত্রকে 
রাজ্যে অভিষিক্ত দেখিয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক 
শত বৎসর দশ দিবস আয়ু লাভ করিয়া, অগ্রিপ্রবেশ করিয়াছেন। (৫৯) 


(৫৬) শতেবু বটুন্থ AST ত্র্যধিকেধু চ ভূতলে। 

কলেগতেষু বধাণামভবন্‌ কুরুপাওবাঃ I 

কলি যুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে, কুর'পাওবেগা! ভূমগুলে AAP E হইয়াছিলেন | 

কহলণরাজতরচ্গিণী। প্রথম তরঙ্গ । 
(৫৭) ea পৃষ্ঠা দেখ ! ( রচনাবলী ২০২ পৃঃ) 
(৫৮) মৃচ্ছকটিক ৷ প্রস্তাবন|। 
(৫৯) FRARI ভবিয়বৃত্তান্তে এই শূত্রকের উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। যথা, 

fag বৰ্ষসহস্ৰেযু কলেযাতেযু পাধিব। 

farce চ দশ ন্যুনে aan ভুবিভবিষ্যৃতি। 

শৃদ্রকো নাম বীরাণামধিপঃ দিদ্ধমত্তমঃ | 

নৃপান্‌ সববান্‌ পাপরূপান্‌ বদ্ধিতান্‌ যে! faya i 

চবিতায়াং সমারাধ্য AAS ভূভরাপহঃ | 

ততন্রিযু সহত্রেধু দশা ধিকশতব্রয়ে | 

SII TRIP চাণকে]া যান্‌ হনিয্যৃতি | 

গুকুতাৰ্থে সৰ্ব্বপাপনিস্মুৰ্ক্তিং যোহভিল্পস্ততে ॥ 

TSAI সহস্ৰেযু সহস্ৰাভাধিকেযু চ। 

ভবিষো বিক্রমাদিত্যো রাজ্যং সোহত্র প্রলপ স্ততে ॥ 
কলি যুগের ৩২৯৭ বৎসর গত হইলে, এই পৃথিবীতে শুদ্রক রাজা হইবেন । তিনি মহাবীর ও অতি প্রধান 
সিদ্ধ পুরুষ হইবেন । তিনি পাপিষ্ঠ প্রবলপ্রতাপ সমণ্ত রাজাদিগের বধ করিবেন এবং চবিতাতে আরাধনা 
করিয়া সিদ্ধ হইবেন | তংপরে বিংশতি বৎসর অতাত হইলে, নন্দবংশীয়ের! রাজ! হইবেন। চাণক্য এই 
নন্দবংশের নিপাত করিবেন, এবং শুরুতীর্ে আরাধনা! করিয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবেন। 
তৎপরে, ৬৯০ বৎসর গত হইলে, বিক্ৰমাদিত্য রাজ! হইবেন । [ কুমারিকাখণ্ড যুগব্যবস্থাধ্যায়। ] 


২৪৪ বিদ্ঠানাগর রচনাবলী 


রাজ! প্রবরসেন চারি বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে তিনি দেবশর্মাচার্ঘনামক stacey যে তুমি দান করিয়াছিলেন, সেই 
দানের শীসনপত্রে, তাহার চাঁরি বার অশ্বমেধ করিবার স্পষ্ট উল্লেখ আছে (ve) | Al, 
চতুরশ্বমেধযাঁজিনো৷ বিফুরুত্রসগোত্রস্য সম্রাজঃ কাটকাঁনাং মহীরাজশ্রী- 
প্রবরসেনস্ত ইত্যাদি | 
অশ্বমেধচতুষ্টয়কারী, বিষ্ণুরু্র রাজাঁর NET, কাঁটকদেশের অধীশ্বর, 
মহারাজ শ্রীপ্রবরসেন ইত্যাদি | 
প্রবরসেনের পুর্ব পুরুষেরা! দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছিলেন, তাঁহাও এ শাসনপন্তে 
নিৰ্দিষ্ট আছে | যথা, 
দশাশ্বমেধাবভূথস্থাতানাম্‌ । 
দশ বার অশ্বমেধ করিয়াছেন। 
কশ্মীরাঁধিপতি রাজ। মিহিরকুল অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারও প্রমাণ গাওয়া 
যাইতেছে | যথা, 
স বৰ্ষসপ্ততিং GH] SR ভূলোকভৈরবঃ। 
ভুরিরোগাদ্দিতবপুঃ প্রাবিশজ্জীতবেদসমূ॥ ৩১৪ ॥ (৬১) 
saqet রাজ| মিহিরকুল, ৭৭ বৎসর রাঁজ্যভোগ করিয়া, নানা 
রোগে আক্রান্ত হইয়া, অগ্নি প্রবেশ করিয়াছেন | 
রাজ মিহিরকুল, সসৈন্য সিংহলে গিয়া, সিংহলেশ্বরকে রাজ্য করিয়াছিলেন, ইহা দ্বারা 
=ষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তৎকালে সমুদ্ৰয।ত্ৰ নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইত না। যথা, 
স জাতু দেবীং সংবীতসিংহলাংশুককঞ্চুকাম্‌। 
হেমপাদাক্ষিতকুচাং দৃষ্টা। জজাল ARIAL ॥ ২৯৬ ॥ 
fraag maafa gaiz: ক্ৰিয়তে পটঃ | 
ইতি কঞ্চুকিন| পৃষ্টেনোক্তে। যাত্রাং ব্যধাত্ততঃ ৷৷ ২৯৭ ॥ 
তৎসেনাকুভিদীনাভোনিয়গাকৃতসঙ্গমঃ | 
যমুনালিঙগনগ্রীতিং প্রপেদে দক্ষিণার্ণবঃ ॥ ২৯৮ ॥ 
স সিংহলেন্দ্রেণ সমং সংরস্তাদুদপাটয়ৎ। 
চিরেণ চরণস্পৃ্টপ্রিয়ীলৌকনজাঁং Pay | ২৯৯ ॥ (৬১) 


(৬০) এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩৬ সালের নবেম্বর মাসের পুস্তকের ৭২৮ পৃষ্ঠা দেখ ৷ 
(৬১) কহ্বণরাজতরঙ্গিণা । প্রথম তরঙ্গ | 


বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত zer উচিত fea এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৪৫ 


রাজমহিষী সিংহলদেশীয়বস্ত্ৰনিমিত কীচুলী পরিয়াছিলেন? তাহার 
স্ুনোপরি স্বৰ্ণময় পদচিহ্ন দেখিয়া, রাজা মিহিরকুল কোপানলে জলিত 
হইলেন। কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে কহিল, সিংহল দেশের 
aca সেই দেশের রাজার পদচিহ্ন মুদ্রিত করে। ইহ| শুনিয়! তিনি 
যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তদীয় সেনাসংক্রান্ত হস্তিগণের গগুস্থলনির্গত 
মদজল, নদীপ্রবাহের ন্যায়, অনবরত পতিত হওয়াতে, দক্ষিণ সমুদ্র 
যমুনার আলিঙ্গনপ্রীতি প্রাপ্ত হইল। রাজ! মিহিরকুল, সিংহলেশ্বরের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া, মহিষীর স্তনমগ্ুলের তদীয় চরণম্পর্শ জনিত 
কোঁপের শান্তি করিলেন | 
রাজ! জয়াগীড়ের দূত asta গিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; 
aaah, ইহা ও সমুদ্রযাত্র প্ৰচলিত থাকার অপর এক প্রমাণ হইতেছে । যথা, 
সান্ধিবিগ্রহিকঃ সোহথ গচ্ছন্‌ পৌতচ্যুতোহম্ুধৌ | 
প্ৰাগ পাঁরং তিমিগ্রাসাত্তিমিমুংপাট্য নির্গতঃ ॥ ৫০৩ ॥ (৬২) 
সেই রাজদূত গমনকালে নৌক| হইতে সমুদ্ৰে পতিত হন। এক তিমি 
তাহাকে গ্রাস করে; পরে তিনি, তিমির উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত 
হইয়া, সমুদ্ৰ পান হন | 
কশ্দীরাধিপতি রাজা মাতৃগুপ্ত যতিধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রমাণ পাওয়া 
যাইতেছে | যথা, 
অথ বারাণসীং গত্বা কুতকী ষায়সংগ্রহঃ | 
সৰ্ব্বং AI সুকৃতী মাতৃগুপ্তোহভবদ্যতিঃ ॥ ৩২২ ৷৷ (৬৩) 
অনন্তর পুণ্যবান্‌ মাতৃগুপ্ত, সমুদয় সাংসারিক বিষয় ত্যাগ, 
বারাণলী গমন, ও কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া, যতিধৰ্ম অবলম্বন 
করিলেন | (৬৪) 
রাজা সুবস্ত, ১৭১৮ সংবতে, হর্ষদেবনামক শিবের এক অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া 
দেন। ও অট্টালিকা নির্মাণের প্রশস্তিপত্রে, রাঁজা যাবজ্জীবন ব্ৰহ্মচৰ্য করিয়াছিলেন 
বলিয়া, স্পষ্ট উল্লেখ আছে | যথা, 


(৬২) কহণরাজতরঙ্গিণী | চতুর্থ তরঙ্গ । 
(৬৩) কহ্রণরাজতরঙ্গিণী | তৃতীয় তরঙ্গ | 
(৬৪) বর্তমান কালেও ভারতবর্ষের প্রায় সর্বপ্রদেশেই যতিধৰ্ম সচরাচর প্ৰচলিত আছে। 


২৪৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


আজন্মবহ্মচারী দিগমলবসনঃ AIST তপস্বা 
প্রীহৰ্ষারাধনৈকব্যসনশুভমতিস্তযক্তসংসারমোঁহঃ ৷ 
আসীদেযা লক্ধজন্ম। নবতরবপুষাং সত্তমঃ AIT- 
স্তেনেদং ধৰ্ম্মবিত্তেঃ জুঘটিতবিকটং কারিতং হৰ্ষহৰ্ম্ম্যম্‌ ॥ (ve) 
যে স্ুবস্ত যাবজ্জীবন ব্রহ্মচারী, দিগন্বর, সংযত, তপস্বী, হর্ষদেবের 
আরাধনে একাস্তরত, সংসারমায়াশূন্য, সার্থজন্ম। ও সুপুরুষ ছিলেন, 
তিনি ধর্মার্থে হধদেবের সুগঠন, প্রকাণ্ড অট্টালিকা নিৰ্মাণ করাইয়া 
দিয়াছেন। 
atarna CU দীপ্তপাশুপতব্রতঃ। 
যিনি নৈঠিক ব্ৰহ্মচারী ও পরম শৈব ছিলেন। 
এইরূপে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে যে, কলি যুগে অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থানগমন, অগ্নিপ্রবেশ, 
যতিধর্ম, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘ কাল ব্ৰহ্মচৰ্য, বিবাহিতার বিবাহ, এই কয় ধর্মের অনুষ্ঠান 
হইয়া আসিয়াছে | কলি যুগের ইদানীস্তন কালের লোক অপেক্ষা, পূর্বতন কালের 
লোকের! শাস্ত্ৰ অধিক জাঁনিতেন ও শান্তর অধিক মাঁনিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ 
নাই | কিন্তু তীহারা, আঁদিপুরাঁণ প্রভৃতির নিষেধ ন৷ মানিয়া, অশ্বমেধ অগ্নিপ্রবেশ 
প্রভৃতি করিয়া! গিয়াছেন। সুতরাং, স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, তৎকালীন লোকেরা, 
পুরাণের নিষেধের অনুরোধে, স্বৃতিবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে Tage হইতেন F] | 
আদিত্যপুরাঁণে লিখিত আছে, 
এতানি লোকগুপ্তা্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ | 
নিবতিতানি কৰ্ম্মাণি ব্যবস্থাপূৰ্বকং বুধৈঃ ॥ 
মহাত্মা পণ্ডিতের], লোঁকরক্ষার নিমিত্ত, কলির আদিতে, ব্যবস্থ৷ 
করিয়া, অশ্বমেধ প্রভৃতি ধর্ম রহিত করিয়াছেন ৷ 
মহাত্মা পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার প্রামাণ্যার্থে, পরিশেষে লিখিত আছে, 
সময়স্চাপি সাধুনাং প্রমাণং ATITA | 
সাধুদিগের ব্যবস্থাও বেদবৎ প্রমাণ হয়। 
এরূপ শাসন সত্বেও, যখন পূর্বকালীন লোকের!, পুরাণের নিষেধে অনাদর করিয়৷, 
অশ্বমেধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তখন ওঁ সকল নিষেধ, নিষেধ বলিয়া 
গণ্য ও মান্য ছিল না, তাহার কোনও সংশয় নাই। তদ্বাতিরিক্ত, আদিত্যপুরাণে 
দত্তক ও ওঁরস ভিন্ন পুত্র পরিগ্রহের নিষেধ আছে। কিন্তু কাশী প্রভৃতি অঞ্চলের 


(ve) এসিয়াটিক সোসাইটির ১৮৩০ সালের জুলাই মাসের পুস্তকের ৩৭৮ পৃষ্ঠা দেখ | 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৪৭ 


লোকের! অন্তাপি কৃত্রিম পুত্র করিয়া থাকেন । এই নিমিত্তেই, নন্দপণ্ডিত TET- 
মীমাংসা গ্রন্থে বারস্থা করিয়াছেন, 
দভপদং রুত্রিমন্তাপুযপলক্ষণম্‌ উরস: ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্ত 
কুত্রিমকঃ go ইতি কলিধন্ম প্রস্তাবে পরাঁশরস্মরণাৎ। 
অর্থাৎ যদিও, আদিত্যপুরাণের নিষেধ অনুসারে, কলি যুগে দত্তক 
ও উরস এই ছুইমাত্র পুত্রের বিধান থাকিতেছে; কিন্তু, যখন পরাশর 
কলিধর্মপ্রস্তাবে কুত্রিম পুত্রেরও বিধান দিয়াছেন, তখন কলি যুগে 
কত্রিম পুত্রও বিধেয় | 
অতিদূর তীৰ্থযাত্ৰ৷ নিষিদ্ধ বলিয়া! উল্লিখিত দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু ইহা কাহীরও 
অবিদিত নাই যে, অদ্যাপি বহু ব্যক্তি অতিদুরতীর্ঘযাত্রা করিয়া থাকেন। আর, 
ব্রাহ্মণের মরণীস্ত প্রীয়শ্চিতের নিষেধ নিবেধমাত্র লক্ষিত হইতেছে ; কারণ, যে 
সুবিখ্যাত উদয়নাচার্য, বৌদ্ধদল পরাজয় পূর্বক, বৈদিক ধর্মের সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 
তিনি তুষানলে প্ৰাণত্যাগ করেন। আর, অতি অল্প দিন হইল, বাঁরাঁণসীধামে এক 
প্রধান ব্যক্তি (৬৬), পাপক্ষয় কামনায়, প্রায়ৌপবেশননাঁমক অনাহারে প্রীণত্যাগরূপ 
মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন | 
অতএব, যখন পরাঁশর, কলি যুগের পক্ষে, অশ্বমেধের বিবি দিয়াছেন, এবং কলি যুগে, 
সময়ে সময়ে, রাজার! অশ্বমেধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, 
তখন অশ্বমেধ, সত্য প্রভৃতি তিন যুগের ন্যায়, কলি যুগের ধর্ম হইতেছে | সেইরূপ, 
অশ্ৌচলঙ্কোচও যখন পরাশরসংহিতাতে কলিধর্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তখন 
তাহাও কলি যুগের ধর্ম, তাঁহার কোনও সন্দেহ নাই। তবে এ কালে ব্ৰাহ্মণদিগকে 
অশোৌচনক্কোচ করিতে দেখ যায় না) তাঁহার কারণ এই, যে ব্ৰাহ্মণ নিত্য অগ্রিগোত্র ও 
নিত্য বেদাধ্যয়ন করেন, পরাশর তীহার পক্ষেই অশৌচসস্কৌচের বিধি দিয়াছেন | যথা, 
একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্ৰে] যোহগ্সিবেদসমন্বিতঃ | 
ত্ৰাহাৎ কেবলবেদস্ত দ্বিহীনে| দশভিদ্দিনৈঃ । 
যে ব্ৰাহ্মণ নিত্য অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়ন করিয়। থাকেন, তিনি এক 
দিনে শুদ্ধ হয়েন ; যিনি কেবল বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি তিন দিনে; 


আর যিনি উভয়হীন, তিনি দশ দিনে শুদ্ধ হয়েন। 
ইদানীন্তন কালে যখন অগ্নিহোত্র ও বেদাধ্যয়নের প্রথা নাই, তখন woah তন্নিবন্ধন 


অশৌচপক্কোচের প্রথাও নাই । আর, শূদ্রজাতির মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির 
অন্নভোজন যখন কলিধর্ম বলিয়া পরাশরসংহিতাতে উল্লিখিত আছে, তখন Slats যে 


(৬৬) ৬শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 


২৪৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কলি যুগের ধর্ম, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। যদি বল, দাস, গোপাল প্রভৃতি “Las 
অন্নভোজন যদি, পরাঁশরের মতান্ল্সারে, কলি যুগে বিধেয় হয়, তাহা হইলে, ব্ৰাহ্মণ 
প্রভৃতি তিন শ্রেষ্ঠ বর্ণ কি এ সকল শূদ্রজাতির অন্নভক্ষণ করিতে পাঁরিবেন। আমার 
বোদ হয়, অবশ্য পারিবেন এবং সচরাঁচর সকলে করিয়াঁও থাকেন ; এবং, পরাশরের 
দাস, গোপাল প্রভৃতির অন্নগ্রহণবিধাঁয়ক বচন এবং ততপুর্ববর্তী দুই বচনের তাঁৎপধ 
অনুধাবন করিয়া দেখিলে, প্রতিবাদী মহাশয়েরাও সন্মত হইবেন, তাহার কোনও 
সন্দেহ নাই | যথা, 
SEA গোরসং CAA JACM SATA | 
পৰ্কং বিপ্রগৃহে গুতং ভোজ্যং SAIT ॥ 
শুফ অনু অর্থাৎ অপরু তওুলাদি, গোরস অর্থাৎ দুগ্ধাদি, এবং cre 
অর্থাৎ তৈলাদি, শৃদ্রগৃহ হইতে আনীত হইয়া, ত্ৰাহ্মণগৃহে পর হইলে 
পবিত্ৰ হয়; মনু সেই অন্ন ভক্ষণীয় কহিয়াছেন | 
ব্ৰাহ্মণ awa দত্ত অপক তওুলাদি, গৃহে আনিয়া, পাক করিয়া, ভক্ষণ করিতে পারেন, 
ইহ! এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে ; Foal, শূদগৃহে পাক করিয়া ভক্ষণ 
করিলে দোষ আছে, তাহাও অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে | 
| আপতকালে তু বিপ্রেণ ges শূত্রগৃহে যদি। 
মনস্তাপেন VATS PARIS বা শতং জপেৎ ॥ 
আপতকালে, ব্ৰাহ্মণ যদি শূদ্ৰগৃহে ভোজন করেন, Stel হইলে, 
মনস্তাপ অথবা! BAG মন্ত্রের শত বার জপ দ্বার! শুদ্ধ হন। 
আপৎকালে saja পাক করিয়। ভোজন করা৷ বিশেষ দৌষাঁবহ নহে, ইহা এই বচন 
দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে | weal, আপদ্‌ ভিন্ন কালে, শূদ্রগৃহে পাক করিয়া ভোজন 
করা দোষাবহ, Slate অর্থাৎ সিদ্ধ হইতেছে | 
দাঁসনাপিতগোপালকুলমিত্রার্দসীরিণঃ। 
এতে শুদ্ৰেযু ভোজ্যান্ন| যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥ 
soma মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র, অর্দসীরী ও শরণাগত 
ইহারা ভোজ্যান্ন, অর্থাৎ ইহাদের দত্ত তওুলাদি, ইহাদের গৃহে পাক 
করিয়!, ভোজন করিতে পার! যায় | 
এই তিন বচন দ্বার এই অর্থ প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্ৰাহ্মণ শৃদ্রের দত্ত অপন্ধ তওুলাদি 
শূদ্ৰগৃহে পাক করিয়া! ভোজন করিলে, শৃদ্রান্ন ভোজন করা হয়; শূদ্রদত্ত অপক তঙুলাদি 
age আনিয়া পাক করিলে, তাহা শুদ্ৰান্ন হয় না। আপংত্কালে, শৃদ্রগৃহে, LIS 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়! উচিত কিনা এতদ্বিযয়ক প্রস্তাব ২৪৯ 


তগুলাদি পাক করিয়া ভোজন কর! যাইতে পারে। কিন্ত, কি আপদ্‌, কি অনাপদ্‌, 
সকল সময়েই, দাস, নাপিত, গোপাল প্রভৃতির গৃহে তদ্দত্ত তওুলাদি পাক করিয়া 
ভোজন কর! দোষাবহ নহে। 
এক্ষণে সকলে বিবেচন| করিয়া দেখুন, কলি যুগে এরূপ শূদ্রার গ্রহণের বাঁধা fe 
কেহই এরূপ শৃদ্রানন গ্রহণে দোষ গ্রহণ করিবেন AT | কেহ কেহ sala শবে শূদ্রের পাক 
করা অন্ন এই অর্থ বুবিয়াছেন ; কিন্তু, এ স্থলের শূদ্রান শবে শূজ্ৰের পাক কর! অন্ন 
অভিপ্রেত নহে; তাঁহা হইলে, আদিত্যপুরাণে, প্রথমতঃ দাস, গোপাল প্রভৃতি শূদ্রের 
অন্ন ভোজন নিষেধ করিয়া, কিঞ্চিৎ পরেই, পুনরায়, শূদ্ৰকৰ্তৃক ব্ৰাহ্মণ প্রভৃতি তিন 
বর্ণের অন্ন পাকাদি নিষেধ করা! হইত না (৬৭)। অব্যবহিত পরেই, যখন শুদ্রের পঙ্ক 
অন্ন নিষিদ্ধ দুষ্ট হইতেছে, তখন পূৰ্ব নিষেধ, অগত্যা, অপক তঙুলাদিক্লপ অন্ন বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবেক ৷ আঁর ইহাঁও অনুধাবন কর! আবশ্যক, শাস্ত্রে শুদ্রের অপক্ষ 
তওুলাদিকেই শূত্রান্ন বলে। যথা, 
আমং শূঙ্ৰস্তা পঙ্কাননং পক্ষমুচ্ছিষটযুচ্যতে | (৬৮) 
শূদ্রের HHS অন্নকে পু অন্ন, ও পন্ধ AAT উচ্ছিষ্ট অন্ন, বলে। 
শূত্ৰান্ন শব্দের যেরপ অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইল, স্মাৰ্ত ভট্টাচার্য TIAA 
শূদ্ৰান্নবিচার দ্বারাও তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথা, 
আমমন্নং দত্তমপি ভোজনকালে তদ্গৃহীবস্থিতং শূদ্ৰান্নম্‌। 
তথাঁচাঙ্জিরাঃ 
শৃদ্রবেশ্মনি বিপ্রেণ ক্ষীরং al যদি ব| দধি। 
নিৰ্বত্তেন ন ভোক্তব্যং শূদ্ৰান্নং তদগি ON ৷ 
নিৰৃত্তেন শুত্ান্নানিবৃত্তেন | অপি শব্দাৎ স্বততগুলাদি। স্বগৃহাগতে পুনরঙ্গিরাঃ 
যথা যতস্ততে| হাপঃ শুদ্ধি যান্তি নদীং TSH | 
শৃদ্াছিপ্রগৃহ্ষনং afta সদা শুচি ॥ 


(৬৭) শৃত্েযু দাসগোপালকুলমিতরাদীসীরিণাম্‌। 
_ anaa J7 তীর্থসেবাতিদুরতঃ ॥ 
ব্ৰান্ধণাদিযু gaa পকতাদিক্রিয়াপি চ ৷ 
গৃহস্থ ব্ৰাহ্মণাদির শূদ্ৰজাতিমধ্যে দাস, গোপাল, কুলমিত্র ও aaa ভোজ্যান্নতা, afera তা 
atal, aes ব্ৰাহ্মণ প্ৰভৃতি তিন বর্ণের অন্পপাকাদি ব্যবহার | 
(৬৮) তিথিতত্ব । দুর্গাপুজাতব | 


২৫০ ! বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


প্রবিষ্টেহগি স্বীকারাপেক্ষামাহ পরাঁশরঃ 
তাবদ্তবতি শুদ্ৰান্নং যাবন্ন স্পৃশতি দ্বিজঃ। 
দ্বিজাতিকরসংস্পৃ্টং সৰ্ব্বং তদ্ধবিরুচ্যতে ॥ 
স্পুশতি গৃত্রাতীতি কল্পতরুঃ। তচ্চ সম্প্রোকষ্য গ্রাহ্মাহ বিষ্ণুপুরাণম্‌ 
সম্পরোক্ষয়িত্া Islas sale গৃহমাগতম্‌। 
তচ্চ পাত্রাস্তরেণ গ্রাহ্মাহাদ্বিরাঃ 
স্বপাত্রে যচ্চ ows gas যচ্ছতি নিত্যশঃ। 
পাত্রান্তরগতং গ্রাহ্‌ং দুগ্ধং স্বগৃহ আগতম্‌ ৷ 
এতেষু AIR আগতন্তৈৰ শুদ্ধতং তদ্গৃহগতন্ত শূদ্ৰান্নদোষভাগিত্বং পএ্রতীয়তে ৷ (৬৯) 
Te wie তওুলাদিও, ভোজনকালে শূত্রগৃহস্থিত হইলে, ATA 
হয়; যেহেতু অঙ্গিরা কহিয়াছেন, শূদ্ৰান্ননিৰৃত্ত ব্ৰাহ্মণ শূদ্ৰগৃহে দুগ্ধ দধি 
পর্যন্ত col করিবেন না; যেহেতু তাহাও শুদ্রান্। স্বগৃহাগত 
তগুলাদি বিষয়ে অগির| কহিয়াছেন, যেমন জল, যে সে স্থান হইতে 
আতিয়া, নদীতে পড়িলেই শুদ্ধ হয়; সেইরূপ, তঙুলাদি শূদ্ৰগৃহ হইতে 
্রাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেই শুদ্ধ হয়। পরাশর কহিয়াছেন, seria 
ব্ৰাহ্মণগৃহে প্রবিষ্ট হইলেও স্বীকারের অপেক্ষ। রাখে ; যথা, ব্ৰাহ্মণ 
যাবৎ না গ্রহণ করেন, তাবৎ শুদ্ৰান্নই থাকে, ব্রাহ্মণের হস্ত দ্বার! 
গৃহীত হইলে, সমস্ত শুদ্ধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন, JT 
প্রক্ষালন করিয়া গ্রহণ করিতে হয়; যথা, শুদ্রান্ন স্বগৃহে আসিলে 
প্রক্ষাণন করিয়! লইবেক। অঙ্গির| কহিয়াছেন, sete পাত্রাস্তর 
করিয়া লইতে হইবেক ; যথা, শুক্র আপন পাত্রস্থ কৰিয়| যে দুগ্ধ দান 
করে, সেই দুগ্ধ স্বগৃহে আগত হইলে, পাত্রান্তর করিয়। গ্রহণ 
করিবেক। এই সকল বচনে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, শুদ্ৰদত্ত 
তঙুলাদি স্বগৃহে আমিলেই শুদ্ধ হয়, শুদ্রগৃহস্থিত হইলে ata 
দোষ হয়। 
অতএব, পরাঁশরসংহিতাতে অশ্বমেধ প্রভৃতির বিধি দেখিয়া, এবং এ সমস্ত অন্যান্য 
যুগের ধৰ্ম, কলি যুগের ধৰ্ম নহে, ইহা! স্থির করিয়া, পরাঁশর কেবল কলি যুগের ধর্ম 
নিরূপণ করেন নাই, কলি ভিন্ন অন্তান্ত যুগেরও ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং, 
পর|শরসংহিত| কেবল কলিধর্মনির্ণায়ক নহে; এরূপ মীমাংস| কর! কোনও ক্রমে 
বিচারসিদ্ধ হইতেছে ন! | 


(৬৯) আহ্নিকত্ত্ব। 


১১ পন্বাশবসংহিতান্র 
arate কলিধর্মনির্ণায়ক 
কেবল প্রথম দুই অধ্যায় কলিধর্মনির্ণায়ক নহে। 
কেহ কেহ এই মীমাংসা করিয়াছেন, পরাঁশর, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কলি 
যুগের ধর্ম নিরূপণ করিয়া, তৃতীয় অবধি গ্রন্থ সমাপ্তি পর্যন্ত দশ অধ্যায়ে, সৰ্বযুগসাধারণ 
ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন; এবং নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এই মীমাংসার হেতুম্বরূপ 
Rat করিয়াছেন | প্রথমতঃ প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বারংবার কলি শব্দের প্রয়োগ 
আছে; দ্বিতীয়তঃ, তৃতীয় অবধি দ্বাদশ পৰ্যন্ত কোনিও অধ্যায়েই কলি শব্দ নাই, বরং 
অশ্বমেধ প্রভৃতি কলি ভিন্ন অন্যান্য যুগের ধর্ম নিরূপিত দৃষ্ট হইতেছে ; তৃতীয়তঃ, গ্ৰন্থ 
সমাপ্তিকালেও, আমি কলি ধর্ম কহিলাঁম বলিয়া, উপসংহার করেন নাই; বরং 
দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে কলি ধর্ম কথনের উপসংহার করিয়াছেন (ae) | 
পুৰ্বে (৭১) যেরূপ দিত হইয়াছে, wala ইহ! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, কেবল 
কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই পরাঁশরমংহিতাঁর উদ্দেশ্য। প্রতিবাদী মহাশয়েরাও, প্রথম 
ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করা হইয়াছে বলিয়া, কলিধর্মনিরপণ 
পরাশরসংহিতার Bors, ইহা আংশিক স্বীকার করিয়াছেন | এক্ষণে অনুসন্ধান করা 
আবশ্যক, পূৰ্বতন গ্রন্থকর্তারা! পরাশরসংহিতা বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া 


গিয়াছেন। 
মাধবাচার্ধ কহিয়ীছেন, 
সর্েষপি কল্পেু পরাশরস্মৃতেঃ কলিযুগধর্মপক্ষপাঁতিত্বাং ৷ 
সকল করেই, কলি যুগের ধর্মনিরূপণ করাই পরাশরমংহিতার উদ্দেশ্য | 
এ স্থলে পরাশরস্থৃতি কলি যুগের শান্তর বলিয়া! যেরূপ স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তদ্বার| 
আছ্ছোপাস্ত গ্ৰন্থই কলিধর্মবিষয়ক, ইহাই সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়; নতুবা, কেবল প্রথম ৬: 
দ্বিতীয় অধ্যায় কলি যুগের পক্ষে, অবশিষ্ট দশ অধ্যায় সর্বযুগপক্ষে, এরূপ বোধ হয় না। 
নন্দপণ্ডিত কহিয়াছেন, 
দত্তপদং কৃত্তিমস্থাপু)পলক্ষণম্‌ ওরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ 
রুত্রিমকঃ সুত ইতি কলিধর্াপ্রস্তাবে পরাঁশরন্মরণাৎ। 
কেবল দত্তক পদ আছে বটে, কিন্ত কৃত্রিম awe বুঝিতে হইবেক; 
যেহেতু, পরাশর কলিধর্ম প্রস্তাবে কৃত্রিম পুত্রের ও বিধি দিয়াছেন | 


_ পল | ০০7 
(৭১) শ্ৰীযুত নন্দকুমার কবিরত্ব ও তাহার সহকারিগণ | 
(১) ve পৃষ্ঠা দেখ ৷ (রচনাবলী ২১২ পৃঃ) 


২৫২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


পরাশরের এই পুত্রবিষয়ক বচন চতুর্থ অধ্যায়ে আছে; সুতরাং, নন্দপপ্ডিতের মতে, 
চতুৰ্থ অধ্যায়ও কলিধর্মনিবূপণপক্ষে হইতেছে। 
ভট্টোজিদীক্ষিত কহিয়াছেন, 
নচ কলিনিষিদ্বন্তাপি যুগান্তরীয়ধন্মস্তৈব নষ্টে মৃতে ইত্যাদি 
পরাশরবাক্যং প্রতিপাদকমিতি বাঁচ্যং কলা বন্ষ্টেয়ীন্‌ ধৰ্ম্মানেব 
বক্ষ্যামীতি গ্রতিজ্ঞায় তদ্গ্রন্থগ্রণয়নীৎ | 
নষ্টে মুতে এই পরাশরের বচন দ্বার! কলি নিষিদ্ধ ঘুগান্তরীয় ধর্মেরই 
বিধান হইয়াছে, একথা বল! যাইতে পারে ন! ; কারণ, কেবল কলি 
যুগের অনুষ্ঠেয় ধর্মই নিরূপণ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া, পরাশর- 
সংহিতা ABA কর! হইয়াছে। 
ভট্টো'জিদীক্ষিত,  বিবাঁদীষ্পদীভূত. বিবাহবিষয়ক waa বিচারস্থলেই, এরূপ 
লাখতেছেন; geat, তাঁহার মতে, আদ্যোপান্ত কেবল কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই 
পরাশরসংহিতার উদ্দেশ্য স্থির হইতেছে | 
যস্ত পতিতৈব্ৰ'হ্মহাদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং eel স্বয়মপি 
পতিতস্তন্ত প্রায়শ্চিত্তং মন্ুরাহ 
যে যেন পতিতেনৈষাং সংসর্গং যাতি মানবঃ। 
স তস্যৈৰ ব্রতং Farle মংসগ্ত বিশুদ্ধয়ে ইতি ॥ 
আচাধ্যস্ত কলিযুগে সংসর্গদৌষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গপ্রায়শ্িত্তং 
নাভ্যধাৎ। 
যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত সংবৎসর সংসৰ্গ 
করিয়! স্বয়ং পতিত হয়, মন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিতেছেন ; যথা, 
যে ব্যক্তি ইহাদিগের মধ্যে যে পতিতের সহিত সংসর্গ করে, সে 
সংসৰ্গ দৌযক্ষয়ের নিমিত্ত সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। 
কিন্তু আচাধ ( পরাশর ), কলি যুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্ৰায়ে, 
সর্গ দোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই। 
কলি যুগে সংসর্গদৌষ নাই, এই নিমিত্ত পরাশর সংসর্গদৌষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই; 
ভাষ্যকারের এই লিপি দ্বারা, আদ্যোপান্ত কেবল কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই পরাঁশর- 
সংহিতার উদ্দেশ্য, ইহ! সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে | পরাশরসংহিতার শেষ নয় অধ্যায়ে 
প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ আছে ; সুতরাং, কেবল প্রথম ছুই অধ্যায় মাত্র কলিধর্মবিষয়ক না 
হইয়া, সমুদায় গ্ৰন্থই কলিধর্ষনির্ণায়ক তাহ! স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে | 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৫৩ 


এই রূপে, কলি যুগের ধর্ম নিরূপণ করাই যে পরাশরদংহিতার উদ্দেশ্য, তাহা স্পষ্ট 
দৃষ্ট হইতেছে। অতএব, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় মাত্র কলিধৰ্মবিষয়ক, 
তত্তিন্ন দশ অধ্যায় সর্বযুগসাঁধারণ ধর্ম বিষয়ক, ইহা! কেবল অগ্রাঁমীণিক অকিঞ্চিৎকর 
কল্পনা মাত্ৰ । 

পরাঁশরসংহিতাঁর প্রথম অধ্যায় গ্রন্থের উপক্রমণিক্স্থিরূপ ১ সুতরাং তাহাতে কলি ও 
কলিধর্ম নিরপণের কথা বারংবার আছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ের আরস্তেও, অতঃপর কলি 
যুগের ধর্ম ও আচার বর্ণন করিব বলিয়া, এক বার মাত্র কলি শব্দের প্রয়োগ আছে; 
তত্পরে আঁর কলি শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই, এই নিমিত্ত, erred আর কোনও 
স্থলেই কলি শৰ প্ৰযুক্ত হয় নাই; সুতরাং, তৃতীয় অবধি নয় অধ্যায়ে, কলি শব্দ নাই 
বলিয়!, কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়কে কলিধর্মবিষয়ক ও fea সমূদায় গ্রন্থ সর্বযুগ- 
সাঁধারণধর্মবিষয়ক বলিয়| মীমাংসা করা, কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে। আর, তৃতীয় 
অধ্যায়ে যে অশৌচসক্ষৌচ ও অগ্নিপ্ৰবেশের বিধি আছে, এবং একাদশ অধ্যায়ে ষে 
qin, গোপাল প্রভৃতি শুদ্রের অন্ন ভোঁজনের এবং দ্বাদশে যে অথমেধেন বিধি আছে, 
সে সমুদায় যুগান্তরীয় ধর্ম, কলি যুগের ধর্ম নহে, এই নিশ্চয় করিয়া, তৃতীয় অবধি দ্বাদশ 
পর্যন্ত গ্রন্থ কলিধর্ম বিষয়ে নহে, এই ব্যবস্থা যে সঙ্গত হইতে পারে না, তাহা পুর্বে 
(৭২) প্রতিপাঁদিত হইয়াছে | আর, রস্থসমাপ্তিকালে, কলিধর্ম বলিলাম বলিয়া, উপসংহার 
নাই, যথাৰ্থ বটে; কিন্তু, যখন কলিধৰ্ম বলিব বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া, ধৰ্ম নিরূপণ 
করিতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন এরন্থসমাপ্তিকাঁলে, কলিধর্ম বলিলাম বলিয়া, নির্দেশ না 
থাঁকিলে, কি ক্ষতি হইতেছে। উপক্রমে যখন কলিধর্ম কথনের প্রতিজ্ঞা আছে, তখন 
উপসংহারে কলি ধৰ্মসমাপ্তির কোনও উল্লেখ a থাকিলেও, কলিধর্ম বল! হইল 
ব্যতিরিক্ত আর কি বুঝাইতে পারে আর, যেমন গ্রন্থ সমাপ্তিকীলে, কলিধর্ম কথনের 
উপসংহার নাই, সেইরূপ, সকল যুগের ধর্ম বলিলাম বলিয়াও উপসংহার নাই। যদি 
কলিধর্ম কথনের উপসংহার নাই বলিয়া, সমুদয় গ্ৰন্থ কলিধর্মনির্ণায়ক ন! বল! যায়, তবে 
সর্ববগমাঁধারণ ধর্ম কথনের উপসংহার না থাকিলে, সর্বযুগধর্মনির্ণায়ক বলিয়া কিরূপে বলা 
হতে পারে বিশেষতঃ, গ্রন্থের ajae, যেরূপ কলিধর্ম কথনের প্রতিজ্ঞ| দৃষ্ট 
হইতেছে, সেইরূপ, তৃতীয় অধ্যায়ের আরে সরবযুগসাধারণ ধর্ম কথনের প্রতিজ্ঞা gè 
হইতেছে না | অতএব, যখন উপক্রমে ও উপসংহারে সর্বযুগসাধারণ ধর্ম কথনের কোনও 
উল্লেখ নাই, তখন শেষ দশ অধ্যায় সর্বযুগসাঁধারণধর্মনির্ণায়ক, এ কথা নিতান্ত অমূলক 


ও একান্ত অযৌক্তিক | 


এটি 
(৭২) ১০৫ পৃষ্ঠা দেখ। ( রচনাবলী ২৪৯ পৃঃ) 


২৫৪ বিদ্যাসাগর বচনাবলী _ 


এক্ষণে ইহা বিবেচন| করা৷ আবশ্যক, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষে = 
কলিধর্ম কথনের উপসংহার যেরূপে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা সঙ্গত_ ৷ 
হইতে পারে কি al | তাঁহাদের লিখন অবিকল নিয়ে উদ্ধৃত হইতেছে। যথা, 
এই উপক্ৰম অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকরণে কলিধর্ম কথনের প্রতিজ্ঞা করিয়| 
দ্বিতীয়াধ্যাঁয় সম্যক কথনীনন্তর অধ্যায়সমাপ্তিকালে কলিধর্ম কথনের 
উপসংহার অর্থাৎ আকাজ্ফার নিবৃত্তি করিয়াছেন | যথা, 
ভবন্তাল্লায়ুষন্তে বৈ পতন্তি নরকেযু | 
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধৰ্ম্মঃ মন|তনঃ ॥ 
ইতি পারাশরং ২ অং। 
কলি ধর্মে অর্থাৎ কলিযুগান্তরূপ ধর্মের সমাচরণে লোক সকল অল্লায়ু 
হইবেক | এবং অবিরত পাপ কর্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানস্তর 
নরকে পতিত হইবে | অতএব কলি কালে চাতুবর্ণের এই ধর্মই মন|- 
তন । অর্থাৎ ইহার! নিরস্তর পাঁপকর্মকেই ধর্ম বলিয় গ্রহণ করিবে | 
পশ্ডিতেরাই বিবেচনা করিবেন যে, এই শ্লোক কলিধর্ম কথনরূপ 
প্রকরণের উপসংহার কি ai | P 
এস্থলে বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়ের] যেরূপ ব্যাখ্য| করিয়াছেন, এ বচনের a 
বাখ্য। যথাৰ্থ arian হইলে, কলিধর্মের উপসংহার হইল বলিয়া, বিবেচনা করিবার 


পুরববচনার্ধের কোনও, মতে কোনও RII ঘটিতে পারে না। যে বচনের অর্ধ লইয়া, q 
পরবচনের সহিত যোজনা করিয়া, বিপরীত ব্যাখ্যা করত, প্রতিবাদী মহাশয়ের if 
কলিধর্ম কথনের উপসংহার স্থির করিয়াছেন, সে বচন এই, 
faq কুর্বতে a দিজগুশষয়ৌজ.ঝিতা: | 
SITAR বৈ পতন্তি নরকেষু চ ॥ (৭৩) 
saal যদি, দিজসেবাপরাজ্মুখ হইয়া, কৃষিবাণিজ্যাদি রূপ কর্ম অবলম্বন 
করে, Tel হইলে তাহারা IAL হয় এবং নরকে পতিত হয়। 
অবশিষ্ট অর্ধ বচন staria আভাস ও তাৎপর্য ব্যাথা সহিত উদ্ধৃত হইতেছে। _ 
যথা, 
ইং বৰ্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতুং ধৰ্ম্ম৷ afora নিগময়তি 
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ। 


(৩) পতস্তি নরকেধু চ, এই স্থলে, নিরয়ং ফাগ্যনংশরস্‌, এই পাঠ ভায়সগ্মত। ছুই পাঠেই অর্থ সমান ॥ j 


বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া! উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৫৫ 


এই কূপে চারি বর্ণের জীবিকানির্বাহৌপযোগী ধর্ম কহিয়াঁ সমন্বয় 
করিতেছেন ; চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধৰ্ম ৷ 
অতীতেষ্বপি কলিষুগেষু বিপ্রাদীনাং কৃষ্যাদিকমস্তীতি স্থচয়িতুং 
সনাতন ইত্যুক্তম্‌ ৷ 
যত বার কলি যুগ অতীতগ্ুহইয়াছে, সকল বারেই ব্রাহ্মণ প্রভৃতির 
কৃবি প্রভৃতি আছে, ইহা জানাইবার নিমিত্ত, সমাতন এই শব্দ 
দিয়াছেন। 
এক্ষণে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, দ্বিতীয়াধ্যায়ে পরাশর, চারিবর্ণের জীবিকানিবাহোপযোগী 
রুষি, বাণিজ্য, শিল্পকৰ্ম প্রভৃতি ধর্ম নিরূপণ করিয়া, 
চতুর্ণামগিঃবর্ণানামেষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ। 
চাঁরি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম | 
এই বলিয়া, জীবিকানিবাহোপযোগী ধর্ম নিরূপণের প্রকরণ সমাপ্ত করিলেন; কলিধর্ম 
নিরূপণ সমাপ্ত করিলেন, ইহ। কোনও মতে প্রতিপন্ন হইতেছে ন| | 
বিকৰ্ম্ম কুৰ্ব্বতে শূদ্ৰ দ্বিজশুশ্ৰযয়োথ্রিতাঃ | 
ভবস্ত্যক্লাঘুষন্তে বৈ পতন্তি নরকেযু চ ॥ 
যদি শুরা, ছিজসেবাপরা আখ হইয়া, কুষি বাণিজ্যাদি করে, তাহ! 
হইলে, তাঁহারা অল্লায়ু হয় ও নরকে পতিত হয়। 
প্রতিবাদী মহাশয়ের এই বচনের উত্তরার্ধকে পুর্বলিখিত বচনার্ধের সহিত যৌজন। 
করিয়াছেন | যথা, 
ভবস্তান্সামুষন্তে বৈ পতত্তি নরকেষু | 
চতুর্ণামপি বর্ণানামেষ ধৰ্ম্ম৷ সনাতিনঃ ॥ 
তাহার! vial, হয় ও নরকে পতিত হয়। চারি বর্ণেরই এই 
অনাতনধর্ম। 
প্রতিবাদী মহাশয়ের, চারি জনে যুক্তি করিয়া, এই দুই বচনার্ধকে এক বচন করিয়া 
লইয়াছেন, এবং আপনাদিগের মনোমত অর্থ লিখিয়াছেন। যথা, 
কলিধৰ্মে অর্থাৎ কলি যুগান্থুরপ ধর্মের সমাঁচরণে লোক সকল অল্লায়ু 
হইবেক এবং অবিরত পাঁপকর্মের সমাচরণ নিমিত্ত মরণানন্তর নরকে 
পতিত হইবেক | অতএব কলি কালে চাতুৰ্বৰ্ণের এই ধর্মই সনাতন৷ 
অর্থাৎ ইহারা নিরন্তর পাঁপকর্মকেই ধর্ম বলিয়! গ্রহণ করিবে | 
তাহারা, অনেক WAS, এইরূপ কল্পিত অর্থ লিখিয়াছেন | কিন্তু, ধর্মশান্ত্রের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইয়া, ছল ও কৌশল অবলম্বন করা অতি sala! পাঠকবর্গের অধিকাংশ 


২৫৬ বিছ্াসাগর রচনাবলী 


মহাঁশয়ই সংস্কৃতজ্ঞ নহেন ; তাহাদের বোধার্থে ই, ভাষায় সংস্কৃত বচনের অর্থ লিখিতে 
aq | তাঁহার! যখন ভাঁষা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করেন, তখন প্রত্যেক বচনের প্রকৃত ৷ 
ব্যাখ্যা লেখাই সর্বাংশে উচিত কৰ্ম লোক ভুলাইবার নিমিত্ত, কল্পিত ব্যাখ্যা লেখা 4 


সাধু লোকের উচিত নহে। যাঁহা হউক, প্রতিবাদী মহাশয়ের, পুর্বোক্ত ছুই বচনার্ধের = 


' যে ব্যাখ্যা লিখিয়া, কলিধর্ম কখনের উপসংহার প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, 
যদি তাঁহার। এ ব্যাখ্যাকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়। প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা! ৷ 
হইলে আর আর স্থলে যে সকল কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন, সে সমুদ্ৰায়কে প্রকৃত 
ব্যাখ্যা, ও কলি যুগে বিধবাবিবাহকে eda কর্ম বলিয়া, স্বীকার করিতে এক 
মুহুর্ত ও বিলম্ব করিব না। 
প্রতিবাদী মহাশয়ের! যে রূপে কলিধর্ম কথনের উপসংহার অর্থাৎ আকাজ্ফানিবৃতি 
প্রতিপন্ন করিতে we করিয়াছেন, তাহা কোনও ক্রমে পিদ্ধ হইয়া উঠে নাই, তাহা 
প্রদর্শিত হইল | এক্ষণে, তাহারা, কলিযুগান্ছরূপ ধর্মের সমাচরণে লোক অল্লায়ু হয় ও 


নরকে যায়, এই যে ব্যাখ্য। লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেকের AÈ প্রতীতি জন্মিতে || 


পারে যে, পরাশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে সকল কলিধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, সে সকল 
পাঁপকর্ম, উহাদের অনুষ্টানে লোক WAY হয় ও নরকে যায়; সুতরাং, পরাশরোক্ত 
কলিধর্ম আয্ুক্ষযকর ও নরকসাধন বলিয়া, পরিত্যাগ করাই কর্তব্য । গ্রতিবাদী 
মহাশয়ের! দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ ছুই বচনার্ধের যেরূপ কল্পিত ব্যাখ্যা লিখিয়াছেনঃ _ 
তাহার উপর নির্ভর করিলে, অনেকেরই এই ভ্রম জন্সিতে পারে; এই নিমিত্ত, © 
পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত নিয়ে, ভাষ্যকারের আভাস ও তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা মহিত উদ্ধত হইতেছে | | 
পূৰ্ব্বাধ্যায়ে আমুদ্মিকধৰ্ম্ম৷ প্রাধান্তেন প্রবৃত্ত: E এহিকজীবনহেতু 
ধৰ্ম্ম প্রাধান্তেন প্রবৰ্ত্ধতে। তত্ৰাদাবধ্যায়এ্ৰতিপাদ্যমৰ্থৎ প্রতিজানীতে 
অতঃপরং গৃহস্থস্য কৰ্ম্মাচারং কলৌ যুগে। 
ধৰ্ম্ম৷ সাধারণং শক্ত্য। চাতুৰ্ব্যাএ্ৰমাগতম্‌ ॥ 
সম্প্রবক্ষ্যাম্‌হং ARE পরাশরবচে। যথ| ॥ 
অতঃপরম্‌ আমুগ্সিকগ্রধানকন্মকথনাদনভ্তরং  ষট্কম্মাভিরতঃ 
মন্ধ্যান্নানমিত্যাদিনা৷ হি আমুশ্মিকফলে ধশ্মেইভিহিতে সতি 
ওঁহিকফলস্ত কৃয়া দিধৰ্ম্মস্য বুদধিসত্বাৎ তদভিধানস্ত যুক্তোইবসর£। 
বক্ষ্যমাণস্ত কৃষ্যাদিধর্শ্মন্ত ত্রদ্মচারিব্নস্থযতিঘসভ্ভবমভিপ্রেত্য 
তদেঘাগ্যমাশ্রমিণৎ দর্শয়তি গৃহস্থস্যেতে। ক্ৃতত্রেতাদ্বাপরেষু 
বৈশ্যস্তৈব কৃয্যাদাবধিকারো| নতু গৃহস্থাত্রস্ত বিপ্রাদেঃ অতো 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়। উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব 


বি. ২--১৭ 


বিণিনষ্টি কলৌ যুগে ইতি। কম্মশব্দে! লোকে ব্যাপারিমাত্রে 

প্রযুজাতে আচারশবশ্চ ধন্মরূপে শাঙ্ধীয়ব্যাপারে FIE 

যুগান্তৱেযু eae কলাবাচারত্বমিত্যুভয়রূপত্বমন্ডি। FTI: 

সাধারণধন্ত্বমুপপাদয়তি চাতুর্বপ্যামাগতমিতি | পরাশর- 

শবেনাত্র অতীতকল্পোংপন্নে৷ বিবক্ষিতঃ এতদেবাভিব্যঞ্জয়িতুং 

ু্ববমিত্যু্তং AHMAR পরাশরবাক্যং কলিধর্দ্দে sation যথা 

ৰৃত্তং তথৈবাহং সম্পরবক্ষামি | অতঃ সম্প্ৰদায়|গতত্বা২ FI- 

চারতায়াং ন বিবাদঃ কর্তব্য ইত্যাশয়ঃ। শিষ্টাচারং শিক্ষয়িতুং 

. শক্ত্য। সম্প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং নতু কন্মিংশ্চিদ্ধৰ্শ্মে ্বস্তাঁশক্তিং দ্যোত- 

fags কলিধন্শপ্রবীণন্ত পরাশরস্য তত্রাশক্ত্যনম্তবাৎ। 
পুর্বাধ্যায়ে পারলৌকিক ধর্ম প্রাধান্য রূপে নিনীত হইয়াছে) এক্ষণে 
জীবিকানির্বাহোপযোগী এহিক ধর্ম প্রাধান্য রূপে নির্ণীত হইতেছে | 
তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে যে বিষয় নির্ণয় করিবেন, তাহাই প্রথম প্রতিজ্ঞা 
করিতেছেন। + 
পূর্ব পরাশরবাক্য অনুসাঁরে অতঃগর গৃহের কলি যুগে অনুষ্ঠেয় কর্ম 
আচার ঘথাশক্তি বলিব । যাহা বলিব, তাহা চারি বর্ণের ও আশ্রমের 
সাধারণ ধর্ম । 
পুব পরাশর বাক্য অঙ্গসারে, অর্থাৎ পুর্বকল্পে, পরাশর যেরূপ কলিধর্ম 
কহিয়াছেন, তদন্পারে | অতঃপর অর্থাৎ পারলৌকিক ASA সন্ধ্যা 
স্নান প্রভৃতির প্রধান রূপে কথনানস্তর | বক্ষ্যমাণ কৃষি বাণিজ্য 
প্রভৃতি ধর্ম ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিতে ABCA নাঃ এই নিমিত্ত, 
gaza বলিয়। কহিতেছেন। সত্য, Cael, দ্বাপৰ যুগে, বৈশ্য 
জাতিরই aft বাণিজ্যাদি ধৰ্মে অধিকার, ব্ৰাহ্মণাদি যাবতীয় গৃহস্থের 
নহে; এই নিমিত্ত কলি যুগে বলিয়| কহিতেছেন ; অর্থাৎ কলি যুগে 
চারি বর্ণ ই কৃষি বাণিজ্যাদি করিতে পারেন | | 
প্রতিজ্ঞাতং ধর্মং দর্শয়তি 

ae কর্মসহিতো। বিপ্রঃ কৃষিকৰ্ম্ম চ FJAS | 

ab কৰ্ম্মাণি পুৰ্ব্বোক্তানি যাজনাদীনি সন্ধ্যাদীনি চ তৈঃ 

সহিতে বিপ্ৰঃ শুশ্ৰযকৈঃ শূঘ্ৈঃ কৃষিং কারয়ে১। নচ ৷ 

যাজনাদীনাং জীবনহেতুত্বাৎ কিমনয়। কুষ্ঠেতি বাচ্যং 

কলৌ জীবনপৰ্ষাপ্ততয়। যাজনাদীনাং BASS | 


২৫৭ 


২৫৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


প্রতিজ্ঞাত ধর্ম কহিতেছেন, 
ব্ৰাহ্মণ, যজন, যাঁজন, প্রতি যট্‌ কর্মে সম্পন্ন হইয়া, সেবক LE দ্বার। । 
কৃষি কর্ম করাইবেন। 
যদি বল ব্রাহ্মণের জীবিক| নির্বাহের যাঁজন, অধ্যাপন, প্রতিগ্রহ এই 
তিন উপায় আছে, কৃষি কর্মের প্রয়োজন কি) তাহার উত্তর এই» 
কলি যুগে যাঁজনাদি দ্বার জীবিকা নিৰ্বাহ হওয়। gib, এই নিমিত্ত 
পরাঁশর কুবিকর্মের বিধান দিয়াছেন | 

কৃষৌ বর্জ্যান্‌ বলীবর্দানাহ 

ক্ষুধিতং তৃষিতং শ্রান্তং বলীবর্দং ন ATAT | 
Aata ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রে। ন বাহয়েত I 

কৃষি কৰ্মে যেরূপ বলীবর্দ নিযুক্ত কর! উচিত নহে, তাহ| কহিতেছেন ; 
ব্ৰাহ্মণ ক্ষুধাৰ্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত বলীবর্দ লাঙ্গলে যৌজিত করিবেক না। 
আর অঙ্গহীন, রুগ্ন ও ক্লীব বুষকে লাঙ্গল বহাইবেক ন|। 
কীদৃশস্তহি বলীবর্দাঃ কৃষৌ caval ইত্যাহ 

স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং Wars যণ্ডবজ্জিতম্‌। 

বাহয়েদ্দিবসস্া্্ধং পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেত ॥ 
তবে কি প্রকার বৃষ কৃষিকর্মে নিযুক্ত করিবেক, তাহা কহিতেছেন; 
স্থিরাঙ্গ অর্থাৎ পদবৈকল্যাদিরহিত, সুস্থ, ক্ষুধ| তৃষ্ণাদি Ai, 
শ্রমহীন সমর্থ বুষকে প্রথম দুই প্রহর লাঙ্গল বহাইবেক, পশ্চাৎ স্বান 
করাইবেক। 
FA ফলিতন্ত ধানস্ত বিনিয়োগমাহ 

স্বয়ং FÈ তথা ক্ষেত্রে ধানৈশ্চ স্বয়মঞ্জিতৈঃ | 

নিৰ্ব্পেৎ পাকযজ্ঞাংশ্চ ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েং ॥ 
কৃষিকর্মে যে শস্য উৎপন্ন হইবেক, তাহার বিনিয়োগ কহিতেছেন; 
স্বয়ং কৃষ্ট ক্ষেত্রে যে AD উৎপন্ন হইবেক, সেই শস্য দ্বার! পঞ্চ যজ্ঞ ও 
অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিবেক। 

gias তিলাদিধা ন্যসম্পন্নন্ত ধনলোভেন প্রসক্তস্তিলাদি- 

বিক্রয়স্তং নিবারয়তি 

তিল। রস। ন বিক্রেয়া বিক্রেয়! ধান্যতংসমাঃ ॥ 
বিপ্ৰস্তৈবংবিধ| বৃত্তিস্তণকা ঠা দিবিক্রয়ঃ ॥ 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৫৯ 


যদি ধান্তান্তররহিতস্ত তিলবিক্রয়মস্তরেণ জীবনং ধৰ্ম্ম৷ বা ন 
সিধ্যেৎ তদ! তিল! ধান্তান্তরৈবিনিমাতব্যা ইত্যভিপ্রেত্য 
বিক্রেয়া ধান্যতৎসম। ইত্যুক্তং যাবদ্ধিঃ প্রস্থৈস্তল| দত্তাস্তাবদ্ভিরেব 
ধান্তান্তরমুপাদেয়ং নাধিকমিতাৰ্থঃ। 
তিল প্রভৃতি শস্তসম্পন্ন কৃষিজীবী ব্যক্তি, ধনলোভে, তিলাদি বিক্রয় 
করিলেও করিতে পারে, এই নিমিত্ত নিষেধ করিতেছেন; 
ব্ৰাহ্মণ তিল ও us, দধি, মধু প্রভৃতি রস বিক্রয় করিবেক না ৷ কিন্তু, যদি অন্য শস্ত্য 
না থাকে, তিল বিক্রয় ব্যতিরেকে জীবিকানির্বাহ অথবা ধৰ্ম কর্ম সম্পন্ন না হইয়| 
উঠে, তাহা হইলে, aga পরিমাণে tater বিনিময়রূপ বিক্রয় FRATI এবং 
তৃণ কাষ্ঠাদি বিক্রয় করিবেক | 
ইদানীং রুষাবানুষপ্দিকম্ত TE প্রতীকারং THs ASR 
পাপ্যানং দর্শয়তি 
ব্ৰাহ্মণশ্চেৎ কৃষিং FAS তন্মহাদৌযমাপুয়াৎ। 
aca) হিংসায়। অবৰ্জ্জনীয়ত্বাৎ সাবধানস্তাপি salary দৌযোহ- 
gaas ইতি | 
ইদানীং কৃষিকর্মে আনুসঙ্গিক যে পাপ আছে, তাহার প্রতীকাঁর 
কহিবার নিমিত্ত, প্রথমতঃ সেই পাপ প্রদর্শন করিতেছেন; 
ব্ৰাহ্মণ যদি কৃষি কর্ম করে, তাহা হইলে মহাদৌষ প্রাপ্ত হয়। FAT 
যত কেন সাবধান হউক না, কৃষিকর্মে অবশ্যই জীবহিংস| ঘটে, 
সুতরাং দোষ আছে। 
Bou দোষস্ত মহত্বং বিশদয়তি 
সংবৎসরেণ যৎ পাপং মতস্তথাতী AAA AS | 
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী ॥ 
উক্ত দোষের মহত্ব স্পষ্ট করিতেছেন; 
মতস্তঘাতী ব্যক্তি সংবসৎরে যে পাপ প্রাপ্ত হয়, কৃষক লৌহমুখ কাষ্ট 
অর্থাৎ লাঙ্গল দ্বারা এক দিনে সেই পাপ প্রাপ্ত হয়। 
উক্তনীত্যা কর্ষকমাত্রস্ত পাপপ্রমক্তৌ বারয়িতুং বিশিনষ্টি 
পাঁশকে! মত্শ্তঘাতী চ ব্যাধঃ শাকুনিকস্তথ| ৷ 
অদাতা| কর্ষকশ্চৈৰ সৰ্ব্বে তে সমভাগিনঃ ॥ 
যথ| পাশকাদীনাং পাপং মহৎ এবমদীতুঃ কর্ষকস্তেত্যর্থঃ। 


২৬০ 


বিদ্ভাঘীগর রচনাবলী 


পুর্বোক্ত দ্বার! কৃষক মাত্রেরই পাপপ্রসক্তি হইয়াছিল, তাহ! বারণ 
করিবার নিমিত্ত, বিশেষ করিয়! কহিতেছেন ; 
পাশক, IVS, বাধ, শীকুনিক, WIS! কৃষক, ইহারা সকলে 
সমান পাঁপভোগী | | 
যেমন পাশক প্রভৃতির মহৎ পাপ জন্মে, সেইরূপ অদীতা। FACTS ; 
অৰ্থাৎ sae, দানশীল হইলে, তাদৃশ পাঁপগ্রস্ত হয় না। 
যদর্থং কৃষীবলস্ত পাপা দশিতস্তমিদানীং প্রতীকারমীহ 
aa foe) মহীং foal হত চ ক্কমিকীটকান্‌। 
কর্ষকঃ খলযজ্ঞেন সর্বপাপৈঃ প্রমূচ্যতে ॥ 
ছেদনভেদনহননৈর্ষাবন্তী পাঁপানি নিষ্পন্তন্তে তেষাং সর্বেষাং 
থলে ধান্তদানং প্রতীকারঃ ৷ 
যে প্রতীকার কথনের নিমিত্ত, পূর্বে কৃষকের পাপ দশিত হইয়াছে, 
এক্ষণে সেই প্রতীকারের কথা৷ কহিতেছেন; 
কৃষক, বৃক্ষচ্ছেদ, ভূমিভেদ ও কৃমিকীটব্ধ করিয়া, যে সমস্ত পাপে 
লিপ্ত হয়, খলযজ্ঞ দ্বার! সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত BA | ছেদ, ভেদ, 
বধ দ্বারা যে সমস্ত পাপ জন্মে, খলে অর্থাৎ খামারে ধান্য দান করিলে, 
সেই সমস্ত পাপের প্রতীকার হয়। এই ধান্য দানের নাম খলযজ্ঞ | 
_ খনযজ্ঞাকরণে প্রত্যবায়মীহু 
al ন দস্তা দ্বিজাতিভ্যে। রাশিমুলমুপাগতঃ। 
স চৌরঃ স চ পাপিষ্ঠে। ব্ৰহ্মত্নং তং বিনিদ্দিশেৎ ॥ 
খলষজ্জের অকরণে প্রত্যবায় কহিতেছেন ; 
যে কৃষক, উপস্থিত থাকিয়া, আগত দ্বিজদিগকে খলস্থিত ধান্তরাশির। 
কিয়দংশ দান না করে, সে চোর, সে পাপিষ্ঠ, তাহাকে ব্ৰহ্মত্ন বলে | 
দাতবাস্ত ধান্তস্ত পরিম।ণমাহ 
aka Wal তু ষড় ভাগং দেবানাঞ্চৈকবিংশকম্‌ | 
বিপ্রাণাং ত্ৰিংশকং ভাগং সর্বপাপৈঃ প্ৰমুচ্যতে ॥ 
দাতব্য শস্তের পরিমাণ কহিতেছেন ;, 
রাজাকে ষষ্ঠ ভাগ, দেবতাদিগকে, একবিংশ ভাগ, এবং ব্ৰাহ্মণদিগকে 
ত্রিংশ ভাগ, দান করিয়া, সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত zeal উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৬১ 


বিপ্ৰস্ত মেতিকর্তব্যাং BRIG) বৰ্ণাস্তরাণামপি তামাহ 
ক্ষজিয়োহপি কৃষিং কৃত! দেবান্‌ বিপ্ৰাংশ্চ পুজয়েং। 
tas: yaaa কৃধ্যাৎ কুষিবাণিজ্যশিল্পকম্‌ ॥ 
রুষিবদ্ধাণিজ্যশিল্পয়োরপি কলো বৰ্ণচতুষ্টয়সাধারণধৰ্ম্মত্ব দর্শয়িতৃং 
বাঁণিজ্যশিল্পকমিত্যুক্তম্‌ | 
ব্রাহ্মণের ইতিকর্তব্যতাসহিত রুষিকর্ম কহিয়া অন্যান্য বর্ণের 
কুধিকর্মের বিধান করিতেছেন; 
, ক্ষত্ৰিয়ও, কৃষিকৰ্ম করিয়া, crawl ও ব্রাহ্মণের পুজা FRAT | 
এবং বৈশ্য ও শূদ্ৰ ুষি, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম করিবেক | 
কৃষির ata, বাণিজ্য ও শিল্পকর্মও কলি যুগে pifa বর্ণের সাধারণ 
af, ইহ! দেখাইবাঁর নিমিত্ত, বচনে বাণিজ্য শিল্পকম্‌ কহিয়াছেন। 
যদি শূদ্ৰস্তাপি কন্যা দিকমত্যুপগমাতে তহি তেনৈব 
জীবনসিছে: কলো দ্বিজশুশ্বূয। পরিত্যাজ্যোত্যাশঙ্যাহ 
বিকন্ম কুর্বতে el দ্বিদশুশবষয়োজতাঃ ৷ 
ভবস্তান্লাযুষন্তে বৈ নিরয়ং যান্ত্যসংশয়ম্‌ | 
লাভাঁধিক্যেন বিশিষ্টজীবনহেতুত্বাৎ TRT বিকৰ্ম্মেত্যুচ্যতে 
দ্বিজশুশ্ৰষয়। তু জীৰ্ণবস্ত্ৰাদিকমেব লভ্যত ইতি ন লাভাধিক্যম্‌ 
অতোহধিকলিপ সয়া কুম্বাদিকমেব TATI যদি faaea 
পরিত্যজেয়্তদা তেষাদৈহিকমামুগ্মিকঞ্চ হীয়েত | 
যদি শূত্রেরও কৃষিকৰ্ম প্রভৃতি বিহিত হয়, তবে তদ্বারাই জীবিকা! 
নির্বাহ হইলে, কলিতে শূদ্ৰ কি faer পরিত্যাগ করিবেক, এই 
আশঙ্কা করিয়া কহিতেছেন ; শৃদ্রেরা, ছিজসেবা পরিত্যাগ করিয়া, কৃষি 
প্রভৃতি কর্ম করিলে, অল্নায়ু হয় ও নিঃসন্দেহ নরকে যায়। দ্বিজসেব| 
দ্বার! কেবল উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জীর্ণ বস্ত্রাদি মাত্র লাভ হয়, অধিক লাভের 
প্রত্যাশা নাই ; এই নিমিত্ত, শূদ্ৰজাতি যদি, অধিক লাঁভলোভে, কৃষি 
প্রভৃতি কৰ্মে প্রবৃত্ত হইয়া, এক বারেই দ্বিজসেব| পরিত্যাগ করে, 
তাহা হইলে তাহাদের এঁহিক পাঁরলৌকিক উভয় নষ্ট হয়। 
ইং বৰ্ণচতুষ্টয়সাধারণং জীবনহেতু ধৰ্ম প্রতিপান্ত নিগময়তি 
চতুর্ণামপি বর্ণানামেয ধৰ্ম্ম৷ সনাতনঃ। 
_ অতীতেঘপি কলিযুগেষু বিপ্রাদীনাং কণা দিকমন্তীতি RR 
সনাতন ইত্যুক্তমূ। 


২৬২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই রূপে, চারি বর্ণের সাধারণ জীবিকানির্বাহোপযোগী ধর্ম নিরূপণ 

করিয়া, উপসংহার করিতেছেন, 

চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধর্ম। 

অতীত কলি যুগ সকলেও ব্ৰাহ্মণাদির কৃষি প্রভৃতি ধর্ম ছিল, ইহা 

কহিবার নিমিত্ত, ধর্মের সনাতন এই বিশেষণ দিয়াছেন; অর্থাৎ, 

চারি বর্ণের এই সনাতন ধর্ম বলাতে, ব্যক্ত হইতেছে, সকল 

কলি যুগেই ব্ৰাহ্মণাদ্ি, জীবিকা নিৰ্বাহাৰ্থে, কৃষিকর্ম করিয়া! থাকে | 
এক্ষণে পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই যে, আপনার! পরাঁশরসংহিতার 
দ্বিতীয় অধ্যায় আদ্যোপান্ত দৃষ্টি করিলেন ; এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, “কলিধর্মে 
অর্থাৎ কলিযুগান্রূপ ধর্মের সমাচরণে লোক অল্লায়ু হইবেক এবং অবিরত পাপকর্মের 
সমাচরণ নিমিত্ত মরণানস্তর নরকে পতিত হইবেক ; অতএব, কলি কালে চাতুৰ্বৰ্ণের 
এই ধর্মই সনাতন ; অর্থাৎ ইহার! নিরন্তর পাঁপকর্মকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে”, 
প্রতিবাদী মহাঁশয়দিগের এই ব্যাখ্যা, ও এইরূপ কলিধর্মকথনের উপসংহার, সংলগ্ন ও 
সঙ্গত হইতে পারে কি al ; আর, পরাঁশর দ্বিতীয় অধ্যায়ে চারি বর্ণের যে ধর্ম নিরূপণ 
করিয়াছেন, তাহার ARI লোক অল্লায়ু ও নরকগামী হইবেক কি ন!; এবং, 

চতুর্ণামপি বর্ণীনামেষ ধৰ্ম্ম: সনাতিনঃ। 
চারি বর্ণেরই এই সনাতন ধৰ্ম | 

এই বচনার্ধের 

অতএব, কলি কালে চাতুবর্ণের এই ধর্মই সনীতন। অর্থাৎ ইহারা 

নিরন্তর পাঁপকর্মকেই ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে | 


প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এই ভীবব্যাখ্য1ও সঙ্গত হইতে পারে কি না। 


৯২ পস্বাশন্ব 
কেবল, কলিধর্মবক্তা, অন্যযুগধর্ম লিখেন নাই। 
কেহ কহিয়াছেন, 
ži on মহাশয়! আপনি কি পরাশরসংহিতা আদ্যোপান্ত দৃষ্টি 
করিয়াছেন না কেবল অনিষ্ট বিষয়েই যথেষ্ট চেষ্ট! | শিষ্টসমাজে বিশিষ্ট 
গণ্য হইতে কি অনিষ্টে নিবিষ্টই উৎকৃষ্ট লক্ষণ। পরাঁশর কেবল 
কলিধৰ্মবক্ত| এমত স্থির করিবেন না অন্যযুগধর্মও লিখিয়াছেন | 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৬৩ 


তজ্জানীহি 
ত্যজেদেশং রুতযুগে ত্ৰেতায়াং গামমুংহুজেং। 
দ্বাপরে কুলমেকন্ত FSS কলৌ যুগে ॥ 
gre সম্ভাষণীদেৰ ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ। 
দ্বাপরে অর্থমাদায় কলৌ পততি FHA ৷৷ 
তপঃ পরং FOI ত্ৰেতায়াং জ্বীনমুচ্যতে | 
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহ্দানমেব কলৌ যুগে ॥ 
ইত্যাদি বচন দ্বারাই বোধ হইতেছে পরাঁশর অন্য যুগের ধর্ম নিরূপণ 
করিয়াছেন (98) | 
প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধত এই তিন বচনে চারি যুগেরই কথা আছে, এই নিমিত্ত 
তাঁহার বোধ হইয়াছে, পরাশর অন্য যুগের ধৰ্মও নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু পরাশর, কি 
অভিপ্ৰায়ে, এই তিন বচনে ও অন্ত কতিপয় বচনে, অন্যান্য যুগের কথা বলিয়াছেন, 
তাহা নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিলে, তাঁহার কদীচ, পরাশর অন্তযুগের ধৰ্মও 
নিরূপণ করিয়াছেন, এরূপ বোধ হইত ন| । 
অন্তে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্েতায়াং দ্বাপরে যুগে। 
অন্যে কলিযুগে নণাৎ ঘুগরূপান্টসারতঃ ॥ 
যুগরপান্ুপারে, WRIA সত্য যুগের ধর্ম সকল অন্য, CAS) যুগের ধর্ম 
সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম নকল অন্য, কলি যুগের ধর্ম সকল অন্য | 
পরাঁশর এই রূপে, যুগান্ুমারে WAIT শক্তি হাস হেতু, প্রত্যেক যুগের ধর্ম সকল ভিন্ন 
ভিন্ন, এই ব্যবস্থা করিয়া, যুগে যুগে ARIS শক্তিত্রাসের ও প্ররূতিভেদের উদাহরণ 
্রদর্শন করিবার নিমিত্ত, পরবর্তী কতিপয় বচনে সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপর, কলি, এই চাঁরি 
যুগের কথা লিখিয়াছেন ৷ যথা, 
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জানমুচ্যতে ৷ 
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুদ্দানমেব কলো যুগে ॥ 
সত্য যুগে প্রধান ধর্ম তপস্যা, ত্ৰেতা যুগে প্রধান ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগে 
প্রধান ধর্ম যজ্ঞ, কলি যুগে প্রধান ধর্ম দান। 
সত্য যুগের লোকদিগের মর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল; এই নিমিত্ত, সর্বাপেক্ষা 
অধিক কষ্টসাধ্য তপস্যা এ যুগের প্রধান ধর্ম ছিল। কিন্তু পর পর যুগে WIA 
অপেক্ষাকৃত শক্তি হাস হওয়াতে, যথাক্রমে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টসাধ্য জ্ঞান, যজ্ঞ, দান 
প্রধান ধৰ্ম বলিয়| ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। 


ee ee 
(৭৪) শ্রীযুত পীতাম্বর সেন কবির | 


২৬৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


FOS তু মানবা ধৰ্ম্মান্তেতায়াং গৌতমাঃ THs | 
দ্বাপরে শাঙ্মলিখিতাঃ কলৌ.পাঁরাশরাঁঃ স্থতাঃ ॥ 
মনুক্ত ধর্ম সকল সত্য যুগের ধর্ম, গোতমোক্ত ধর্ম সকল ত্ৰেতা যুগের 
ধর্ম, শঙ্মলিখিতোঁক্ত ধর্ম সকল দ্বাপর যুগের ধর্ম, পরাশরোক্ত ধর্ম সকল 
কলি যুগের ধৰ্ম | 
অর্থাৎ, পর পর যুগে, উত্তরোত্তর মনুয্যের ক্ষমতা হ্রাস হওয়াতে, মন্বাদিপ্রোক্ত অতি 
কষ্টসাধ্য ধর্ম সকলের অনুষ্ঠান হইয়| উঠা ger, এই নিমিত্ত, অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্টমাধ্য 
ধৰ্মপ্ৰতিগাদক এক এক ately পর পর যুগের নিমিত্ত বাবস্থাপিত হইয়াছে। 
ত্যজেদেশং কৃতযুগে ত্ৰেতায়৷ং ATTRITI | 
দ্বাপরে কুলমেকন্ত কৰ্ভারন্ত কলৌ যুগে ॥ 
সত্য যুগে দেশত্যাগ করিবেক, CAS যুগে গ্রামত্যাগ করিবেক, দ্বাপর 
যুগে কুলত্যাগ করিবেক, কলি যুগে কর্তাকে ত্যাগ করিবেক। 
অর্থাৎ, সত্য যুগে, যে দেশে পতিত বাস করিত, সেই দেশ পরিত্যাগ করিত ; ত্ৰেতা 
যুগে, যে গ্রামে পতিত afew, সেই গ্রাম পরিত্যাগ করিত দ্বাপর যুগে, যে কুলে 
পতিত থাঁকিত, মেই কুল পরিত্যাগ করিত ১ অর্থাৎ, সেই কুলে আদান প্রদানাদি 
করিত না) কলি যুগে, কর্তাকে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পতিত হয়, তাহাকেই পরিত্যাগ 
করে। সত্য যুগের লোকের! অনায়াসে পতিতবাঁসযুক্ত দেশ পরিত্যাগ করিয়! যাইত; 
কিন্তু ত্রেতা যুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা ছিল না, তাঁহার! দেশ পরিত্যাগ করিয়া 
যাইতে পারিত না, কেবল পতিতবাসযুক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিত। দ্বাপর যুগের 
লোকদিগের তত ক্ষমতা ছিল না, তাঁহার! গ্রাম পরিত্যাগ করিয়| যাইতে পারিত না, 
কেবল যে পরিবারে পতিত থাঁকিত, তাহাই পরিত্যাগ করিত ; অর্থাৎ সেই পরিবারের 
সহিত আদান প্রদানাদি করিত ali কলি যুগের লোকদিগের তত ক্ষমতা নাই; 
ASA, তাহার! দেশ ত্যাগ, গ্রাম ত্যাগ, বা কুল ত্যাগ করিতে পারে না, কেবল যে 
ব্যক্তি পতিত হয়, তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে | 
কৃতে সম্ভাষণাদেব ভ্রেতায়াং স্পর্শনেন চ। 
দ্বাপরে saminta কলৌ পতিত কৰ্ম্মণ| ॥ 
সত্য যুগে সম্ভাষণ মাত্রেই পতিত হয়, ত্ৰেতা যুগে স্পৰ্শন দ্বার! 
গতিত হয়, দ্বাপর যুগে অন্নগ্রহণ দ্বার! পতিত হয়, কলি যুগে কর্ম 
ছারা পতিত হয়। 
অর্থাৎ, সত্য যুগের লোকেরা, পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে, পতিত হইত, সুতরাং, 
তৎকালীন লোকের! পতিত ব্যক্তির সহিত সম্ভাষণ করিত ন!। ত্রেত! যুগের লোকেরা, 


I 
| 
| 
৷ 
| 
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পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে, পতিত হইত না, পতিত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলে 
পতিত হইত | দ্বাপর যুগের লে!কেরা, পতিতের সম্ভাষণে অথবা! স্পর্শনে পতিত হইত 
না, কিন্তু পতিত ব্যক্তির অন্নগ্রহণে পতিত হইত | কলি যুগের লোকেরা পতিতের 
সম্ভাষণে, স্পশনে অথবা! অন্নগ্রহণে পতিত হয় না, কিন্ত নিজে পাতিত্যজনক কৰ্ম 
করিলেই পতিত হয়; অর্থাৎ, পতিতের সম্ভাষণাঁদি পরিত্যাগ করিয়া চলিতে পারে, 
কলি যুগের লোকদিগের এরূপ ক্ষমত| নাই ; সুতরাং, সভাষণাঁদি করিলে পতিত হয় 
না, নিজে পাতিত্যজনক কর্ম করিলেই পতিত হয়। 
রূতে তাৎকালিকঃ শাঁপস্তেতায়াং দশভিদ্দিনৈঃ ॥ 
দ্বাপরে চৈকমাসেন কলৌ RISATA তু ॥ 
সত্য যুগে, শাপ দিব| মাত্র ফলে; ত্ৰেত| যুগে, দশ দিনে শাপ ফলে; 
দ্বাপর যুগে, এক মানে শাপ ফলে; কলি যুগে, RISATA শাপ ফলে। 
অর্থাৎ, সত্য যুগের লৌকদিগের এরূপ ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার! শাপ দিবা মাত্র 
ফলিত; কিন্তু, পর পর যুগে, ANIA শক্তি হাঁস হওয়াতে, যথাক্ৰমে ত্ৰেতা, দ্বাপর, ও 
কলি যুগে দশ দিন, এক মাস, ও ARISACA ফলে | 
অভিগম্য কৃতে দানং ত্ৰেতাস্বাহয় দীয়তে। 
দ্বাপরে যাচমানায় সেবয়| দীয়তে কলৌ ॥ 
সত্য যুগে, পাত্রের নিকটে গিয়া, দান করিয়। আইসে ; ত্রেতা যুগে, 
পাত্রকে আহ্বান করিয়া আনিয়া, দান করে; দ্বাপর যুগে, নিকটে 
আঁসিয়! যাচঞা করিলে, দান করে; কলি যুগে, আনুগত্য করিলে, 
দান করে। 


অর্থাৎ, সত্য যুগে, aga ধৰ্মপ্রবৃত্তি এমত প্রবল ছিল যে, দান করিবার ইচ্ছা! হইলে, 
পাত্রের নিকটে গিয়া, দান করিয়। আমিত। ত্রেতা যুগের লোকদিগের ধর্মপ্রবৃতি তত 
প্ৰবল ছিল না; দান করিবার ইচ্ছা হইলে, পাত্রের নিকটে না গিয়া, তাহাকে ডাকাঁইয়| 
আনিয়া, দান করিত ৷ দ্বাপর যুগের লোকদিগের ধৰ্মপ্ৰবৃত্তি তদপেক্ষাও অন্ন ছিল; 
দান করিবার ইচ্ছ| হইলে, পাত্রের নিকটে গিয়া, অথব| পাত্রকে ডাকা ইয়া, দান করিত 
না, পাত্র আসিয়। ate করিলে, দীন করিত। আর, কলি যুগের লোকদিগের ধৰ্মপ্রবৃত্তি 
এত অল্প যে, পাত্ৰ Bel করিলেই হয় না, আঙ্গুগত্য না থাকিলে, যাচ্ছ! করিয়াঁও দান 
পায় না। 

রুতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণান্তেতায়াং মাংশমাশ্রিতাঃ। 

দ্বাপরে saate কলো wata স্থিতাঃ I 


২৬৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সত্য যুগে, IRIT প্রাণ অস্থিস্থিত ; ত্ৰেত| যুগে, মাংসস্থিত ; দ্বাপর 

যুগে রুধিরস্থিত ; কলি যুগে, অন্াদিস্থিত। 
অর্থাৎ, সত্য যুগে, প্রাণ অস্থিস্থিত, অর্থাৎ তপস্তাদি দ্বার! সর্ব শরীর শুষ্ক হইয়া, অস্থিমাত্র 
অবশিষ্ট থাকিলেও, প্রাণত্যাগ হইত a; ভ্রেতা যুগে, প্রাণ মাংমস্থিত, অর্থাৎ 
অনাহারাদি দ্বার! শরীরের মাংস ee হইলে প্রাণত্যাগ হইত, দ্বাপৰ যুগে, প্রাণ 
রুধিরস্থিত, অর্থাৎ মাংস শোষণের আবশ্যকত! হইত না, শরীরের শোণিত শুদ্ধ হইলেই 
গ্রাণত্যাগ হইত ; আর, কলি যুগে, প্রাণ অন্নাৰ্দিশ্থিত, অর্থাৎ শরীরের শোষণাদির 
আবশ্যকত| নাই, আহার বন্ধ হইলেই প্রাণত্যাগ ঘটিয়| Ged | 
এক্ষণে সকলে বিবেচন! করিয়| দেখুন, যাহ! দশিত হইল, তদঙ্গুসারে ইহ স্পষ্ট প্রতিপন্ন 
হইতেছে কি না যে, পরাশর, যুগান্্সারে শক্তিত্রীসাঁদি কারণে ধর্মভেদ ব্যবস্থ| করিয়া, 
সেই শক্তিহাসাঁদির উদাহরণ প্রদর্শিত করিবার নিমিত্তই, উল্লিখিত কয়েক বচনে চারি 
যুগের কথা কহিয়াছেন, AYA এ সমস্ত বচনে সকল যুগের ধর্ম কহিয়াছেন, এরূপ নহে। 
প্রতিবাদী মহাশয়, এই প্রকরণের তিনটি মাত্র বচন উদ্ধৃত করিয়া, পরাশর অন্য 
যুগের ধৰ্মও নিরূপণ করিয়াছেন বলিয়| বোধ করিয়াছেন। কিন্তু স্থিরচিত্তে প্রকরণ 
পধালোচন| ও তাৎপর্য বিবেচন। করিয়! দেখিলে, বোধ করি, কদীচ তাহার তাদৃশ 
বোধ জন্মিত না। 


১৩ পন্বীশনর সংহিতায় 
চারি যুগের ধর্মোপদেশপ্রদান সপ্রমাণ হয় a | 
কেহ কেহ কহিয়াছেন, 
পরাশরসংহিতীয় যে চারি যুগের ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, এ সংহিতা র প্রত্যেক অধ্যায়ের 
উপক্রম ও উপসংহারে তাহ! প্রতীয়মান হয়। avo কুতর্কবাদিদিগের ইহাতেও 
erata না জন্মে এ কারণ ওঁ সংহিত| হইতে কোন কোন বচন উদ্ধৃত করিয়! চারি 
যুগের ধর্মোপদেশগ্রদীন সগ্রমাণ করি | প্রথম অধ্যায়ে লেখেন ৷ 
কৃতে সম্ভাযণাৎ পাপং জ্রেতায়াখৈব wats | 
দ্বাপরে চান্নমাদয় কলৌ পততি কৰ্ম্মণ। ॥ 
সত্য যুগে পাপীর সহিত আলাপ মাত্ৰে পাপ জন্মে, ত্রেতা যুগে পাপীকে 
দর্শন করিলে পাপ জন্মে, ছাপর যুগে পাপীর অন্ন ভোজনে পাপ জন্মে, 
কলি যুগে পাপজনক কর্মাচরণ করিলেই পাপ হয়, অর্থাৎ সংসর্গাদি 
দোষে পাপ আশ্রয় করে না, 
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পরে দ্বাদশ অধ্যায়ে লেখেন | 
আমনাচ্ছয়নাগ্ানাঁৎ সম্ভীষাঁৎ সহভোজনাৎ। 
সংক্রামন্তীহ পাঁপাঁনি তৈলবিন্দুরিবাস্তসি ॥ 

যেমন বিন্দুমাত্র তৈল জলে পতিত হইলে, সমুদায় জল ব্যাপে, তজ্ৰপ 

পাগীর সহ উপবেশন, একত্র শয়ন, একত্র গমন, আলাপ ও একত্র 

ভোজন করিলে, নিষ্পাপ ব্যক্তিকেও পাপ আশ্ৰয় করে। 
পরাঁশরমংহিতাঁর দ্বাদশ অধ্যায়কে যদি কেবল কলি যুগের ধর্মপ্রতিপাঁদক কহেন, তৰে 
উল্লিখিত atara কলি যুগে পাঁপীর সংসর্গে পাপ জন্মে ইহা! সুতরাং স্বীকার করিতে 
aq | কিন্তু প্রথমাধ্যায়ে কলি যুগে পাঁগীর সংসর্গে ও তদ্র্শনাঁদিতে পাপ হয় না 
লিখিয়াছেন | অতএব বচন দ্বয়ের পরস্পর বিরোধ হেতু, পরাঁশরসংহিতায় চারি যুগেরই 
ধর্ম উক্ত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয় AT পরাশর উন্মত্ত প্রলাপ করিয়াছেন বলিতে 
হয় (৭৫)। 
প্রতিবাদী মহাশয়ের, যথার্থ তাৎপর্য অনুধাবন করিতে না পাঁরিয়াই প্রথমীধ্যায়ের 
বচনের সহিত, দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের বিরোধ ঘটাইতে উদ্যত হইয়াছেন প্রথমীধ্যায়ের 
বচনের তাৎপধ এই যে, সত্য প্রভৃতি যুগে, পতিতের সহিত সম্ভীষণার্দি করিলে পতিত 
হইত ; কলি যুগে পতিতসম্ভাষণ প্রভৃতি দারা পতিত হয় al; স্বয়ং amaf 
পাতিত্যজনক কৰ্ম করিলেই পতিত হয়; অর্থাৎ, কলি যুগে, সত্য প্রভৃতি যুগেয় ন্যায় 
সংসৰ্গদোষে পতিত হয় না। দ্বাদশীধ্যায়ের বচনের তাৎপর্য এই যে, কলি যুগে সংসৰ্গ 
দোষে পাতিত্য জন্মে না৷ বটে, কিন্ত পতিতের সহিত সংসৰ্গ করিলে, কিছু পাপ জন্নিয়। 
থাকে। সুতরাং, এই দুই বচনের কিরূপে পরস্পর বিরোধ ঘটিতে পারে, তাহা প্রতিবাদী 
মহাশয়েরাই বলিতে পারেন। তাঁহার! প্রথম বচনের যেরূপ পাঠ ধরিয়াছেন, তাঁহাতেই 
স্পষ্ট বোধ হইতেছে, সবিশেষ অনুধাবন না করিয়াই, উক্ত উভয় বচনের পরস্পর 
বিরোধ থটাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন। তাহাদের ধৃত পাঁঠ ও কত ব্যাখ্যা অঙ্গুদারে, সত্য 
যুগে, পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয়; ত্রেতা যুগে, পতিত দর্শন করিলে 
পতিত হয় দ্বাপর যুগে, পতিতের অন্ন গ্রহণ করিলে পতিত হয়; কলি যুগে, ত্রঙ্মবধাদি 
করিলে পতিত হয়। এ স্থলে প্রতিবাদী মহাশয়দিগের প্রতি আমার feats এই যে, 
asl যুগে, পতিত দর্শনে পতিত হইবেক কেন; আমার বোধ হয়, কোনও যুগেই 
পতিত দর্শনে পতিত হইতে পারে না। বচনের অভিপ্রায় দ্বার! স্পষ্ট বোধ হইতেছে, 
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এই তিন যুগে, উত্তরোত্তর? গুরুতর সংসর্গেরই পাঁতিত্যজনকত। 
আছে। কিন্ত, প্রতিবাদী মহাঁশয়দিগের ধৃত পাঠ অনুসারে, সত্য যুগে পতিত সম্ভাষণে 
(৭৫) RIS রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহারের সভাসদগণ। 


২৬৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


গতিত হয়; তেত| যুগে, পতিত দর্শনে পতিত হয়। এক্ষণে, সকলে বিবেচনা 
করিয়! দেখুন, পতিত দর্শনকে, পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা, গুরুতর সংসৰ্গ বল! যাইতে 
পারে কি ন|। প্রতিবদী মহাশয়ের| কি বলেন, বলিতে পারি ন|; কিন্ত আমার 
বোধ হয়, পতিতসম্ভাষণ অপেক্ষা পতিতদৰ্শন গুরুতর সংসৰ্গ নহে । সত্য যুগে, যেকপ 
সংসর্গে পাতিত্য জন্মে, CA] যুগে, তদপেক্ষা গুরুতর সংসর্গ না করিলে, পাঁতিত্য 
জন্মিতে পারে al যাহা হউক, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এ 
স্থল অসংলগ্ন বলিয়াই বোধ হয় নাই। চন্তিকাযন্তৰের মুদ্রিত পুস্তকে যেরূপ পাঠ 
দেখিয়াছেন, তাহাই তাঁহার! প্রকৃত পাঠ স্থির করিয়। লইয়াছেন। এ বচনের 
"প্রকৃত পাঠ এই, 


কৃতে সম্ভাবণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ 
aa ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি FAA ॥ (৭৬) 
সত্য যুগে, পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পতিত হয়; ত্রেতা যুগে 
পতিতকে স্পৰ্শ করিলে পতিত হয়; দ্বাপর যুগে, পতিতের অন্নগ্রহণ 
করিলে পতিত হয়; কলি যুগে ব্রহ্মবধাঁদি কর্ম করিলে পতিত হয়। 
এক্ষণে, পাঁঠকবর্গ বিবেচনা TAT দেখুন, পর পর যুগে গুরুতর সংসর্গের পাঁতিত্য- 
জনকত| থাঁকিতেছে কি না ৷ পতিতের সহিত সম্ভাষণ অপেক্ষ। পতিতকে স্পর্শ কর! 
গুরুতর সংসৰ্গ হইতেছে ; পতিতকে স্পর্শ করা৷ অপেক্ষা, পতিতের অন্নগ্রহণ গুরুতর 
সংসৰ্গ হইতেছে | অতএব, সকলে বিবেচনা, করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের, 
সবিশেষ অনুধাবন ন। করিয়াই, এ বচনের পাঠ ধরা ও ব্যাখ্য। করা হইয়াছে কিনা। 
প্রতিবাদী মহাশয়ের, কোনও কোনও স্থলে, পরাশরভাষ্বের কোনও কোনও অংশ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন; সুতরাং, উত্তরলিখন কালে, পরাশরভাম্ব তাহাদের নিকটে ছিল, 
তাহার সন্দেহ নাই | যখন তাহার, পুবৌক্ত ছুই বচন উদ্ধত করিয়া, এ উভয়ের পরস্পর 
বিরোধ ঘটা ইবাঁর চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, তখন এ দুই স্থলের ভায়ে দৃষ্টিপাত করা 
অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; তাহ হইলে, বচনের প্রকৃত পাঠও জানিতে পারিতেন, এবং 
অকারণে বিরোধ ঘটাইতেও উদ্যত হইতেন al | ভাবাকার প্রথমাধ্যায়ের বচনের এই 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, 
রুতাদিঘিব কলো পতিতসন্তাষণাদিনা ন স্বয়ং পততি কিন্তু 
বধাদিকৰ্ম্মণ| পতিতো ভবতি | 


(৭৬) এই পাঠ ভাস্তসম্মত ও সর্ব প্রকারে সংলগ্ন। শ্রীযুত পীতাম্বর দেন কবিরত মছাশয়ও, স্বীয় 
পুস্তকে, এই বচন উদ্ধত করিয়াছেন | তিনি, এই প্রতিবাদী মহাশয়দিগের mta যথাদৃষ্ট পাঠ না লিখিয়া’ 
ভায়সন্মত প্রকৃত পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন | 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৬৯ 


সত্য প্রভৃতি যুগের ন্যায়, কলি যুগে, পতিতসভাষণাদি দ্বার! পতিত 

হয় না, কিন্তু বধাঁদি কর্ম ছারা গতিত হয়। 
পরে, দ্বাদশাধ্যায়ের বচনের এই আভাস দিয়াছেন, 

ae পতিতৈত্র্ধহাঁদিভিঃ সহ সংবৎসরং সংসর্গং কৃত্বা স্বয়মপি 
| পতিতন্তস্ত প্রায়শ্চিত্তং মন্গুরাহ্‌ 
| যো যেন পতিতেনৈষাং RaR যাতি মানবঃ। 
| স তস্যৈৰ ব্ৰতং কুৰ্য্যাৎ WATT বিশ্তদ্ধয়ে ইতি ৷ 
| আচাৰ্য্যস্ত কলিযুগে সংসর্গদোষাভাবমভিপ্রেত্য সংসর্গপ্রায়শ্চিত্ং 
| নাভ্যধাৎ। সংসর্গদৌধস্ত পাতিত্যাপাদকত্বাভাবেহপি পাঁপমাআ- 
| পাদকত্বমস্তীত্যাহ 
আদনাৎ শয়নাঁৎ Vale ABTS সহভোজনাত | 

ংক্রামন্তি হি গাঁপানি তৈলবিন্দুরিবাভসি ॥ 

যে ব্যক্তি, ব্ৰহ্মহৃত্যাকারী প্রভৃতি পতিতদিগের সহিত, সংবৎসর 
ংসর্গ করিয়া, স্বয়ং পতিত হয়, WZ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কহিয়াছেন, 

যে ব্যক্তি, ইহাদিগের মধ্যে, যে পতিতের সহিত সংসৰ্গ করে, সে, 
সংসৰ্গ দোষ ক্ষয়ের নিমিত্ত, সেই পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিবেক । 
কিন্ত আচাৰ্য (পরাশর ), কলি যুগে সংসর্গদোষ নাই এই অভিপ্ৰায়ে, 
সংসর্গদোষের প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই । সংসৰ্গদৌষের পাতিত্যজনকতা 
না থাকিলেও, সাঁমীন্যতঃ পাঁপজনকতা৷ আছে, ইহা কহিতেছেন, 
পতিতের সহিত উপবেশন, শয়ন, গমন, সম্ভাষণ ও ভোজন করিলে, 
জলে তৈলবিন্দুর ন্যায়, সংসর্গীতে পাপ সংক্রান্ত হয়। 


৯৪-_কঢলা পান্বাশন্রঃ স্মৃতঃ 
এই পরাশরবাক্য গ্রশংসাপর নহে। 


কেহ কেহ কহিয়াছেন, ; 
পরাশর যে ( কলৌ পারাশরঃ স্থতঃ ) কহিয়াছেন, যে প্রশংসাঁপর বাক্য ৷ এমত প্রায়ই 
এন্থকারের| আপন আপন গ্রন্থের আধিক্য বৰ্ণন! করিয়। থাকেন। যথা, 
কৃতে অত্যুদিতে। মাৰ্গস্তেতায়| স্থৃতিচোদিতঃ। 
দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ ॥ 
ইত্যাগমবচনম্‌ | 


২৭০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সত্য যুগে বেদোক্ত ধৰ্ম, ত্ৰেতা যুগে TTS ধর্ম, দ্বাপর যুগে 
পুরাণোক্ত ধর্ম, কলি যুগে আগমোক্ত ধর্ম, এতৎ বাক্যকে প্রশংসাপর 
বোধ ন! করিলে, শিব উক্তি জন্ত কলি কাঁলে আগম ভিন্ন কোন 
স্মৃতিই গ্ৰাহ হইতে পারে ন! ৷ যদি কুটযুক্তি দ্বারা এ বচনকে কলি 
মাত্র ধর্ম প্রমাণ কর তবে আগমবাক্যকে প্রতিপন্ন করিতে, তথ্প্রতি- 
পক্ষের। কেন অশক্ত হইবেন, অর্থাৎ শিবোক্তির প্রাধান্য জন্য কলিতে 
স্মৃতিবাক্যের গ্রাহতা নাই (৭৭)। 

প্রতিবাদী মহাশয়ের পূর্বোক্ত আগমবাক্যকে আগমশান্মের প্রশংসাঁপর 


স্থির 


করিয়াছেন, এবং এই আগমবাক্য যেমন প্রশংসাপর, সেইরূপ, কলৌ পারাশরঃ স্থতঃ, 
এই পরাশরবাঁক্যকেও প্রশংসাঁপর বলিয়। মীমাংসা করিয়াছেন | কিন্তু আগমগাস্ত্ৰের 
উদেশ্য কি, তাহার সবিশেষ অনুধাবন করিয়| দেখিলে, এ আগম-বাক্যকে গ্রশংসাগর 
বলিয়া ব্যাঁখ্য। করিতেন না। আগমশাস্ত্র মোহশান্ত্রঃ লোকমোহনের নিমিত্ত, শিব ও 


বিষ্ণু আগমশাস্ত্ৰের সৃষ্টি করিয়াছেন | য্থা, 
চকার মোহশাস্ত্রীণি কেশবঃ সশিবন্তথা।। 
কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পুর্ববগশ্চিমমূ। 
পাঞ্চরাত্রৎ পাশুপতং তথান্যানি সহশ্রশঃ ॥ (৭৮) 
বিষ্ণু ও শিব কাপাল, নাকুল, বাম, পূর্বভৈরব, পশ্চিমভৈরব, পাঞ্চ 
রাত্র, পাশুপত প্রভৃতি সহস্র সহস্র মোহশান্ত্র করিয়াছেন। 
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি তামসানি যথাক্ৰমম্‌। 
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি | 
aan হি ময়ৈবৌক্তং শৈবং পাশুপতাদিকম্‌। (৭৯) 
দেবি! শ্রবণ কর, যথাক্রমে মোহশাস্ত্র সকল বলিব; যে মোহশাস্ত্রের 
অবণমাত্রে, জ্ঞানীরাও পতিত হয় | শৈব, পাশুপত প্রভৃতি colette 
আমিই প্রথমতঃ কহিয়াছি | 
যানি শাস্ত্ৰাণি দৃশ্ঠন্তে লোকেহস্মিন্‌ বিবিধানি চ। 
শ্রতিস্মতিবিরুদ্ধানি তেষাং নিষ্ঠ তু তামসী। 
ভরবঞ্চাপি যাঁমলং বামমেব চ। 


(৭৭) শ্রীযুত নন্দকুমার কবিরত্র ও তাহার সহকারিগণ। . 

মুরশিদাবাদনিবা সী শ্ৰীযুত গোবিন্দ কান্ত বিদ্বাভূষণ প্ৰভৃতিও এই আপত্তি করিয়াছেন | 
(৭৮) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত কুগ্মপুরাণ ॥ 
(৭৯) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখ্যাধৃত পন্মপুরাণ | 
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এবংবিধানি চান্তানি মৌহনার্থানি তানি তু। 
ময় সুষ্টানি চান্তানি মোহায়ৈষাং ভবার্ণবে ॥ (৮০) 
এই লোকে বেদবিরুদ্ধ ও স্থৃতিবিরুদ্ধ যে নানাবিধ শাস্ত্ৰ দেখিতে 
পাঁওয়া যায়, সে সমুদয়ের তাঁমসী গতি, অর্থাৎ তদনুসারে চলিলে, 
অন্তে অধোগতি হয়। করালভৈরব, যামল, বাম ও এইরূপ অন্যান্য 
মোহশাস্ত্ৰসণকল, ভবার্ণবে লোকমোহনের নিমিত্ত, আমি সৃষ্টি 
করিয়াছি। 
এই রূপে, আগমশীস্্কে শ্রুতিস্থৃতিবিরুদ্ধ cele faq করিয়1, অধিকাঁরিভেদে 
কোনও অংশ গ্ৰাহ কহিয়াছেন। যথা, 
তথাপি যোৌহংশে। মার্গাণাং বেদেন ন বিরুধ্যতে | 
সৌহংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তঃ কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্‌ ॥ (৮১) 


তথাপি, অর্থাৎ শ্রুতিস্থৃতিবিরুদ্ধ হইলেও, আগমোক্ত পথের যে অংশ 
cantare না হয়, কোনও কোনও অর্ধিকারীর পক্ষে, সেই অংশ 


প্রমাণ। 
আঁগমশান্ত্রের অধিকারী কে, তাঁহাও নিরূপিত হইয়াছে | যথা, 
afa: স্মৃতিপ্রোক্তপ্রায়শ্চিতপরাঁজুখঃ | 
ক্ৰমেণ শ্রুতিসিদ্ধ্যৰ্থং ব্ৰাহ্মণস্তম্বমাশ্ৰয়েত | 
| পাঞ্চরাত্রং ভাগবতং মন্ত্র বৈধানসাভিধম্‌ | 
| বেদভ্রষ্টান্‌ সমুদ্দিশ্য কমলাপতিরুক্রবান্‌ | (৮২) 
বেদভরষ্ট এবং স্থৃতিপ্রোক্ত প্রায়শ্চিতপরা আখ ব্রাহ্মণ, ক্রমে বেদসিদ্ধির 
নিমিত্ত, sara আশ্রয় করিবেক। বিষ্ণু, বেদভরষ্টদিগের নিমিত্তে, 
পাঞ্চরাত্র, ভাগবত, বৈখানসমন্তৰ প্রভৃতি শাস্ত্ৰ কহিয়াছেন। 
এইরূপ cuenta zÈ করিবার তাঁৎপর্যও পদ্মপুৰাণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৷ যথা, 
স্বাগমৈঃ কল্লিতৈক্তৈত্ব জনান্‌ মছিমুখান্‌ RT | 
aie CHAT যেন স্তাৎ স্বষ্টিরেষোত্তরোত্তরা। (৮৩) 
বিষ্ণু শিবকে কহিতেছেন, ` 
তোমার কল্পিত আঁগমশাস্তসমূহ দারা লোককে আমাতে বিমুখ কর, 
ME e 
(৮০) মলমাসতত্বধূত কুৰ্দ্মপুরাণ | 
(৮১) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাধ্যাধৃত সুতসংহিত]। 


(৮২) নাগোজীভট্টকৃতসপ্তশতীব্যাখাধৃত শাম্বপুরাণ। 
(৮৩) নাগ্োজীভটকৃতসপ্তশতীব্যাধ্যাধূত। 


২৭২ বিদ্ঠাসাগর রচনাবলী 


এবং আমাকে গোপন কর, তাহ। হইলে এই সষ্টিগ্রবাহ উত্তরোত্তর 

চলিবেক। 
অতএব দেখ, যখন বিষ্ণু ও শিব, উভয়ে পরামর্শ করিয়া, লৌকমোহনের নিমিত্ত, 
আগমশান্তের 28 করিয়াছেন ; এবং লোকদিগের অনায়াসে মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত, 
শ্ৰুতি, স্মৃতি ও পুরাণকে পূর্ব পুর্ব যুগের শান্তর স্থির করিয়া দিয়া, কলি যুগের লোক- 
দিগকে কেবল আগমণাস্ম SZATA চলিবার ব্যবস্থ। দিয়াছেন, তখন, কলাবাগমসম্ভবঃ, 
এই আগমবাঁক্য, কোনও মতেই গ্রশংসাঁপর হইতে পারে whi কলি যুগে কেবল 
আগমশান্্র অনুসারেই চলিতে হইবেক, ইহাই ও মোহজনক আগমবাঁক্যের অথ ও 
wad | আর, যখন আগমশান্্ কেবল লোকমোহনের নিমিত্তই we হইয়াছে, তখন 
AATE আগমবাক্য অবলম্বন করিয়।, কলি যুগে, স্থৃতিশাস্ত্রের অগ্রামাণ্য প্রতিপন্ন 
করিবার সম্ভাবনাও নাই ; আগম বেদবিরুদ্ধ মোহনশাস্ত, স্মৃতি বেদীন্গযায়ী ধর্মশান্ত্র। 
অতএব, পুর্বনি্দিষ্ট আগমবাঁকাকে প্রশংসাপর স্থির ও দৃষ্টান্তস্থল গণ্য করিয়া, কলৌ 
পারাঁশরঃ aes, এই পরাঁশরবাক্যকে প্রশংসাপর বলিয়| মীমাংস| Fal, কোনও মতেই 
বিচারশিদ্ধ হইতে পারে না | 


১৫--মন্ুসংহিতাঢ্তে 
চারি যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিরূপণ কর! নাই | 
ধর্মশান্ত্র কাহাকে বলে, যাজ্ঞবন্ধ্যবচনানুষারে তাহার নিরূপণ করিয়া, আমি কহিয়া- 
ছিলাম, এক্ষণে ইহা বিবেচন| Fal আবশ্যক, এই সমস্ত ধর্মশান্ত্রে যে সকল ধর্ম নিরূপিত 
হইয়াছে, সকল যুগেই সে সমুদায় ধর্ম অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক কি না। 
মন্থপ্রণীত ধর্মশান্ত্ের গ্রথমাধ্যায়ে এ বিষয়ের মীমাংসা আছে। যথা, 
অন্যে কৃতযুগে ধর্মাস্ত্রে তায়াং দ্বাপরেহপরে | 
অন্তে কলিযুগে নূণাং যুগহাসান্রূপতঃ ॥ ৮৫ ॥ 
যুগানুসারে মন্ুয্ের শক্তি হাঁস হেতু, সত্য যুগের ধর্ম সকল অন্য, 
CATI যুগের ধর্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম সকল অন্য, কলি যুগের 
ধর্ম সকল অন্য | 
এক্ষণে এই জিজ্ঞাস| উপস্থিত হইতে পারে, তবে কলি যুগের লোকদিগকে কোন ধর্ম 
অবলম্বন করিয়| চলিতে হইবেক। মঙ্গুপ্ৰণীত ধৰ্মশাস্মে, যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, 
এই মাত্র নিৰ্দেশ আছে; ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিরূপণ করা৷ নাই। কোন 
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যুগে কোন ধৰ্ম অবলম্বন করিয়| চলিতে হুইবেক, কেবল পরাশরপ্রণীত ধৰ্মশাস্তেই সে 
সম্দয়ের নিরূপণ আছে । প্রতিবাদী মহাশয়ের! ইহাতে IE হইয়া! কহিয়াছেন, 
কোন্‌ যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া! সাহসপূর্বক কহেন যে, TRANS 
ধৰ্মশাস্তে ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ সত্যাঁদি কলি পৰ্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
অনুষ্ঠেয় ধর্মের ভিন্নতর প্রদর্শন করান নাই | অন্যে FET ধৰ্ম্ম 
ইত্যাদি মনুক্তসংহিতার একটি বচনকে ধৃত করিয়াই কি বিমল 
যুগলায়তন নয়নদয়কে মুদ্ৰিত করিয়াছিলেন ; তৎপরে যে চতুযুগের 
ধর্ম ay নিরূপণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন নাই। 
তপঃ পরং FORA ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে | 
দ্বাপরে যজ্ঞমিত্যাহুৰ্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ 
ইতি মন্ধুঃ। 
সত্য যুগের ধর্ম তপস্যা, ত্ৰেত| যুগের ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের ধর্ম যজ্ঞ, 
কেবল এক দীনই কলি যুগের ধর্ম (৮৪)। 
প্রতিবাদী মহাশয়দিগের এরূপ লিখিবার তাৎপধ এই যে, ভগবান্‌ AR, অন্তে কৃতযুগে 
eat, এই বচনে যে যুগভেদে ধর্মভেদ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তৎপরবর্তী, তপঃ গরং 
রুতযুগে, এই বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন ; সুতরাং, মন্ুসংহিতাতে 
ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম নিরপণ করা নাই, আমার এই কথ| নিতান্ত অসঙ্গত 
হইয়। উঠিল। এ স্থলে আমীর বক্তব্য এই যে, প্রতিবাদী মহাশয়ের এই যে মীমাংসা 
করিয়াছেন, তাহ! কোনও মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পুর্ব বচনে যে যুগে যুগে 
ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম নির্দেশ আছে, পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নিরূপণ 
aay হইয়াছে, সবিশেষ অনুধাবন করিয়। দেখিলে, ইহ| কোনও ক্রমে প্রতিপন্ন হইতে 
পারে ন! । বিশেষতঃ, প্রতিবাদী মহাশয়ের! পর বচনের যে অর্থ লিখিয়াছেন, তাহাও 
ও বচনের প্ৰকৃত অর্থ নহে । অতএব, এঁ দুই বচন, অর্থ সহিত, যথাক্রমে লিখিত 
হইতেছে) দৃষ্টি করিলে, পাঠকবর্গ অনায়াসে অবগত হইতে পাঁরিবেন, প্রতিবাদী 
মহাঁশয়দিগের অভিলবিত মীমাংসা সংলগ্ন হইতে পারে কি না। 
অন্যে কৃতযুগে ধৰ্ম্মাস্থোতায়|ং দ্বাপরেইপরে | 
অন্তে কলিযুগে নণাঃ IRTEE: ॥ ৮৫ ॥ 
ঘুগান্ুমারে IKIT শক্তি ত্রাস হেতু, সত্য যুগের ধর্ম সকল অন্য, 
cas) যুগের ধৰ্ম সকল অন্য, দ্বাপর যুগের ধর্ম সকল অন্ত, কলি যুগের 


ধর্ম সকল অন্ত | 
(৮৪) শ্ৰীযুত ননাকুমার কবিরত্ব ও তাহার সহকারিগণ ৷ 


বি. ২--১৮ 


২৭৪ 

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াঁং GAINS | 
দ্বাপরে ষজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলো যুগে ॥ ৮৬ ॥ 

সত্য যুগের প্রধান ধর্ম তপস্যা, ত্ৰেতা যুগের প্রধান ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর 
যুগের প্রধান ধর্ম যজ্ঞ, কলি যুগের প্রধান ধর্ম দান । 4 
এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচন। করিয়| দেখুন, পূৰ্ব বচনে, সত্য যুগের ধর্ম সকল AT, 
ইত্যাদির দ্বারা ভগবান্‌ মনু, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, এই ব্যবস্থা করিয়াছেন টু 
পর বচনে, সত্য যুগের প্রধান ধর্ম AT, ইত্যাদি দ্বারা, সেই ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন: | 
ধর্ম নিরূপণ করা হইল কি ন| পুর্ব বচনে, প্রত্যেক যুগের ধর্ম সকল ভিন্ন, এই নির্দেশ 
আছে; পর বচনে, কোন যুগের প্রধান ধর্ম কি, তাহারই নিরূপণ আছে; Tals ii, 
পুর্ব বচনের সহিত গর বচনের কোনও সংঅব দৃষ্ট হইতেছে না) কোন যুগের প্রধান 
ধৰ্ম কি, Bz নিরূপণ করাতে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম feat নিরূপণ কর i 
হইল | বিশেষতঃ, 44 বচনে, ধর্ম সকল ভিন্ন, এইরূপ নির্দেশ আছে; স্থতরাং, AA 
সকল বলাতে, সেই যুগের যাবতীয় ধর্মের কথা লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু পর বচনে 
কেবল এক এক যুগের এক একটি ধর্ম নির্দেশ করাতে, কি সেই সেই যুগের যাবতীয় _ 
dca কথা বলা হইল।। অতএব, যখন পূৰ্ব বচনে, ধর্ম সকল বলিয়া) সেই সেই যুগের 
সমুদয় ধর্মের উল্লেখ আছে, এবং যখন পর বচনে, সেই সেই যুগের এক একটি মাত্র বর্ম 
উল্লিখিত হইয়াছে, এবং তাহাও প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দিষ্ট qe হইতেছে, তখন পূৰব বচনে _ 
যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম, এই নির্দেশ আছে; পর বচনে সেই ভিন্ন ভিন্ন WAA 
ভিন্ন ভিন্ন ধৰ্ম নিরূপণ কর হইয়াছে, এ কথা৷ কোনও মতে সঙ্গত হইতেছে না। 
প্রতিবাদী মহাশয়ের, তপঃ পরং FOI, এই বচনের, সত্য যুগের ধর্ম SAT, ত্ৰেতা 
যুগের ধর্ম জ্ঞান, দ্বাপর যুগের ধর্ম যজ্ঞ, কেবল এক দানই কলি যুগের ধর্ম, এই TTT 
করিয়াছেন। সত্য, CARI, দ্বাপর, এই তিন যুগের বেলায় ধর্ম এই মাত্র কহিয়াছেন॥ _ 
প্রধান ধর্ম বলিয়| ব্যাখ্যা করেন নাই ; আর, কলি যুগের বেলায়, কেবল এক দানই _ 
কলি যুগের ধর্ম, এই বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এ স্থলেও, প্রধান শব্দ না দিয়া: 
কেবল শব্দ দিয়াছেন | এরূপ ব্যাখ্যাকে যথাৰ্থ ব্যাখ্য। বলিয়া স্বীকার করিলে, এই অর্থ _ 
প্রতিপন্ন হয় যে, সত্য, ত্ৰেতা; ও দ্বাপর যুগে, যথাক্রমে, SAT, জান, ও Tw ভিন্ন অন্ত T 
ধর্ম ছিল না; আর কলিতে, কেবল এক দান ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম নাই । এক্ষণে, 
পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রতিবাদী মহাশয়দিগের ব্যাখ্যা সংলগ্ন হইতে পারে. 
কি al | তাহাদের মতে, কেবল এক দানই কলি যুগের ধর্ম, অন্য কোনও ধম নাই; 
awal, ব্ৰত, উপবাস, জপ, হোম, দেবাৰ্চন|, তীর্থপধটন প্রভৃতি কলি যুগের'ধৰ্ম নহে |. 
বস্তুত BIT! প্রভৃতি সকলই সকল যুগের ধর্ম; কেবল তপস্য| প্রভৃতি এক একটি 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৭৫ 


সত্য প্রভৃতি এক এক যুগের প্রধান ধর্ম ইহাই মন্বচনের অর্থ ও তাৎপর্য। এ বচনে, 
পর ও এক শব্দ তপস্তা প্রভৃতির বিশেষণ আছে । পর ও এক শব্দে প্রধান এই অর্থও 
বুঝায়, কেবল এই অর্থও বুঝায় । বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয়েরা, ও ছুই শব্দের 
কেবল এই অর্থ ৰুবিয়|, এরূপ বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়াছেন | এই বচনস্থ পর ও এক 
শবে, যে কেবল এই অর্থ না বুঝাইয়া, প্রধান এই অর্থ বুঝাইবেক, ইহা! কুল্প,কভট্টের 
ব্যাখ্যা দ্বারাও প্রতিপন্ন হইতেছে | যথা, 
ga তপঃপ্রভৃতীনি সৰ্ব্বাণি সর্ধবযুগেদনষ্টেয়ানি তথাপি 
সত্যযুগে তপঃ প্রধানং মহাফলমিতি জ্ঞাপ্যতে এবমাত্মজ্ঞানং 
ত্ৰেতাযুগে দ্বাপরে যজ্ঞ দানং কলৌ। 
যদিও তপস্ত| প্রভৃতি সকলই সকল যুগে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য তথাপি 
সত্য যুগে GAD! প্রধান, অর্থাৎ তপস্তার মহৎ ফল; এইরূপ, ত্ৰেতা 
যুগে আত্মজ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, কলিতে দান। 


৯৬-_-পন্বাশব্সংহিতাঢত 
পতিতভাৰ্ষ্যা ত্যাগ নিষেধ 
ও পতিত পতি প্রতি অবজ্ঞা নিষেধ নাই। 
কেহ কহিয়ীছেন, 
১। পরাঁশরসংহিতাঁতে পতিত ভারা ত্যাগ করিতে নিষেধ আছে, সুতরাং পতিত 
পতি ত্যাগ করিয়| পুনর্বার বিবাহ করিবার বিধান সঙ্গত হইতে পারে না। 
২। পরাশরসংহিতাঁতে গলংকুষ্্যাদি ব্যাধিত পতির প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ 
আছে, সুতরাং পতিত পতি ত্যাগ করিয়া অন্ত পতি করা পরাঁশরের অভিপ্রেত 
হইতে পারে না (৮৫)। 
এ স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, পরাঁশরসংহিতাঁর কোনও অংশেই পতিত ভাষা 
ত্যাগের নিষেধ নাই। প্রতিবাদী মহাশয়, কোন বচন দেখিয়া, এই আপত্তি উত্থাপন 
করিয়াছেন, তাঁহ! লক্ষিত হইতেছে না ৷ বোধ হয়, 
অদুষ্টাপতিতাং ভাধ্যাং যৌবনে যঃ পরিত্যজেৎ। 
সপ্ত GSAS JR বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
যে ব্যক্তি অদুষ্টী৷ অপতিতা৷ ভাষাকে যৌবনকালে পরিত্যাগ করিবেক 
সে সাত om স্ত্রী হইয়া জন্মিবেক এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হইবেক | 


p e 
(৮৫) ভাটপাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত রামদয়াল OFay | 


২৭৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই বচনে অগতিত SIT ত্যাগের যে নিষেধ আছে, প্রতিবাদী মহাশয়, তদৃষ্টেই, 
পতিত sta] ত্যাগের নিষেধ বলিয়া বোধ করিয়! থাকিবেন | 
দ্বিতীয় আপত্তির তাৎপর্য এই যে, TARR ও তৎ্সদৃশ অন্যান্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি 
পতিত। aft তাঁদৃশ গতিত afer প্রতি অবজ্ঞা করিতেও নিষেধ রহিল, তাহ! 
হইলে, পতিত পতিকে এক বারে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার বিবাহ করিবেক, ইহা 
পরাঁশরের অভিপ্রেত কহিলে, দুই কথা পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রতিবাদী 
মহাশয়ের ব্যাখ্যা অঙ্গসারে, যদিই পরাশরসংহিতাতে গলখ্ৰুষ্ঠ প্রভৃতি গতির; প্রতি 
অবজ্ঞা করিবার নিষেধ থাকে, তাহা হইলেও, পতিত গতি ত্যাগ করিয়া, পুনর্বার 
বিবাহ করিবার বিধি অসঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, বিবাঁহবিধাঁয়ক বচনে পতিত 
পতি ত্যাগ করিয়। বিবাহ করিবার বিধি আছে; আর, অপর বচনে sagi গ্রভৃতি 
পতির প্রতি অবজ্ঞ! করিতে নিষেধ আছে, পতিত শব্দের প্রয়োগ নাই; স্থতরাং, 
_ বিষয়ভেদ ব্যবস্থা করিলেই, বিরোধ পরিহার হইতে পারে; অর্থাৎ গলৎকুষঠী প্রভৃতি 
পতি ঘদি পতিতের প্রায়শ্চিত্ত করিয়| থাকেন, তাহা হইলেই, তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা 
করিতে নিষেধ আছে; কারণ, প্রায়শ্চিত্ত করিলে, ata তিনি পতিত নহেন। আর, 
যদি প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া, পতিতই থাকেন; তাহা হইলে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া 
বিবাহ করিতে পারে ৷ সুতরাং, উভয় বচনের আর বিরোধ থাঁকিতেছে ন | 
কিন্তু, যে বচনে স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা করিতে নিষেধ আছে, এ বচনে, SRA প্রভৃতি 
পতিত বুঝায়, এমন শব্দই নাই ;' সুতরাং eat আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পাঁরে 
না। যথা, 
দরিজ্রং ব্যাধিতং মূৰ্খং ভর্তারং যা ন মন্যতে | 
সা মৃত জায়তে ব্যালী বৈধব্যঞ্চ পুনঃ পুনঃ I 
যেস্ত্রী দরিদ্র, ব্যাধিত, মূর্খ স্বামীর প্রতি অবজ্ঞ| প্রদর্শন করে, সে 
IAN সপী হয় এবং পুনঃ পুনঃ বিধবা হয়। 
বোধ করি, প্রতিবাদী মহাশয় ব্যাধিত শবে গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতি বুঝিয়াছেন। কিন্ত থে 
যে স্থলে ব্যাধিত শবের প্রয়োগ আছে, সর্বত্রই রোগী এই মাত্র অর্থ বুঝায়, পাতিত্য- 
সুচকরোগাক্রান্ত গলৎকু্ঠী প্রভৃতি বুঝায় Al ৷ যথা, 
হীনাঙ্গং ব্যাধিতং ক্লীবং বৃষং বিপ্রে। ন বাহয়েং (৮৬) | 
ব্ৰাহ্মণ হীনাঙ্গ, ব্যাধিত, ক্লীব বৃষকে লাঙ্গল বহাইবেক না । 
এ স্থলে ব্যাধিত শবে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলংকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝা ইতেছে না? 
অর্থাৎ, ব্ৰাহ্মণ পীড়িত বুষকে লাঙ্গল বহাইবেক না। 
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ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়ীসক্তমানসঃ। 
অন্তথাশাস্্কারী চ ন বিভাগে পিতা প্ৰভুঃ ॥ (৮৭) 
ব্যাধিত, কুপিত, বিষয়া সন্ত, এবং অনৃথাশান্তকারী পিতা ধনবিভাগে 
প্রভু নহেন | 
অর্থাৎ, পিতা পীড়াবশতঃ বুদ্ধিবিচলিত, অথবা কোনও পুত্রের উপর কুপিত, বা একান্ত 
বিষয়াসক্ত, কিংবা অন্তথাশাস্ত্ৰকারী অর্থাৎ যথাশাস্ত্ৰ ভাগ করিয়। দিতে অসম্মত হন, 
তাহা হইলে তিনি ধনবিভাগে প্রভু নহেন, অর্থাৎ ততরুত ধনবিভাগ অসিদ্ধ । এ স্থলেও, 
ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্ৰ বুঝাইতেছে, গলৎকুষ্ঠ প্রভৃতি পতিত বুঝাইতেছে না। 
দরিদ্রান্‌ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্‌। 
ব্যাধিতস্তৌষধং পথ্যং নীরুজন্ত কিমৌষধৈঃ ৷ 
হে কুম্ভীনন্দন | দরিদ্রের ভরণ কর, ধনবান্‌কে ধন দিও না ; ব্যাধিত 
ব্যক্তির উষধ আবশ্যক, নীরোগ ব্যক্তির উষধে প্রয়োজন কি। 
এ স্থলেও, ব্যাধিত শব্দে পীড়িত মাত্র বুঝাইতেছে, গলংকুষ্ঠ্যাদি পতিত বুঝাইতেছে 
না এই রূপে, যে যে স্থলে, ব্যাধিত শব্দের প্রয়োগ আছে, সর্বত্রই পীড়িত এই অর্থ 
qatal থাকে, কোনও স্থলেই পাতিত্যস্থচক রোগাক্রান্ত গলংত্কুষ্্যাদি বুঝায় না। 
আর, সাহচর্য পর্যালোচনা করিলে, দরিদ্রং ব্যাধিতং মূৰ্খম্‌, এই বচনে ব্যাধিত শব্দে 
গলৎবুষ্ট্াদিরূগ অর্থ বুঝাইতে পারে নাঃ কারণ, দরিদ্র ও মুর্খের সঙ্গে সীমান্ত রোগীর 
গণন] করাই সম্ভব ; গলৎকুষ্ঠ্যাদি পতিতের গণনা করা কোনও ক্রমে সম্ভব হইতে 
পারে না । আর, অমরসিংহ প্রণীত অভিধানে, ব্যাধিত শব্দের পর্যায় দৃষ্টি করিলেও, 
ব্যাধিত শব্দে যে সামান্য রোগী বুঝায়, পতিত বুঝায় না, তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান 


হয়। যথা, 
আময়াবী বিকৃতো৷ ব্যাধিতোহপটুঃ। 


আতুরোহভ্যমিতোহভ্যান্তঃ ॥ (৮৮) 
আর, মঙ্গুনংহিত| দৃষ্টি করিলেও, এ স্থলে ব্যাধিত শব্দে যে গলতকুষ্ঠ্যাদি পতিত 
বুঝাইবেক না, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। যথা, 
অতিক্ৰামেৎ প্রমত্তং য| মত্তং রোগার্তমেব বা। 
মা ত্রীন্‌ মাসান্‌ পরিত্যাজ্যাব্ভূষণপরিচ্ছদী ॥ ৯॥ ৭৮॥ 
উন্মত্তং পতিত ক্লীবমৰীজং পাঁপরোগিণম্‌। 
ন ত্যাগোইস্তি দ্বিযত্যাশ্চ ন চ দায়াপবৰ্ভনম্‌ ॥ ৪॥ ৭৯ ॥ 


টি... ১2 
(৮৭) নারদসংহিতা | ত্রয়োদশ বিবাদপদ | 
(৮৮) মনুস্ববর্গ । 


২৭৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


যে স্ৰী প্ৰমত্ত, মত্ত, seal রোগার্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন 

করে, তাঁহাকে, বসন ভূষণ কাড়িয়| লইয়া, তিন মাস পরিত্যাগ 

করিবেক ॥ ৭৮ | যদি তরী উন্মত্ত, পতিত, Aa, পুত্ৰোৎপাদনশক্তিহীন, 

অথব৷ কুষ্যাদিরোগগ্রস্ত পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে তাহা 

হইলে, তাহাকে ত্যাগ করিবেক না, ও তাঁহার ধন কাড়িয়৷ 

“= লইবেক না ॥ ৭৪ ॥ 

এ স্থলে মন্ত, পূর্ব বচনে রো গার্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের দণ্ড বিধান করিয়া, গর 
বচনে পতিত ও কুষ্ঠাদিরোগগ্রস্ত স্বামীর প্রতি অবজ্ঞ। প্রদর্শনে দণ্ডাভাৰ 
লিথিয়াছেন। 
অতএব, ব্যাধিত শব্দে যদি গলংকুষ্ঠ্যাদি পতিতূ এই অর্থ ন! বুঝাইল, তবে প্রতিবাদী 
মহাশয়, সেই অর্থ অবলদ্বন করিয়া, বিবাহবিধায়ক বচনের সহিত এই বচনের বিরোধ 
ঘটাইয়া, যে আপত্তি উথ্থাপন করিয়াছেন, সে আপত্তি কি রূপে সঙ্গত হইতে 
পারে। 


১৭-স্মৃতিশান্জ্রে 
অর্থবাঁদের প্রামাণ্য আছে 


কেহ মীমাংসা করিয়াছেন, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয় যে যে যুক্তিদ্বার| বিধবা Ma পুনরায় বিবাহ হওয়া বৈধ থাকা 
লিখিয়াছেন, ciel অকিঞ্চনের বিবেচনায় যে যে হেতুতে অযুক্ত তাহ! অগ্ৰে লিখিয়া 
যে বচনে বিধবাবিবাহ হওয়া বৈধ থাকা তিনি কহেন, অকিঞ্চনের বিবেচনায় তাহার 
যাহ! সদর্থ তাহা তৎপরে লেখা কর্তব্য হইল । তিনি স্বরুত পুস্তকে 
অন্যে FELA ধশ্মান্ত্রেতায়াং দ্বাপরেইপরে | 
অন্তে কলিযুগে ath যুগহ্বাসান্ল্‌স্ৰপতঃ ॥ 
মনুসংহিতার এই বচনটি লিখিয়| যুগ ভেদে ধৰ্ম প্রভেদ থাক! বৰ্ণন করিয়া কোন্‌ 
যুগে কোন্‌ ধৰ্মাবলম্বন করিয়া চলিতে হইবে, কেবল পরাএর প্রণীত ধৰ্মশাস্নেই সে 
সমুদায়ের নিরূপণ এত প্রসঙ্গে পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের 
BLS তু মানবে। ধর্শস্ত্রোতায়াং গৌতম; gE: | 
দ্বাপরে শাদ্ধখলিখিতঃ কলে পারাশরঃ oes ॥ 
এই শ্লোকটির উল্লেখে walle প্রণীত ধর্ম কলিযুগের agha, কেবল পরাশর প্রণীত 
ধর্মই কলিষুগের অনুষ্ঠেয়, ইহারই যে সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় না, 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৭৯ 


কারণ এই যে বেদার্থমীমাংসক ভগবান্‌ উৈমিনি যেরূপ রীতিতে .বেদার্থ করিবার 
উপদেশ দিয়াছেন, SATA angai স্মৃত্যাদির অর্থীবধারণও করিতে হইবেক, 
মীমাংসা শাস্ত্রে ভগবান্‌ জৈমিনির এই উপদেশ | যথা, 

SHRI ক্রিয়ার্থত্বাদীনর্থক্যমতদর্থীনাং | 
ইহার তাৎপধীাৰ্থ এই যে বিধি সমন্বিত বাক্যেরই অৰ্থাৎ যে বাক্যে কৌন বিধি আছে 
তাহারই প্রামাণ্য হয়৷ ইহাতে অর্থবাঁদের বার্থতা প্রতিপন্ন হওয়ায় মন্তাৰ্থবাদে পাছে 
দোষারোগ হয়, তন্নিবারণার্থে ভগবাঁন্‌ জৈমিনি ইহাই মীমাংসা করিয়াছেন ৷ যথা, 

স্তত্যৰ্থেন বিধীনাং T: ৷ 

ইহার তাৎপর্য এই যে অর্থবাঁদ বিধি স্তাবকতে অন্থিত হয়, MSY মানবো ধৰ্ম্মঃ 
ইত্যাদি বচনে লিউ. TA লিঙৰ্থক লোটাদি নাই, অর্থাৎ বিধিবোধক কোনও 
পদ নাই, স্থতরাং তদ্বচন WIT অন্বিত হওয়া ব্যতীত অন্ত সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে Al | 
অতএব কলি যুগের ধর্মবন্তা কেবল ভগবান্‌ পরার ইহ! কতে তু ইত্যাদি বচনার্থে 
নহে, অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকা পুর্বে লিখিয়াছি; পুনরুক্তির প্রয়োজনীভাব (৮৯)। 
প্রতিবাদী মহশয়ের অভিপ্রায় এই যে; কলো পারাশরঃ স্থৃতঃ, এ স্থলে বিধিবোধক পদ 
নাই ; অতএব এ বচন অর্থবাদ ; WEA, এ বচনের প্রামাণ্য নাই ; যদি, FS তু 
মানবে। ধৰ্ম্ম, এ বচনের প্র মাঁণ্য ন] রহিল, তাহা হইলে, কলি যুগে পরাশরোক্ত ধর্ম 
গ্ৰাহ, এ কথার প্রামাণ্য রহিল ন|। 
ভগবান্‌ জৈমিনি, প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ধৃত পুর্বোক্ত স্থত্ৰদয়ে, যে প্ৰণালীত বেদার্থ 
মীমাংসা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, মেই গ্রণালীতেই বেদান্ুযায়ী স্থৃতি প্রভৃতি 
শাস্ত্রের মীমাংস| করিতে হইবেক; প্রতিবাদী মহাশয় ইহার কোনও প্রমাণ প্রদর্শন 
করেন নাই | কেবল তাহার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, কলৌ পারাশরঃ TS, এই 
খবিবাক্যের অপ্ৰামাণ্য স্বীকার করিতে পারা যায় না। AVS; ভগবান্‌ জৈমিনি, 
উক্ত দুই স্থত্রে, cand মীমাংসার নে প্রণালী অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন, 
স্মৃতি প্রভৃতির মীমাংসাস্থলে, “সে প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে হইবেক না, 


তাঁহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে | যথা, 
অথোচ্যতে স্বতীনাং ধর্মশান্ত্বাতাঙ্ ধর্মমীমাংসীন্গসর্ভব্য। SI 
ন বস্তাগ্যর্থবাদস্ত  ব্যাক্যাথে প্রামণ্যিমত্যুপগম্যত ইতি 
তদেতদ্ধনং স্মতিভক্তত্ন্স্ত WALI চানৰ্থায়ৈবস্যাৎ 
মূষকভয়াৎ স্বগৃহং দৃগ্ধমিতি aaasta কন্তচিদর্থবাঁদন্ত স্বার্থে 


(৮৯) কাঠশালীনিবানী শ্রীযুত বাবু শিবনাথ রায়। 


২৮০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


প্রামাণ্যং ভবিষ্যতীতি ভয়েনার্থবাটৈকপ্রসিদ্ধানাং স্মর্ভ ণাং 
মন্বাদীনাং মীমাংসাস্ত্ৰকুজ্জৈমিনেশ্চ সম্ভাবস্যৈব পরিত্যক্তব্যত্বাদ- 
শেষেতিহাসলোপপ্রসঙ্গাচ্চ | wats প্রমাণমেব ভূতাৰ্থবাদঃ। (৯০) 
যদি বল, স্থতিসকল ধর্মশান্্র ; স্থতরাং, ভগবান্‌ জৈমিনি ধর্মমীমাংসার 
যে প্রণালী নির্দেশ করিয়াছেন, তদঙ্গুসারেই স্মৃতির মীমাংসা কর! 
কর্তব্য । জৈমিনিপ্রোক্ত ধর্ম মীমাংসার প্রণালীতে অর্থবাদের প্রামাণ্য 
নাই; অতএব, স্মৃতির সীমাংসাস্থলেও অর্থবাঁদের প্রামাণ্য নাই ; এরূপ 
কহিলে, স্মৃতিভক্ত ও মীমাংসকাঁভিমানী, উভয়েরই বিপদ্‌ উপস্থিত 
হয়। মুষিকের উৎপাত ভয়ে, আপন গৃহ দগ্ধ করিয়াছিল, সেই কথা 
উপস্থিত হইল। কখনও কোনও অনভিমত অর্থবাদের প্রামাণ্য 
উপস্থিত হইবেক, এই ভয়ে, অর্থবাদমাত্রের প্রামাণ্য অন্বীকার করিলে, 
মন্গ প্রভৃতি Wears) ও মীমাংস1-শান্ত্রকর্ত। জৈমিনি কোনও কালে 
বিদ্যমান ছিলেন, এ কথ|ও অস্বীকার করিতে হয়; কারণ, তাহাদের 
বিদ্যমানত! বিষয়ে অর্থবাদ ব্যতীত আর কোনও প্রমাণ নাই ; এবং 
সমুদায় ইতিহাসশাস্ত্ৰের প্রামাণ্য লোগ হয় । অতএব, অবশ্যই অর্থ- 
বাঁদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবেক | 
অতএব, fotka অর্থবাঁদের প্রামাণ্য নাই, সুতরাং, কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এই 
অর্থবাদবাক্য অপ্রমাঁণ, প্রতিবাদী মহাশয়ের এই মীমাংসা সম্যক বিচারপিদ্ধ 
হইতেছে ন| ৷ 
প্রতিবাদী মহাশয়, কলোঁ পারাশরঃ স্মৃতঃ, এ স্থলে অর্থবাদের প্রামাণ্য লোপের চেষ্ট| 
পাইয়াছেন ; কিন্ত, zatea, অর্থবাঁদের প্রামাণ্য স্বীকারপুৰ্বক, কহিয়াছেন, 
অপিচ ছান্দোগ্যে ব্ৰাহ্মণে 1A যংকিঞ্চিদবদত্ৰত্তেষজং ভেষজতায়! ইতি | এই বেদ 
প্রমাণ এবং বেদার্থোপনিবন্ধ-ত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্থৃতম্‌। মন্র্থবিপরীতা যা সা 
স্থতিন প্রশস্ততে অস্তার্থঃ canted উপনিবন্ধন হেতুক সর্বন্থতাপেক্ষা মন্তশ্থৃতির প্ৰাধান্যতা 
আছে মন্বর্থবিপরীতা স্মৃতি মান্য হয় না অর্থাৎ অন্য সংহিতার কোনও বচনের 
ষথাশ্রুতার্থ যদি মন্বচনের বিপরীত হয়, তবে মন্গবচনের অর্থের সহিত সমন্বয় করিয়া 
অন্য সংহিতার ওঁ বচনের সদর্থোদ্ধার কর! কর্তব্য | 
এ স্থলে বক্তব্য এই যে, যদি প্রতিবাদী মহাশয়ের মতে, কলে পারাশরঃ স্থতঃ, এই 
অর্থবাদের প্রামাণ্য না থাকে, তবে, প্রাধান্য হি মনোঃ qa, এ স্থলেও অর্থবাদের 
প্রামাণ্য নাই। কলো পারাশরঃ TE: এ স্থলে, যেমন কোনও বিধিবৌধক পদ নাই, 
(৯) পরাশর ST 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৮১ 


প্রাধান্তং হি মনোঃ Fea, এ স্থলেও সেইরূপ কোনও বিধিবোধক পদ নাই । যদি 
প্রতিবাদী মহাশয়, প্রাধান্তং হি মনোঃ স্বতম্‌ এই অর্থবাদবাক্য অবলম্বন করিয়া, 
seats সকল স্থৃতি অপেক্ষা প্রধান বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন, তাহা হইলে, কলৌ 
পারাশরঃ ae, এই অর্থবাদবাক্য অনুসারে কলি যুগে পরাশরস্থতি অনুসারে চলিতে 
হইবেক, এ ব্যাখ্যা করিবার বাঁধা কি। এই ছুই অর্থবাদবাক্যের কোনও অংশে কোনও 
প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে ন| | 


১৮--ৰাপ্দানেল্ে পৰ্ব 
বর অনুদ্দেশাদি হইলে কন্যার পুনৰ্দ্দান নিষেধ নাই | 


কেহ কেহ কহিয়াঁছেন, 2 
afi, বাগ্দানের পর বর মরিলে, কিংবা! অনুদেশীদি হইলে, বাগ্দত্ত| কন্যার আর বিবাঁহ 
হইতে না পারে, তবে বিবাহ হইয়া বিধবা হইলে, পুনর্বার বিবাহ কি রূপে হইতে 
পারে (৯১)। 
ধাহারা এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহারা, আমি পূৰ্ব পুস্তকে যাহা 
লিখিক়াছিলাম, তাঁহার তাৎপর্য অনুধাবন করিয়! দেখেন নাই; কারণ, বাগানের পর 
বর অনুদ্দেশাদি হইলে, কন্যার আর বিবাহ হইতে পারে না, আমার লিখনের কোনও 
অংশ দ্বারা এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না। আমি এই মাত্র কহিয়াছিলাম যে, পূৰ্ব পূৰব 
যুগে, এই ব্যবহার ছিল, কোনও ব্যক্তিকে বাগান করিয়া, পরে, তদপেক্ষা Tes’ বর 
পাইলে, তাহাকেই FI দান করিত, ৰৃহন্নারদীয়ের বচন দ্বারা এ ব্যবহারের নিষেধ 
হইয়াছে । ইহার তাৎপৰ্য এই ‘যে, যাহাকে বাগান করিবেক, তাহাকেই TI দান 
করিবেক ; পরে, পূৰ্ব বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলে, পূৰ্ব বরকে না দিয়া, উৎকৃষ্ট বরকে 
দেওয়া উচিত নহে; অর্থাৎ যাহার নিকট প্রতিশ্রুত হইবেক, তাহাকেই কন্া দান 
করিবেক, তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বর পাইলাম বলিয়া, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেক al | 
এই নিমিত্তিই ভগবান ISA AR কহিয়াঁছেন, 
এতত্ত, ন পরে চক্রুর্নাপরে জাতু সাধবঃ। 
qag এ্রতিজ্ঞায় ARII দীয়তে ॥ ৯ | ৯৯ | 
কখনও কোনও সাধু, এক জনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া, পুনরায় 
অন্তকে দান করেন নাই | 


e 


(৯১) ভাটপাড়ানিবাসী শ্ৰীযুত রামদয়াল তর্করত্ব প্রভৃতি | 


২৮২ | বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


আমার লিখন দ্বারা এই অভিপ্রায়ই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, কষ্ট কল্পনা করিলে ও, 
বাগ্দানের পর বর মরিলে, কিংবা অনুদ্দেশাদি হইলে, কন্যার ala বিবাহ হইতে 
পারে না, এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না ৷ 


৯৯-_পন্বাশন্রেন্র 
বিবাহবিধি নীচজাতি বিষয়ে ATZ | 


কেহ, প্রথমতঃ পরাশরবচনকে বাগ্দত্ত| বিষয়ে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া, পরিশেষে 
কহিয়াছেন, 

কিংবা নীচ জাতির এইপ্রকার স্বামী হইলে অন্ত পতি করিবে ইহ পরাশরভায়কং 
মাঁধবাচাধা লিখিয়াছেন (৯২)। 

এ স্থলে বক্তব্য এই যে, মাধবাচার্য, পরাশরভায্যের কোনও স্থলেই, বিবাঁহবিধাঁয়ক বচন' 
নীচজাতিবিষয়ক বলিয়| ব্যবস্থা করেন নাই । প্রতিবাদী মহাশয়, পরাঁখরভাষ্া না 
দেখিয়াই, ও কথ৷ লিখিয়াছেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। প্রতিবাদী মহাশয় এ 
দেশের এক জন বিখ্যাত নৈয়াঁয়িক পণ্ডিত ; পরাঁশরভাধ্য ন| দেখিয়া, কেবল অনুমান 
বলে, অনায়াসে, পরাশরভায্যে এরূপ লেখা আছে বলা, তীহার মত বিখ্যাত পণ্ডিতের 
পক্ষে, অতি অন্যায় কর্ম হইয়াছে ৷ ফলতঃ, অনুমান প্রমাণ অবলম্বন করিবাঁর পুর্বে, 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবলম্বন করা অতি আবশ্যক ছিল | 


২০--পিত৷ 
বিধব। কন্যাকে পুনরায় দান করিতে পারেন। 


অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, কন্যার দাঁনাধিকারী কে হইবেক 1 পিতা যখন এক 
বার দান করিয়াছেন, তখন তাহার স্বত্ব ধ্বংস হইয়াছে ; যদি কন্তাতে আর তাহার 
স্বত্ব না রহিল, তবে তিনি, কি প্রকারে, পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে সেই wal দান করিতে 
পারেন। 

ইদানীং, আমাদের দেশে, ছুই প্রকার মাত্র বিবাহ সচরাচর প্রচলিত আছে, ব্ৰাহ্ম ও 
আঙ্থর, অর্থাৎ কন্যাদান ও কন্যাবিক্রয় ॥ এই দান ও বিক্রয় শব্দ অন্যান্য স্থলের দান 
ও বিক্রয় শব্দের সমানার্থক নহে | অন্যান্য দান ও বিক্রয় স্থলে দুষ্ট হইতেছে, যে 
ব্যক্তির যে বস্তুতে স্বত্ব থাকে, সেই সে বস্তুর দান অথব| বিক্রয় করিতে পারে; এক 
বার দান অথব| বিক্রয় করিলে, সে ব্যক্তির সে বস্তুতে স্বত্ব ধ্বংস হইয়| যায়; 


(৯২) আগড়পাড়ালিবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্র চূড়ামণি। 


বিধবাঁবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব * ২৮৩, 


সুতরাং, আর সে ব্যক্তির সে বস্তু দান অথবা! বিক্রয় করিবার অধিকার থাকে all 
ভূমি, গৃহ, উদ্যান, গো, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতির দানবিক্রয় স্থলে, এই নিয়ম পূর্বাপর চলিয়। 
আঁদিতেছে। কিন্ত, এই দান ও বিক্রয়ের সহিত কন্যামংক্ৰান্ত দান ও বিক্রয়ের কোনও 
অংশে সাম্য নাই । ভূমি, ধেনু প্রভৃতি স্থলে যে, ব্যক্তির স্বত্ব থাকে, সেই দান ও 
বিক্রয় করিতে পারে ; যে ব্যক্তির স্বত্ব না থাকে, সে কদাচ দান ও বিক্রয় করিতে 
পারে না; যদি দৈবাৎ দানাদি করে, সেই দানাদি অস্বামিকৃত বুলিয়া অসিদ্ধ হয়। 
কিন্তু, কন্যাদান স্থলে সেরূপ নিয়ম নহে | বিবাহ স্থলের দান বাঁচনিক দান | শাস্ত্ৰকারের| 
wince বিবাহবিশেষেৰ অঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন Wie | এই বিবাহাঙ্গ দান যে 
কোনও ব্যক্তি করিলেও, বিবাহ নিৰ্বাহ হইয়া থাকে। কন্থাতে যাহার স্বত্ব থাঁকিবাঁর 
সম্ভাবনা, সে ব্যক্তি দান করিলেও যেমন বিবাহ সম্পন্ন হয়; যে ব্যক্তি কন্ঠাতে স্বত্ব 
থাকিবার কোনও কালে কোনও সম্ভাবনা নাই, সে ব্যক্তি দান করিলেও, বিবাহ 
সেইরূপ সম্পন্ন হইয়! থাকে অন্যান্য বস্তুতে যাহার স্বত্ব নাই, সে ব্যক্তি কথনও সে 
বস্তুর দানাধিকারী হয় al; কিন্ত, সজাতীয় ব্যক্তি মাত্রেই বিবাহাঙ্গ কন্যাদানে 
অধিকারী হইয়! থাকেন। যথা, 
পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্ঠাং ভ্রাতা! বাক্মতঃ পিতুঃ | 
মাতামহো! মাতুলশ্চ ARCA AIGA | 
মাতা ত্বভাবে সর্বেষাং প্ররূতৌ যদি বৰ্ত্ততে। 
তস্তা মপ্রকুতিস্থায়াং কন্তাং দঢ্যঃ মজীতয়ঃ ॥ (৯৩) 
পিত স্বয়ং কন্তাদান করিবেন ; অথবা ভ্ৰাতা, পিতার অনুমতিক্রমে, 
দান করিবেন, এবং মাতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বান্ধব, কন্যা দান 
করিবেন ; সকলের অভাবে মাত৷ কন্া দান করিবেন, যদি তিনি 
শ্ররুতিস্থা হন; তিনি অপ্রকুতিস্থা হইলে, সঁজাতীয়ের| কন্যা দান 
করিবেন। 
দেখ, শান্রকারদিগের যদি এরূপ অভিপ্রায় হইত যে, ভূমিদান, ধেনুদান প্রভৃতির নিয়ম 
সকল কন্যাদান স্থলেও খাঁটিবেক ; অর্থাৎ যাহার স্বত্ব থাকে, সেই দান করিতে পারে; 
আর যাহার স্বত্ব না থাকে, সে দান করিতে পারে না; তাহ হইলে, জ্ঞাতি, বান্ধব ও 
সজাতীয়েরা কিরূপে দানাধিকারী হইতে পাঁরেন। কন্যাতে পিতা মাতারই স্বত্ব 
থাকিবার সম্ভাবন| মাঁতামহ, মাতুল, জ্ঞাতি, বন্ধু ও সজাতীয়দিগের স্বত্ব থাকিবার 
কোনও মতে কোনও সম্ভাবন। নাই | যদি ভূমিদান, ধেস্দান প্রভৃতির ন্যায়, কন্যাদান 
স্থলে, যাহার স্বত্ব থাকিবেক, সেই দান করিতে পাঁরিবেক, এরূপ নিয়ম হইত, তাহা 


(৯৩) উদ্বাহতত্বধৃত TIATIA | 


২৮৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


হইলে, মাঁতামহাঁদিকে কন্াদীনে অধিকারী বলিয়া, শান্তকারের নির্দেশ করিতেন না; 
এবং মাতাই বা সৰ্বশেষে দানাধিকারিণী বলিয়া, পরিগণিতা। হইতেন কেন? পিতার 
পরে, মাত। দানাধিকারিণী বলিয়া পরিগণিত হওয়। উচিত ছিল । বস্তুতঃ, ভূমি, ধেনু 
প্রভৃতিতে যেরপ স্বত্ব থাকে, FILS সেরূপ স্বত্ব নাই। যদি কন্তাতেও সেইরূপ স্বত্ব 
থাঁকিত, তাহ| হইলে, পিতার অসম্মতিতে অন্তক্ৃত কন্যাদান, অস্বামিরূত বলিয়া, 
অগিদ্ধ হইতে পারিত | কখনও কখনও এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, পিতার অজ্ঞাতসারে 
ও সম্পূর্ণ অনম্মতিতে, অন্ত ব্যক্তিতে কন্যার বিবাহ দেয় | কিন্ত, সে বিবাহ সিদ্ধ হয় 
কেন। গিতা, স্বত্বাম্পদীভূত কন্যার অন্তাককৃত দীন অন্বামিরুত বলিয়া, রাজদ্বারে 
অভিযোগ উপস্থিত করিয়া, সেই দান অসিদ্ধ করিতে ন! পারেন কেন। অন্তের ভূমি ও 
ধেনু অন্য ব্যক্তি দান করিলে, সে দীন কখনও সিদ্ধ হয় না। রাজদ্বারে অভিযোগ 
উপস্থিত করিলেই, সেই দান অস্বামিকৃত বলিয়া অপ্রমাণ হইয়া যাঁয়। অতএব, 
‘কন্যাদান স্থলের দান বাঁচনিক দান মাত্র; ভূমি, cay প্রভৃতির ন্যায়: স্বত্বমুলক দান 
নহে | যদি কন্যাদান, স্বত্বমূলক দান ন! হইয়া, বিবাহের অঙ্গ বাঁচনিক দান মাত্র হইল, 
তখন পিতা, এক বার এক ব্যক্তিকে দান করিয়া, সেই সম্প্রদানের মৃত্যু, অথবা 
অন্যবিধ কোনও বৈগুণ্য ঘটিলে, সেই কন্যাকে পুনরায় অন্য পাত্রে দান করিতে না 
পারিবেন কেন | কন্যার প্রথম বিবাহ কালে, পিত| দগ্যাৎ স্বয়ং কন্তাম্‌, ইত্যাদি বচনে 
দানের যেরূপ বিধি আছে, অন্যান্য বচনে বিবাহিতা কন্যার বিষয়বিশেষে পাত্রান্তরে 
দান করিবার সেইরূপ স্পষ্ট বিধি দুষ্ট হইতেছে | যথা, 
স তু IATA পতিতঃ HF এব চ। 
fastz সগোত্রো বা দাসো দীর্ঘাময়োহপি a | 
উঢাপি দেয়৷ সান্তন্মৈ সহাঁভরণভূষণ] ৷৷ (৯৪) 
যাহার সহিত বিবাহ দেওয়া যায়, সে ব্যক্তি যদি অন্যজাতীয়, পতিত, 
ক্লীব, যথেচ্ছচারী, সগোত্র, দান, অথবা চিররোগী হয় ; তাহা হইলে, 
বিবাহিত] কন্তাকেও, বস্ত্রীলঙ্কীরে ভূষিত! করিয়া, অন্য পাত্রে দান 
কৰিবেক | 
দেখ, এ স্থলে বিবাহিতা কন্াকেও ষথাবিধানে পাত্রান্তরে দান করিবার স্পষ্ট বিধি 
আছে। যদি এক ata বন্যা দান করিলে, আর কোনও অবস্থায় সেই কন্যাকে পুনরায় 
পাত্রান্তরে দান করিতে পিতার অধিকার ন! থাঁকিত, তাহ! হইলে, মহধি কাত্যায়ন 
পতি, পতিত, ক্লীব, চিররোগী প্রভৃতি হইলে, বিবাহিত! কন্যার পুনরায় অন্য পাত্রে 
দান করিবার এরূপ সুস্পষ্ট বিধি দিতেন al | আর, এ বিষয়ে কেবল বিধি মাত্র পাওয়া 
(৯৪) পরাশরভান্ত ও নির্ণয়সিদ্ধু ধৃত কাত্যায়নবচন। 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৮৫ 


যাইতেছে, এমন নহে; পিত! বিধিব| কন্যাকে পাত্রাস্তরে দান করিয়াছেন, তাহার ও 
স্পষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া! যাইতেছে I যথা, 
agaaa: শ্রীমানিরাবান্নাম বীধ্যবান্‌। 
স্তায়াং নাগরাজন্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা। 
এরাঁবতেন সা We) হানপত্যা মহাত্মন| | 
পতে) হতে সুপর্ণেন FAN দীনচেতন| ॥ (৯৫) 
নাগরাঁজের কন্যাতে অর্জুনের ইরাবান্‌ নামে এক শ্রীমান্‌, বীর্ধবান্‌ 
পুত্র জন্মে | BAT কর্তৃক এ কন্তার পতি হত হইলে, নাগরাঁজ মহাত্মা 
Saas সেই দুঃখিত! বিষ পুত্রহীনা কন্যা অর্জুনকে দান করিলেন। 
অতএব দেখ, যখন কন্যাদীন, স্বত্বমূলক দীন না হইয়া, বিবাহের অঙ্গ বাঁচনিক দীন 
মাত্র হইতেছে ; যখন শাস্ত্ৰে বিবাহিত! কন্তার পুনরায় যথাবিধানে পাত্রাস্তরে দীন 
করিবার স্পষ্ট বিধি দৃষ্ট হইতেছে, এবং যখন বিধবা কন্যা পিত! কর্তৃক পাত্রান্তরে দত্তা 
হইয়াছে, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাঁওয়া যাইতেছে | তখন, কন্যা দান করিলে, পিতার 
স্বত্ব ধ্বংস হইয়া যায়; সুতরাং, পিত! সেই কন্যাকে পুনরায় পাত্রান্তরে দান করিতে 
পারেন না, এ আপত্তি কোনও মতে বিচারসিদ্ধ হইতেছে Al | 


২১_িশবান্র বিবাহকাঢিল 
f পিতৃগোত্র উল্লেখ করিয়া দান করিতে হইবেক | 


| এক্ষণে বিবেচনা! করা আবশ্যক, বিধবার বিবাহ দিতে হইলে, সম্প্ৰদান কালে, কোন 
| গোত্রের উল্লেখ করিতে হইবেক | এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে হইলে, প্রথমতঃ, গোত্র 
| শবের অর্থ কি, তাহারই নিরূপণ করা আবশ্যক | 


গোত্র শব্দের অর্থ এই, 
বিশ্বামিত্রো। জমদগ্ির্ভরদ্ধাজো গোতম: অন্রির্বশিষ্ঠঃ কাশ্যপ 


ইত্যেতে agr সপ্তষীণামগন্ত্যাষ্টমানাং যদপত্যং তদেগাত্র- 
মিত্যাচক্ষ্যতে (৯৬)। 
বিশ্বামিত্ৰ, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্তি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, 
এই আটি খধির যে সন্তান পরম্পরা, তাঁহাকে গোত্র বলে। 


=e 
(৯৫) মহাভারত | তীম্মপর্ব । ৯১ অধ্যায়। 
(৯৬) পরাশরভাত্বধূত বৌধায়নবচন | 


২৮৬ | বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


জমদগ্নিৰ্ভরদ্বাজে] বিশ্বীমিত্রাত্রিগো তমা | 
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্য৷ মুনয়ে। গোত্রকারিণঃ | 
এতেষাং যান্তপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে ॥ (৯৭) 
জমদগ্নি, ভরদাঁজ, বিশ্বীমিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য, 
এই কয় মুনি গোত্রকারক। ইহাদের সন্তানপরম্পরাকে গোত্র 
বলে (৯৮)। 
এই উভয় শাস্ত্ৰ অনুসারে, জমদগ্নি প্রভৃতি আট মুনির সন্তানপরম্পরার নাম গোত্র; 
সুতৰাং, গোত্র শব্দের অর্থ বংশ । অমুক অমুকগোত্র বলিলে, অমুক অমুক মুনির বংশে 
জন্মিয়াছে, অথবা অমুক মুনি অমুকের বংশের আদিপুরুষ, ইহাই প্রতীয়মান হয়। 
এক্ষণে বিবেচনা কর আবশ্যক, বিবাহ কালে কিরূপে গোত্রের উল্লেখ হইয়া থাকে। 
aay কহিয়াছেন, 
ব্রগোত্রৎ সমুচ্চাধ্য APSA EH | 
নাম সঙ্ধীর্তয়েদ্বিদ্বান্‌ কন্ঠায়াশ্চৈবমেব হি ॥ (৯৯) 
বরের প্রপিতামহ পূর্বক গোত্র উচ্চারণ করিয়া, নাম উচ্চারণ 
করিবেক ১ কন্তারও এইরূপ | 
অর্থাৎ বরের প্রপিতামহ, পিতামহ, ও পিতার নামোল্লেখ পূৰ্বক, গোত্র উচ্চারণ করিয়া) 
তাঁহার aly উল্লেখ করিবেক ৷ বরের ন্যায় কন্াারও প্রপিতীমহাদির নাম উচ্চারণ 
করিয়া, পরিশেষে তাঁহার গোত্রও নাম উচ্চারণ করিবেক। অর্থাৎ, wal কাহার প্রপৌত্রী, 
কাহার cial, ও কাহার asl, এবং কন্যার গোত্র কি, এই সমস্ত কীর্তন করিয়া, 
কন্যার নাম উচ্চারণ পূৰ্বক, তাহাকে দান করিবেক | ইহ! দ্বার! সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে, 
কন্ঠ! কাহার প্রপৌত্রী, কাহার পৌত্রী, কাহার পুত্ৰী, ও কোন বংশে জন্মিয়াছে ; এই 
সমস্ত কীর্তন করিয়া, বিবাহ কালে পরিচয় দেওয়| যায়। সুতরাং, প্রপিতামহ, 
“পিতামহ, পিতা ও বংশের আদিপুরুষের পরিচয়প্রদান, বিবাহ কালে প্রপিতামহাদির 
নামোচ্চারণ ও গোত্রোল্লেখের উদ্দেশ্য | যখন, বংশের আদিপুরুষের পরিচয়প্রদান মাত্ৰ 
বিবাহকালীন গোত্রোলেখের উদ্দেশ্য হইতেছে ; তখন, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালেও, 
প্রথম বিবাহের ata, পিতৃগোত্রেরই উল্লেখ করিতে হইবেক। অন্য গোত্রে বিবাহ 
হইয়াছে বলিয়।, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্র উল্লেখের কোনও বাধ! হইতে 


(৯৭) পরাশরভাস্ত ও উদ্বাহতত্ব ধৃত শ্মুতি। 

(৯৮) এতেষাফ গ্োত্রাণামবান্তরভেদাঃ সহস্রসঙ্থ।কাঃ | পরাশরভাস্তা। দ্বিতীয় অধ্যায় । 
এই সকল গোত্রের সহস্ৰ অবান্তর ভেদ আছে। 

(৯৯) উদ্বাহতত্বধৃত। 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৮৭ 


পারে না; কারণ, যে ব্যক্তি যে বংশে জন্মিবেক, তাহার কোনও অবস্থাতেই, তাহার 
বংশের, বা বংশের আদিপুরুষের, পরিবর্ত হইতে পারে না। মনে কর, কাশ্যপ মুনির 
বংশোদ্ভব| এক sala শাণ্ডিল্যবংশোদ্ভব এক পুরুষের সহিত বিবাহ হইল ; এই বিবাহ 
দ্বারা, মেই কন্যার কাশ্তপগোত্রপ্তবত্ব লোপ কিরূপে হইতে পারে । যেমন, বিবাহ হইলে, 
পিতার পরিবর্ত হয় না, পিতামহের পরিবর্ত হয় না, ও প্রপিতামহের পরিবর্ত হয় 
না; সেইরূপ, বংশের আদিপুরুষেরও পরিবর্ত হইতে পারে না; যদি তাহ! না হইতে 
পাঁরিল, তবে, বিবাহকালীন গোত্রোল্লেখ সময়ে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ ন! হইবেক 
কেন। বস্তুতঃ, অন্যগোত্ৰোদ্ভৰ পুরুষের সহিত বিবাহ হইল বলিয়া, Be যে গোত্রের 
পরিবর্ত হইবেক, ইহা কোনও মতে সম্ভব হইতে পারে না। 
এই মীমাংসা! কেবল যুক্তিমাত্রীবলঘিনী নহে | মহষি কাত্যায়ন কহিয়াছেন, 
সংস্কতয়ান্ত ভাৰ্য্যায়াং সপিণ্ডীকরণান্তিকম্‌ | 
পৈতৃকং ভজতে গোত্রমু্ন্ত পতিপৈতৃকম্‌॥ (১০০) 

বিবাহসংস্কার হইলে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ We পিতৃগোত্রে থাকে; 

সপিও্ডীকরণের পর শ্বশুরগোত্রভাগিনী হয়। 
দেখ, এ স্থলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, স্ত্রী সপিপ্তীকরণ পধন্ত পিতৃগোত্রে থাকে । যদি তত 
কাল পর্যন্ত পিতৃগোত্রে রহিল, তাহ! হইলে, জীবদ্দশায় পুনর্বার বিবাহকাঁলে, পিতৃগোত্রের 
উল্লেখ ব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে। সপিণ্ডীকরণের পর পতিগোত্রভাগিনী 
হয়, ইহারও তাৎপর্য এই যে, সগোত্র না হইলে পিগসমন্বয় হয় ন1। স্ত্রী পতির সগোত্র 
নহে, স্থতরাঁং পতির সহিত স্ত্রীর পিওসমন্য় হইতে পারে al | এই নিমিত্ত, শাস্ত্ৰকারের|, 
পিণ্ডমমন্বয় কালে, Aa পতিসগোত্রত্ব কল্পনা করিয়াছেন মাত্র। নতুবা, সপিণ্ডীকরণ 
হইলেই) স্ত্রীর বংশ অথবা! বংশের আঁদিপুরুষরূপ গোত্রের পরিবর্ত হইয়া যায়, ইহ কদাচ 
অভিপ্রেত নহে; কারণ, বিবাহের পূর্বে, কিংবা বিবাহের পর, স্ত্রীর যে বংশ ছিল, 
অথবা যিনি বংশের আদিগুরুষ ছিলেন, সপিশ্তীকরণ দ্বারা তাহার পরিবর্ত কিরূপে 
সম্ভব হইতে পাবে | 


যদি বল, 
ব্বগোত্রাদ্তশ্ততে নারী বিবাহীৎ সপ্তমে পদে | 


পতিগোত্রেণ কর্তব্যা তস্ত| পিণ্ডোদকক্ৰিয়| ॥ (১০১) 
বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে, স্ত্রী গিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয় | তাঁহার 
ata ও তর্পণ পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক। 


(১০০). উদ্বাহতত্বধৃত | 
(১০১) উদ্বাহতৰ্বৰৃত লঘুহারীবচন। 


২৮৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এবং 
পাণিগ্রহণিক। মন্ত্রীঃ পিতৃগোত্র!পহারকাঃ | 
ভর্ত2োত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ ॥ ( ১৭২ ) 
পাঁনিগ্রহণসম্পাদক মন্ত দ্বারা স্ত্রী গিতৃগোত্র হইতে অপহৃত হয়; 
তাঁহার শ্রাদ্ধ ও তর্পণ গতিগোৱে উল্লেখ করিয়। করিবেক | 

এই দুই বচনে, যখন সপ্তপদীগমন অথবা গাগিগ্রহণ হইলে, aa পিতৃগোত্রভংশ নির্দেশ 
আছে; তখন, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্র উল্লেখ কি প্রকারে হইতে পারে। 
এ আপত্তিও বিচারপিদ্ধ হইতেছে না | কীত্যায়নবচনে, যখন সষ্টাক্ষরে লিখিত আছে, 
স্ত্রী সপিওীকরণেৰ পুর্ব পর্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, তখন সপ্তপদীগমন অথবা পাণিগ্রহণ 
হইলে, স্ত্রীর পিতৃগোত্র যায়; এ কথ! কদীচ সঙ্গত হইতে পারে A | তবে, হারীত ও 
বৃহস্পতি বচনের তাৎপধ এই যে, সপ্তপদীগমন ও পাণিগ্রহণ হইলে, স্ত্রী পিতৃগোত্র 
হইতে ভষ্ট হয়; অর্থাৎ পিতৃকুলের সহিত ATED হইয়| পতিকুলে আইসে। বিবাহের 
পূৰ্বে, পিতৃকুলের সহিত অশোৌচগ্রহণার্দিরূপ যে সম্বন্ধ থাকে, বিবাহের পর, পিতৃকুলের 
সহিত সে সম্বন্ধ রহিত হইয়| যায়। ইহাই বিবাহানন্তর পিতৃগোত্ৰ হইতে ভ্ৰষ্ট হইবার 
তাঁৎপর্ধ। নতুবা, বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর বংশের অথব| বংশের আিপুরুঘের পরিবর্ত হইয়া 
যায়, এরূপ তাৎপর্য কদাচ হইতে পারে As কারণ, পূৰ্বে যেরগ দশিত হইয়াছে, 
SRA, বংশের অথবা বংশের আদিপুরুষের পরিবর্ত কোনও ক্রমে সম্ভবিতে 
পারে না। 

হারীত ও বৃহস্পতিবচনের উত্তরার্ধে, পিপ্ডোদকদান কালে পতিগোত্রোল্লেখের যে বিধি 
আছে, তদ্বারাও এই তাৎপর্যব্যাখ্যার বিলক্ষণ পৌষকতা হইতেছে; কারণ, যদি 
তাঁহাদের বচনের পুর্বার্ধের এরপ তাঁৎপধ হইত যে, স্ত্রী বিবাহের পরেই পতিগোত্র- 
ভাগিনী হয়, তাহা হইলে, উত্তরার্ধে, পিণ্ডোদকদান কালে, পতিগোজোল্েখের স্বতন্ন 
বিধি দিবার কি আবশ্যকত| ছিল; কারণ, তদ্যতিরেকে ও, পিণ্ডোদক TAFIA, 
পতিগোত্রোলেখ, বিবাহের পর স্ত্রীর পতিগোত্ৰভাগিত্ব বিধান দ্বারাই, সিদ্ধ হইয়াছিল। 
অতএব, যখন উভয়ের, স্ব স্ব বচনের উত্তরার্ধে, পিণ্ডোদকদান কালে, পতিগে।জোলেখের 
বিধি দিয়াছেন, এবং কাত্যায়নবচনে, যখন সপিপ্তীকরণ পৰন্ত স্ৰী পিতৃগোত্রে থাকে 
বলিয়।, স্পষ্ট নির্দেশ আছে; তখন, বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই, al 
পতিগোত্রভাগিনী হয়, এ উভয় বচনের পূর্বার্ধের এরূপ তাৎপর্য কদাচ হইতে পারে 
ন|। বস্তুতঃ, হারীত ও  রৃহুস্পতিবচনের উত্তরার্ধের প্রকৃত TA এই যে, 
পিণ্ডোদকদান কালেই স্ত্রী পতিগোত্রভাগিনী হয়। আর, পুর্বদশিত অনুসারে, যখন 
(১০২) উদ্বাহতব্বপৃত বৃহ”পতিবচন । 


বিধবাঁবিবাঁহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন| এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৮৯ 


স্ত্রীর আিপুরুষরূপ গোত্রের গরিবর্ত অসম্ভব হইতেছে) এবং, যখন পিণ্ডমমন্বয়াসুৱেধে 
সপিওীকরণ কালেই স্ত্রীর পতিসগো ত্রত্বকল্পনার আবশ্যকতা Ye হইতেছে, এবং সামান্য 
পিণ্ডোদকদান কালে স্ত্রীর পতিগোত্রভাগিত্বকল্পনার সেরূপ আবশ্তকত] লক্ষিত হইতেছে 
না ; তখন, হারীত ও বৃহস্পতিবচনস্থ পিণ্ডোদক শব্দ সপিণ্ডীকরণবোধক, তাঁহার সন্দেহ 
নাই । এই পিণ্ডোদক শব্দ সপিণ্ডীকরণপর বলিয়। ব্যাখ্যা করিলে, কাঁত্যায়ন-বচনের 
সহিত একবাক্যত। লাভ হইতেছে, এবং যুক্তির সহিতও অবিরোধ : সিদ্ধ হইতেছে। 
আর, বিবাহযোগ্য কন্তানির্বাচনস্থলে, পিতৃসগোত্রী ও মাতিসগোত্রা বর্জনের বিধি আছে | 
কিন্তু, বিবাহ হইলে, মাতার গতিগোত্রপ্রপ্ডি হয়; স্থতরাং, গিতৃসগোত্রাবর্জন দ্বারাই 
মাতৃিসগো ্রীবর্জন সিদ্ধ হওয়াতে, মাতৃসগোত্রার স্বতন্ত্র বৰ্জন নিতান্ত নিষ্পয়োজন হইয়া! 
উঠে । এই আশঙ্কা করিয়া, কোনও কোনও সংগ্রহকর্তারা, মাতৃসগো ত্রাবর্জনস্থলীয় মাতৃ 
শের অর্থ মাতামহ, এই যে কষ্টকল্পন। করিয়া গিয়াছেন; তাহারও পরিহার হইতেছে। 
এক্ষণে এই আগত্তি উপস্থিত হইতে পারে, যদি স্ত্রী সপিপ্তীকরণ পর্যন্ত পিতৃগোত্রে থাকে, 
তবে বিবাহিতা স্ত্রী জীবদ্দশায় ব্রতাদি করিলে, গতিগোত্রের উল্লেখ করা যায় কেন। 
aast কালে পতিগোত্র উল্লেখ করিয়| থাকে, যথার্থ বটে। কিন্ত ব্রতাদিস্থলে, 
গোক্রোলেখের কোনও বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। আ্াদ্ধাদিস্থলে যে গোত্রোলেখের 
বিধান আছে, তাহা দেখিয়াই, লোকে ব্রতীদিস্থলে গোত্ৰোল্লেখ করিতে আরস্ত 
করিয়াছে (১০৩ )। স্থতরাং, ব্ৰতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখ কেবল ব্যবহারমূলক। পূৰ্বে 
দিত হইয়াছে, স্ত্রী সপিওীকরণ We পিতৃগোত্রে থাকে। অতএব, ব্রতাদিস্থলে 
যদিই গোত্রের উল্লেখ করিতে হয়, পিতৃগোত্রের উল্লেখ করাই বিধেয়। কিন্তু বিবাহ 
দারা, স্ত্রী, পিতৃগোত্র হইতে ভষ্ট হইয়| পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, পূর্বোক্ত হারীত ও 
বৃহস্পতি বচনের এই অর্থ স্থির করিয়া, পতিগোত্ৰোলেখের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে | 
যদি বল, তবে এত কাল পর্যন্ত স্ত্রীলোকের, পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া, যে সমস্ত 
ব্রতাদি করিয়াছে, wil কি নিক্ষল হইবেক | বিবেচনা করিয়। দেখিলে সে আশঙ্কা 
করা যাইতে পারে না; কারণ, যখন NCH ব্রতাদিস্থলে গোত্রোল্লেখের আবশ্যকতা 
নির্দিষ্ট নাই, সুতরাং, গোঁত্রের উল্লেখ না৷ করিলে, ক্ষতি হইতে পারে না; তখন 
পতিগোত্রের উল্লেখ করিলে ও, astia নিক্ষলত্ব ais) ঘটিবেক কেন। যদি 
গোঁৱালেখ ব্রতের অঙ্গ বলিয়া “ice নিৰ্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলেই, caw প্রস্তাবে 
গোতোলেখ ন! হইলে, ব্রতের নিক্ষলত্ব ASIA ঘটিতে পারিত। 


43185284588 উঠি 

(১০৩) শ্রাদ্ধাদৌ ফলভাগিনাং গোত্রাছ্যুল্লেখদর্শনাৎ তদিতরত্রাপি তথোল্লেখাচারঃ ৷ উদ্বাহতত্ব ৷ 
শ্রাদ্ধাদিস্থলে ফলভাগীদিগের গোত্রীদি উল্লেখের বিধান দেখিয়া, sien zae, গোত্রাদি 
উল্লেখের ব্যবহার হইয়াছে | 

বি. ২৯৯ 


২৯০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


যাহ! দশিত হইল, sagata ইহ! বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, স্ত্রী সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত 
পিতৃগোত্রে থাকে; মপিণ্ডীকরণ কালে, গিণ্ডসমন্বয়ান্সুরোধে, Ba পতিসগোত্রত্ব কল্পনা 
করিতে হয়; স্থতরাং, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে, পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া দান 
করিতে হইবেক | কিন্তু, WS ভট্টাচার্য রঘুনন্দন, দেশাচারান্সরোধে, কাত্যায়নের সুস্পষ্ট 
বচনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, হারীত ও বৃহস্পতির অস্পষ্ট বচন অবলম্বন পুর্বক, 
ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, শ্ৰী বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই পতিগোত্রভাগিনী হয় 
(১০৪ )। যদি এই ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিয়া, বিবাহের অব্যবহিত পর ক্ষণ অবধিই, 
স্ত্রীর গতিগোত্রপ্রাপ্তি অঙ্গীকার কর ; তাহা! হইলেও, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে যে 
পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়। দান করিতে হইবেক, এ বাবস্থার কোনও ব্যাঘাত ঘটিত 
পারে ন! ; কারণ, পুর্বে দিত হইয়াছে, বিবাহ কালে গোত্রোল্লেখের অভিপ্রায় এই যে, 
তদ্বারা, স্ত্রী কোন বংশে জন্মিয়াছে, তাহার পরিচয় প্রদান wal যায়। বিবাহের পর 
a পতিগোত্রভাগিনী হয় বলিয়া, সম্প্ৰদান কালে পতিগোত্রেয় উল্লেখ করিলে, সে 
অভিপ্রায় সম্পন্ন হয় না, স্থতরাং, পিতৃগোত্রের উল্লেখই সর্বতোভাবে বিধেয় বোধ 
হইতেছে । এই মীমাংসা কেবল আমার কপোলকল্লিত নহে; শান্সেও ইহার সুস্পষ্ট 
প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । যথা, 


(১০৪) তদানীং গোত্রাপহারমাহ লঘুহারীতঃ 

স্বথগোতাদ্ত্রগ্ততে নারী বিবাহাৎ সগুমে পদে | 

পতিগোত্রেণ rE Sats পিণ্ডোদকক্ৰিয়| ॥ 

পাণিগ্রহণাদপি পিতৃগোত্রাপহ্থারমাহ শ্রাদ্ধবিবেকে বৃছ্ম্পতিঃ 
পাণিশ্রহণিক। মন্ত্ৰাঃ পিতৃগোক্জাপহারকা; | 
ভর্ত,গোত্রেণ নারীণাং cane পিণ্ডোদকং ততঃ ॥ 
যত, সপিগুনস্ত গোত্রাপহারিত্বপ্রতিপাদকবচনং 

সংস্কৃতায়ান্ত ভাষ্যায়াং সপিণ্ডীকরণাস্তিকম্‌ । 

পৈতৃকং SHS otarga পতিপৈতৃকমিতি ॥ 
কাত্যায়নীয়ং তৎশাখান্তরীয়ং শিষ্টব্যবহারাভাবাৎ। অতএবানুমন্ত্ৰিত৷ wae গোত্রেণাভিবাদয়েতেতি 
গোভিলোজ্তং যৎ সপ্তপদীগমনানস্তরং পত্যুরভিবাদনং তৎ পতিগোত্রেণ কর্তব্যমিতি ভটনারায়ণৈরুত্ম্‌ । 
এতেন পিতৃগোত্রেণেতি সরলাভবদেবতট্টাভা। ুক্তং হেয়ম্‌। উদ্ধাহতব্ব | 
লঘুহাগীত কহিয়াছেন, বিবাহাঙ্গ সপ্তপদীগমন হইলে পর, নারী পিতৃগোত্র হইতে লষ্ট হয়; তাহার 
পিণ্ডোদকদান পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া করিবেক। শ্রাদ্ধবিবেকধূত বৃহস্পতি ক হিয়াছেন, পাণিগ্রহণ 
সম্পাদক মন্ত্ৰ দ্বারা, স্ত্রী পিতৃগোত্র হইতে অপহৃত! হয়; তাহার Pramana পতিগোজের উল্লেখ 
কৰিয়া করিবেক। এ স্থলে বৃহুম্পতি, পাণিগ্রহণ দ্বারাও গোত্রাপহার হয়, কহিতেছেন ৷ আর কাত্যায়ন, 
ala বিবাহসংস্কার হইলে পর, সপিণ্ডীকরণ oie পিভাগোজে থাকে, পরে পতিগোৱত্ৰভাগিনী হয়, ইহা 
কহিয়া যে সপিগাঁকরণের গোত্ৰাপহারকারণতা| কহিয়াছেন, তাহা জন্তশাখাবলম্বীদিগের পক্ষে ; কারণ, 
সেরূপ শিষ্টাচার নাই । অতএব, গোভিলন্ুত্রে, সপ্তপদীগমনের পর পতিপ্রণাম কালে, যে গোত্জোল্লেখের 
বিধান আছে, ভট্টনারায়ণ এ গোত্র শব্দের পতিগোত্র বলিয়া ব্যাখ্য| করিয়াছেন ; Beate, সরলা ও 
তবদেবভট যে এ গোত্র শব্দের পিতৃগোত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তাহা Sais | | 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৯১ 


অমুষ্য পৌত্রীঞ্চামুয্য পুল্রীঞ্চামুয্য গোত্ৰজাম্‌। 
ইমাং কন্তাং বরায়াস্মৈ বয়ং তদ্বিৰ্ববীমহে | 
শুণুধ্বমিতি বৈ ক্রয়াদসৌ কন্যাপ্রদায়কঃ। (১০৫) 
সমাগত সৰ্বজন সমক্ষে, FIIS] ইহা কহিবেক যে, আপনারা শ্রবণ 
করুন, অমুকের CNG, অমুকের পুত্ৰী, অমুকের গোত্রোস্তবা এই 
কন্যাকে আমর] এই বরে দান করিতেছি | 
দেখ, এ স্থলে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, আমরা অমুকের গোত্রোত্তবা কন্যাকে দান করিতেছি; 
হৃতরাং, কন্যা যে গোত্রে জন্মিয়াছে, বিবাহ কালে, সেই গোত্রের উল্লেখ করাই বিচার- 
সিদ্ধ হইতেছে | অমুকের গোত্ৰোঙব| না থাকিয়া, যদি অমুকগোত্রা এই মাত্র অস্পষ্ট 
নির্দেশ থাঁকিত, তাহ! হইলেও, স্ত্রী বিবাহের পর, পিতৃগোত্র হইতে ভ্ৰষ্ট হইয়া, পতি- 
গোত্রভাগিনী হয়, স্থতরাং, দ্বিতীয় বার বিবাহ কালে গতিগোত্রের উল্লেখ করিতে 
হইবেক, ইহা কথঞ্চিৎ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু, যখন পুর্বনির্দিষ্ট বশিষ্ঠ বচনে, 
স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ আছে যে, যে গোত্রে জন্মিয়াছে, সেই গোত্রের উল্লেখ করিয়া, 
সমাগত সর্বজন সমক্ষে পরিচয় দিয়, কন্যা দান করিবেক; তখন, সম্প্রদান কালে, 
পিতৃগোত্র পরিত্যাগ করিয়া, পতিগোত্রের উল্লেখ কোনও মতেই কর্তব্য হইতে 
পারে না। 


ss প্রথম বিবাঢহন্র 
মন্ত্রই দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র । 


অনেকে এই আপত্তি করিয়াছেন, স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের মন্ত্র নাই। এই আপত্তি 
নিতান্ত অমূলক; কারণ, বিবাহসম্পাদক মন্ত্রগণের মধ্যে, কোনও মন্ত্রেই এরূপ কথা নাই 
যে, ও সমস্ত মন্ত দ্বিতীয় বার বিবাহকালে খাটিতে পারে না; স্থতরাং, যে সমস্ত 
বৈদিক মন্ত্ৰ দ্বার! প্রথম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বারের বিবাহও সেই সমুদয় 
মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবেক | 

ইহ! পুর্বে নিবিবাদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে Ay, বিষ্ণু, যাজ্ঞবন্ধয, পরাশর, নারদ ও 
কাত্যায়ন বিষয়বিশেষে Ai পুনরায় বিবাহের agate দিয়াছেন | কিন্ত, এ সমস্ত 
afa যেমন যেমন পুনরায় বিবাহের বিধি দিয়াছেন, সেইরূপ স্বতন্ত্ৰ মন্ত্রের নির্দেশ করিয়া 
যান নাই | এক্ষণে, প্রথম বিবাহের মন্ত্র যদি এই বিবাহে না খাটে, তাহা হইলে, 
খষিদিগের তাদৃশ বিবাহের অনুমতি উন্মত্ত গ্রলাপবৎ হইয়| উঠে; কারণ, স্ত্রী পুরুষের 


(soc) বৃহদ্বশিষ্ঠসংহিত1 । চতুর্থ অধ্যায়। 


২৯২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সহযোগ, যথাবিধানে মন্ত্ৰ প্রয়োগ পূৰ্বক সমাহিত না হইলে, বিবাহ শব্দে তাঁহার উল্লেখ 
করা যায় ন| | Rawat যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত অবৈধ সংসর্গকে বিবাহসংস্কার বলে না। যদি 
Micra পুনরায় বিবাহ যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত সংসৰ্গ মাত্র হইত, তাহা হইলে, খষিরা সংস্কার 
শব্দে উহার উল্লেখ করিতেন না | 
W কহিয়াছেন, 
যা AS ব| পরিত্যক্ত! বিধব। বা স্বয়েচ্ছয়| | 
উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত। স পৌনৰ্তব উচ্যতে ॥ ৯। ১৭৫ ॥ 
স| চেদক্ষতযোনিঃ স্তাদগতপ্রত্যাগতাপি বা। 
পোৌনৰ্ভবেন SA সা পুনঃ সংস্কাঁরমৰ্হতি ॥ ৯। ১৭৬ | 
যে নারী, পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত|, অথবা বিধবা হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে 
Aay হয়, অর্থাৎ পুনরায় অন্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহার গভে 
যে পুত্র জন্মে, তাঁহাকে পৌনর্ভব বলে। যদি সেই স্ত্রী অক্ষতযোনি 
অথবা গতপ্রত্যাগত| হয়, অর্থাৎ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য 
পুরুষকে আশয় করে, পরে পুনরায় পতিগুহে আইসে, তাহার বিবাহ- 
sata হইতে পারে | 
বশিষ্ঠ কহিয়াছেন, 
পাণিগ্রাহে মুতে বালা কেবলং মন্ত্রস্কৃতা | 
স| চেদক্ষতযোনিঃ স্তাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হৃতি ॥ ১৭ অ॥ 
গতির মৃত্যু হইলে, অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহসংস্কার হইতে 
পারে। 
বিষ্ণু কহিয়াছেন, 
HFS) ভূয়ঃ সংস্কৃতা পুনভূঃ | ১৫ অ। 
যে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনর্বার বিবাঁহসংস্কার হয়, তাহাকে Aag 
বলে। 
যাজ্ঞবন্ধ্য ক হিয়াছেন, 
HHS] চ ক্ষত| চৈধ পুনভূ? সংস্কৃত! পুনঃ। ১। ৬৭। 
কি অক্ষতযোনি, কি ক্ষতযোনি, যে স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহসংস্কার হয়, 
তাহাকে JAg UA | 
অতএব, যখন মনু, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, যাজ্বন্ধা প্রভৃতি ্ধযিগণ বিষয়বিশেষে স্ত্রীদিগের 
পুনর্বার বিবাহের অনুমতি দিয়াছেন, যখন তাহার! & বিবাহকে, প্রথম বিবাহের ন্যায়, 
সংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যখন মন্ত্রহীন অবৈধ স্ত্ীপুরুষ সংসর্গকে সংস্কার বলা 


বিধবাবিবাঁহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৯৩ 


যায় না, যখন খষিরা দ্বিতীয় বিবাহের নিমিত্ত zou মন্ত্র নির্দেশ করিয়া যান নাই, 
এবং, যখন প্রথম বিবাহের মন্ত্রে এমন কোনও কথাই নাই যে, দ্বিতীয় বিবাহে খাটিতে 
পারে না; তখন প্রথম বিবাহের azz যে দ্বিতীয় বিবাহের সন্ত, তদ্বিবয়ে অণুমাত্ৰ 
সংশয় ঘটিতে পারে না | কেহ কেহ, 
পাণিগ্রহণিক! মন্তাঃ কন্তাস্থেব প্রতিষ্ঠাতাঃ। 
ateata কচিন্ণাং লুগ্তধৰ্ম্মক্ৰিয়| হি তাঃ॥ ৮। ২৬ ॥ 
বিবাহমন্ত্র কন্তাদিগের বিষয়েই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অকন্ঠাদিগের 
বিষয়ে নহে, যেহেতু, তাহাদের ধৰ্মক্ৰিয়ায় অধিকার লোপ হইয়াছে। 

এই WE বচন অবলম্বন করিয়া, কহেন, কুমারীবিবাহের WE বিধবাবিবাহে খাটিতে পারে 
না । এই স্থলে আমার বক্তব্য এই যে, মন্ুবচনে যে অকন্য শব্দ আছে, তাঁহার অর্থ 
বিধব| নহে। বিবাহের পূর্বে পুরুষের সহিত যাহার সংসৰ্গ হয়, তাহাকে অবস্তা বলে। 
এই অকন্তার বিষয়ে বিবাহের মন্ত্র প্রয়োগ করিবেক না) কারণ, অবৈধ পুরুষসংসর্গ 
দ্বার! তাঁহার ধর্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়| যায়। যদি অকন্ঠা শব্দের অর্থ বিধব| 
হইত, তাহা হইলে, ধর্মক্রিয়ার অধিকার লোপ হইয়া যায়, এ কথা কিরূপে সংলগ্ন 
হইতে পারে; কারণ, ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, বিধবা হইলে, 
শ্লীলোকের ধর্মক্রিয়ায় অধিকার লোপ হইয়া যায়। অতএব, যখন ARICA লিখিত 
আছে যে, যেহেতু ধৰ্ম ক্ৰিয়ায় অধিকার লোপ হইয়! যায়, এজনা, অকন্তাদের বিষয়ে 
বিবাহের মন্ত্ৰ প্রযুক্ত হয় ন! ; তখন, মন্গবচনস্থ ATT! শব্দ বিধবাবাঁচক নহে, SIA 
কোনও সংশয় নাই | বিধবাদের ধর্মক্রিয়ায় অধিকার লোপের কথা দূরে থাকুক, বরং 
যে সকল বিধবা, বিবাহ al করিয়া, ব্ৰহ্মচৰ্য অবলম্বন করিবেন, তাহাদের পক্ষে, কেবল 
ধর্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারাই জীবনকাল যাপন করিবার বিধান আছে। 


২৩--বিব্বাহিতল্ত্ৰীবিৰাহ 
বিবাহিতপুরুষবিবাহের ন্যায় অপ্রশস্ত কল্প। 
এ স্থলে ইহাও বিবেচন। কর| আবশ্যক, 
অবিপ্নৃতত্ৰহ্মচ্য্যো লক্ষণ্যাং প্িয়মুদ্বইেৎ। 
অনন্তপুৰ্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং যৰীয়সীম্‌ ৷ ১৷৫২ | ( ১০৬) 
ব্ৰহ্মচৰ্য পালন করিয়। স্থূলক্ষণ|, অবিবাহিতা, মনোহারিণী, অসপিণ্ড৷, 
বয়ঃকনিষ্টা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক। 


(১০৬) বাজ্ঞবঙ্ষ্যনংহিতা | 


২৯৪ বিস্যাদাগর রচনাবলী 


ইত্যাদি বচনে অবিবাহিত! কন্যাকে বিবাহ করিবার বিধান আছে। এই বিধান দ্বার! 
ইহাও সিদ্ধ হইতেছে, বিবাহিতা কন্যাকে বিবাহ করিবেক না; স্থতরাং, ব্যতিরেক- 
মুখে, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ হইতেছে ; যদি নিষিদ্ধ হইল, তবে তাহা 
প্রচলিত করা কি প্রকারে উচিত হইতে পারে | 


এ বিষয়ে মীমাংসা করিতে হইলে, অনুধাবন করিয়। দেখ! আবশ্যক, বিবাহযোগ্যা 
কন্যার নির্ণয় স্থলে, কন্যার অবিবাহিতা বিশেষণ আছে কেন। বিবাহিতা কন্যাকে 
কদাচ বিবাহ করিবেক না, এ বিশেষণের এরূপ তাৎপর্যব্যাখ্য। কোনও ক্রমে সঙ্গত 
হইতে পারে না) কারণ, মন, যাজ্বন্ধ্য, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি সংহিতাকর্তারা, 
' স্ব নংহিতাতে, বিবাহিতা স্ত্রীর দ্বিতীয় বার বিবাহের অনুজ্ঞা দিয়াছেন। Aa 
অবিবাহিতা বিশেষণের উল্লিখিত তাৎপর্য ব্যাখ্যাকে বলবতী করিয়!, বিবাহিতা 
বিবাহ এক বারেই নিষিদ্ধ বলিয়| ব্যবস্থা করিলে, সংহ্তাকর্তীদিগের বিবাহিতা- 
বিবাহের অন্ুঙ্ঞাগ্রদান নিতান্ত অসংলগ্ন ও প্রলাপতুল্য হইয়| উঠে। ফলত, 
বিবাহযোগ্য কন্যার স্বরূপ নির্ণয়ন্থলীয় অবিবাহিত| বিশেষণের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, 
অবিবাহিত Fa) বিবাহ কর! প্রশস্ত কল্প; আর বিবাহিতা কন্তা বিবাহ করা অপ্ৰশন্ত 
কল্প * যেমন, অকতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান কর! প্রশস্ত কল্প; আঁর Fouls ব্যক্তিকে 
কন্যাদান কর] অপ্রশস্ত কল্প। উপরি নির্দিষ্ট যাজ্ঞবন্ধ্যবচনে যেমন অবিবাহিত! কন্যা 
বিবাহ করিবার বিধি আছে, সেইরূপ, 


শ্রুতশীলিনে বিজ্ঞায় ব্রক্মচারিণেহথিনে দেয়! | (১০৭) 


অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জানবান্‌ অকৃতদার, গ্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে 

কন্যা দান করিবেক। 
এই বৌধায়নবচনে অরুতদার ব্যক্তিকে কন্যাদান করিবার বিধি আছে; SAA, 
রুতদীর ব্যক্তিকে কন্যাদান কর! এক বারে নিষিদ্ধ বিবেচন| কর! যাইতে পারে না; 
কারণ, স্ত্ৰী মরিলে, অথবা বন্ধ্যাত্বাদিদোষগ্রস্ত হইলে, eT পুনর্বার দারপরি গ্রহের 
বিধি আছে। এ স্থলে যেমন, দুই বিধির অবিরোধানুরোধে, প্রশস্ত অগ্রশন্ত কর বলিয়া 
মীমাংসা করিতে হইবেক ; সেইরূপ, অবিবাহিত বিবাহিত A বিবাহ পক্ষেও, প্রশস্ত 
অপ্রশস্ত কল্প বলিয়| মীমাংসা করিতে হইবেক | বস্তুতঃ, বিবাহিত পুরুষকে বিবাহ করা 
যেমন অপ্রশস্ত কল্প, বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করাও সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প ; এই উভয় 
পক্ষের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই | 


(১*৭) যাজ্যবন্চাদীপকলিকা ও উদ্বাহতৰ্ব ধৃত বেধায্ননবচন | 


বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত হওয়| উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৯৫ 


অকৃতদারকে কন্তাদান কর! প্রশস্ত কল্প, আঁর কৃতদারকে কন্যাদান করা TAT কল্প; 
ate ভট্টাচার্য রথুনন্দনও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন । ষথা,-- 
বোৌধায়নঃ শ্ৰুতণীলিনে বিজ্ঞায় ব্রন্মচারিণেহথিনেদেয়] | ব্ৰহ্মচারিণে 
অজাতন্বীসম্পর্কায়েতি কল্পতক্লযাজ্ঞবন্ধ্যযীপ কলিকে | জীতিন্রীম্পর্কস্ত 
দ্বিতীয়বিবাহে বিবাহাষ্টকবহির্ভীবাপতেন্তদুপাঁদীনং প্রাশস্ত্যাৰ্থমিতি 
SAA | (১০৮) 
বৌধায়ন কহিয়াছেন, অধীতবেদ, শীলসম্পন্ন, জ্ঞানবান্‌, অকৃতদীর, 
প্রার্থনাকারী ব্যক্তিকে sal দান করিবেক। এই বচন অনুসারে, 
কেবল অরুতদার ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিতে হয়; আর Furia 
ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহ ব্ৰাহ্ম প্ৰভৃতি অষ্টবিধ বিবাহের বহিভূ্ত 
হইয়া পড়ে | অতএব, বৌধায়ন, অক্তদার বিশেষণ দ্বারা, ইহাই 
ব্যক্ত করিয়াছেন যে, অকৃতদারকে কন্যা দান কর! প্রশস্ত কল্প | 
| ফলতঃ, কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই, স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্ৰকারেব| এ 
| সকল বিষয়ে, ষ্টী ও পুরুষের পক্ষে, একবিধ নিয়মই নির্ধারিত করিয়ীছেন। দেখ, 
প্রথমতঃ, বৈবাহিক সদ্বন্ধেরৱ উপক্রমকালে, see কন্তার যেরূপ কুলশীলাদি পরীক্ষার 
আবশ্যকত। বিধান আছে, বরেরও সেইরূপ কুলশীলাঁদি পরীক্ষার আবশ্তকতা বিধান 
আছে (১*৯)। বিবাহের পর, পতিকে wee রাখা, স্ত্রীর পক্ষে, যেমন আবশ্যক 


(১০৮) Balga | 
(১০৯) অবিপ্ল,তবর্া্্যো লক্ষণ্যাং স্তিয়মুদ্বহেৎ। 
| অনন্যপুথিবকাং কান্তামমপিণ্ডাং যবীয়সীম্‌ > | ৫২ | 
অরোগিণীং ভাতৃমভীমদমানা ধগোত্রজাম্‌ | 
পঞ্চমাৎ ASIA মাতৃতঃপিতৃতস্তথা ॥ ১। ৫৩॥ 
দশপুরুষবিধ্যাতাৎ শ্রোত্রিয়াণাং মহাকুলাৎ। 
স্কীতাদপি ন সঞ্চারিরোগদোষনমন্বিতাৎ ॥ ৯। ৫৪ ॥ 
এটৈরেব BUTT Ss সবর্ণঃ শোত্রিয়ো বরঃ । 
যত্বাৎ পরীক্ষিতঃ AT যুবা ধীমান্‌ জনপ্রিয়; ॥ ১। ৫৫ ॥ 
যাজ্ঞবন্ক্যসংহিতা। 
amsi পালন করিয়া, zam, অধিবাহিতা, মানাহারিণী, অদপিণ্ডা, বয়ঃকনিষ্ঠা 
অচিকিৎসনীয়রোগশৃন্যা, BCG, অসমানপ্রবরোস্তবা, অসমানগোত্রোস্তবা, মাতৃপক্ষে 
পঞ্চমীবহিভূত|, পিতৃপক্ষে সপ্তমীবহিভূতী স্ত্রীকে বিবাহ করিবেক । যে প্রধান বংশ, দশ 
পুরুষ অবধি বিখ্যাত, নিতাবেদাধ্যায়ী, ও ধনধাগ্ঠার্দিসম্পন্ন হইয়া, সংক্রামকরোগগ্রন্ত ও 
HAS হয়, সে বংশের কন্যা বিবাহ করিবেক ন|। বরও এই সমস্ত লক্ষণ বিশিষ্ট, 
সজাতীয়। নিতাবেদাধ্যায়ী হওয়া আবশ্যক । অধিকন্তু) বর পুরুষস্বিশিষ্ট কি না, ay পূৰ্বক 
পরীক্ষ! কর! আবশ্যক ; এবং বর যুবা, বৃদ্ধিমান্‌ ও লোকপ্ৰিয় হওয়া আবশ্যক | 


২৯৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বলিয়। নির্দেশ আছে, স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখাও, পুরুষের পক্ষে, সেইরূপ আবশ্যক বলিয়। 
নির্দেশ আছে ( ১১০ )। স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগত! হইলে, তাঁহার পক্ষে যে বিষম ws 
স্মরণ আছে, পুরুষ অন্ত নারীতে উপগত হইলে, তাহার পক্ষেও. মেই বিষম পাতক 
স্মরণ আছে (১১১ )। স্ত্রী মরিলে, অথব] aan প্রভৃতি স্থির হুইলে, পুরুষের পক্ষে 
যেমন পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞ৷ আছে, পুরুষ মরিলে, অথবা ক্লীব প্রভৃতি 
স্থির হইলে, স্ত্রীর পক্ষেও সেইরূপ পুনরায় বিবাহ করিবার অনুজ্ঞা আছে। 
sorta ব্যক্তিকে বিবাহ. করা. স্ত্রীর পক্ষে. যেমন অপ্রশস্ত_ কল্প হইতেছে, 
বিবাহিত) স্ত্রীকে বিবাহ করাও, পুরুষের পক্ষে সেইরূপ অপ্রশস্ত কল্প হইতেছে। 
ফলতঃ, শাস্ত্রকারেরা|,. এ সকল বিষয়ে, স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে, সমান ব্যবস্থাই করিয়াছেন | 
কিন্তু, ছুর্তাগ্যন্রমে, পুরুষজাঁতির অনবধান দোষে, Dalf নিতান্ত অপদস্থ eal 
রহিয়াছে | ভারতবর্ষের ইদামীস্তন স্নীলোকদিগের ছুরবস্থা। দেখিলে, হৃদয় বিদীর্ণ zT 
যায়। স্ত্রীজীতিকে সমাদরে ও সুখে রাখার প্রথ! প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছে। ক্রমে 
ক্রমে এত দূর পর্যন্ত হইয়| উঠিয়াছে যে, অনেকানেক বিজ্ঞ মহাশয়ের! দ্ত্রীজীতিকে 
সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখা মুঢ়তার লক্ষণ বিবেচন। করেন। মবিশেষ অনুধাবন করিয়া 
দেখিলে, ইদানীং স্ত্রীজাঁতির অবস্থা, সামান্য দাস দাদীর, অবস্থ। অপেক্ষাও, হেয় 
হইয়া উঠিয়াছে। 
মনু কহিয়াছেন, 
পিতৃভিভ্রতৃভিশ্মৈতাঃ পতিভিদ্দেবরৈস্তথ| | 
Al SISA বহুকল্যাণমীপ স্ুভিঃ ॥ ৩। ৫৫ ॥ 


(১৯০) সন্তুষ্টে| ভাষায়। SS ভর্তা ভাৰ্য্যা তথৈব চ। 
ষস্মিয়েব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ Fay ॥ ৩। ৬০ ॥ 
WIA! | 
যে কুলে স্ত্ৰী সতত পতিকে সন্তুষ্ট রাখে, এবং পতি সতত স্ত্রীকে my রাখে, সেই কুলেরই 
স্থির মঙগল। 
যত্ৰানুকুল্যং দম্পত্যোস্ত্ৰিবৰ্গস্তত্ৰ বদ্ধৃতে। ১। 98.4 
যাজ্ঞবক্যসংহিতা | 
যে কুলে স্ত্রী ও পুরুষ AAI ATIRA করে, সেই কুলের ধৰ্ম, অর্থ ও ভোগ বুদ্ধি হয়। 
(১১১) Wort: পতিং aii অ্তপ্রভৃতি SFA | 
জণহত।!নমং ঘোরং ভবিষ্যত খা বহমূ ॥ 
ভাধ্যাং তথা বু[চ্চরতঃ কৌ মারব্রঙ্গচারিণীম্‌। 
পতিত্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভুবি ৷৷ মহাভারত | 
অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্ৰম করিবেক, তাহার জণহৃতাসমান অন্ুখজন ক 
ঘোর পাতক জন্মিবেক । আর, যে পুরুষ বাল্যাধি সাধুনীল| পতিব্ৰতা AAF অতিক্রম 
করিবেক, তাহারও ভূতলে এই পাতক হইবেক | 


| 


বিধবাঁবিবাহ্‌ প্রচলিত হওয়া উচিত fea এত দ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৯৭ 


যত্র নাধ্যস্ত ACS TACT তত্র CHASE | 
যত্ৰৈতাস্ব ন পুজ্যন্তে সর্বান্তত্রাফলাঃ fan ॥ ৩। ৫৬ 
শোচন্তি জাময়ে] যত্ৰ বিনস্যাত্যাশ্ু তৎ কুলম্‌। 
ন শোচন্তি তু যত্ৰৈত| বৰ্দ্ধতে তদ্ধি সৰ্ব্বদা ॥ ৩ ৫৭ | 
জাঁময়ো যানি গেহানি শপস্ত্যপ্রতিপুজিতাঃ। 
তানি কৃত্যাহতানীব বিনশ্যন্তি সমত্ততঃ 1 | ৫৮ ॥ 
যে সকল পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি মঙ্গল Tel করেন, 
তাহার! জ্ৰীলোকদিগকে, সমাদরে রাঁখিবেন ও বস্ত্ৰালঙ্কারে ভূষিত 
করিবেন ॥৫৫ ||; যে পরিবারে, স্ত্রীলোকদিগকে ঘমাঁদরে রাখে, 
দেবতার! সেই পরিবারের উপর প্রসন্ন থাঁকেন। আর, যে 
পরিবারে জীলোকদিগের সমাদর নাই, তথায় যজ্ঞ দানাদি সকল 
ক্রিয়া বিফল হয় ॥ ৫৬ যে পরিবারে স্বীলোকের| মনোদুঃখ 
পায়, সেই পরিবার sats উচ্ছিন্ন হয়। আর, যে পরিবারে 
স্ৰীলোকের| মনোছুঃখ ন! পায়, সেই পরিবারের সতত স্থখ সমৃদ্ধি 
বৃদ্ধি হয় ॥ ৫৭॥ স্বীলোক, অনাদৃত হইয়া» যে সকল পরিবারকে 
অভিশাপ দেয়, সেই সকল পরিবার, অভিচারগরস্তের ন্যায়, সর্ব 
প্রকারে উচ্ছিন্ন হয় ৷ ৫৮ ॥ 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এ স্থলে, সত্রীলোকদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবার 
আদেশ আছে, ইদানীং পুরুষেরা প্রায় সেরপ ব্যবহার করেন ন|। এবং সেরূপ ব্যবহার 
ন| করিলে, যে বিষময় ফল ভোগের নির্দেশ আছে, সেই ফলভোগ প্রায় সচরাচর 
প্রত্যক্ষ হইয়| থাকে। 


২৪-ঢদেশাচান্র 
শান্ত্ৰ অপেক্ষ। প্রবল প্রমাণ নহে। 


প্রতিবাদী মহাশয়ের, যে সমস্ত শাস্ত্ৰ উদ্ধৃত করিয়া, বিধবাঁবিবাহের শাধ্ীয়তাপক্ষ খণ্ডন 
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, সে সমস্ত শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ ও প্রকৃত তাৎপর্য যথাশক্তি 
প্রদণিত হইল | এক্ষণে, বিধবাঁবিবাঁহ প্রচলিত করণ বিষয়ে, তাহাদের আর যে এক 
আপত্তি আছে, সেই আপত্তির যথাশক্তি মীমাংসার চেষ্টা করা আবশ্যক । প্রতিবাদী 
মহাশয়ের! কহিয়াছেন যে, বিধবাবিবাহ যদিও শাস্ত্ৰসন্মত হয়, তথাপি দেশাচারবিরুদ্ধ। 


২৯৮ বিদ্যাসাগর বচনাঁবলী 


বলিয়। প্রচলিত হওয়া উচিত নহে । কলি যুগে বিধবাবিবাঁহ শীস্রসম্মত স্থির হইলেও, 
দেশাচারবিরোধরূপ আপত্তি উথাপিত হইতে পাঁরিবেক) এই "আশঙ্কা করিয়া, আমি 
প্রথম পুস্তকে, প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক, প্রতিপন্ন করিয়াছিলাঁম ( ১১২ ) যে, শাস্ত্রের বিধি 
ন! থাকিলেই, দেশাচারকে প্রমাণ বলিয়| অবলম্বন করিতে হইবেক | 
প্রথম পুস্তকে আমি, এক মাত্র বচন দেখাইয়1, দেশাচারকে শাস্ত্ৰ অপেক্ষা দুৰ্বল 
কহিয়াছিলাম ; বোধ করি, সেই নিমিত্তই, প্রতিবাদী মহাশয়ের, সন্তুষ্ট হয়েন নাই; 
অতএব, তদ্িষয়ের প্রমাণাস্তর প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, 
eis জিজ্ঞামমানানাং প্রমাণং পরমং আরতি: | 
দ্বিতীয়ং efaa তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ ॥ (১ ১৩) 
tela ধর্ম জানিতে বাসনা করেন, তাহাদের পক্ষে, বেদ সর্বপ্রধান 
প্রমাণ, ধর্মশান্ত্র দ্বিতীয় প্রমাণ, লোকাচার তৃতীয় প্রমাণ। 
এ স্থলে, দেশাচার সৰ্বাপেক্ষা দুর্বল প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত দৃষ্ট হইতেছে | বেদ ও 
স্থৃতি দেশাচার অপেক্ষা প্রবল প্রমাণ ; স্থতরাং, দেশাচার অবলম্বন করিয়া, তদপেক্ষ 
প্রবল প্রমাণ স্থৃতির ব্যবস্থায় অনাস্থা প্রদর্শন করা, বিচারসিদ্ধ হইতে পারে না। 
ন যত্র সাক্ষাদ্ধিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ ae) | 
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র aeh নিরপত্যে | (১১৪) 
যে স্থলে, বেদে অথবা স্থৃতিতে, স্পষ্ট বিধি অথবা! স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, 
সেই স্থলে, দেশাচার ও কুলাচার অনুসারে, ধর্ম নিরপণ করিতে হয়। 
দেখ, এ স্থলে, ্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ আছে, যে বিষয়ে শাস্ত্ৰে বিধি অথবা নিষেধ নাই, সেই 
বিষয়েই দেশাচার প্রমাণ স্থতরাং, দেশাচার দেখিয়া, শাস্ত্রের বিধিতে saa প্রদর্শন 
কর! নিতান্ত স্যায়বিরুদ্ধ হইতেছে | 
স্থতেব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগে| যথ| seas | 
তখৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেং ॥ (১১৫) 
বেদের সহিত বিরোধ ঘটিলে, ধেমন স্থৃতি অগ্রাহ্‌ হয়; সেইরূপ, 
স্থৃতির বিপরীত হইলে, দেশাচারকে অগ্রাহা করিতে হইবেক। 
এ স্থলে, স্পষ্টই বিধি আছে, স্মৃতির ও দেশাচারের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে, 
দেশাচার অগ্রাহা হইবেক ৷ 


(১১২) ১৫ পৃষ্ঠ| দেখ। ( রচনাবলী ১২৭ পৃষ্ঠা ) 
(১১৩) মহাভারত। অনুশাগনপর্রর | 

(১১৪) স্বন্দপুৱ'ণ। 

(১১৫) প্রয়োগপারিজাতধৃত স্বৃতি। 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত fer এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ২৯৯ 


অতএব যখন স্মৃতি শাস্ত্রে কলি যুগে বিধবাবিবাহের স্পষ্ট বিধি আছে, তখন, দেশাচার 
বিরুদ্ধ বলিয়া, তাহার অকর্তব্যত্ব ব্যবস্থাপন করিতে উদ্যত হওয়া, শাস্কর্তাদিগের 
মতের নিতান্ত বিপরীত হইতেছে | (১১৬) 


২৫_উপসংহান্ 


দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, যাহার! অল্প বয়সে বিধবা হয়, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ যন্ত্রণা ভোগ 
করে, এবং বিধবাঁবিবাহের প্রথা প্রচলিত ন! থাকাতে, ব্যভিচার দোষের ও ভ্ৰূণহতা। 
পাপের স্রোত যে উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠিতেছে, ইহা, বোধ করি, চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট 
ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন । অতএব, হে পাঠক মহাশয়বর্গ ! আপনারা, অন্ততঃ 
কিয়ৎ ক্ষণের নিমিত্ত, স্থির চিত্তে বিবেচন| করিয়া! বলুন, এমন স্থলে, দেশাচারের দাস 
হইয়া, শাস্বের বিধিতে উপেক্ষা প্ৰদৰ্শন পূৰ্বক, বিধবাঁবিবাহের প্রথা প্রচলিত না করিয়া, 
হৃতভাঁগ! বিধবাদিগকে যাবজ্জীবন অসহ বৈধৱ্য" যন্ত্ৰণানলে দগ্ধ কর!, এবং ব্যভিচার 
দোষের ও ভ্রণহত্যা পাঁপের cats উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেওয়া উচিত ; অথবা, 
দেশাচারের Mats না হইয়া, শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্বক, বিধবাঁবিবাহের প্রথা 


(১১৬) আমার প্রত্যুত্তর রচনা সমাপ্ত হইলে পর, শ্ৰীযুত পদ্মলোচন Baas ভট্টাচাংধ্যর উত্তর 
পুস্তক প্রাপ্ত হই। নিবিষ্ট চিত্তে পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলাম, অন্যান্য প্রতিবাদী মহাশয়ের, 
বিথবাবিবাহের অশাস্রীয়তা প্ৰতিপাদন প্রয়াসে, যে যে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, DIF মহাশয়ের 
পুস্তকে তাহার অতিরিক্ত কথা লাই; হুতরাং, তাহার নিমিত্ত আমাকে আর অতিরিক্ত প্রয়াস 
পাইতে হয়'নাই ৷ gay মহাশয়ের প্রধান আপত্তি দুই, প্রথম পরাশরসংহিতা কলি যুগের শাস্ত্র 
নহে; দ্বিতীয়, 

নোদ্বাহিকেযু মন্ত্ৰেযু নিয়োগঃ কীত্ত্যতে ক্ষচিৎ | 

ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥ 
এই মনুবচন অনুসারে, বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ। আমার বোধ হয়, এই দুই কথারই বখাশক্তি প্রত্যুত্তর' 
প্রদান করিয়াছি | 
্ঠায়রত মহাশয়ের পুস্তকে প্রচারিত ADI উত্তরপুস্তকের অতিরিক্ত কথা নাই, যথার্থ বটে; কিন্ত 
তিনি, আপন পুস্তকে, এরাপ অসাধারণ কোঁশল প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তদ্র্শনে তাহার বুদ্ধিমত্তার 
বিস্তর প্রশংসা করিতে হয় | বোধ হয়, বিধবাবিবাহের বিপক্ষ মহাশয়েরা, তাহার পুস্তক পাঠ করিয়া, 
পুলকিত হইয়াছেন । যাহা হউক, উল্লিখিত অনুবচনানুসীরে, বিধবাবিবাহ বেদবিরুদ্ধ, এই কথাই 
Sata সকল কৌশলের অবলম্বন স্বরূপ । কিন্তু, এ মনুবচন দ্বারা, বিধবাবিবাহ খেদবির্ধ বলির! 
প্রতিপন্ন হইয়া উঠেন! । সুতরাং, তাঁহার সমস্ত কৌশল নিতান্ত নিরবলম্বন হইয়| পড়িতেছে। বদি 
ন্যায়রত্ব মহাশয়, যথার্থ পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধিকোঁশল প্রদর্শনে উদ্ধত হইতেন, তাহা হইলে, তাহার 
প্রশংসনীয় বুদ্ধিশক্তির কত প্রভা প্রকাশ পাইত বলিতে পার! যায় না। 


Wes বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


প্রচলিত, করিয়া, হতভাগ| বিধবাঁদিগের অসহ্‌ বৈধব্যযন্ত্রণ। নিরাকরণ, এবং ব্যভিচার 
দোষের ও ভ্ৰণহত্য| পাপের cats নিবারণ করা৷ উচিত | এ উভয় পক্ষের মধো, কোন 
পক্ষ অবলম্বন কর] শ্রেয়ঃকল্প, স্থির চিত্তে বিবেচন। করিয়া, আপনারাই তাহার সীমাংস| 
করুন। আর, আপনার! ইহাও বিবেচন। করিয়া দেখুন, আমাদের দেশের আচার এক 
বারেই অপরিবর্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না, wBela অবধি, 
আমাদের দেশে আচার পরিবর্ত হয় নাই, এক আঁচাঁরই পুর্বাপর চলিয়। আসিতেছে | 
অন্থসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমাদের দেশের আচার গদে পদে পরিবর্তিত হইয়| 
আসিয়াছে ৷ পুর্ব কালে, এ দেশে, চারি বর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের 
রঙ্গে তুলনা Sham দেখিলে, ভারতবর্ষের Settles লোকদ্দিগকে এক বিভিন্নজাঁতি 
বলিয়া প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ, ক্রমে ক্রমে, আচারের এত পরিবর্ত হইয়াছে যে, 
ভারতবর্ষের ইদানীত্তন লোক, পূর্বতন লোকদিগের সন্তানপরস্পরা, এরূগ প্রতীতি 
হওয়া অসম্ভব অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক উদাহরণ. গ্রদণিত হইলেই, 
আপনার! বুঝিতে পারিবেন, আমাদের দেশের আচারের কত পরিব্ হইয়। উঠিয়াছে। 
পুর্ব কালে, শুদ্রজীতি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করিলে শুদ্ৰের অপরাধের সীমা 
থাকিত ন|; এক্ষণে, মেই শূদ্ৰ উচ্চ আপনে উপবেশন করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণের, 
সেবাপরায়ণ তৃত্যের ন্যায়, সেই শূদ্রাধিিত উচ্চ আসনের নিম্ন দেশে উপবেশন করেন 
(১১৭)। আর, ইহাও দৃষ্ট হইতেছে, অতি অল্প কালের মধ্যেও, দেশাচারের অনেক 
পরিবর্ত হইয়াছে। দেখুন, রাঁজ| রাজবল্লভের সময় অবধি, বৈদ্যজাতি যজ্জোপবীত ধারণ 
ও পঞ্চদশ দিবস অশোচ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পূর্বে, taife 
এক মাস অশৌচ গ্রহণ করিতেন, ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেন না ; এবং অদ্যাপি 
অনেক বৈদ্য পুর্ব আচার অবলম্বন করিয়| চলিয়| থাকেন। যাহারা নূতন আচার 
অবলম্বন করিয়| চলিতেছেন, তাহাদিগকে আপনার! দেশাচারপরি-ত্যাগী সদাচারপরিভষ্ট 


(৯১৭) এই আচার শান্্বিরুদ্ধ। কেবল শাস্তানভিজ্ঞ শূদ্দ ও ত্রাঙ্গণেরাই এই আচার অবলম্বন 
করিয়াছেন, এমন নহে; যে সকল শূদ্ৰ ও ব্ৰাহ্মণ শান্ত বলিয়া বিখ্যাত, তাহারাও, 
অন্ধ চিত্তে ও অবিকৃত শরীরে, এই আচার অনুসারে চলিয়া থাকেন | 
aR কহিয়াছেন, 

মহাসনমভিপ্ৰেগ, রুংকৃষ্টপ্তা পকৃষ্টজঃ। 
কট্যাং কৃতাঙ্কে| নির্বাস্ত: Fuse বাশ্তাবকর্তয়েৎ | 1 ২৮১ 1 
যদি শূদ্ৰ ব্রাহ্মণের সহিত এক আসনে উপবেশন করে, তাহা হইলে, তাহার কটিতে (তপ্ত 


লোঁহশলাকা দ্বার! ) চিহ্ন করিয়া দিয়া, দেশ হইতে নির্বাসিত কৰিবেক, quay কটিচ্ছেদন 
করিয়া দিবেক । 


বিধবাঁবিবাঁহ্‌ প্রচলিত হওয়! উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ৩০১ 


বলিয়া গণ্য করেন all দত্তবচন্দ্রিকা গ্রন্থ (১১৮) প্রচারিত হইবার পর অবধি, 
্রাঙ্গণার্দি তিন বর্ণের উপনয়নযোগ্য কাল মধ্যে, আর শৃত্রের বিবাহযোগ্য কাল 
মধ্যে, গ্রহণ করিলেই, দত্তক পুত্র সিদ্ধ হইতেছে; কিন্ত, তাহার পুর্বে, সকল 


(১১৮) পাঠকবর্গের অবগতি জন্য, ইহারও উল্লেখ করা আবশ্যক, এই দতকচন্রিকা গ্রন্থ কুবেরনামক 


প্রাচীন গ্রন্থকর্তার রচিত বলিয়া প্রচলিত। স্মৃতিচন্রিকা নামে যে এক প্রসিদ্ধ প্রাচীন সংগ্রহ 
গ্রন্থ আছে, তাহ! এই কুবেরের সঙ্কলিত | দত্তকচন্দ্ৰিকা বাস্তবিক কুবেরের রচিত হইলে, অতি 
প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়। অঙ্গীকার করিতে হয়। কিন্ত, ফলতঃ তাহা নহে। দত্তকচন্দ্ৰিকার বয়£ক্রম 
অদ্যাপি একশত বৎনর হয় নাই। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুমণি Rag ভট্টাচার্য্য, এই গ্রন্থ রচনা, 
করিয়। কুবেরের নাম দিয়া, প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। স্বনামে প্রচারিত না করিয়া, 
কুবেররচিত বলিয়! পরিচয় দিবার তাৎপর্য এই বোধ হয় ca, স্বনামে প্রচার করিলে, 
দভ্তকচন্দ্রিকাঁ, ইদানীন্তন গ্ৰন্থ বলিয়া, সর্বত্র আদরণীয় হইত ন! ; সুতরাং, কয়েকটি নূতন 
ব্যবস্থা সঙ্ধলন করিবার নিমিত্ত, যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, Siete নফল হইত a | 
দত্তকচন্দ্ৰিকার প্রারস্তে লিখিত আছে, 

মন্বাদিবাঁক্যবিবৃতেধু বিবাদমাৰ্গে- 

ঘষ্টাদশস্বপি ময়! স্মৃতিচঞ্জিকায়াম্‌। 

কল্যুক্তদত্তকবিধিন বিবেচিতো যঃ 

af: স চাত্র বিততে| বিবৃতে| বিশেষাৎ ॥ 
আমি, মনু প্রভৃতির বচন প্রমাণে, স্বৃতিচন্রিকাতে অষ্টাদশ বিবাহ পদেরই নিরূপণ 
করিয়াছি; কিন্তু কলিধুগোক্ত দত্তকবিধি বিবেচিত হয় নাই; এই গ্রন্থে সে সমুদয় সবিশেষ 
নিরূপিত হইল | 
এবং সর্বশেষে নির্দেশ আছে, 

ইতি শ্রীকুবেরকৃত। দত্তকচন্ৰৰিকা AAT! | 

কুবেররচিত দত্তকচন্দিক! সমাপ্ত হইল। 

এই রূপে, গ্রন্থের আদি ও অস্ত দেখিলে, দত্তকচন্ত্ৰিক৷ কুবেররচিত বলিয়া, সুতরাং প্রতীতি 
জন্মে। কিন্তু, বিদ্ধাভূষণ ভট্টাচাধ্য, খন্থমমাপ্তিকালে,কৌশল করিয়া, এক শ্লোকের মধ্যে, 
আপন নাম সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। যথা 

র মৈযয! চক্র্িকা দত্তপদ্ধতেদিশিক| ল ঘু। 

মনোরম! সন্নিবেশৈরাঙ্গনাং ধৰ্ম্মতার ণিঃ ॥ 
এই মনোহারিণী চন্দিক! দত্তকপথের দৰ্শয়িত্ৰী, সুচারু রূপে ASI, এবং ধৰ্ম্মনদীর তরণি স্বরূপ | 
এই গ্লোকের, পূর্ববাদ্ধের আদি ও অন্ত অক্ষর লইর! রঘু, এবং উত্তরাদ্ধের আদি ও অন্ত অক্ষর 
লইয়া মণি, সংগৃহীত হইতেছে। এই রূপে গ্রন্থবৰ্ত্ত৷ দুই অভীষ্টই সিদ্ধ করিয়াছেন; প্রথম, 
গ্ৰন্থ প্ৰচলিত হওয়া; দ্বিতীয়, আপনি aza বলিয়! প্রসিদ্ধ হওয়|। কুবেরের নাম দিয়া 
প্রচারিত করাতে, দত্তকচন্দ্রিক! প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া অনায়াসে প্রচলিত হইয়া গেল; আর, 
শেষ শ্লোকে যে কৌশল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে mess, তাহাও অপ্রকাশ 
রহিল at | 


৩০২ Ratata রচনাবলী _ 


বৰ্ণেরই, পাঁচ বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, চুড়াকরণ সংস্কার না করিলে, দত্তক 


S 


পুত্র সিদ্ধ হইত না। এ সমস্ত দেশাচার, “lays বলিয়া, পূর্বাপর চলিয়া 


আসিতেছিল; পরে, অন্য শাস্ত্র, অথব| শাস্ত্রের অন্ত ব্যাখ্যা, উদ্ভাবিত হওয়াতে, _ 


তাহাদের পরিবর্তে নৃতন আচার প্রচলিত হইতে alae হইয়াছে | এই সকল স্থলে, 


নূতন শাস্ত্ৰ অথব| শাস্ত্রের নৃতন ব্যাখ্যা অনুসারে, পুর্বগ্রচলিত আচারের পরিবর্তে, যে _ 
নূতন নৃতন আচার প্রচলিত হইয়াছে, যখন আপনার তাহাতে সম্মতি প্রদান _ 


করিয়াছেন ; তখন, হতভাগা বিধবাদিগের দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্মতি প্রদানে 


এত Pore] ও এত রুপণতা প্রদর্শন করিতেছেন কেন। বিবেচন| করিয়| দেখিলে, =_ 
প্রস্তাবিত বিষয়, atte কয়েক বিষয় অপেক্ষা, সহস্র অংশে গুরুতর | দেখুন, যঢ়ি 


বৈদ্যজাতি যজ্ঞোপবীত ধারণ ও পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ না করিতেন ; এবং পাচ 
বৎসরের অধিকবয়স্ক বালক গৃহীত হইলে, দত্তক পুত্র সিদ্ধ ন! হইত; তাহ! হইলে, 
লোৌকপমাজের, কোনও কালে, কোনও অনিষ্ট ঘটিবার agia ছিল না। কিন্ত 
প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত না থাকাতে, যে শত শত ঘোরতর অনিষ্ট ঘটিতেছে, তাহা 
আপনারা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন | আপনারা, ইতঃপুর্বে, কেবল শাস্ত্ৰ দেখিয়াই, 
পূর্বপ্রচলিত আচারের পরিবর্তে, অবলম্বিত নৃতন আচারে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন) 
এক্ষণে, যখন শাস্ত্র গাইতেছেন, এবং মেই শাঙ্পর অনুসারে চলিলে, বিধবাদিগের পরিত্রাণ 
ও শত শত ঘোরতর অনিষ্ট নিবারণের পথ হয়, স্পষ্ট বুঝিতেছেন ; তখন আর প্রস্তাবিত 
বিষয়ে অসন্মতি প্রদর্শন করা আপনাদের কোনও মতেই উচিত নহে। যত BATA 
সম্মতি প্রদান করেন, ততই AHA | বস্তুতঃ, দেশাচারের দোহাই দিয়া, আর আপনাদের 
এ বিষয়ে অসন্মত থাক| অনুচিত । কিন্ত, এখনও আমার আশঙ্কা হইতেছে, আপনাদের 
মধ্যে অনেকে, দেশাচার শব্দ কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট হইলে, প্রস্তাবিত বিষয় প্রচলিত হওয়| 
উচিত কি না, এ বিষয়ের তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া পাতিত্যজনক জ্ঞান করিবেন 5 
এবং অনেকে, মনে মনে সম্মত হইয়াও, কেবল দেশাচারবিরুদ্ধ বলিয়া, প্রস্তাবিত বিষয় 
প্রচলিত হওয়া উচিত, এ কথা সাহম করিয়! মুখেও বলিতে পারিবেন al) হায়, 
কি আক্ষেপের বিষয় ! দেশাচারই এ দেশের অদ্বিতীয় শামনকর্তা, দেশাচারই এ দেশের 
গরম গুরু; দেশাচারের শাসনই প্রধান শাসন, দেশাচারের উপদেশই প্রধান উপদেশ | 

ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা ! তুই তোর অন্গগত ভক্তদিগকে, 


দুৰ্ভেদ্য দাসত্বশৃষ্খলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস। তুই, ক্ৰমে ক্ৰমে আপন ৰ 


আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদাৰ্পপ করিয়াছিল, ধর্মের মর্মভেদ 
করিয়াছিগ, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিদ। ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ 
করিয়াছিম। তোর প্রভাবে, শাস্ত্র ও অশাস্ত্ৰ বলিয়| গণ্য হইতেছে, ধৰ্মও অধর্ম বলিয়া 


ন 
| 


` 


l; 


বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিন! এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ৩০৩ 


গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়| মান্য হইতেছে ; সর্বধর্মবহিষ্কৃত, যথেচ্ছচারী 
দুরাচারের1ও, তোর অন্গগত থাকিয়া, কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া 
গণনীয় ও আঁদরণীয় হইতেছে; আর, দৌযস্পশশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাঁও, তোর 
অনুগত al হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্বপ্রকাশ ও অনাদরপ্রদর্শন করিলেই, 
সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধামিকের শেষ, ষর্বদোঁষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও 
নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে, যাহারা, জাতিভ্ৰংশকর, ধর্মলোপকর কর্মের 
অনুষ্ঠানে সতত রত হইয়া, কাঁলাতিপাঁত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল 
হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না; 
কিন্ত যদি কেহ, সতত সংকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিক রক্ষায় 
তাদৃশ WA না৷ হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে 
থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও এক কালে সকল ধর্মের লোপ হইয়া যায়। 

হা ধর্ম! তোমার মর্ম বুঝ! ভার ! কিসে তোমার রক্ষা হয়, আর কিসে তোমার লোপ 
হয়, তা তুমিই জান | 

হা শাস্ত্ৰ ! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে ! তুমি যে সকল কর্মকে ধর্মলোপকর, জাতি- 
ভ্রংশকর বলিয়া, gaty নির্দেশ করিতেছ, যাহারা, সেই সকল কর্মের অনুষ্ঠানে 
রত হইয়া, কালাতিপাত করিতেছে, তাহারাও সর্বত্র সাধু ও ধর্মপরায়ণ বলিয়া আদরণীয় 
হইতেছে; আর, তুমি যে কর্মকে বিহিত ধর্ম বলিয়া উপদেশ দিতেছ, অনুষ্ঠান দূরে 
থাকুক, তাহার কথা উত্থাপন করিলেই, এক কালে নাস্তিকের শেষ, অধামিকের শেষ, 
অর্বাচীনের শেষ, হইতে হইতেছে । এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুনিবার পাপ 
প্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর, 
ও লৌকিক রক্ষায় একান্ত যত্ন, ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না। 

হু! ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য ! তুমি, তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আঁচারগুণে, 
পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে ; কিন্ত, তোমার ইদানীত্তন সন্তানেরা, 
্বেচ্ছান্গরূপ আঁচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়। তুলিয়াছেন, 
তাঁহ| ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব শরীরের শোণিত ee হইয়! যায়। কত কালে তোমার 
দুরবস্থাবিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা 
যার না। 

a ভারতবর্ষীয় মানবগণ | আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, 
এমাদশয্যায় শয়ন করিয়| থাকিবে! এক বার জ্ঞাঁনচক্ষু উন্মীলন করিয়। দেখ, তোমাদের 
পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্ৰণহত্য| পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়| 
যাইতেছে | আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে, | অতঃপর, নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের যথাৰ্থ তাৎপর্য 


৩০৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ও যথাৰ্থ মর্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদন্গ্যায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা 
হইলেই, স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে, তোমরা 
চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়| আছ ; দেশাচারের যেরূপ দাঁস হইয়া আছ; 
দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ; তাহাতে এরপ 
প্রত্যাশ। করিতে পার! যায় না, তোমর] হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জন, দেশাঁচাঁরের আনুগত্য- 
পরিত্যাগ, ও সঙ্কলিত লৌকিকরক্ষাত্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সংপথের পথিক 
হইতে পারিবে | অভ্যাসদৌষে, তোমাদের বুদ্ধিৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃভি সকল এরূপ কলুষিত 
হইয়| গিয়াছে, ও অভিভূত হইয়| রহিয়াছে যে, হতভাগ| বিধবাঁদিগের ছুরবস্থ। দর্শনে, 
তোমাদের চিরশুফ নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়| কঠিন, এবং ব্যভিচার 
দোষের ও ভ্ৰাণহত্য| পাপের প্রবল ল্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে দ্বণার 
উদয় হওয়া! অমস্তাবিত। তোমর! প্রাণতুল্য PI প্রভৃতিকে অহা বৈধব্যযন্ত্রণানলে 
দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা, দুমিবাররিপুবশীভূত হইয়|, ব্যভিচার দোষে দুষিত 
হইলে, তাহার CHAPS! করিতে সম্মত আছ ; ধর্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল 
লোকলজ্জাভয়ে, তাহাদের জণহত্যাঁর সহায়ত! করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে AANE 
কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চৰ্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পুর্বক, পুনরায় 
বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে, এবং আঁপনা- 
দিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তৌমর। মনে কর, পতিবিয়োগ 
হইলেই,  ্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়| যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়| বোধ হয় 
না; যন্ত্রণা আর yadi বলিয়| বোধ হয় ন|; দুর্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্মূল হইয়া 
যাঁয়। কিন্ত, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্ৰান্তিমূলক, পদে পদে তাহার 
উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়| দেখ, এই অনবধানদোষে, সংসারতরুর কি বিষময় 
ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয় ! যে দেশের পুরুষজাতির দয়! নাই, 
ধর্ম নাই, স্ায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচন| নাই, কেবল 
লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি 
জন্ম গ্রহণ না করে। 

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্ম গ্রহণ কর, বলিতে 
পারি না! 


কলিকাতা । সংস্কৃত বিদ্যালয় ৷ ; 7 v | | 
৪ঠা কান্তিক। সংবৎ ১৯১২। F TE 


বিজ্ঞাপন 


রাজ! বিক্ৰমাহিত্যের পাচ ছয় শত বৎসর পুর্বে, Ae ঈসপ, নামে এক পণ্ডিত 
ছিলেন | তিনি, কতকগুলি নীতিগঞ্ গল্পের রচনা করিয়া, আপন নাম frrr 
করিয়! গিয়াছেন। এ সকল গল্প ইঙ্গরেক্ছি প্রভৃতি নানা যুরোপীয় ভাষায় আঅন্থব'দিত 
হইয়াছে, এবং ডুরোপের wees, অদভাপি, আদৱপুৰ্ব্বক, পঠিত হুইয়া থাকে । 
গল্পগুলি অতি মনোহর ; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আহ্ছযঙ্গিক সছুপদেশ 
ats হয়। এই নিমিত্ত, শিক্ষাকন্মাধাক্ষ Aye উইলিয়ম গৰ্ডন ইয়ঙ, মহোদয়ের 
অভিপ্রায় অনুসারে, আমি এ সকল গল্পের অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু, এতম্বেশীয় 
পাঠকবর্গের পক্ষে, সকল গল্পগুলি তাদৃশ মনোহর বোধ হুইবেক ন! ; এজন, ৬৮টি মাত্র 
আপাততঃ, অনুবাধিত ও প্রচারিত হুইল । Bye রেবেরেণ্ড টাম্‌স co, ঈসপ. 
রচিত গল্পের ইঙ্গরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে পুস্তক প্রচারিত করিয়াছেন, 
অনুবাদিত গল্পগুলি সেই পুস্তক হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। 


কলিকাতা, সংস্কৃত FIA | Sy S A 
এই ফান্গুন, সংবং ১৯১২। pat 


সপ্তত্রিংশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন 


এই সংস্করণে, অশ্ব ও অশ্বপাল, বৃদ্ধা নারী ও চিকিৎসক, কুকুরদষ্ট মনস্থ, পথিকগণ 
ও বটবৃক্ষ, কুঠার ও জলদেবতা, দুঃখী বৃদ্ধ ও যম, এই ছয়টি গল্প নৃতন অন্থ্বাদিত ও 
সন্নিবেশিত হইয়াছে ৷ এক্ষণে, সমুদয়ে গল্পের সংখ্যা ৭৪টি হইল । পুস্তকের আদ্যোপাস্ত, 
সবিশেষ যতুসহকারে সংশোধিত হইয়াছে । 


কলিকাতা 
১ল। বৈশাখ। ৰদ i AN oani 


ক্ৰহবাসালা 


ৰাঘ ও বক 

একদা, এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। বাঁধ বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিছুতেই হাঁড় 
বাহির করিতে পারিল ন!; যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, চারি দিকে দৌড়িয়া বেড়াইতে 
লাগিল। সে যে জন্তকে সন্মুখে দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই হে! যদি তুমি, আমার 
গল| হইতে, হাড় বাহির করিয়। দাও, তাহা হইলে, আমি তোমায় বিলক্ষণ পুরস্কার 
দি, এবং চিরকালের জন্যে, তোমার কেন। হইয়া থাকি। কোন জন্তুই ভয়ে সম্মত 
হইল না। 

অবশেষে, এক বক, পুরস্কারের লোভে, সম্মত হইল, এবং বাঘের মুখের ভিতর, আপন 
aa ঠোঁট প্রবেশ করাইয়! দিয়া, অনেক যত্নে এ হাড় বাহির করিয়া আনিল। বাঁধ 
সুস্থ হইল। বক পুরস্কারের কথা উত্থাপিত করিব! মাত্র, সে, দাত কড়মড় ও চক্ষু 
রক্তবর্ণ করিয়া, কহিল, অরে নির্বোধ ! তুই বাঘের মুখে ঠোঁট প্রবেশ করাইয়| দিয়াছিলি। 
তুই যে নিবিঘ্নে ঠোট বাহির করিয়া লইয়|ছিদ, তাহাই ভাগ্য করিয়! না মানিয়াঃ 
আবার পুরস্কার চাহিতেছিস। যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, আমার সম্মুখ হইতে যা; 
নতুবা, এখনই, তোর ঘাড় ভাঙ্গিব। বক শুনিয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে 
প্রস্থান করিল। 


অসতের সহিত ব্যবহার কর! ভাল নয় | 


দাড়কাক ও TIAA 

এক স্থানে কতক গুলি ময়ুরপুচ্ছ পড়িয়া ছিল। এক দীড়কাকঃ দেখিয়], মনে মনে 
বিবেচন। করিল, যদি আমি এই ময়্রপুচ্ছ গুলি আপন পাখায় বসাইয়| দি, তাহ! 
হইলে, আমিও WIAA মত FA) হইব। এই ভাবিয়া, দাড়কাক ময়ুরপুচ্ছ গুলি আপন 
পাঁখায় বসাইয়া দিল, এবং, দাড়কাঁকদের নিকটে গিয়া, তোরা অতি নীচ ও অতি 
AA, আর আমি তোদের সঙ্গে থাকিব না, এই বলিয়া, গালাগালি দিয়া, ময়ূরের 
দলে মিলিতে গেল। 

ময়ুরগণ, দেখিবা মাত্র, তাহাকে দাড়কাক বলিয়| বুঝিতে পাঁরিল ; সকলে মিলিয়া, 
তাহার পাখা হইতে, একটি একটি করিয়া, ময়্রপুচ্ছ গুল তুলিয়া! লইল ; এবং, তাহাকে 
নিতান্ত অপদার্থ স্থির করিয়া, এত ঠোকরাইতে আরম্ভ করিল যে, দাড়কাক, জালায় 
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অস্থির হইয়া, পলায়ন করিল। অনস্তর, সে পুনরায় আপন দলে মিলিতে গেল। তখন, 
দাড়কাকেরা উপহাস sha কহিল, অরে নির্বোধ ! তুই ময়ুরপুচ্ছ পাইয়া, অহঙ্কারে 
মত্ত হইয়া, আমাদিগকে দ্বণা করিয়৷ ও গালাগালি দিয়া, ময়ূরের দলে মিলিতে 
গিয়াছিলি ; সেখানে অপদস্থ হইয়া, আবার আমাদের দলে মিলিতে আসিয়াছিস। 
তুই অতি নির্লজ্জ | এই রূপে, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, তাহারা সেই নিবোধ 
দাড়কাককে তাড়াইয়া দিল | 

যাহার যে অবস্থা, সে যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহা হইলে, তাহাকে কাহারও নিকট অপদস্থ ও: 
অবমানিত হইতে হয় ন৷ । 


শিকান্রি sea 
এক ব্যক্তির একটি অতি উত্তম শিকারি কুকুর ছিল। তিনি যখন শিকার করিতে 
যাইতেন, কুকুরটি সঙ্গে থাকিত । ও কুকুরের বিলক্ষণ বল ছিল ; শিকারের নময়, কোনও 
জন্তকে দেখাইয়া দিলে, সে সেই জন্তুর ঘাড়ে এমন কামড়াইয়| ধরিত যে, উহা আর 
গলাইতে পারিত না। যত দিন তাহার শরীরে বল ছিল, সে, এইরূপে আপন প্রভুর 
যথেষ্ট উপকার করিয়াছিল। 
কালক্রমে, ও কুকুর, বৃদ্ধ হইয়া, অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িল। এই সময়ে, তাঁহার প্রভু, 
এক দিন, তাহাকে সঙ্গে লইয়া, শিকার করিতে গেলেন। এক শুকর, তাহার সন্মুখ 
হইতে, দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল। শিকারি ব্যক্তি ইদ্দিত করিবা মাত্র, কুকুর 
প্রাণপণে fen গিয়া, শুকরের ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিল; কিন্ত, পূর্বের মত বল 
ছিল না, এজন্য ধরিয়া রাখিতে পাৰিল না) শুকর অনায়াসে ছাড়াইয়| চলিয়া গেল। 
শিকারি ব্যক্তি, ক্রোধে অন্ধ হইয়া, কুকুরকে তিরস্কার ও প্রহার করিতে আরম্ভ 
করিলেন। তখন কুকুর কহিল, মহাশয় ! বিনা অপরাধে, আমা তিরস্কার ও প্রহার 
করেন কেন। মনে করিয়| দেখুন, যত দিন আমার বল ছিল, প্রাণপণে, আপনার কত 
উপকার করিয়াছি ১ এক্ষণে, বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুৰ্বল ও অক্ষম হইয়! পড়িয়াছি 
বলিয়া, তিরস্কার ও ezja কর! উচিত নহে। 


অশ্ব ও অশ্বপাঁল 
রীতিমত আহার পাইলে, এবং শরীর রীতিমত মাজিত ও মিত হইলে, অশ্বগণ বিলক্ষণ 
বলবান হয়, এবং RA ও চিন্ধণ দেখায়। কিন্তু, রীতিমত আহার ন! দিলে, মার্জনে 
ও মানে কোন কল হয় ন|। কোনও অশ্বপাঁল, প্রত্যহ, অশ্বের আহারদ্রব্যের 
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কিয়ং অংশ afsal, বিলক্ষণ লাভ করিত । অশ্ব, রীতিমত আহার ন! পাইয়া, দিন 
দিন দুৰ্বল হইতে লাগিল । দুষ্ট অশ্বপাঁল, লাভের লোভে, অশ্বের আহারদ্রব্য প্রত্যহ 
চুরি করিত বটে; কিন্তু, মাজন ও মর্দন বিষয়ে, তাহার কিছুমাত্র আলস্ত ছিল না; বরং, 
সচরাচর সকলে, যত বার ও যত ক্ষণ, মাৰ্জন ও মর্দন করে, সে তাহা অপেক্ষা অধিক 
ক্ষণ ও অধিক বার করিত । দুর্বল শরীরে অধিক মার্জন ও মর্দন করাতে অশ্বের বিলক্ষণ 
ক্লেশ হইতে লাগিল | এজন্য, অশ্ব অতিশয় বিরক্ত হইয়া, এক দিন, অশ্বপালকে বলিল, 
ভাই হে, যদি, আমাকে gÂ e সবল করিবার নিমিত্ত, তোমার বাস্তবিক অভিপ্রায় 
থাকে, তাহা হইলে, রীতিমত আহার দিতে আরম্ভ কর । রীতিমত আহার না দিলে, 
কেবল মাৰ্জন ও মর্দন দ্বারা, তুমি সে অভিপ্রায়, কোনও কালে, সম্পন্ন করিতে 
পারিবে না। 


সপ ও কৃষক 

শীত কালে, এক রুষক, অতি প্রত্যুষে, ক্ষেত্রে কর্ম করিতে যাইতেছিল ; সে দেখিতে 
পাইল, এক সর্প, হিমে আচ্ছন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া, পথের ধারে পড়িয়া আছে । দেখিয়া, 
তাহার অস্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল | তখন সে এ সর্পকে উঠাইয়। লইল, এবং, বাটীতে 
আনিয়া, আগুনে সেঁকিয়া, কিছু আহার দিয়া, তাহাকে সজীব করিল। সর্প, এই রূপে 
সজীব হইয়। উঠিয়া, পুনরায় আপন স্বভাব প্রাপ্ত হইল, এবং, FTA শিশু সন্তানকে 
সন্মুখে পাইয়া, দংশন করিতে উদ্যত হইল | 

কৃষক দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পকে সম্বোধন করিয়| কহিল, অরে ক্রুর! তুই 
অতিশয় কৃতত্ন। তোর প্রাণ নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, দয়! করিয়া, গৃহে আনিয়া, আমি 
তোরে প্রাণদান করিলাম ; তুই, দে সকল ভুলিয়া গিয়া, আমার পুত্রকে দংশন করিতে 
উদ্যত হইলি। বুঝিলাম, যাহার যে স্বভাব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না। যাহা 
হউক, তোর যেমন কর্ম, তার উপযুক্ত ফল পা1। এই বলিয়া, কুপিত রুষক, হস্তস্থিত 
কুঠার দ্বার!, সর্পের মস্তকে এমন প্রহার করিল যে, এক আঘাতেই তাহার প্রীণত্যাগ 


হইল | 


কুকুর ও প্রতিবিন্ব 
এক কুকুর, মাংসের এক খণ্ড মুখে করিয়া, নদী পার হইতেছিল। নদীর নির্মল জলে, 
তাহার যে প্রতিবিদ্ব পড়িয়াছিল, সেই প্রতিবিম্বকে অন্য কুকুর স্থির করিয়া, সে মনে 
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মনে বিবেচন| করিল, এই কুকুরের মুখে যে মাংসখণ্ড আছে, কাঁড়িয়া লই ; তাহ 
হইলে আমার ছুই খণ্ড মাংস হইবেক | 

এইরূপ লোভে পড়িয়া, মুখ বিস্তৃত করিয়া, কুকুর যেমন অলীক মীংসখণ্ড ধৰিতে গেল, 
অমনি, উহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড, জলে পড়িয়া, শ্ৰোতে ভাসিয়| গেল। তখন সে, 
হত বুদ্ধি হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; অনন্তর, এই বলিতে বলিতে, নদী পার 
হইয়া! চলিয়া গেল, যাহারা লোভের বশীভূত হইয়া, কল্পিত লাভের প্রত্যাশায়, ধাবমান 
হয়, তাহাদের এই দশাই ঘটে | 


ব্যাত্র ও মেষশাৰক 
এক WY, পর্বতের ঝারনায় জলপান করিতে করিতে, দেখিতে পাইল, কিছু দূরে, নীচের 
দিকে, এক মেষশাঁবক জলপান করিতেছে | সে, দেখিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, 
এই মেষশীবকের প্রাণসংহার করিয়া, আজকার আহার সম্পন্ন করি; কিন্ত, বিন! 
CHITA, এক জনের প্রাণবধ করা ভাল দেখায় না ; অতএব, একটা দোষ দেখাইয়া, 
অপরাধী করিয়া, উহার প্রাণবধ করিব। 
এই স্থির করিয়া, ব্যাঘ্ৰ, সত্বর গমনে, মেষশীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, অরে 
দুরাত্মন্‌ ! তোর এত বড় আম্পর্ধ৷ যে, আমি জলপান করিতেছি দেখিয়াও, তুই জল 
ঘোলা করিতেছিস | মেষশাবক, শুনিয়া, ভয়ে কাপিতে কীপিতে কহিল, সে কি মহাশয় | 
আমি, কেমন করিয়।, আপনকার পান করিবার জল ঘোল! করিলাম । আমি নীচে 
জলপান করিতেছি, আপনি উপরে জলপান করিতেছেন নীচের জল ঘোল! করিলেও, 
উপরের জল ঘোল! হইতে পারে না। 
বাঘ কহিল, সে যাহা হউক, তুই, এক বৎসর পূর্বে, আমার অনেক নিন্দা করিয়াছিলি; 
আজ তোরে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিব। মেষশাঁবক কীঁগিতে কীপিতে কহিল, 
আপনি অন্তায় আজ্ঞা করিতেছেন ; এক বৎসর পুর্বে, আমার জন্মই হয় নাই; সুতরাং 
ততকালে আমি আপনকার নিন্দা করিয়াছি, ইহা! কিরূপে সম্ভবিতে পাঁরে। বাঘ 
কহিল, হী, সত্য বটে; সে তুই নহিস, তোর বাপ আমার নিন্দ! করিয়াছিল। তুই কর, 
আর তোর বাপ করুক, একই কথা, আর আমি তোর কোনও ওজর শুনিতে চাহি 
না। এই বলিয়া, বাঘ এ অসহায়, দুৰ্বল মেষশাবকের প্রাণসংহার করিল। 
দুরাত্মার ছলের অসন্ভাব নাই | 


আমি অপরাধী নহি, বা এরূপ কর! অন্তায়, ইহা কহিয়া, প্রবল ব্যক্তির অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ 
পাওয়া যায় না। 


কথামাল| ৩১৩ 


মাছি ও মধুৰ কলসী 

এক দোকানে মধুর কলসী উলটিয়| পড়িয়াছিল। তাহাতে চারি দিকে মধু ছড়াইয়| 
যায়। মধুর গন্ধ পাইয়া, ঝাঁকে ঝাঁকে, মাছি আসিয়া সেই মধু খাইতে লাগিল। 
যতক্ষণ এক ফোটা! মধু পড়িয়া রহিল, তাহার এ স্থান হইতে নড়িল না । অধিক ক্ষণ 
তথায় থাকাতে, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় মাছির N মধুতে জড়াইয় গেল; মাছি সকল আৰ 
কোনও মতে, উড়িতে পারিল ন! ; এবং, আর যে উড়িয়া যাইতে পারিবেক, তাহারও 
প্রত্যাশা রহিল না। তখন তাহারা, আপনাদিগকে ধিকার দিয়া, আক্ষেপ করিয়া, 
কহিতে লাগিল, আমরা কি নির্বোধ ; ক্ষণিক সুখের জন্যে, প্রাণ হাঁরাইলাম | 


সিংহ ও Sys 
এক সিংহ, পর্বতের গুহায়, নিদ্রা যাইতেছিল। দৈবাৎ, একট! ইঁদুর, সেই দিক দিয়! 
যাইতে যাইতে, সিংহের নাঁসাঁরন্ধে প্রবিষ্ট হইয়া গেল । প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, সিংহের 
নিদ্ৰাভঙ্গ হইল | পরে, ইদুর নির্গত হইলে, সিংহ ঈষৎ, কুপিত হইয়া, নখরের প্রহার দ্বারা, 
তাহার প্রাণসংহারে উদ্যত হইল | ইদুর, প্রাণভয়ে কাতর হইয়া, বিনয় করিয়া, কহিল, 
মহারাজ | আমি ন! জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া, আমায় প্রাণদান করুন | 
আপনি সমস্ত পশুর রাজ! ; আমার মত ক্ষুদ্র পশুর প্রাণবধ করিলে, আপনকার কলঙ্ক 
আঁছে। সিংহ শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া, এবং, দয়া করিয়া, ইদুরকে ছাড়িয়া দিল | 
এই ঘটনার কিছু দিন পরে, সিংহ, ইতস্তত£ ভ্ৰমণ করিতে করিতে, এক শিকারির জালে 
পড়িল; বিস্তর চেষ্টা! পাইল, কিছুতেই জাল ছাঁড়াইতে পারিল না। পরিশেষে, 
প্রাণরক্ষা! বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া সে, এমন ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল যে, 
সমস্ত অরণ্য কম্পিত হইয়া উঠিল। 
সিংহ, ইতঃপুর্বে, যে ইছুরের প্রাণরক্ষ। করিয়াছিল, সে এ স্থানের অনতিদুরে বাস 
করিত। এক্ষণে সে, পুর্ব প্রাণদাঁতার স্বর চিনিতে পারিয়া, সত্বর সেইস্থানে উপস্থিত 
হইল, তাহার এই বিপদ দেখিয়া, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, জাল কাটিতে আর্ত 
করিল, অল্প ক্ষণের মধ্যেই, সিংহকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল | 


কাহারও উপর দয়া প্রকাশ করিলে, তাহা প্রায় নিক্ষল হয় না। 
যে যত ক্ষুদ্র প্রাণী হউক না কেন, উপকৃত হইলে, কখনও ন! কখনও প্রত্যুপকার করিতে পারে। 


কুকুৰ, কুক্কুট ও শৃগাল 
এক কুকুর ও এক কুকুট, উভয়ের অতিশয় প্রণয় ছিল। এক দিন, উভয়ে মিলিয়। 
বেড়াইতে গেল । এক অরণ্যের মধ্যে রাত্রি উপস্থিত হইল। রাত্রিযাপন করিবার 


৩১৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নিমিত্ত, কুকুট এক বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিল, কুকুর সেই বৃক্ষের তলে শয়ন 
করিয়া রহিল। 

রাত্রি প্রভাত হইল ৷ কুকুটদের স্বভাব এই, প্রভাত কালে উচ্চৈ্বৱে ডাকিয়| থাকে | 
কুক্কুট শব্দ করিব মাত্র, এক শৃগাল, শুনিতে পাইয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও 
সুযোগে, আজ, এই কুকুটের প্রাণ নষ্ট করিয়া, মাংসভক্ষণ করিব । এই স্থির করিয়া, 
সেই বৃক্ষের নিকটে গিয়া, ধূর্ত শৃগাল কুকুটকে সন্বোধিয়| কহিল, ভাই! তুমি কি সৎ 
পক্ষী ; নকলের কেমন উপকারক | আমি, তোমার স্বর শুনিতে পাইয়া, প্রফুল্ল হইয়! 
আমিয়াছি | এক্ষণে, বৃক্ষের শাখা হইতে নামিয়া আইস; দুজনে মিলিয়া, খানিক, 
আমোদ আহ্লাদ করি। 

কুকুট, শৃগালের {Sol বুঝিতে ARa, তাহাকে এ ধূর্ততার প্রতিফল দিবার নিমিত্ত 
কহিল, ভাই শৃগাল ! তুমি, বৃক্ষের তলে আপিয়া, খানিক অপেক্ষা কর, আমি নামিয়। 
যাইতেছি ৷ শৃগাল শুনিয়া, wv চিত্তে, যেমন বৃক্ষের তলে আসিল, অমনি কুকুর তাহাকে 
আক্রমণ করিল, এবং, দত্ত1ঘাতে ও নখ্রপ্রহারে তাহার সর্বশরীর বিদীর্ণ করিয়।, 
প্রাণসংহার করিল | 

পরের মন্দ চেষ্টায় ফাদ পাতিলে, আপনাকেই সেই ফাদে পড়িতে হয়। 


ব্যাত্র ও পালিত JFT 

এক স্থূলকায় পালিত কুকুরের সহিত, এক ক্ষুধার্ত শীর্ণকায় ব্যাদ্ৰের সাক্ষাৎ হইল। 
প্রথম আলাপের ta, wis কুকুরকে কহিল, ভাল ভাই! জিজ্ঞাসা! করি, বল দেখি, 
তুমি, কেমন করিয়া,এমন সবল ও স্থূলকায় হইলে; প্রতিদিন কিরূপ আহার কর, এবং, 
কি acre বা প্রতিদিনের আহার পাও | আমি, acetate আহারের চেষ্টায় ফিরিয়ীও, 
উদর পুরিয়া, আহার করিতে গাই a; কোনও কোনও দিন, উপবাঁসীও থাকিতে 
হয়। এইরূপ আহারের কষ্টে, এমন শীর্ণ ও দুর্বল হইয়| গড়িয়াছি। 

কুকুর কহিল, আমি যা করি, তুমি যদি তাই করিতে পার, আমার মত আহার পাঁও। 
ব্যাঘ্ৰ কহিল, সত্য না কি; আচ্ছা, ভাই! তোমায় কি করিতে হয়, বল। কুকুর কহিল, 
আর কিছুই নয়; রাত্রিতে, প্রভুর বাঁটির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়, এই wai ব্যান 
কহিল, আমিও করিতে সম্মত আছি। আমি, আহারের চেষ্টায়, বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, 
রৌদে ও বৃষ্টিতে, অতিশয় কষ্ট পাই | আর ক্লেশ সহা হয় না। যদি, রৌদ্রে ও বৃষ্টির 
সময়, গৃহের মধ্যে থাকিতে পাই, এবং, ক্ষুধার সময়, পেট ভরিয়! খাইতে পাই, তাহ! 
হইলে, বীচিয়| যাই । ব্যান্ডের দুঃখের কথ! শুনিয়া, কুকুর কহিল, তবে আমার সঙ্গে 
আইস । আমি, প্রভুকে বলিয়া, তোমার বন্দোবস্ত করিয়| দিব | 


কথামালা = ৩১৫ 


WE কুকুরের সঙ্গে চলিল খানিক গিয়া, Wig, কুকুরের ঘাড়ে একট] দাগ দেখিতে 
পাইল, এবং, কিসের দাগ জানিবাঁর নিমিত্ত, অতিশয় ব্যগ্ৰ হইয়া, কুকুরকে জিজ্ঞাসিল, 
ভাই ! তোমার ঘাড়ে ও কিসের দাগ । কুকুর কহিল, ও কিছুই নয়। wis কহিল, al 
ভাই | বল বল, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে । কুকুর কহিল, আমি বলিতেছি, 
ও কিছুই নয়; বোধ হয়, গলবন্ধের দাঁগ। বাঘ কহিল, গলবন্ধ কেন? কুকুর কহিল, 
এ গলবন্ধে শিকলি fra, দিনের বেলায়, আমার বাঁধিয়া রাখে | 

বাঘ, শুনিয়া, চমকিয়া উঠিল, এবং কহিল, শিকলিতে বাঁধিয়া রাখে । তবে তুমি, যখন 
যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার না। কুকুর কহিল, তা কেন, দিনের বেলায় বাঁধা থাকি 
বটে; কিন্তু, রাত্রিতে যখন ছাড়িয়া দেয়, তখন আমি, যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পাঁরি। 
S, প্রভুর ভূত্যেরা কত আদর ও কত যত্ন করে, ভাল আহার দেয়, স্বান করাইয়া! 
দেয়। প্রভুও, কখনও কখনও, আদর করিয়া, আমীর গাঁয়ে হাত বুলাইয়া দেন। দেখ 
দেখি, আমি কত সুখে থাকি | বাঘ কহিল, ভাই হে! তোমার সুখ তোমারই থাকুক, 
আমার অমন Br কাজ নাই। নিতান্ত পরাধীন হুইয়!, রাঁজভোঁগে থাক] অপেক্ষা, 
স্বাধীন afer, আহারের ক্লেশ পাওয়া সহস্র গুণে ভাল । আর আমি তোমার সঙ্গে 
যাইব না । এই বলিয়| বাঘ চলিয়| গেল | 


JTA ও কচ্ছপ 

কচ্ছপ স্বভাবতঃ অতি আস্তে চলে; এজন্য এক খরগন কোনও কচ্ছপকে উপহাস 
করিতে লাগিল | কচ্ছপ খরগসের উপহাঁসবাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাদিয়া কহিল, ভাল, 
ভাই | কথায় কাজ নাই, দিন স্থির কর ; এ দিনে, দুজনে একসঙ্গে চলিতে site 
করিব; দেখা যাবে, কে আগে নিরূপিত স্থানে পঁহুছিতে পারে | খরগস কহিল, অন্ত 
দিনের আবশ্যক কি; আইস, আজই দেখ| যাউক ; এখনই বুঝা যাইবে, কে কত 
চলিতে পারে | 

এই প্রতিজ্ঞ! করিয়1, উভয়ে, এক কালে, এক স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিল | কচ্ছপ 
আস্তে আস্তে চলিত বটে ; কিন্তু, চলিতে আরম্ভ করিয়|, এক বারও ন! থামিয়|, অবাধে 
চলিতে লাগিল । খরগস অতি দ্রুত চলিতে পাঁরিত ; এজন্য, মনে করিল, কচ্ছপ যত 
চলুক না কেন, আমি আগে পঁহুছিতে পারিব। এই স্থির করিয়া, খানিক দূর গিয়া, 
শ্রমবোধ হওয়াতে, সে নিদ্ৰা গেল; নিদ্রাভঙ্গের পর, নির্দিষ্ট স্থানে গিয়। দেখিল, কচ্ছপ 
তাহার অনেক পুর্বে পুছিয়াছে | 


৩১৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কচ্ছপ ও ঈগল পক্ষী 

sa অনায়াসে আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কিন্তু আমি পারি ন|; ইহ! ভাবিয়া, এক 
কচ্ছপ অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং মনে মনে অনেক আন্দোলন করিয়া, স্থির করিল, 
যদি কেহ আমায়, এক বার আকাশে উঠাইয়। দেয়, তাহা হইলে, আমিও পক্ষীদের মত 
স্বচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়াইতে পারি | অনন্তর, সে এক ঈগল পক্ষীর নিকটে গিয়া! কহিল, 
ভাই ! যদি তুমি, দয়| করিয়া, আমায় একটি বার আকাশে উঠাইয়া দাও, তাহা হইলে 
সমুদ্রের গর্ভে যত ay আছে, সমুদয় উদ্ধৃত করিয়া তোমার দি। আকাশে উড়িয়া 
বেড়াইতে আমার বড় ইচ্ছ| হইয়াছে | 

ঈগল, কচ্ছপের অভিলাষ ও প্রার্থনা শুনিয়া, কহিল, শুন কচ্ছপ:! তুমি যে মানস করিয়াছ, 
তাহা সিদ্ধ হওয়| অসম্ভব | ভূচর জন্তু, কখনও, খেচরের ন্যায় আকাশে উড়িতে পারে 
না। তুমি এ অভিপ্ৰায় ছাড়িয়া দাও । আমি যদি তোমায় আকাশে উঠাইয়া দি, তুমি 
তৎক্ষণাঁৎ ASN যাইবে, এবং, হয় ত, এ পড়াতেই, তোমার প্রীণত্যাগ ঘটিবেক | 
কচ্ছপ ক্ষান্ত হইল না, কহিল, তুমি আমায় উঠাইয়া। দাও ; আমি উড়িতে পারি, উড়িব ; 
ন! উড়িতে পারি, পড়িয়া মরিব ; তোমায় সে ভাবনা করিতে হইবে না । এই বলিয়া, 
কচ্ছপ অতিশয় AAS করিতে লাগিল" তখন ঈগল, ঈষৎ হাস্য করিয়া কচ্ছপকে 
লইয়া, অনেক উর্ধ্বে উঠিল, এবং, তবে তুমি উড়িতে আরম্ভ কর, এই বলিয়া, উহাকে 
ছাড়িয়া দিল। ছাঁড়িয়া দিব| মাত্র, কচ্ছপ এক পাহাড়ের উপর পড়িল, এবং যেমন 
পড়িল, তাঁহার সর্বশরীর চূর্ণ ZET গেল | 


অহঙ্কার করিলেই পড়িতে হয়। 
নাহঙ্কারাৎ পরো farts | 


ন্বাখাল ও ane 

এক রাখাল কোনও বনে গরু চরাইত। ওঁ মাঠের নিকটবর্তী বনে বাঘ থাকিত। 
রাখাল, তামাস| দেখিবার নিমিত্ত, মধ্যে মধ্যে, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, 
চীৎকার করিত। নিকটস্থ লোকেরা, বাঘ আসিয়াছে শুনিয়া, অতিশয় ব্যস্ত হইয়া, 
তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইত | রাখাল, দীড়াইয়া, খিল খিল করিয়! 
RAS | আগত লোকেরা, অপ্রস্তুত হইয়া, চলিয়া যাইত | 

অবশেষে, এক দিন সত্য সত্যই, বাঘ আপিয়। তাঁহার পালের গরু আক্রমণ করিল। 
তখন রাখাল, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়|, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে, চীৎকার 
করিতে লাগিল। কিন্ত, সে দিন, এক প্রাণী, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত উপস্থিত হইল 
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না। সকলেই মনে করিল, ধূর্ত রাখাল, পুর্ব পূর্ব বারের মত, বাঘ আসিয়াছে বলিয়া, 
আমাদের সঙ্গে তামাসা করিতেছে। বাঘ ইচ্ছামত পালের গরু নষ্ট করিল, এবং, অবশেষে 
রাখালের প্রাণনংহার করিয়া! চলিয়া গেল নির্বোধ রাখাল, সকলকে এই উপদেশ 
দিয়া, প্ৰাণত্যাগ করিল যে, মিথ্যাবাদীর| সত্য কহিলেও কেহ বিশ্বাস করে না। 


INA ও PIS 
ব্যাধগণে ও তাহাদের কুকুরে তাড়াতাড়ি করাতে, এক শৃগাল, অতি দ্রুত দৌড়িয়া গিয়া, 
কোনও কৃষকের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কহিল,ভাই ! যদি তুমি কৃপা! করিয়া আশ্রয় 
দাও, তবে, এ যাত্রা আমার পরিত্রাণ হয়। কৃষক কহিল, তোমার ভয় নাই, আমার 
কুটিরে লুকাইয়া থাক । এই বলিয়া, সে আপন কুটির দেখাইয়া দিল। শৃগাল, কুটিরে 
প্রবেশ করিয়া, এক কোণে THA রহিল। ব্যাধেরাঁও, অবিলম্বে, তথায় উপস্থিত 
হইয়া, কৃষককে ভিজ্ঞাসিল, অহে ভাই | এদিকে একটা! শৃগাল আসিয়াছিল, কোন দিকে 
গেল, বলিতে পার । সে, কিছুই ন! বলিয়া, কুটিরের দিকে অন্থুলিগ্রয়োগ করিল। 
তাহারা, কৃষকের সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়। চলিয়া গেল। 
ব্যাধের' প্রস্থান করিলে পর, শৃগাল কুটির হইতে বহিগত হইয়া, চুপে চুপে চলিয়া যাইতে 
লাগিল। ইহ দেখিয়া, কৃষক, Oral করিয়া, শৃগালকে কহিল, যা হউক, ভাই! তুমি 
বড় ভদ্র ; আমি, বিপদের সময়, আশ্রয় দিয়া, তোমার প্রাণরক্ষা করিলাম । কিন্ত, 
তুমি, যাইবার সময়, আমায় একট! কথার সভাষণও করিলে ali শৃগাল কহিল, 
ভাই হে! তুমি কথায় যেমন ভদ্রতা করিয়া ছিলে, যদি অঙ্গুলিতেও সেইরূপ ভদ্রতা 
করিতে, তাহা হইলে, আমিও তোমার নিকট বিদায় না লইয়া, কদাঁচ, কুটির হইতে 
চলিয়া যাইতাম না ৷ 
এক কথায় যত মন্দ হয়, এক ইঙ্গিতে তত মন্দ হইতে পারে | 


কাক ও CAE কলসী 
এক SHS কাক, দূর হইতে জলের কলসী দেখিতে পাইয়া, আহলাদিত হইয়া, ও 
কলসীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং, জলপান করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত wet হুইয়া, 
কলসীর ভিতর ঠোঁট প্রবেশ salsal দিল; কিন্ত, কলসীতে জল অনেক নীচে ছিল, 
এজন্য, কোনও মতে, পান করিতে পারিল না । তখন সে, প্রথমে, কলসী ভাঙ্গিয়া 
ফেলিবার চেষ্টা পাইল ; পরে, কলসী উণ্টাইয়! feu, জলপান করিবার চেষ্টা করিল; 
কিন্ত, বলের অল্পত! প্রযুক্ত, তাহার কোনও চেষ্টাই ATA হইল না। অবশেষে, কতকগুলি 


৩১৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


লুড়ি, সেই খানে পড়িয়া আছে দেখিয়া, এক একটি করিয়া, সমুদয় লুড়ি গুলি কলমীর - 
ভিতরে ফেলিল। তলায় লুড়ি পড়াতে, জল কলসীর মুখের গোড়ায় উঠিল ; তখন কাক, 
ইচ্ছামত জলপান Saal তৃষ্ণ| নিবারণ করিল। 


বলে যাহা সম্পন্ন না হয়, কৌশলে তাহা! সম্পন্ন হইতে পারে | 
কাজ আটকা।ইলে বুদ্ধি যোগায় । 


এক চক্ষু হৃব্রিণ 

এক একচক্ষু হরিণ, সতত, নদীর তীরে চরিয়া বেড়াইত | নদীর দিকে ব্যাধ আমিবার 
আশঙ্কা নাই, এই স্থির করিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া, স্থলের দিকে ব্যাধ আমিবার ভয়ে, 
সতত সেই দিকে দৃষ্টি রাখিত। দৈবযোগে, এক দিবল, কোনও ব্যাধ নৌকায় চড়িয়| 
যাইতেছিল। সে, দূর হইতে, এ হরিণকে চরিতে দেখিয়|, উহাকে লক্ষ্য করিয়া, শর- 
নিক্ষেপ করিল । হরিণ, মনে মনে এই ভাবিয়া, প্রাণত্য।গ করিল, আমি, যে দিকে 
বিপদের steel করিয়া, সর্বদা সতর্ক থাকিতাম, সে দিকে বিপদের কোনও কারণ 
উপস্থিত হইল না) কিন্তু যে দিকে বিপদের আশঙ্কা নাই ভাবিয়া, নির্ভাবনায় ছিলাম, 
CAR দিক হইতেই শত্ৰু ম।পিন| আমার প্রাণসংহার করিল। 


Sra ও অন্য অন্য অবয়ব 

কোনও সময়ে, হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব সকল মিলিয়| পরামর্শ করিতে লাগিল, দেখ, 
ভাই সকল ! আমর নিয়ত পরিশ্রম করি ; কিন্ত, উদর কখনও পরিশ্রম করে ন| | সে, 
সর্ব ক্ষণ নিশ্চিন্ত রহিয়াছে; আমর|, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, তাহার পরিচয! 
করিতেছি । যে, নিয়ত, আলস্তে কালহরণ করিবেক, আমরা! কেন তাহার পরিচধ| 
করিব। অতএব, আইস, সকলে প্রতিজ্ঞ! করি, আজ অবধি আমর! আর উদরের 
সাহায্য করিব না। 

এই vats করিয়া, তাহার] পরিশ্রম ছাড়িয়। দিল। পা আর আহারস্থানে যায় না; 
হাত আর মুখে আহার তুলিয়! দেয় ন|; মুখ আর আহারের গ্রহণ করে না ; দন্ত আর 
ভক্ষ্য TSH চর্বণ করে ন|। উদরকে জব্দ করিবার চেষ্টায়, দুই চারি দিন এইরূপ করিলে, 
শরীর শুদ্ধ হইয়| আসিল ; অবয়ব নকল এত নিস্তেজ হইয়া! পড়িল যে, আর নড়িবার 
শক্তি রহিল না। তখন তাহারা বুঝিতে পারিল, যদিও উদর পরিশ্রম করে না বটে, 
কিন্ত উদর প্রধান অবয়ব ১ উদরের পরিচর্যার জন্য পরিশ্রম না করিলে, সকলকেই দুৰ্বল 
ও নিস্তেজ হইতে হইবেক ৷ আমরা, পরিশ্রম করিয়া, কেবল উদরের সাহায্য করি, এমন 
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নহে। উদরের পক্ষে, যেমন অন্য অন্য অবয়বের সহায়তা আবশ্যক, অন্ত অন্য অবয়বের 
পক্ষেও, সেইরূপ উদরের সহায়তা আবশ্তক। যদি স্বস্থ থাকা আবশ্যক হয়, সকল 
অবয়বকেই স্ব স্ব নিয়মিত কর্ম করিতে হইবেক, নতুবা কাহারও ভদ্ৰস্থতা নাই। 


হুই পথিক ও ভালুক 

ছুই বন্ধুতে মিলিয়! পথে ভ্রমণ করিতেছিল। দৈবযোগে, সেই সময়, তথায় এক ভালুক 
উপস্থিত হইল। বন্ধুদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি ভালুক দেখিয়া, অতিশয় ভয় পাইয়া, 
নিকটবতী বৃক্ষে আরোহণ করিল ; কিন্তু, বন্ধুর কি দশ! ঘটিল, তাহা এক বারও ভাবিল 
না। দ্বিতীয় ব্যক্তি, আর কোনও উপায় না দেখিয়া, এবং, একাকী ভালুকের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা অসাধ্য ভাবিয়া, মৃতরৎ ভূতলে পড়িয়া! রহিল। কারণ, সে পুৰ্বে শুনিয়৷ছিল, 
ভালুক মরা মানুষ ছয় না। 

ভালুক আসিয়া, তাহার নাক, £কান, মুখ, চোক, বুক পরীক্ষা করিল, এবং, তাহাকে 
মৃত নিশ্চয় করিয়া চলিয়৷ গেল। ভালুক চলিয়া গেলে পর, প্রথম ব্যক্তি, বৃক্ষ হইতে 
নামিয়া, বন্ধুর নিকট গিয়া, জিজ্ঞাসিল, ভাই ! ভালুক তোমায় কি বলিয়া গেল। আমি 
দেখিলাম, সে, তোমার কানের কাছে, অনেক ক্ষণ মুখ রাখিয়াছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
কহিল, ভালুক আমায় এই কথা বলিয়া গেল, যে বন্ধু, বিপদের সময় ফেলিয়। পালায়, 
আর কখনও তাহাকে বিশ্বাস করিও ন৷। 


সিংহ, গৰ্দ্দভ ও NGAA শিকাব্র 


এক সিংহ, এক গর্দভ, এক শৃগাল, এই তিনে মিলিয়৷ শিকার করিতে গিয়াছিল। 
শিকার সমাপ্ত হইলে পর, তাহারা, যথাযোগ্য ভাগ করিয়া লইয়া, ইচ্ছামত আহার 
করিবার মানস করিল | সিংহ, গর্দভকে ভাগ করিতে siel দিল। তদ্বনুসারে, গর্দিভ, 
তিন ভাগ সমান করিয়া, স্বীয় সহচরদিগকে এক এক ভাগ লইতে বলিল। সিংহ, 
অতিশয় কুপিত হইয়৷, নখরপ্রহার দ্বারা, গর্দভকে তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ফেলিল। 

পরে, সিংহ শুগাঁলকে ভাগ করিতে বলিল ৷ শৃগাল অতি ধূর্ত, গর্দভের ন্যায় নির্বোধ 
নহে। সে সিংহের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, সিংহের ভাগ সমুদয় রাখিয়া, আপন 
ভাগে কিঞ্চিৎ মাত্র রাখিল। তখন, সিংহ সন্তষ্টুহইয়| কহিল, সথে ! কে তোমায় এরূপ 
ন্যায্য ভাগ করিতে শিখাইল ? শৃগাল কহিল, যখন গর্ভের দশ! স্বচক্ষে দেখিলাম, 
তখন আর অপর শিক্ষার প্রয়োজন কি। 


৩২০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


gaH ও fisifa SHS 

কোনও জঙ্গলে, এক শিকারি কুকুর, একটি খরগসকে ধরিবার নিমিত্ত, তাহার পশ্চাৎ 
ধাবমান হইল | খরগন, প্রাণের ভয়ে, এত দ্রুত দৌড়িতে লাগিল যে, কুকুর, অতি 
বেগে দৌড়িয়াও তাহাকে ধৰিতে পারিল ন! ; খরগন, এক বারে, দৃষ্টির বাহির হইয়া 
গেল। এক রাখাল এই তামাঁসা দেখিতেছিল; সে উপহাম করিয়৷ কহিল, কি 
আশ্চর্য! খরগন, অতি ক্ষীণ জন্তু হইয়াও, কুকুরকে বেগে পরাঁভব করিল। ইহা 
শুনিয়া, কুকুর কহিল, ভাই হে! প্রাণের ভয়ে দৌড়ন, আর আহারের চেষ্টায় দৌড়ন, 
এ উভয়ের কত অন্তর, তা তুমি জান Al | 


কৃষক ও কৃষক AANA 

এক কৃষক কুষিকর্মের কৌশল সকল বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে, মৃত্যুর পূর্ব ক্ষণে, এ 
সকল কৌশল শিখাইবাঁর নিমিত্ত, পুত্রদিগকে কহিল, হে পুত্ৰগণ ! আমি এক্ষণে 
ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতেছি | আমার যে কিছু সংস্থান আছে, অমুক অমুক 
ভূমিতে সন্ধান করিলে, পাইবে পুত্রের৷ মনে করিল, এ সকল ভূমির অভ্যন্তরে, 
পিতার গুপ্ত ধন স্থাপিত আছে | 

কৃষকের মৃত্যুর পর, তাহারা, গুপ্ত ধনের লোভে, মেই সকল ভূমি, অতিশয় খনন 
করিল। এই রূপে, যাঁর পর নাই পরিশ্রম করিয়া, তাহার! গুপ্ত ধন কিছুই পাইল al 
বটে ; কিন্তু, এ সকল ভূমির অতিশয় খনন করাতে, সে বৎসর এত শশ্ত জন্মিল যে, 
গুপ্ত ধন না পাইয়াও, তাহার| পরিশ্রমের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইল | 


CASTS বাঘ ও CITIT পাল 

কোনও স্থানে কতকগুলি মেষ চরিত। কতিপয় বলবান কুকুর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ 
করিত। ওঁ সকল কুকুরের ভয়ে, নেকড়ে বাঘ মেষদ্দিগকে আক্রমণ করিতে পারিত 
Al | একদা, বাঘের! পরামর্শ করিল, এই সকল কুকুর থাকিতে, আমর! কিছুই করিতে 
পারিব না। কৌশল করিয়া, ইহাদিগকে দূর করিতে al পারিলে, আমাদের সুবিধা! 
নাই | অতএব যাহাতে ইহার! মেষগণের নিকট হইতে যায়, এমন কোনও উপায় কর! 
আবশ্যক | 

এই স্থির করিয়া, তাহার! মেষগণের নিকট বলিয়। পাঠাইল, আইস, আমর! অতঃপর 
সন্ধি করি। কেন, চির কাল পরম্পর বিবাদ করিয়। মরি। যে সকল কুকুর তোমাদের 


কথামালা গা দি ৩২১ 


রক্ষণাবেক্ষণ করে, তাহারাই সমস্ত বিবাদের মূল । তাহারা ate চীৎকার করে, 

তাহাতেই আমাদের বিষম কোপ জন্মে। তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দাঁও) তাহা 
হইলে, চির কাল, আমাদের পরস্পর সন্ভাব থাঁকিবেক। নির্বোধ মেষগণ, এই কুমন্তণায় 
ভুলিয়া, কুকুরদিগকে বিদায় করিয়া দিল। এইরূপে, তাহার] রক্ষবশূন্ত হওয়াতে, 
বাঘের।, নিরুদ্ধেগে, তাহাদের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত উদরপুতি করিল | 


শত্রুর কথায় ভুলিয়া, হিতৈষা বন্ধুকে দুর করিয়া দিলে, নিশ্চিত বিপদ ঘটে । 


লাঙ্গ,লহীন শুগাল 
কোনও সময়ে, এক শৃগাল ফাদে পড়িয়াছিল। যাহার! ফাদ পাতিয়াছিল, তাহার! 
তাহার প্রাণবধের উদ্যম করিল? কিন্তু, তাহার কাঁতরতা দেখিয়, প্রাণে না মারিয়া, 

লাল কাঁটিয়া, ছাড়িয়া faa | শৃগাল, লাঙ্গল দিয়া, প্রাণ বাঁচাইল বটে; কিন্তু, লাঙ্গল 
a ধারা স্বজাতির নিকট যে অপমানবোধ হইবেক, তাহ| ভাবিয়া, মনে মনে 
কহিতে লাগিল, লাঙ্গল যাঁওয়| অপেক্ষা, আমার প্রাণ যাওয়| ভাল ছিল। 

পরিশেষে, এই অপমান শুধরিয়! লইবাঁর অন্য, সকল শুগালকে একত্র করিয়া, সে কহিতে 
লাগিল, দেখ, ভাই সকল | আমার ইচ্ছা। এই, COAL সকলে, আমার মত স্ব স্ব লাঙ্গল 
কাটিয়। ফেল। লাঙ্গ,ল ন! থাকাতে, আমি যেরূপ সচ্ছন্দ শরীরে বেড়িয়া হিলি 

তোমর। কেহই তাহ| BAST করিতে পারিতেছ না। যদি পরীক্ষা করিয়া ন! 
দেখিতাম, বোধ করি, আমিও কখনও বিশ্বাস করিতাম ন|। বিবেচন। করিয়া দেখিলে, 
লাঙ্গল থাকিলে, অতি কদর্য দেখায়, পদে পদে যার পর নাই AAR Ab | FAB 
এই, লাঙ্গল রাখায়, অনর্থক ভার বহিয়| বেড়ান মাত্র লাভ? আমার আশ্চর্য বোধ 
হইতেছে যে, আমর! এতদিন AAA রাখিয়াছি কেন | হে বন্ধুগণ | আমি স্বয়ং যার পর 
নাই, উপকার বোধ করিয়াছি; এজন্য, তোমাদিগকে পরামর্শ দিতেছি, তোমরাও, 
আমার মত আপন আপন লাঙ্গল কাটিয়া ফেল। লাঙ্গল না! থাকায় কত আরাম, 
এখনই বুঝিতে পারিবে । 
এই প্রস্তাব শুনিয়া, এক বুদ্ধ শৃগাল, অগ্রসর হুইয়।, লাঙ্গংলহীন শুগালকে কহিল, ভাই 
হে! যদি তোমার লাঙ্গল ফিরিয়। পাইবাঁর সম্ভাবন| থাঁকিত, তাহ হইলে, তুমি, 
কদাচ, আমাদিগকে লাঙ্গল কাটিয়| ফেলিতে পরামর্শ দিতে না। 


gal নান্বী ও চিকিৎসক 


এক বুদ্ধা নারীর চক্ষু নিতান্ত faces হইয়। গিয়াছিল ; এজন্য, তিনি কিছুই দেখিতে 
পাইতেন ন|। নিকটে এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন। বৃদ্ধা তাহার নিকটে গিয়। 


বি ২--২১ 


৩২২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কহিলেন, কবিরাজ মহাশয় ! আমার চক্ষুর দোষ জন্িয়াছে, আমি কিছু দেখিতে পাই 
না; আপনি আমার চক্ষু ভাল করিয়! দেন ; আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিব; 
কিন্তু, ভাল করিতে ন! পাঁরিলে, আপনি কিছুই পাইবেন না। 

চিকিৎসক, বৃদ্ধার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, পর দিন, প্রাতঃকালে, তাহার আলয়ে উপস্থিত 
হইলেন। বৃদ্ধার গৃহ নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ দেখিয়, চিকিৎসকের অতিশয় লোভ জন্মিল। 
তিনি স্থির করিলেন, প্রতিদিন, ইহাকে দেখিতে আসিব, এবং এক একটি দ্রব্য লইয়। 
যাইব। aay, যাহাতে We তাহার গীড়ার শান্তি হইতে পারে, সেরূপ ওষধ না দিয়া, 
কিছুদিন গোলমাল করিয়া কাটাইলেন। পরে, একে একে সমস্ত দ্রব্য লইয়া গিয়া, তিনি 
রীতিমত say দিতে alae করিলেন ৷ বৃদ্ধার চক্ষু, অল্প দিনেই, JÁT, নির্দোষ হইল | 
তিনি দেখিলেন, তীহার গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, তাঁহার একটিও নাই ; অঙ্গুসন্ধান 
দ্বার জানিতে পাঁরিলেন, চিকিৎসক একে একে, সমুদয় লইয়। গিয়াছেন। 

এক দিন, চিকিৎসক বৃদ্ধাকে কহিলেন, আমার চিকিৎসায় তোমার পীড়ার শান্তি 
হইয়াছে | পীড়ার শান্তি হইলে, আমায় পুরস্কার দিবে, বলিয়াছিলে ; এক্ষণে, প্রতিশ্রুত 
পুরস্কার দিয়|, সন্তুষ্ট করিয়া, আমায় বিদায় কর | বৃদ্ধা, চিকিৎসকের আঁচরণে, অতিশয় 
অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন ; এজন্য, কোনও উত্তর দিলেন al | চিকিৎসক, বারংবার চাহিয়া ও, 
পুরস্কার ন! পাইয়া, বৃদ্ধার নামে বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন ৷ বৃদ্ধা বিচারকদিগের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ; এবং, চিকিৎসককে স্পষ্ট বাক্যে চোর না বলিয়া, কৌশল 
করিয়া বলিলেন, কবিরাজ মহাশয় যাহ! বলিতেছেন, Stel যথার্থ বটে । আমি অঙ্গীকার 
করিয়াছিলাম, যদি আমার চক্ষু পুববৎ হয়, কোনও দোষ ন! থাকে, তবে উহাকে 
পুরস্কার দিব। উনি কহিতেছেন, আমীর চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে ; কিন্ত, আমি যেরূপ 
দেখিতেছি, তাহাতে আমার চক্ষু এখনও নির্দোষ হয় নাই | কারণ, যখন আমার চক্ষর 
দোষ জন্মে নাই, আমীর গৃহে যে নানাবিধ দ্রব্য ছিল, সে সমস্ত দেখিতে পাইতাম I 
গরে, DET দোষ জন্মিলে, সে সকল দেখিতে পাই নাই ; এখনও, সে সব দেখিতে 
পাইতেছি না। ইহাতে, উহার চিকিৎসায়, আমার: চক্ষু নির্দোষ হইয়াছে, আমার 
সেরূপ বোধ হইতেছে AL | এক্ষণে, আপনাদের বিচারে, যাহা কর্তব্য হয়, করুন। 
বিচারকেরা, বৃদ্ধার উত্তরবাক্যের মর্ম বুঝিতে পারিয়া, হাস্তমুখে, তাহাকে বিদায় দিলেন, 
এবং যথোচিত তিরস্কার করিয়া, চিকিৎসককে, বিচারা'লয় হইতে, চলিয়া! যাইতে বলিলেন। 


শশকগণ ও ভেকগণ 
শশকজাতি অতি ক্ষীণজীবী ও নিতান্ত ভীরুব্বভাব aw) প্রবল জন্তগণ, দেখিতে 
গাইলেই, তাহাদের গ্রাণবধ করিয়া, মাংস ভক্ষণ করে। এই দৌরাত্ম্য বশতঃ, তাহাদিগকে, 


৷ 


কথামালা ৩২৩ 


গ্রাণভয়ে, সর্বদা শঙ্কিত থাকিতে হয়। এজন্য, একদিন তাঁহার! পরামর্শ করিয়া স্থির 
করিল, সৰ্বদ| সশঙ্কিত থাকিয়া প্রাণধারণ করা অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। 
অতএব, যেরপে হউক, HIE আমরা প্রাণত্যাগ করিব। 

এই প্রতিজ্ঞ! করিয়া, নিকটবর্তী aca ঝাঁপ দিয়। প্রাণত্যাগ করিবার মানসে, সকলে 
মিপিয়| তথায় উপস্থিত হইল ৷ কতকগুলি cos সেই হের তীরে বসিয়া ছিল; 
তাঁহারা, শশকগণ নিকটবতী হইব! মাত্ৰ, ভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, জলে লাফাইয়া 
পড়িল | ইহ। দেখিয়া, সকলের অগ্রসর শশক স্বীয় সহচরদিগকে বলিল, দেখ, বন্ধুগণ ! 
আমরা যত ভয় পাইয়াছি, যত নিরুপায় ভাবিয়াছি, তত Fai উচিত নয়! তোমরা, 
এখানে আনিয়া, কতকগ্তলি প্রাণী দেখিলে; উহার! আমাদের অপেক্ষাও ক্ষীণজীবী 
ও ভাীক্লম্বভাব | 


তোমার অবস্থা যত মন্দ হউক না কেন, অন্যের অবস্থা এত মন্দ আছে যে, তাহার সহিত তুলনা করিলে, 
তোমার AAA অনেক ভাল বোধ হইবেক | 


PIF ও WIA 
কতকগুলি বক, প্রতিদিন, ক্ষেত্রের শস্য নষ্ট করিয়| যাইত। তাহ| দেখিয়া, কৃষক, বক 
ধরিবার নিমিত্ত, ক্ষেত্রে জাল পাতিয়| রাখিল। পরে, সে জাল তদারক করিতে গিয়া 
দেখিল, কতকগুলি বক জালে পড়িয়া আছে, এবং একটি সারমও, সেই সঙ্গে, জালে 
পড়িয়াছে। তখন সারস ক্ল্যককে কহিল, ভাই FAT | আমি বক নহি) আমি তোমার 
apy নষ্ট করি নাই; আমায় ছাড়িয়া! দাঁও। তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমার কোনও 
অপরাধ নাই। যত পক্ষী আছে, আমি সে সকল অপেক্ষা অধিক ধর্মপরায়ণ | আমি, 
কখনও, কাহারও কোন অনিষ্ট করি না। আমি বৃদ্ধ পিতা মাতার, যার পর নাই, সম্মান 
করি, এবং, নান। স্থানে ভ্রমণ করিয়া, প্রাণপণে তাঁহাদের Sad পোষণ করি | তখন 
কৃষক কহিল, শুন সাঁরস ! তুমি যে সকল কথ! বলিলে, সে সকল যথাৰ্থ, তাহাতে আমার 
সন্দেহ নাই | কিন্তু, যাহারা শস্ত নষ্ট করে, তুমি তাহাদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছ ৷ এজন্য, 
তোমায়, তাহাদের সঙ্গে, শান্তিভোগ করিতে হইবেক। 


আসৎসঙ্গের অশেষ দোষ, যথাৰ্থ সাধুদিগকেও, সঙ্গদোষে, বিপদে পড়িতে হয়। 


গৃহস্থ ও Stars পুত্ৰগণ 
এক গৃহস্থ ব্যক্তির কতিপয় পুত্র ছিল | পুত্রদের পরস্পর সদ্ভাব ছিল al | তাহারা সতত 
বিবাদ করিত। গৃহস্থ সর্বদাই তাহাদিগকে বুঝাইতেন ; কিন্তু, তাহারা তাহার কথা 


৩২৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


শুনিত ন|। তখন তিনি স্থির করিলেন, কেবল কথায় ন! বলিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া 
বুঝাইলে, ইহার! বিবাদে ক্ষান্ত হইতে পারে। অনস্তর, তিনি পুত্রদিগকে আপন নিকটে 
ডাকাইয়| আনিলেন, এবং কতকগুলি কঞ্চি আনিয়া আটি বাঁধিতে বলিলেন | তাহার। 
তৎক্ষণাৎ সেইরূপ করিলে, তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কহিলেন, বাপু! এই কঞ্চির আটিটী 
ভাঙ্গিয়| ফেল। সে, দুই হাতে দুই পাশ ধরিয়া, মাঝখানে পা দিয়া, ভাঁঙ্গিবার বিস্তর 
চেষ্টা পাইল, কিন্তু কিছুতেই ভাঙ্দিতে পারিল না | 
এইরূপে, গৃহস্থ একে একে, সকল পুত্রকেই সেই কঞ্চির আঁটি ভাঙ্গিতে বলিলেন | সকলেই 
চেষ্টা পাইল, কেহই ভাঙ্গিতে পারিল al) তখন তিনি এক পুত্রকে, কঞ্চির আটি 
খুলিয়া, এক Nel হস্তে লইয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিতে বলিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়। 
ফেলিল। তখন গৃহস্থ পুত্রদিগকে কহিলেন, দেখ বত্সগণ | এইরূপ, যত দিন তোমরা, 
পরস্পর স্ভাবে, এক সঙ্গে থাকিবে, তত দিন, শক্রপক্ষ তোমাদের কিছুই করিতে 
পারিবেক ন| ৷ কিন্তু, পরস্পর বিবাদ করিয়া, পৃথক হইলেই, তোমরা উচ্ছিন্ন হইবে | 


অশ্ব ও অশ্থীচন্লহী 

এক অশ্ব একাকী এক মাঠে চরিয়| বেড়াইত। কিছু দিন পরে, এক হরিণ, সেই মাঠে 
আসিয়া, চরিতে আরম্ভ করিল, এবং, ইচ্ছামত ঘাস খাইয়া, অবশিষ্ট ঘাস নষ্ট করিয়। 
ফেলিতে লাগিল | তাহাতে, অশ্বের আহার বিষয়ে, অতিশয় অস্থুবিধ৷ ঘটিল। অশ্ব 
হরিণকে জব্দ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল, কিন্ত কিছুতেই কিছু করিতে পাঁরিল 
না| অবশেষে, সে এক TRIS নিকটে দেখিয়া! কহিল, ভাই ! এই হরিণ আমার বড 
অপকার করিতেছে, ইহাকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবেক ৷ যঢ়ি এ বিষয়ে সাহায্য কর, 
তাহ। হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার হয় | তখন মনুষ্য কহিল, ইহার ভাবন| কি। তুমি 
আমায়, তোমার মুখে লাগাম দিয়া, পিঠে উঠিতে দাও, তাহা হইলেই আমি অস্ত 
লইয়া, তোমার শত্ৰু দমন করিতে পারিব। অশ্ব সম্মত হইল। মন্ুযা তৎক্ষণাৎ অশ্বের 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিল ; কিন্তু, হরিণের দমন করিতে না গিয়া, অশ্বকে আপন আ'লয়ে 
লইয়া গেল। তদবধি, অশ্বগণ মনুযাজাতির বাহন হইল | 


CASTS বাঘ ও CIJ 
কোনও সময়ে, এক নেকড়ে বাঘকে কুকুরে কামডাইয়াছিল। |S কামডের ঘা 
ক্রমে ক্রমে, এত বাড়িয়া উঠিল যে, বাঘ আর নড়িতে পারে না) স্থতরাং, তাহার 


কথামালা! ৬২৫ 


আহার বন্ধ হইল | এক দিন, সে ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে, এক 
মেষ তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়! যায়। তাহাকে দেখিয়া, নেকড়ে অতি কাঁতর বাক্যে 
কহিল, ভাই হে! কয়েক দিন অবধি, আমি চলংশক্তিরহিত হইয়| পড়িয়া আছি; 
ক্ষুধায় অস্থির হইয়াছি, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়। যাইতেছে । তুমি, রূপা করিয়া, এই খাল 
হইতে জল আনিয়া! দাও, আমি আহারের জোগাড় করিয়| লইব ৷ মেষ কহিল, আমি 
তোমার অভিসন্ধি বুবিয়াছি ; জল দিবার নিমিত্ত নিকটে গেলেই, তুমি, আমার ঘাড় 
ভাঙ্গিয়া, আহারের জোগাড় করিয়া লইবে | 


FFI? WAT 
এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল। সে, অতিশয় ভয় পাইয়া, যাহাঁকে সম্মুখে 
দেখে, তাহাকেই বলে, ভাই ! আমায় কুকুরে কামড়াইয়াছে; যদি কিছু ওষধ জান, 
আমায় wise | তাহার এই কথ! শুনিয়া, কোনও ব্যক্তি কহিল, যদি ভাল হইতে চাও, 
আমি যা বলি, তা কর। সে কহিল, যদি ভাল হইতে পারি, তুমি যাহ বলিবে, তাহাই 
করিতে aes আছি | তখন এ বাক্তি বলিল, কুকুরের কামড়ে যে ক্ষত হইয়াছে, এ 
ক্ষতের রক্তে রুটির টুকরা ডুবাইয়।, যে কুকুর কামড়াইয়াছে, তাহাকে খাইতে দাও; 
তাহা হইলেই, তুমি নিঃসন্দেহে ভাল হইবে । কুকুৱদষ্ট ব্যক্তি, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়| 
কহিল, ভাই ! যদি তোমার এই পরামর্শ অঙ্গসারে চলি, SIZ] হইলে, এই নগরে যত কুকুর 
আছে, তাহার! সকলেই, রক্তমাখ! রুটির লোভে, আমায় কাঁমড়াইতে alas করিবেক | 


পথিকগণ ও ব্টবৃক্ষ 

একদা, গ্রীষ্মকালে, কতিপয় পথিক, মধ্যাহ্ন সময়ের রৌদ্রে, অতিশয় তাপিত ও নিতান্ত 
ক্লান্ত হইয়! পড়িল। নিকটে একটি বট গাছ দেখিতে পাইয়া, তাহার! উহার তলে 
উপস্থিত হইল, এবং, শীতল ছায়ায় বসিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল | কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই, 
তাহাদের শরীর শীতল, ও ক্লান্তি দূর হইল। তখন তাহার! নানাবিধ কথোপকথন 
করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এক জন, কিয়ৎ ক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, কহিল, দেখ 
ভাই ! এ গাছ কোনও কাজের নয়; ন! ইহাতে ভাল ফুল হয়, না ইহাতে ভাল ফল 
হয়। বলিতে কি, ইহ! Weed কোনও উপকারে লাগে না। এই কথা শুনিয়া, বটবৃক্ষ 
কহিল, মানুষ বড় অরুতজ্ঞ ; যে সময়ে, আমার আশ্রয় লইয়া, উপকার ভোগ করিতেছে, 
সেই সময়েই, আমি মানুষের কোনও উপকারে লাগি না বলিয়া, অগ্নান মুখে, আমায় 
গালি দিতেছে । 


৩২৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


Ils ও জলদেৰত৷ 
এক দুঃখী, নদীর তীরে, গাছ কাটিতেছিল। হঠাত, কুঠার খানি, তাঁহার হাতি হইতে 
afal গিয়া, নদীর জলে পড়িয়া গেল। কুঠার খানি জন্মের মত হারাইলাম, এই 
ভাবিয়া, সেই দুঃখী অতিশয় দুঃখিত হইল, এবং, হায় কি হুইল বলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে, রোদন 
করিতে লাগিল । তাঁহার রোদন শুনিয়া, সেই নদীর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবতার অতিশয় 
দয়া হইল | তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি, কি 
জন্যে, এত রোদন করিতেছ ? সে সমুদয় নিবেদন করিলে, জলদেবতা তৎক্ষণাৎ নদীতে 
মগ্ন হইলেন, এবং, এক স্বৰ্ণময় কুঠার হস্তে করিয়া, তাঁহার নিকটে আসিয়া, জিজ্ঞাসা 
করিলেন, এই কি তোমার কুঠার ? সে কহিল, না মহাশয়! এ আমার কুঠার নয়। 
তখন তিনি, পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং, এক রজতময় Tait হস্তে লইয়া, তাঁহার 
সন্মুখে আসিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি তোঁমার gata ? সে কহিল, না মহাশয়! 
Sate আমার কুঠার নয় | তিনি, পুনরায়, জলে মগ্ন হইলেন, এবং, তাঁহার লৌহময় 
কুঠারখানি হস্তে লইয়|, তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, এই কি তোমার কুঠার ? সে, আপন 
কুঠার দেখিয়া, যার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া কহিল, ই| মহাশয় | এই আমার কুঠার। 
আমি অতি দুঃখী ; আর আমি esta পাইব, আমার সে আশা ছিল না) কেবল 
আপনকার apace পাইলাম ; আপনি আমায়, জন্মের মত, কিনিয়| রাঁখিলেন | 
জলদেবত|, গ্রথমতঃ, তাঁহার নিজের কুঠারখানি তাহার হস্তে দিলেন; পরে, তুমি 
নিলোভ, সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মপরায়ণ ; এজন্য, তোমার উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি , 
এই বলিয়া, তাহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ, সেই স্বৰ্ণময় ও রজতময় কুঠার দুই খানি 
তাহাকে দিয়া, অন্তহিত হইলেন | সেই দুঃখী ব্যক্তি, অবাক হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ, সেই 
স্থানে দীড়াইগ্ন| রহিল। অনন্তর, গৃহে fia, প্রতিবেশীদের নিকট, এই বৃত্তাত্তের 
সবিশেষ বৰ্ণন| করিল ৷ সকলে বিশ্ময়াঁপন্ন হইলেন | 
এই অদ্ভূত বৃত্তান্ত শুনিয়া, এক ব্যক্তির অতিশয় লোভ জন্মিল। সে পরদিন, গ্রাতঃকালে, 
কুঠার হস্তে লইয়া, নদীর তীরে উপস্থিত হইল, এবং, গাছের গোড়ায় দুই তিন 
কোপ মারিয়া, যেন হঠাৎ হাত হইতে ফক্ধিয়৷ গেল, এইরূপ ভান করিয়া, কুঠার থানি 
জলে ফেলিয়| দিল, এবং, হায় কি হইল বলিয়া, উচ্চৈঃ স্বরে রোদন করিতে লাগিল । 
জলদেঁবতা; তাহার সন্মুখে উপস্থিত হইয়া, রোদনের কারণ জিঞ্জাসিলেন | মে, সমস্ত 
কহিয়া, অতিশয় শোক ও দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিল | 
জলদেবতা, পুর্ব, জলে মগ্ন হইয়া, এক স্বৰ্ণময় কুঠার হন্তে লইয়া, তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, এই কি তোমার কুঠার? স্বৰ্ণময় 
কুঠার দেখিয়া, সেই লোভী, এই আমার কুঠার বলিয়া, ব্যগ্ৰ হইয়া, কুঠার ধরিতে গেল | 


কথামালা ৩২৭ 


তাহাকে, এইরূপ লোভী ও মিথ্যাবাদী দেখিয়া, জলদেবত| অতিশয় অমন্তষ্ট হইলেন, এবং 
কহিলেন, তুই অতি লোভী, অতি অভদ্র, ও মিথ্যাবাদী ; তুই এ কুঠার পাইবার যোগ্য 
পাত্র নহিস। এই ভংসন| করিয়া, সেই স্বৰ্ণময় কুঠার খানি জলে ফেলিয়। দিয়া, 
জলদেবত| অস্তহিত হইলেন | সে,হতবুদ্ধি হইয়া, নদীর তীরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, 
ভাবিতে লাগিল; অনন্তর, আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম, এই 
বলিয়া, মে বিষণ্ন মনে চলিয়া গেল। 


সিংহ ও অন্য অন্য জন্তন্র শিকান্ 

সিংহ ও আর কতিপয় জন্ত মিলিয়। শিকার করিতে গিয়াছিল। তাহারা, নানা বনে 
ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে, এক বৃহৎ হরিণ শিকার করিল। ভাগের সময় উপস্থিত হইলে, 
fare কহিল, তোমাদিগকে ব্যস্ত হইতে হইবেক না) আমি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া 
দিতেছি । এই বলিয়া, সেই হরিণকে সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া, সিংহ কহিল, দেখ, 
প্রথম ভাগ আমি লইব, কারণ, আমি সকল পশুর রাজ ; আর, আমি শিকারে যে 
পরিশ্রম করিয়াছি, সেই পরিশ্রমের পুরস্কার স্বরূপ, দ্বিতীয় ভাগ লইব; তৃতীয় ভাঁগের 
বিষয়ে আমার বক্তব্য এই, যাহার FAG! থাকে সে লউক | অন্য অন্য পশুর], সিংহের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, প্রবল লোকের! 
স্বার্থপর ও বিবেচনী শূন্য হইলে, দুৰ্বলের পক্ষে এইরূপ বিচারই হইয়া থাকে | 


PRA ও অশ্বগণ 
এক কুকুর অশ্বগণের আহারস্থানে শয়ন করিয়| থাকিত। অশ্বগণ আহার করিতে 
গেলে, সে ভয়ানক চীতকার করিত, এবং, দংশন করিতে উদ্যত হইয়া, তাহাদিগকে 
তাড়াইয়। দিত। এক দিন, এক অশ্ব কহিল, দেখ, এই হতভাগা কুকুর কেমন দুৰ্বত্ত! 
আহারের দ্রব্যের উপর শয়ন করিয়| থাকিবেক ; আপনিও আহার করিবেক না, এবং, 
যাহার! এ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিবেক, তাহাদিগকেও আহার করিতে 


দিবেক al | 


ৰুষ ও মশক 


এক মশক, কোনও FAA মস্তকের উপর IFIS ক্ষণ উড়িয়া, অবশেষে তাহার sors 
উপর বসিল, এবং মনে ভাবিল, হয় ত বৃষ আমার ভারে কাতর হইয়াছে । তখন 


৩২৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


তাহাকে কহিল, ভাই হে! যদি আমার ভার তোমার অসহ্য হইয়। থাকে, বল, আমি 
এখনই উড়িয়া যাইতেছি ; আমি তোমায় ক্লেশ দিতে চাহি না। ইহা শুনিয়া, বৃষ 
কহিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও ন ৷ তুমি থাক বা যাঁও, আমীর পক্ষে দুই সমান। 


তুমি এত ক্ষুদ্ৰ যে, তুমি আমার শৃঙ্গে বসিয়াছ, এ পর্যন্ত আমার সে অন্তুভবই হয় নাই। 
মন যত ক্ষুদ্ৰ, আত্মশগ্ৰাথা তত অধিক হয়। 


AWA ও কাংস্যময় পাত্র 
এক মৃণ্ময় পাত্ৰ ও এক কাংস্ত পাত্র নদীর শোতে ভাগিয়| যাইতেছিল। কাংস্যপাত্ৰ 
Tatas কহিল, অহে yaa পাত্র ! তুমি আমার নিকটে থাক, তাহা হইলে, আমি 
তোমায় রক্ষা করিতে পারিব। তখন মৃণ্ময় পাত্ৰ কহিল, তুমি যে এরূপ প্রস্তাব করিলে, 
তাহাতে আমি অতিশয় উপকৃত হইলাম | কিন্তু, আমি, যে আশঙ্কায়, তোমার 
তফাতে থাঁকিতেছি, তোমার নিকটে গেলে, আমার তাহাই ঘটিবেক। তুমি অনুগ্রহ 
করিয়া, তফাতে থাকিলেই, আমার মঙ্গল। কারণ, আমর! উভয়ে একত্র হইলে, 


আমারই সর্বনাশ । তোমার আঘাত লাগিলে, আমি ভাঙ্গিয়! যাইব | 
প্রবল প্রতিবেশীর নিকটে থাক! পরামর্শ দিদ্ধ নহে; বিবাদ উপস্থিত হইলে, দুর্বলের সর্বনাশ | 


০ন্বাগী ও চিকিৎসক 

কোনও চিকিৎসক, কিছু দিন, এক রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন | সেই চিকিৎসকের 
হস্তেই, এ রোগীর মৃত্যু হয়। তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সময়, চিকিৎসক, তাহার 
আত্মীয়গণের নিকটে উপস্থিত হইয়া, আক্ষেপ করিয়| কহিলেন, আহা ! যদি এই ব্যক্তি 
আহারাদির নিয়ম করিয়া চলিতেন, সর্বদ| সকল বিষয়ে অত্যাচার না ক রিতেন, 
তাহা হইলে, ইহার অকালে মৃত্যু ঘটিত ন! তখন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় কহিলেন, 
কবিরাজ মহাশয় ! আপনি যাহা আজ্ঞ| করিতেছেন, তাহা যথার্থ বটে | কিন্তু, এক্ষণে, 
আপনকার এ উপদেশের কোনও ফল দেখিতেছি ay | যখন সে ব্যক্তি জীবিত ছিলেন, 
এবং, আপনকার উপদেশ অঙ্সারে, চলিতে পারিতেন, তখন তাহাকে এরূপ 
উপদেশ দেওয়| উচিত ছিল। 


সময় বহিয়া গেলে উপদেশ দেওয়া sett i 


S OCT পরামর্শ 
ইদুর সকল, বিড়ালের উপ্রবে, নিতান্ত বিব্রত হইয়া, সকলে একত্র হইয়া, কিসে 
পরিত্রাণ হয়, এই পরামর্শ করিতে বসিল। যাহার মনে যাহা! উপস্থিত হইল, সে 


কথামালা ৩২৯ 


তাহাই কহিতে লাগিল; কিন্তু, কোনও প্রস্তাবই পরামর্শসিদ্ধ বোধ হইল ন! | পরিশেষে, 
এক বুদ্ধিমান ইদুর কহিল, বিড়ালের গলায় এক ঘণ্টা বাধিয়া দেওয়া যাউক । ঘণ্টার 
ry হইলে, আমর বুঝিতে পারিব, বিড়াল আমাদিগকে খাইতে আসিতেছে; তাহা 
ইলেই আমর! সাবধান হইতে পারিব। 

এই প্রস্তাব শুনিয়া, সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল; এবং, সকলের মতে, উহাই 
কর্তব্য বলিয়। স্থির হইল। এক বৃদ্ধ ইদুর, এ পন্ত চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে 
বলিল, অমুক যাহ! কহিলেন, তাহ। বিলক্ষণ বুদ্ধির কথা৷ বটে; এবং, সেরূপ করিতে 
পাঁরিলে, আমাদের ইষ্টসিদ্ধিও হইতে পারে | কিন্তু, আমি এই জিজ্ঞাস! করিতেছি, 
আমাদের মধ্যে কে, সাহস করিয়া, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধিতে যাইবেক। ইহা! 
শুনিয়া, পরস্পর মুখ চাহিয়!, সকলে হতবুদ্ধি ও স্তব্ধ Beal রহিল | 


é 


EY 


Al 


কোনও বিষায়র প্রস্তাব করা সহজ, কিন্তু নির্বাহ করিয়া উঠা কঠিন। 


fas ও মহিষ 
একদ|, এক সিংহ ও এক মহিষ, পিপাসায় কাতর হইয়া, এক সময়ে, এক খাঁলে, জলপান 
করিতে গিয়াছিল। উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়াতে, কে আগে জলপান করিবেক, এই বিষয় 
লইয়া, পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। উভয়েই প্রতিজ্ঞা করিল, প্রাণ যায় তাহা স্বীকার, 
তথাপি বিপক্ষকে অগ্রে জলপান করিতে দিব না; Boalt, উভয়ের যুদ্ধ ঘটিবার উপক্রম 
হইয়| উঠিল। 
এই সময়ে তাহারা, উধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, দেখিতে পাইল, কতকগুলি কাক ও 
শকুনি তাহাদের মন্তকের উপর উড়িতেছে; দেখিয়! বুঝিতে পাৰিল, যুদ্ধে যাহার 
প্রাণত্যাগ হইবেক, তাঁহার মাংস খাইবেক বলিয়া, উহার! উড়িয়| বেড়াইতেছে। তখন 
তাহাদের বুদ্ধির উদয় হইল; এবং পরস্পরে কহিতে লাগিল, আইস ভাই! ক্ষান্ত হই, 
আর বিবাদে কাজ নাই। অনর্থক বিবাদ করিয়া, কাক ও শকুনির আহার হওয়া 
অপেক্ষা, Beeler জলপান করিয়। চলিয়া যাওয়| ভাল 


€চান্র ও SHA 
এক চোর, কোনও গৃহস্থের বাঁটাতে, চুরি করিতে গিয়াছিল। এক কুকুর, সমস্ত রাত্রি, 
ওঁ গৃহস্থের বাটার রক্ষণাবেক্ষণ করিত | চোর, ও কুকুরকে দেখিয়া, মনে ভাবিল, 
ইহার মুখ বন্ধ না করিলে, চীৎকার করিয়া, গৃহস্থকে জাগাইয়| দিবেক ; তাহা হইলে, 
আর আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক না। অতএব, অগ্ৰে ইহার মুখ বন্ধ কর! আবশ্যক ৷ 


৩৩০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই বিবেচন করিয়া, চোর কুকুরের সন্মুখে মাংসের টুকর| ফেলিয়া দিতে লাগিল । 
তখন কুকুর কহিল, প্রথমেই, তোমায় দেখিয়া, আমার মনে নানা সন্দেহ জন্িয়াছিল ; 
এক্ষণে, তোমার কাঁধ দেখিয়া, আমার নিশ্চিত বোধ হইল, তুমি কদাঁচ ভদ্ৰলোক নহ। 
তোমার অভিসন্ধি এই, আমার মুখ বন্ধ করিয়া, গৃহস্থের সর্বনাশ করিবে | অতএব, 
যদি ভাল চাও, এখনই এখান হইতে চলিয়া যাও। 


যাহারা উৎকোচ দিতে উদ্ধত হয়, তাহার! কদীচ ভদ্র ন’হ ; তাহাদের মনে অবগ্ৃই মন্দ অভিপ্রায় 
থাকে | 


সাম্বসী ও তাহার শিশু সন্তান 


এক সারদী, শিশু সন্তানগুলি লইয়া, কোনও ক্ষেত্রে বাম করিত। এ ক্ষেত্রের 49 
সকল পাকিয়া উঠিলে, সারমী বুঝিতে পারিল, অতঃপর, কৃষকের! শস্য কাটিতে alas 
করিবেক | এই নিমিত্ত, প্ৰতিদিন, আহারের অন্বেষণে বাহিরে যাইবার সময়, সে শিশু 
সন্তানদিগকে বলিয়| যাইত, তোমরা, আমার আসিবার পূর্বে, যাহা কিছু শুনিবে, 
আমি আসিব| মাত্ৰ, সে সমুদয় অবিকল আমায় বলিবে | 

এক দিন সারসী বাস! হইতে বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ক্ষেত্ৰস্বামী, শস্য কাটিবার 
সময় হইয়াছে কি না, বিবেচন| করিয়| দেখিবার নিমিত্ত, তথায় উপস্থিত হইল, এবং 
চাঁরি দিকে দৃষ্টিপাত করিয়! কহিল, শস্ত সকল পাকিয়| উঠিয়াছে, আর কাটিতে বিলগ্ব 
কর! উচিত aI | অমুক অমুক প্রতিবেশীর উপর ভার দি, তাহার] কাটিয়| দিবেক । এই 
বলিয়া, মে চলিয়া গেল | 

সারসী বাসায় আসিলে, তাহার সন্তানের এ সকল কথ! জানাইল, এবং কহিল, 
মা! তুমি আমাদিগকে Aa স্থানান্তরে লইয়া যাও। আর তুমি, আমাদিগকে এখানে 
রাখিয়া, বাহিরে যাইও না। যাহার! শস্য কাটিতে আসিবেক, তাহারা, দেখিলেই, 
আমাদের প্রীণবধ করিবেক। সারসী কহিল, বাছ| সকল! তোমরা এখনই ভয় 
পাইিতেছ কেন ৷ ক্ষেত্রস্বামী যদি, প্রতিবেশীদের উপর ভার দিয়| নিশ্চিন্ত থাকে, তাহ! 
হইলে শস্য কাটিতে আসিবার অনেক বিলম্ব আছে। 

পর দিবস, ক্ষেত্রস্বামী পুনরায় উপস্থিত হইল; দেখিল, যাহাদের উপর ভার দিয়াছিল, 
তাহারা শস্ত কাটিতে আইসে নাই | কিন্ত, শস্য সকল সম্পূর্ণ পাকিয়| উঠিয়াছিল ; 
অতঃপর ন! কাটিলে, হানি হইতে পারে ; এই নিমিত্ত, সে কহিল, আর সময় নষ্ট করা 
হয় না; প্রতিবেশীদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে, বিস্তর ক্ষতি হইবেক | 
আর তাহাদের ভরসায় ন! থাকিয়, আপন ভাই বন্ধু দিগকে বলি, তাহার! সত্বর কাটিয়। 


bd 
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দিবেক । এই বলিয়া, সে আপন পুত্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, তুমি তোমার 
খুড়াদিগকে আমার নাম করিয়া বলিবে, যেন তাঁহারা, সকল কর্ম রাখিয়া, কাল 
সকালে আসিয়া, শস্য কাটিতে আঁরম্ভ করে। এই বলিয়া, ক্ষেত্ৰস্বামী চলিয়| গেল। 
সারসশিপ্তগণ শুনিয়া অতিশয় ভীত হইল, এবং, সাঁরসী আঁসিব| মাত্র, কাঁতর বাক্যে 
কহিতে লাগিল, মা! ! আজ ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া এই এই কথা Tam গিয়াছে। তুমি 
আমাদের একটা উপায় কর 1 কাল তুমি, আমাদিগকে এখানে ফেলিয়া, যাইতে পারিবে 
না; যদি ate, আসিয়া আর আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। সারসী, শুনিয়া, 
Sac হাস্ত করিয়া, কহিল, যদি এই কথা! মাত্র শুনিয়া থাক, তাহা হইলে, ভয়ের 
বিষয় নাই। যদি ক্ষেত্রস্বামী, ভাই বন্ধু দিগের উপর ভার দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকে, তাহা 
হইলে, শস্য কাটিতে আসিবার, এখনও, বিলম্ব আছে। তাহাদেরও শস্ত পাঁকিয়া 
উঠিয়াছে। তাহারা, আগে আপনাদের শস্য ন! কাটিয়া, কখনও, ইহার শস্ত কাটিতে 
আসিবেক al কিন্তু, ক্ষেত্ৰস্বামী, কাল সকালে আদিয়া, Tel কহিবেক, তাহা মন৷ 
fan শুনিও, এবং আমি আসিলে, বলিতে ভূলিও a I 

পর দিন, প্রত্যুষে, সারসী আহারের অন্বেষণে বহির্গত হইলে, ক্ষেত্ৰস্বামী তথায় উপস্থিত 
হইল ; দেখিল, কেহই শস্ত কাটিতে আইসে নাই ; আর, শস্ত সকল অধিক পাঁকিয়া ছিল, 
এজন্য, বারিয়! ভূমিতে পড়িতেছে । তখন সে, বিরক্ত হইয়৷, আপন পুত্রকে কহিল, দেখ, 
আর প্রতিবেশীর, অথব| ভাই বন্ধুর, মুখ চাহিয়া থাক! উচিত নহে। আজ রাত্রিতে 
তুমি, যত জন পাও, ঠিক! লোক স্থির করিয়| রাঁখিবে। কাল সকালে, তাহাদিগকে 
লইয়া, আপনারাই কাটিতে আরম্ভ করিব ; নতুব! বিস্তর ক্ষতি হইবেক | 

সারসী, বাসায় আসিয়া, এই সমস্ত কথা শুনিয়া কহিল, অতঃপর, আর এখানে থাকা 
হয় না; এখন অন্থাত্র যাওয়| কর্তব্য । যখন কেহ, অন্যের উপর ভাঁর দিয়া, নিশ্চিন্ত না 
থাকিয়া, স্বয়ং আপন কর্মে মন দেয়, তখন ইহা স্থির জানা উচিত যে, সে যথার্থ ই এ 
কৰ্ম সম্পন্ন কর! মনস্থ করিয়াঁছে। 


পথিক ও FIT 


দুই পথিক এক পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন, সন্মুখে একথান' 
কুঠার দেখিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ, তাহা ভূমি হইতে উঠাইয়া লইল, এবং আপন 
সহচরকে কহিল, দেখ ভাই! আমি কেমন সুন্দর কুঠার পাইয়াছি। তখন সে 
কহিল, ও কি ভাই ! কেমন কথ; আমি পাইলাম, বলিতেছ কেন; আমরা উভয়ে 
পাইলাম বল। উভয়ে এক সঙ্গে যাইতেছি, যাহা! পাওয়া গেল, উভয়েরই হওয়| উচিত৷ 


৩৩২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


“অপর ব্যক্তি কহিল, না ভাই ! তাহা হইলে অন্যায় হয়। তুমি কি জান না, যে যা 
পায়, তারই তা হয় । এই কুঠার আমি পাইয়াছি, আমারই হওয়া উচিত; আমি 
তোমাকে ইহার অংশ দিব কেন। সে শুনিয়| নিরস্ত হইল | 

এই সময়ে, যাহাদের কুঠাৰ হারাইয়াছিল, তাহারা, খু জিতে খুজিতে, সেই স্থানে 
উপস্থিত হইল, এবং, পথিকের হস্তে Fala দেখিয়া, তাহাকে চোর বলিয়া ধরিল। তখন 
সে স্বীয় নহচরকে বলিল, হায়! আমরা মারা পড়িলাম | তাহার সহচর কহিল, ও 
কেমন কথা ; এখন আমর! মার! পড়িলাম, বল কেন, আমি মারা পড়িলাম, বল! 
যাহাকে লাভের অংশ দিতে চাহ নাই, তাহাকে বিপদের অংশভাগী করিতে যাওয়া 
অন্যায়। 


ঈগল ও দীাভুকাক 

এক পাহাড়ের নিম্ন দেশে; কতকগুলি মেঘ চরিতেছিল | এক ঈগল পক্ষী, পাহাড়ের 
উপর হইতে নামিয়া, cel মারিয়া, এক মেষশাঁবক লইয়া, পুনরায় পাহাড়ের উপর 
উঠিল | ইহা দেখিয়া, এক দীঁড়কাক ভাবিল, আমিও কেন, এরূপ ছ মারিয়া, একটা 
মেষ অথবা মেষশাবক লই না। ঈগল যদি পারিল, আমি ন| পারিব কেন? এই 
স্থির করিয়া, সে যেমন এক মেষের উপর chi মারিল, অমনি সেই যেষের লোমে 
তাহার পায়ের নখর জড়াইয়| গেল | 

দাড়কাক, এই রূপে বদ্ধ হইয়া, WAG ও প্রাণভয়ে ক! কা করিতে লাগিল । মেষপালক, 
আদি অবধি অন্ত পৰ্যন্ত, এই ব্যাপার দেখিয়া, হানিতে হাসিতে, তথায় উপস্থিত হইল, 
এবং সেই নিবোধ দীড়কাককে ধরিয়া, তাহার পাখ| কাটিয়া দিল। পরে সে, 
সায়ংকাঁলে, এ দীড়কাক গৃহে লইয়া গেল। মেষপালকের শিশু সন্তানের! দেখিয় 
(জিজ্ঞাসা করিল, বাবা ! তুমি আমাদের জন্য ও কি পাখী আনিয়াছ ? মেষপালক কহিল, 
যদি তোমরা উহাকে famm কর, ও বলিবেক, আমি ঈগলপক্ষী ; কিন্তু, আমি উহাকে 
'দীড়কাক বলিয়া আনিয়াছি। 


£খী ব্বদ্ধ ও যম 
এক বৃদ্ধ অতি দুঃখী ছিল। তাহার জীবিকানির্বাহের কোনও উপায় ছিল all সে, 
বনে কাঠ কাটিয়|, সেই কাঠ বেচিয়া, অতি কষ্টে দিনপাত করিত | গীষ্মকালে, এক দিন 
মধ্যাহ্ন সময়ে, সে, কাঠের বোঁঝা। মাথায় করিয়া, বন হইতে আসিতেছে। ক্ষুধায় পেট 


০ 


কথামাল! ৬৩৬ 
জলিতেছে ১ pala ছাতি ফাটিতেছে ; প্রথর রৌদ্রে সর্বশরীর দগ্ধপ্রায় ও গলদঘর্ম 
হইতেছে ; পথের তপ্ত ধূলি ও বালুকাঁতে, দুই পা পুড়িয়! যাইতেছে । অবশেষে,নিতান্ত 
ক্লান্ত হইয়া, কাঠের বোঝা ফেলিয়া, সে এক বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করিতে বসিল। 
কিয়ংক্ষণ পরে, সে মনে মনে কহিতে লাগিল, এরূপ ক্লেশভোগ করিয়া বীচিয়৷ থাকা. 
অপেক্ষা, মরিয়! যাওয়া ভাল; কেনই বা আমীর মরণ হয় না; আমার মত হতভাগ্য, 
লোকের মরণ হইলেই মঙ্গল | 
মনের দুঃখে, এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সেই চিরছুঃখী, যমকে সম্বোধিয়|, কহিতে লাগিল, 
যম! তুমি আমায় ভুলিয়া আছ কেন? শীঘ্ৰ আসিয়া, আমায় লইয়া যাও; তাহা 
হইলেই আমার নিষ্কৃতি হয়; আর আমি ক্লেশ সহ করিতে পারি না। তাহার Fei 
সমাপ্ত না হইতেই, যম আসিয়া তাহার সন্মুখে দাড়াইলেন। সে, তাহার বিকট মুতি 
দেখিয়া, ভয় পাইয়া, জিজ্ঞাস! করিল, আপনি কে, কি ভন্যে এখানে আসিলেন ? তিনি: 
কহিলেন, আমি যম, তুমি আমায় ডাকিতেছিলে, তাই আপিয়াছি ; এখন, কি জন্তে, 
ডাকিতেছিলে, বল। তখন সে কহিল, মহাশয় ! যদি আসিয়াছেন, তবে দয়া করিয়া, 
কাঠের বোঝাটি আমার মাথায় উঠাইয়া দেন, তাহা হইলে, আমার যথেষ্ট উপকার: 
হয় | যম, শুনিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, অন্তহিত হইলেন | 


পক্ষী ও শাক্ুনিক 

এক শাকুনিক, ফাদ পাতিয়া, এক পক্ষী ধরিয়াছিল। পক্ষী, প্রাণনাশ উপস্থিত দেখিয়া), 
কাতর হইয়া, বিনয়বাক্যে শাকুনিককে কহিতে লাগিল, ভাই | তুমি দয়া করিয়া, আমার 
ছাড়িয়া wei আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, আমায় ছাড়িয়া দিলে, 
আমি অন্ত অন্ত পক্ষীদিগকে, ভুলাইয়া আনিয়া, তোমার ফাঁদে ফেলিয়া দিব 1 বিবেচন। 
করিয়া দেখ, তুমি, এক পক্ষীর পরিবর্তে, কত পক্ষী পাইবে । শাকুনিক কহিল, না, আমি 
তোমায় ছাড়িয়া দিব না| যে, আপন মঙ্গলের নিমিত্ত, স্বজাতীয় ও আত্মীয় দিগের, 
সৰ্বনাশ করিতে পারে, তাহার মৃত্যু হইলে, পৃথিবীর মঙ্গল | 


সিংহ, শৃগাল ও গদক 
এক গৰ্দভ ও এক শৃগাল, উভয়ে মিলিয়া, শিকার করিতে যাইতেছিল। fras দূর গিয়া, 
তাহার। দেখিতে পাইল; কিঞ্িঃআন্তরে এক সিংহ বসিয়া আছে। শৃগাল, এই বিপদ 
উপস্থিত দেখিয়া, সত্বর সিংহের নিকটবতী হইল, এবং, আস্তে আস্তে, কহিতে লাগিল, 
মহারাজ ! যদি আপনি, কৃপা করিয়া, আমায় প্রাণদান দেন, তাহ| হইলে, আমি 


৩৩৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


গর্দভকে আপনকার হস্তগত করিয়া দি। সিংহ সম্মত হইল। শৃগাল, কৌশল করিয়া, 
'গর্দভকে সিংহের হস্তগত করিয়া দিল। সিংহ, গর্দভকে হস্তগত করিয়া! লইয়া, শৃগালের 
প্রাণবধ করিয়া, সে দিনের আহার সম্পন্ন করিল, গর্দভকে, পর দিনের আহারের 
জন্যে, রাখিয়া দিল | 

-পরের মন্দ করিতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়। 


afad ও ভ্রোক্ষালত। 

ব্যাধগণে তাড়াতাড়ি করাতে, এক হরিণ, প্রাণভয়ে পলাইয়া, দাক্ষাবনের মধ্যে লুকাইয়৷ 
‘রহিল, এবং, ব্যাধের| আর আমার সন্ধান পাইবেক না, এই স্থির করিয়া, স্বচ্ছন্দ মনে, 
দ্রাক্ষালতা খাইতে আরম্ভ করিল। ব্যাঁধগণ, হরিণের বিষয়ে নিরাশ হইয়া, ও . 
ত্রাক্ষাবনের ধার দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার, লতাভক্ষণের শব্দ শুনিয়া, বনের 
দিকে মুখ ফিরাইল, এবং, এ স্থানে হরিণ আছে, এই satin করিয়া, শর নিক্ষেপ 
করিল। সেই শরের আঘাতে, হরিণের মৃত্যু হইল। হরিণ, এই কয়টি কথা৷ বলিয়া, 
প্ৰাণত্যাগ করিল যে, যাহারা, বিপদের সময়, আমায় আশ্রয় দিয়ীছিল, আমি যে 
তাহাদের অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার সমুচিত প্রতিফল পাইলাম | 


কৃপণ 

এক রূপণের কিছু সম্পত্তি ছিল। সর্বদা তাহার এই ভয় ও ভাবন| হইত, পাছে চোরে 
ও দস্থ্যতে অপহরণ কৰে। এজন্য, সে বিবেচনা করিল, যাহাতে কেহ সন্ধান না পায়, ও 
চুরি করিতে না! পারে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা কর! আবশ্যক | অনেক ভাবিয়| চিন্তিয়া, 
অবশেষে, সে সর্বস্ব বেচিয়| ফেলিল, এবং, এক তাল সোন! কিনিয়া, কোনও নিভৃত 
স্থানে, মাটিতে পুতিয়| afta | কিন্তু, এরণ করিয়া, সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল ন|; 
প্রতিদিন, অবাধে, এক এক বার, সেই স্থানে গিয়|, দেখিয়া আসিত, কেহ সন্ধান 
পাইয়| লইয়া, গিয়াছে কি ন| ৷ 

কৃপণ প্রত্যহ এইরূপ করাতে, তাহার ভৃত্যের মনে এই সন্দেহ জন্মিল, হয় ত, এ স্থানে 
প্রভুর গুপ্ত ধন আছে; নতুবা, উনি, প্রতিদিন, এক এক বার, ওথানে যান কেন ? পরে, 
এক দিন, স্থযোগ পাইয়া, সেই স্থান খুড়িয়া, সে সোনার তাল লইয়। পলায়ন করিল। 
পর দিন, যথাকালে, কৃপণ এ স্থানে fatal দেখিল, কেহ, গত খুড়িয়।, সোনার তাল লইয়। 
গিয়াছে। তখন সে মাথ৷ কুড়ি, চুল ছি ডগা, হাহাকার করিয়া, উচ্চস্বরে, রোদন 
করিতে লাগিল | 


কথামালা ৩৩৫ 


এক প্রতিবেশী, তাহাকে শোকে অভিভূত ও নিতান্ত কাতর দেখিয়া, কারণ 
জিজ্ঞাসিল, এবং, সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, কহিল, ভাই ! তুমি, অকারণে, রোদন 
করিতেছ কেন ? এক খণ্ড প্রস্তর এ স্থানে রাখিয়া দাও; মনে কর, তোমার সোনার 
তাল পূর্বের মত পোতা আছে । কারণ, যখন স্থির করিয়াছিল, ভোগ করিবে না, তখন 
এক তাল সোনা পোতা থাকিলেও যে ফল, আর এক খান পাথর পোত! থাকিলেও 
সেই wa | অর্থের ভোগ না করিলে, অর্থ থাকা ন! থাকা ছুই সমান । 


সিংহ, ভান্মুক ও শৃগাল 

কোনও স্থানে, মৃত হরিণশিশু পতিত দেখিয়|, এক সিংহ ও এক ভালুক, উভয়েই কহিতে 
লাগিল, এ হরিণশিশু আমার । ক্রমে বিবাদ উপস্থিত হইয়া, উভয়ের যুদ্ধ উপস্থিত 
হইল | অনেক ক্ষণ যুদ্ধ হওয়াতে, উভয়েই অতিশয় ক্লান্ত ও নিতান্ত নিজীব azal 
পড়িল; উভয়েরই আর নড়িবার ক্ষমতা রহিল ন| । এই স্থযোগ পাইয়া, এক শৃগাল 
আসিয়া, মৃত হরিণশিশু মুখে করিয়া, নিবিঘ্নে চলিয়া গেল। তখন তাহারা উভয়ে, 
আক্ষেপ করিয়া, কহিতে লাগিল, আমরা অতি নিবোধ, সর্ব শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়া, 
এবং নিতান্ত নির্জীব হইয়|, এক ধূর্তের আহারের যোগাড় করিয়া দিলাম। 


পীড়িত সিংহ 

এক সিংহ, বুদ্ধ ও দুর্বল হইয়া, আর শিকার করিতে পারিত না; Wess, তাহার 
আহার বন্ধ হইয়া আসিল | তখন সে, পর্বতের গুহার মধ্যে থাকিয়া, এই কথা রটাইয়। 
দিল, সিংহ অতিশয় পীড়িত হইয়াছে ; চলিতে পারে না, উঠিতে পারে না, কথা কহিতে 
পারে না। এই সংবাদ, নিকটস্থ পশুদের মধ্যে, প্রচারিত হইলে, তাহারা, একে একে, 
শিংহকে দেখিতে যাইতে লাগিল | সিংহ নিতান্ত নিস্তেজ হইয়াছে ভাবিয়া, যেমন 
(কোনও পশু নিকটে যায়, অমনি সিংহ, তাহার ঘাড় ভাঙ্গিয়া। স্বচ্ছন্দে আহার করে। 

এই রূপে কয়েক দিন গত হইলে, এক শৃগাল, সিংহকে দেখিবার নিমিত্ত, গুহার দ্বারে 
উপস্থিত হুইল। সিংহ যথার্থই পীড়িত হইয়াছে, অথবা! ছল করিয়া, নিকটে পাইয়া, 
পশ্ুগণের প্রাঁণবধ করিতেছে, এ বিষয়ে শৃগালের সম্পূর্ণ সন্দেহ ছিল। এজন্য, সে গুহায় 
প্রবেশ করিয়া, সিংহের নিতান্ত নিকটে ন| গিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 
মহারাজ! আপনি কেমন আছেন ? সিংহ, শৃগালকে দেখিয়া, অতিশয় আহলাদপ্রকাশ 
করিয়া, কহিল, কে ও, আমার পরম বন্ধু শৃগাল! আইস, ভাই ! আইস ; আমি ভাবিতে- 


৩৩৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ছিলাম, ক্রমে ক্রমে, সকল বন্ধুই আমায় দেখিতে আসিল, পরম বন্ধু শৃগাল আসিল না 
কেন? যাহা হউক, ভাই! তুমি যে আশিয়াছ, ইহাতে. যার পর নাই, আহ্লাদিত 
হইলাম ৷ যদি, ভাই ! আসিয়াছ, দুরে দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? নিকটে আইস, দুট। 
মিষ্ট কথা| বল, আমার কর্ণ শীতল হউক | দেখ, ভাই ! আমার শেষ দশ! উপস্থিত ; আর 
অধিক দিন ŽI না | 

শুনিয়া, শৃগাল কহিল, মহারাজ ! প্রার্থনা করি, শীঘ্র স্বস্থ হউন। কিন্তু, আমায় ক্ষম। 
করিবেন, আমি ata অধিক নিকটে যাইতে, অথব| অধিকক্ষণ এখানে থাকিতে, পাঁরিব 
ali বলিতে কি, মহারাজ | পদচিহ্ন দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, অনেক পশু এই 
গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ; কিন্তু, প্রবেশ করিয়া, কেহ পুনরায় বহিগত হইয়াছে, 
কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রতীতি হইতেছে না । ইহাতে, আমার অন্তঃকরণে, অতিশয় 
আশঙ্ক৷ উপস্থিত হইয়াছে । আর আমার এখানে থাকিতে সাহস হইতেছে না» আমি 
চলিলাম । এই বলিয়|, শৃগাল পলায়ন করিল। 


সিংহ ও ভিন ৰুষ 

তিন gaa পরস্পর অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। তাহার। নিয়ত, এক মাঠে, এক সঙ্গে, চরিয়। 
বেড়াইত | এক সিংহ সৰ্বদাই এই ইচ্ছ| করিত, এই তিন বুষের প্রাণবধ করিয়া, মাংস 
ভক্ষণ করিব | কিন্ত, উহার| এমন বলবান যে, তিন একত্র থাকিলে, সিংহ, আক্রমণ 
করিয়া, কিছু করিতে পারে ন! 1 এজন্য, সে মনে মনে বিবেচন! করিল, যাহাতে ইহারা 
পৃথক্‌ ARS চরে, এমন কোনও উপায় করি | পরে, কৌশল করিয়া, সে উহাদের মধ্যে 
এমন বিরোধ ঘটাইয়। দিল যে, তিনের আর পরস্পর মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত রহিল ন৷ ৷ 
তখন তাহার, পরস্পর দূরে, পৃথক পৃথক স্থানে, চরিতে আরম্ভ করিল ৷ সিংহ ও, এই 
স্থযোগ পাইয়া, একে একে, তিনের প্রাণসংহার করিয়া, ইচ্ছামত আহার করিল | 


বন্ধুদিগের পরম্পর বিরোধ শত্রুর আনন্দের নিমিত্ত | 


শৃগাল ও ATH 
এক দিবস, এক শৃগাল এক সারপকে বলিল, ভাই! কাল তোমায় আমীর আলয়ে 
আহার করিতে হইবেক। সাঁরস সম্মত, ও পর দিন, যথাকালে, শৃগালের আলয়ে উপস্থিত, 
হইল। Bazin করিয়া, আমোদ করিবার নিমিত্ত, শৃগাল, অন্ত কোনও আয়োজন ন! 
করিয়া, থালায় কিঞ্চিৎ ঝোল ঢালিয়া, সারসকে আহার করিতে বলিল, এবং আপনিও 


কথামাল। ৩৩৭ 


আহার করিতে বসিল। শৃগাল, জিহ্ব| দ্বারা, অনায়াসেই, থালার ঝোল চাটিয়| খাইতে 
লাগিল | কিন্তু, সারসের ঠোঁট অতিশয় সরু ও লম্বা; সুতরাং, সে কিছুই আহার করিতে 
পারিল al, চুপ করিয়া বসিয়| রহিল। আহারে বসিবার সময়, তাহার যেরূপ ক্ষুধা 
ছিল, সেইরূপই রহিল, উহার কিছুমাত্র নিৰ্বত্তি হইল ন| ৷ 

সারসকে আহারে বিরত দেখিয়া, শৃগাল ক্ষোভপ্রকাশ করিয়। কহিল, ভাই ! তুমি ভাল 
করিয়া আহার করিলে নাঃ ইহাতে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম । বোধ করি, 
আহারের দ্রব্য সুস্বাদ হয় নাই, তাই ভাল করিয়া আহার করিলে না। সারস শুনিয়া, 
উপহাস বুঝিতে পারিয়া, তখন কোনও উক্তি করিল না ; কিন্ত, শৃগীলকে জব্দ করিবার 
নিমিত্ত, যাইবার সময় কহিল, ভাই! কাল তোমায় আমার ওখানে গিয়া, আহার 
করিতে হইবেক | শৃগাল সম্মত হইল। 

পর দিন, যথাকালে, শৃগাল, সারসের আলয়ে উপস্থিত হইলে, সারস, এক গলাঁসরু পাত্রে 
আহার সামগ্রী রাখিয়া, শৃগালের সম্মুখে ধরিল, এবং আইস, ভাই | ভোজন করি, এই 
বলিয়া, আহার করিতে বসিল। সারস, আপন সরু লম্বা ঠোট, অনায়াসে পাত্রের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করিয়া, আঁহার করিতে লাগিল | কিন্তু, শৃগাল কোনও মতে, পাত্রের মধ্যে মুখ 
প্রবিষ্ট করিতে পাঁরিল না; কেবল, ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া, সেই পাত্রের গাত্র চাটিতে 
লাগিল। পরে, আহার সমাপ্ত হইলে, বিরক্তিপ্রকাশ না করিয়া, সে এই বলিতে 
বলিতে চলিয়। গেল, আমি, কোনও মতে, সারসকে দোষ দিতে পারি না। আমি যে 
পথে চলিয়াঁছিলাঁম, সারসও সে পথে চলিয়াছে। 


সিংহচন্মাবৃত গৰ্দ্দভ 

এক গর্দভ, সিংহের চর্মে সর্বশরীর আবৃত করিয়া, মনে ভাবিল, অতঃপর সকলেই 
আমায় সিংহ মনে করিবেক, কেহই গর্ভ বলিয়া বুঝিতে পারিবেক ন! | অতএব, আজ 
অবধি, আমি এই বনে, সিংহের ন্যায়, আধিপত্য করিব। এই স্থির করিয়া, কোনও 
জন্তকে সন্মুখেই দেখিলেই, সে চীৎকার ও লক্ষ ঝম্প করিয়া, ভয় দেখায়। নির্বোধ 
Gaal, তাহাকে সিংহ মনে করিয়া, ভয়ে পলাইয়। যায় | এক দিবস, এক শৃগালকে ওঁ রূপে 
ভয় দেখাইলে, সে কহিল, অরে গর্দভ ! আমার কাছে তোর চালাকি খাঁটিবেক না। 
আমি যদি তোর স্বর না চিনিতাম, তাহা হইলে, সিংহ ভাবিয়া, ভয় পাইতাম | 


টাক ও পন্রচ্ছল। 


এক ব্যক্তির মন্তকের সমুদয় চুল উঠিয়| গিয়াছিল। সকলকার কাছে, সেরূপ মাথা 
দেখাইতে, বড় লক্জা হইত ; এজন্য, সে সৰ্বদা পরচুলা পরিয়| থাকিত। এক দিন সে, 


বি. ২--২২ 


৩৩৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


তিন চারি জন বন্ধুর সহিত, ঘোড়ায় চড়িয়া, বেড়াইতে গিয়াছিল। ঘোড়া বেগে দৌড়িতে 
আরম্ভ করিলে, এ ব্যক্তির পরচুলা বাতাসে উড়িয়া, ভূমিতে পড়িয়া গেল; সুতরাং, 
তাহার টাক বাহির হইয়া পড়িল ৷ তাহার AZAT], এই ব্যাপার দেখিয়া, হাস্তসংবরণ 
করিতে পারিল all সে ব্যক্তিও, তাহাদের সঙ্গে, হাস্য করিতে লাগিল, এবং কহিল, 
যখন আমার আপনার চুল মাথায় রহিল না, তখন পরের চুল আটকাইয়া রাখিতে 
পারিব, এরপ প্রত্যাশ! করা অন্যায় | 


খোটকেন্ন ছায়া 
এক ব্যক্তির একটি ঘোড়া ছিল। সে, এ ঘোড়া ভাড়া দিয়া, জীবিকানির্বাহ করিত | 
গ্রীষ্ম কালে এক দিন, কোনও ব্যক্তি, চলিয়া যাইতে যাইতে, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া, এ 
ঘোড়া ভাড়া করিল। মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি ঘোড়া হইতে নামিয়া, 
খানিক বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত, ঘোড়ার ছায়ায় বসিল। তাহাকে ঘোড়ার ছায়ায় 
বসিতে দেখিয়া, যাহার ঘোড়া সে কহিল, ভাল, তুমি ঘোড়ার ছায়ায় বসিবে কেন? 
ঘোড়া তোমার নয়; এ আমার ঘোড়া, আমি উহার ছায়ায় বসিব, তোমায় কখনও 
বসিতে দিব না। তখন সে ব্যক্তি কহিল, আমি সমস্ত দিনের জন্যে, ঘোড়! ভাড়া 
করিয়াছি ; কেন তুমি আমায় উহার ছায়ায় বসিতে দিবে ন| ? অপর ব্যক্তি কহিল, 
তোমাকে ঘোড়াই ভাড়া দিয়াছি, ঘোড়ার ছায়া ত ভাড়া দি নাই। এই রূপে, ক্রমে 
ক্ৰমে, বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে, ঘোড়! ছাঁড়িয়। দিয়|, মারামারি করিতে 


লাগিল। এই স্থযোগে, ঘোড়া বেগে দৌড়িয়া পলায়ন করিল, আর উহার সন্ধান পাওয়া 
গেল না। 


অশ্ব ও গৰ্দ্দভ 

এক ব্যক্তির একটি অশ্ব ও একটি গর্দভ ছিল। সে, কোনও স্থানে যাইবার সময়, সমুদয় 
দ্রব্য সামগ্রী গর্দভের পৃষ্ঠে চাপাইয়| দিত, অশ্ব বহু মূল্যের বস্তু বলিয়া, তাহার উপর 
কোনও ভার চাপাইত না। এক দিবস, সমুদয় ভার বহিয়া যাইতে যাইতে, গর্দভের 
পীড়া উপস্থিত হইল | পীড়ার যাঁতনা ও ভারের আধিক্য বশত, গর্দভ, অতিশয় কাতর 
হইয়া, অশ্বকে কহিল, দেখ, ভাই ! আমি আর এত ভার বহিতে পারিতেছি না) যদি 
তুমি, দয়া করিয়া, কিয়ৎ অংশ লও, তাহা হইলে, আমার অনেক পরিত্রাণ হয়, নতুবা 
আমি মারা পড়ি। অশ্ব কহিল, তুমি ভার বহিতে পার না৷ পার, আমার কি; আমায় 
তুমি বিরক্ত করিও ন| ; আমি, কখনও তোমার ভারের অংশ লইব al ৷ 
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ans আর কিছুই বলিল না; কিন্তু থানিক দূর গিয়া, যেমন মুখ থুবড়িয়া পড়িল, অমনি 
তাহার প্রীণত্যাগ হইল । তখন এ ব্যক্তি সেই সমুদয় ভার অশ্থের পৃষ্ঠে চাঁপাইল, 
এবং, এ ভারের সঙ্গে, মরা গর্দভটিও চাপাইয়! দিল | তখন অশ্ব, সমুদয় ভার ও মরা 
গর্দভ, উভয়ই বহিতে হইল দেখিয়া, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল, আমার 
যেমন দুষ্ট স্বভাব, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম | তখন যদি এই ভারের অংশ লইতাম, 
তাহা হইলে, এখন আমায় সমুদায় ভার ও মরা গর্দভ বহিতে হইত ন! ৷ 


লবণবাহী বলদ 


এক ব্যক্তি লবণের ব্যবসায় করিত | কোনও স্থানে লবণ সন্ত] বিক্রীত হইতেছে শুনিয়া, 
সে তথায় উপস্থিত হইল, এবং কিছু লবণ কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া, লইয়। 
চলিল। পুব পুর্ব বারে, সে যত বোঝাই করিত, এ বারে, তাহা৷ অপেক্ষা অনেক অধিক 
বোঝাই করিয়াছিল ; এজন্য, বলদ অতিশয় কাতর হইয়াছিল। 

পথের ধারে এক নালা ছিল । এ নালায় অনেক জল থাকিত। নালার উপর এক সাক 
ছিল | সেই সীকর উপর দিয়া, সকলে যাতায়াত করিত। বলদ, ইচ্ছ| করিয়া, সেই 
সীকর উপর হইতে, নালায় পড়িয়া গেল ৷ নালায় পড়িয়| যাওয়াতে, অধিকাংশ লবণ, 
জল লাগিয়া! গলিয়| গেল | বলদের ভারের অনেক লাঘব হইল; তখন সে, অকাতরে, 
চলিয়া যাইতে লাগিল৷ 

ও ব্যক্তি, আর এক দিবস, সেই বলদ লইয়া, লবণ কিনিতে গিয়াছিল। সে দিবসও, এ 
বলদের পৃষ্ঠে অধিক ভার চাঁপাইল ; বলদও পুনরায়, ছল করিয়া, ও নালায় পড়িয়া 
গেল | এই রূপে, ছুই দিন, অতিশয় ক্ষতি হইলে, ব্যবসায়ী ব্যক্তি বুঝিতে পাঁরিল, বলদ, 
কেবল go করিয়া আমার ক্ষতি করিতেছে; অতএব, ইহাকে দুষ্টতার প্রতিফল 
দিতে হইবে | এই স্থির করিয়া, সে ব্যক্তি এ বলদ লইয়া, তুল কিনিতে গেল ; এবং 
তুল কিনিয়া, বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়া, লইয়া চলিল। বলদ, Ades, ভার কমাইবার 
অভিপ্ৰায়ে, নাঁলায় পড়িয়া গেল। 

ব্যবসায়ী ব্যক্তি, পূৰ্ব পুর্ব বারে, লবণ গলিয়| যাইবার ভয়ে, যত শীঘ্ৰ পারে, বলদকে 
উঠাইত ; এ বারে অনেক বিলম্ব করিয়। উঠাইল। অনেক বিলম্ব হওয়াতে, তুল fafan 
অতিশয় ভারী হইল । সে সমুদয় ভিজ। তুল বলদের পৃষ্ঠে চাপাইয়|, লইয়া চলিল। 
সুতরাং, সে দিবস, নালায় পড়িবার পুর্বে, বলদকে যত ভার বহিতে হইয়াছিল, নালায় 
পড়িয়া, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক ভাঁর বহিতে হইল | 


সকল সময়ে এক ফিকির খাটে না। 


৩৪০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


afaa 

এক হরিণ খালে জলপান করিতে গিয়াছিল। জলপান করিবার সময়ে, জলে তাহার 
শরীরের প্রতিবিষ্ব পড়িয়াছিল | সেই প্রতিবিদ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া, হরিণ কহিল, আমার 
শৃঙ্গ যেমন দৃঢ়, তেমনই awa; কিন্ত, আমার পা দেখিতে অতি কার্য ও অকর্মণ্য। 
হরিণ, এই রূপে, আপন অবয়বের দোষ ও গুণের বিবেচনা করিতেছে, এমন সময়ে, 
ব্যাধের। আসিয়া তাড়া করিল । সে, প্রাঁণভয়ে, এত বেগে পলাইতে লাগিল যে, ব্যাধের| 
অনেক পশ্চাতে পড়িল। কিন্তু জঙ্গলে প্রবেশ করিব! মাত্র, তাহার শৃঙ্গ লতাঁয় এমন 
জড়াইয়| গেল যে, আর সে পলায়ন করিতে পাঁরিল ন|। তখন ব্যাধেরা আসিয়| 
তাঁহার প্রাণবধ করিল। হরিণ এই বলিয়। প্রাঁণত্যাগ করিল যে, আমি, যে অবয়বকে 
কার্য ও অকৰ্মণ্য স্থির করিয়া, অসন্তষ্ট হইয়াছিলাম, উহ! আমায় শত্ৰুহস্ত হইতে 
বাঁচাইয়াছিল ; কিন্তু, যে অবয়বকে দৃঢ় ও সুন্দর বোধ করিয়া, সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, 
তাহাই আমার প্রাণনাশের হেতু হইল | 


caneca 

এক জ্যে|তিৰ্বেত্তা, প্রতিদিন, রাত্রিতে নক্ষত্র দর্শন করিতেন | এক দিন তিনি, আকাশে 
দৃষ্টিপাত করিয়া, নিবিষ্ট মনে নক্ষত্র দেখিতে দেখিতে, পথে চলিয়| যাইতেছিলেন ; সম্মুখে 
এক কুপ ছিল, দেখিতে না পাইয়া, তাহাতে পড়িয়া গেলেন। তিনি act পতিত 
হইয়া, নিতান্ত কাঁতর স্বরে, এই বলিয়| লোকদিগকে ডাকিতে লাগিলেন, ভাই রে! কে 
কোথায় আছ, AVA আসিয়া, কুপ হইতে উঠাইয়|, আমার প্রাণরক্ষ! কর | এক ব্যক্তি, 
নিকট দিয়া, চলিয়া যাইতেছিলেন ; তিনি, তাঁহার কাতরোক্তি শুনিয়া, কূপের নিকটে 
উপস্থিত হইলেন, এবং পড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসিয়া, সমস্ত অবগত হইয়|, কহিলেন, 
কি আশ্চর্য! তুমি যে পথে চলিয়া যাও, সেই পথের কোথায় কি আছে, তাহ! 
জানিতে পার a; কিন্ত আকাশের কোথায় কি আছে, তাহ! জানিবার জন্য ব্যস্ত 
হইয়াছিলে। 


বালকগণ ও ভেকসমূহ 
কতকগুলি বালক, এক পুষ্করিণীর ধারে খেল! করিতেছিল। খেল! করিতে করিতে, 
তাহারা দেখিতে পাইল, জলে কতকগুলি ভেক ভাগিয়া রহিয়াছে | তাহারা, ভেক- 
দিগকে লক্ষ্য করিয়া, ডেল! ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ডেলা লাগিয়া, কয়েকটি ভেক 
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মরিয়া গেল। তখন একটি coe বালকদ্দিগকে কহিল, অহে বাঁলকগণ ! তোমরা এ 
নিষ্ঠুর খেলা ছাড়িয়া দাও ৷ ডেল! ছোড়া তোমাদের পক্ষে খেলা বটে ; কিন্ত, আমাদের 
পক্ষে প্রাণনাঁশক হইতেছে | 


বাঘ ও ছাগল 

এক বাঘ, পাহাড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে, দেখিতে পাইল, একটি ছাগল, এ 
পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে, চরিতেছে। এ স্থানে উঠিয়া, ছাগলের প্রাণসংহার করিয়া, 
SAT রক্ত ও মাংস খাওয়| বাঘের পক্ষে সহজ নহে; এজন্য সে, কৌশল করিয়া নীচে 
নামাইবার নিমিত্ত কহিল, ভাই ছাগল | তুমি ওরূপ উচ্চ স্থানে বেড়াইতেছ কেন ? যদি 
দৈবাৎ পড়িয়া যাও, মরিয়া যাইবে । বিশেষতঃ, নীচের ঘাস যত মিষ্ট ও যত কোমল, 
উপরের ঘাম তত মিষ্ট ও তত কোমল নগ্ন । অতএব, নামিয়া আইস । ছাগল কহিল, 
ভাই বাঘ! তুমি আমায় মাপ কর, আমি নীচে যাইতে পারিব না। আমি বুঝিতে 
পারিয়াছি, তুমি আপন আহারের নিমিত্তে, আমায় নীচে যাইতে বলিতেছ, আমার 
আহারের নিমিত্তে ace | 


গৰ্দ্দভ, FH ও সিংহ 

এক গৰ্ভ ও এক কুকুট, উভয়ে এক স্থানে বাদ করিত। এক দিন, এ স্থানের নিকট 
দিয়, এক সিংহ যাইতেছিল। সিংহ, গর্দভকে পুষ্টকাঁয় দেখিয়া, তাহার প্রাণসংহার 
করিয়া, মাংসভক্ষণের মানস করিল | গর্ভ, faces অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় 
ভীত হইল | 

এরপ প্রবাদ আছে, সিংহ কুকুটের শব্দ শুনিলে, অতিশয় বিরক্ত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ, 
সে স্থান হইতে চলিয়া যায়। দৈবযোগে এ সময়ে TEP শব্দ করাতে, সিংহ, তৎক্ষণাৎ 
তথা হইতে চলিয়া গেল। কি কারণে, সিংহ সহসা সেখান হইতে চলিয়া যাইতেছে, 
তাহা বুঝিতে ন| পারিয়া, গৰ্দভ ভাবিলঃ সিংহ, আমার ভয়ে পলায়ন করিতেছে । এই 
স্থির করিয়া, 14s, আক্রমণ করিবার নিমিত্ত, সিংহের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিংহ 
ফিরিয়া, এক চপেটাঘাতে গর্দভের প্রাণসংহার করিল। 


নির্ধোধেরা, আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া, মারা পড়ে। 
অশ্ব ও GG 


এক গৰ্দভ, ভারী বোঝাই লইয়া, অতি কষ্টে চলিয়া যাইতেছে। এমন সময়ে, এক 
যুদ্ধের অশ্ব, অতি বেগে খটু ab করিয়া, সেই খান দিয়! চলিয়| যাঁয়। অশ্ব গর্দভের 


D 


vax " বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


নিকটবর্তী হইয়া, কহিল, অরে গাধা | পথ ছাড়িয়| দে ; নতুবা, এক পদাঘাতে, তোর 
প্রাণসংহার করিব 1 গর্দভ, ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া! দিল; এবং, আপনার 
দুর্ভাগ্য ও অশ্বের সৌভাগ্য ভাবিয়া, মনে মনে অতিশয় দুঃখ করিতে লাগিল | 

কিছু দিন পরে, এঁ অশ্ব যুদ্ধে গেল। তথায় এমন বিষম আঘাত লাগিল যে, সে এক 
বারে অকৰ্মণ্য হইয়া গেল; Boat, আর যুদ্ধে যাইবার উপযুক্ত রহিল aii ইহা 
দেখিয়া, অশ্বস্বামী উহাকে কৃষিকর্মে নিযুক্ত করিয়৷ দিল। 

এক দিন বেল! দুই প্রহরের রৌজে, অশ্ব লাঙ্গল বহিতেছে, এমন সময়ে সেই গর্দভ এ 
স্থানে উপস্থিত হইল, এবং, অশ্বের ক্লেশ দেখিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি অতি 
মুঢ়, এজন্য তখন, উহার সৌভাগ্য দেখিয়া, দুঃখ ও ঈর্ষ| করিয়াছিলাম ৷ এক্ষণে ইহার 
দুর্দশা দেখিয়া, চক্ষে জল আইসে ৷ আর, এও অতি মূঢ়, সৌভাগ্যের সময়, গবিত হইয়া, 
অকারণে, আমায় অপমান করিয়াছিল। তখন জাঁনিত ন| যে, সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। 
এখন, আমার অপেক্ষীও, ইহার ছুরবস্থা অধিক | 


সিংহ ও CASTS ৰাঘ 
এক দিন, এক নেকড়ে বাঘ, খোঁয়াড় হইতে একটি মেষশাবক লইয়! যাঁইতেছিল। 
গথিমধো, এক সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে, সিংহ, বলপূৰ্বক ও মেষশাঁবক কাঁড়িয়া 
লইল। নেকড়ে, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; পরে কহিল, এ অতি অবিচার ; তুমি, 
অন্যায় করিয়া, আমীর বস্তু কাড়িয়া লইলে। সিংহ, শুনিয়া! ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, 
তুমি যেরূপ কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, তুমি এই মেষশাবক 
অন্যায় করিয়া আন নাই; মেষপালক তোমায় উপহার দিয়াছিল। 


aa সিংহ 

এক সিংহ, অতিশয় বৃদ্ধ হইয়া, নিতান্ত দুর্বল ও অক্ষম হইয়াছিল | সে, এক দিন, 
ভূমিতে পড়িয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস টানিতেছে, এমন সময়ে, এক বনবরাহ তথায় উপস্থিত 
হইল। সিংহের সহিত এ বনবরাহের বিরোধ ছিল; কিন্তু, সিংহ অতিশয় বলবান 
বলিয়া, সে কিছুই করিতে পারিত ন|। এক্ষণে, সিংহের এই অবস্থা! দেখিয়।, সে বারংবার 
দন্তাখাত করিয়! চলিয়া! গেল। সিংহের নড়িবার ক্ষমতা! ছিল ন! ; সুতরাং, বনবরাহের 
দত্তাথাত সহা করিয়| রহিল | কিয়ৎ ক্ষণ পরে, এক বৃষ তথায় উপস্থিত হইল। সিংহের 
সহিত এই বৃষেরও বিরোধ fom | এক্ষণে সে, সিংহকে JER পতিত দেখিয়া, শৃঙ্গ দ্বারা 
প্রহার sisal চলিয়| গেল। সিংহ এ অপমানও সহা করিয়| রহিল। 


কথামালা ৩৪৩ 


দেখাদেখি, এক গৰ্ভ ভাঁবিল, সিংহের যখন বল ও বিক্রম ছিল, তখন আমাদের 
সকলের উপরেই অত্যাঁচাঁর করিয়াছে ৷ এখন সময় পাইয়া, সকলেই সেই অত্যাচারের 
পরিশোধ করিতেছে | বরাহ ও বৃষ, সিংহের অপমান করিয়া, চলিয়া গেল; সিংহ 
কিছুই করিতে পারিল না। আমিও সময় পাইযাঁছি, ছাড়ি কেন? এই বলিয়া, সিংহের 
নিকটে গিয়া, সে তাঁহার মুখে পদাঘাত করিল | তখন সিংহ, আক্ষেপ করিয়া, কহিল, 
হায় ! সময়গুণে, আমার কি দুর্দশা ঘটল । যে সকল পশু, আমায় দেখিলে, ভয়ে 
Sifts, তাঁহারা, অনায়াসে, আমার অপমান করিতেছে ৷ যাঁহ| হউক, বরাহ ও বৃষ 
ব্লবান জন্ত ; তাহারা যে অপমান করিয়াছিল, তাহা আমার, কথঞ্চিৎ, সহ হইয়াছিল। 
কিন্তু, সকল পশুর অধম গর্দভ যে আমায় পদাঘাত করিল, ইহ| অপেক্ষা, আমার শত- 
বার মৃত্যু হওয়া ভাল ছিল | 


সমেষপালক ও CASTS ৰাঘ 

এক মেষপালক, একটি মেষ কাটিয়া, পাক করিয়া, আত্মীয়দিগের সহিত, আহার ও 
আমোদ আহ্লাদ করিতেছে ; এমন সময়ে, এক নেকড়ে বাঘ, নিকট দিয়া, চলিয়া 
যাইতেছিল | সে, মেষপাঁলককে, মেষের মাংসভক্ষণে আমোদ করিতে দেখিয়া, কহিল, 
ভাই হে! যদি আমায় ওঁ মেষের মাংস খাইতে দেখিতে, তাহা হইলে, তুমি কতই 
হাঙ্গাম করিতে ৷ 

মানুষের স্বভাব এই, অন্যকে যে কর্ম করিতে দেখিলে, গালাগালি দিয়া থাকে, আপনারা সেই কর্ম 
করিয়া! দোষ বোধ করে al | 


পিপীলিকা ও পার্বাবত 

এক পিপীলিকা, তৃষ্ণায় কাতর হইয়া, নদীতে জলপান করিতে গিয়াছিল। সে, হঠাৎ 
জলে পড়িয়া! গিয়া, ভাসিয়া যাইতে লাগিল । এক পারাবত বৃক্ষের শাখায় বিয়া 
ছিল। সে, পিপীলিকাঁর এই বিপদ দেখিয়! গাছের একটি পাত৷ ভাগিয়া, জলে ফেলিয়া 
fia) এ পাতা পিপীলিকাঁর সম্মুখে পড়াতে, সে তাহার উপর উঠিয়| বসিল, এবং 
পাতা কিনারায় লাগিব| মাত্র তীরে উঠিল । 

এই রূপে, পারাবতের সাহায্যে, গ্রাণদান পাইয়া, পিপীলিকা মনে মনে তাহাকে 
ধন্যবাদ দিতেছে, এমন সময়ে, হঠাৎ দেখিতে পাইল, এক ব্যাধ, জাল চাঁপা দিয়া, 
পায়রাঁকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে ; কিন্ত, পায়রা কিছুই জানিতে পারে নাই; 
সুতরাং, সে নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে। পিপিড়া, প্রাণদাতার এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া, 


৩৪৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সত্তর গিয়া, ব্যাধের পায়ে এমন কামড়াইল যে, মে, জালাঁয় অস্থির হইয়া, জাল ফেলিয়া 
দিল, এবং, মাটিতে বসিয়া পড়িয়া, পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। এই অবকাশে, 
পাঁয়রাও আপনার বিপদ বুঝিতে পাঁরিয়া, তথা হইতে উড়িয়া গেল। 


কাক ও ANA 
এক কাক, কোনও স্থান হইতে, এক খণ্ড মাংস আনিয়া, বৃক্ষের শাখায় বসিল। সে ও 
মাংস খাইবাৰ উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে, এক শৃগাল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, 
. কাকের মুখে মাংসখণ্ড দেখিয়া, মনে মনে স্থির করিল, কোনও উপায়ে, কাকের মুখ 
হইতে, এ মাংস লইয়া, আহার করিতে হইবেক ৷ অনন্তর, সে কাঁককে সম্বোধন করিয়। 
কহিল, ভাই কাক! আমি তোমার মত সবাঙ্গসুন্দর পক্ষী কখনও দেখি নাই | কেমন 
পাখা! কেমন চক্ষু | কেমন গ্রীবা | কেমন বক্ষঃস্থল | কেমন নখৰ | দেখ, ভাই ! তোমার 
নকলই সুন্দর ; দুঃখের বিষয় এই, তুমি বোব| | 
কাক, শৃগীলের মুখে এরূপ প্রশংসা শুনিয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হুইল, এবং মনে করিল 
শৃগাল ভাঁবিয়াছে, আমি বৌবা। এই সময়ে, যদি আমি শব্দ করি, তাহ! হইলে, শৃগাল 
এক বারে, মোহিত হইবেক । এই বলিয়া, মুখবিস্তার করিয়া, কাক যেমন শব্দ করিতে 
গেল, অমনি তাহার মুখস্থিত মাংসখণ্ড ভূমিতে পতিত হুইল! শৃগাল, যাঁর পর না 
আহ্লাদিত হইয়া, এ মাংসখণ্ড উঠাইয়| asa, এবং, মনের সুখে, খাইতে খাইতে তথ! 
হইতে চলিয়া গেল | কাক, হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়| রহিল । 


ay 


আপন ইষ্ট দিদ্ধ করা অভিপ্রেত না হইলে, কেহ খোসামোদ করে না। আর, যাহার! খোসামোদের 
বশীভূত হয়, তাহাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয় | 


সিংহ ও কৃষক 

একদা! এক সিংহ কোনও কৃষকের গোয়ালবাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল | কৃষক, এ 
মিংহকে ধরিবার নিমিত্ত, গোয়ালবাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, উহাকে ব্যতিব্যস্ত 
করিতে আরম্ভ করিল। সিংহ, প্রথমতঃ পলাইবার চেষ্টা, পাইল; কিন্তু দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া 
বুঝিতে পাঁরিল, আর সহজে পলাইবাঁর উপায় নাই । তখন সে ভয়ঙ্কর গর্জন করিয়া, 
গোয়ালের গরুর প্রাণমংহার করিতে আরম্ভ করিল । sas, সিংহকে ধর! অসাধ্য 
ভাবিয়া, এবং গোয়ালের গরু নষ্ট হইতেছে দেখিয়া, তাঁড়াতাঁড়ি দরজা খুলিয়| দিল; 
এবং সিংহ তৎক্ষণাৎ তথ! হইতে চলিয়| গেল। 

সিংহের গর্জন ও গোলযোগ শুনিয়| কৃষকের স্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইল | সে, স্বামীকে 
নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিল, এবং সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, AA 
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করিয়া বলিল, তোমার যেমন বুদ্ধি, তাহার উপযুক্ত ফল পাইয়াছ। আমি তোমার 
ত পাগল কখনও দেখি নাই । যে জন্তকে দূরে দেখিলে লোকে ভয়ে পলায়ন করে, 
তুমি সেই দুরস্ত জন্তকে ধরিবাঁর বাসন! করিয়াছিলে। 


Gara বালক 
এক বালক পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছিল। হঠাৎ অধিক জলে পড়িয়া, তাহার মরিবার 
উপক্রম হইল | দৈবযোগে সেই সময়ে এ স্থান দিয়! এক ব্যক্তি যাইতেছিলেন। বালক, 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া কাঁতরবাক্যে বলিল, ওগো মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়। আমায় 
তুলুন, নতুবা আমি ডুবিয়া মরি | তিনি অগ্ৰে তাঁহাকে জল হইতে না উঠাইয়া, ভংসন৷ 
করিতে লাগিলেন । তখন ওঁ বালক বলিল, আগে আমায় উঠাইয়া, পরে ভর্খ সন 
করিলে ভাল হয় | আপনকাঁর ভর্খসনা করিতে করিতে আমার প্রীণত্যাগ হয়। 


শিকান্রি ও কাইবিয়। 

এক ব্যক্তি জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়াছিল। ইতন্ততঃ অনেক ভ্রমণ করিয়া, সে সন্মুখে 
এক কাঠুরিয়াকে দেখিয়া ভিজ্ঞাসিল, ওহে, সিংহ কোন্‌ স্থানে থাকে বলিতে পার? 
কাঠুরিয়া বলিল, হা, বলিতে পারি; তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি একেবারে 
তোমাকে সিংহই দেখাইয়া দিতেছি। এই কথা শুনিয়া, শিকারি ব্যক্তি, ভয়ে কীপিয়া 
উঠিল, এবং তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। সে বলিল, না ভাই, আমার সিংহের প্রয়োজন 
নাই; আমি কেবল সিংহের স্থান অন্বেষণ করিতেছি। কাঠুরিয়া, তাহাকে কাপুরুষ 
স্থির করিয়া, ঈষৎ হাসিয়া, আপন কর্ম করিতে লাগিল । 


ৰান ও মৎস্যজীবী 
এক নদীতে জেলের! জাল ফেলিয়| মাছ ধরিতেছিল। এক বানর নিকটবর্তী বৃক্ষে 
বসিয়া, তাহাদের মাছধরা দেখিতেছিল। কোনও প্রয়োজনবশতঃ, জেলের! সেইখানে 
জাল রাখিয়া, কিঞ্চিৎ দূরে গমন করিল | অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া, বানরের, জেলেদের 
মত মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল | তখন সে, গাছ হইতে নামিয়া আসিল, এবং জাল লইয়া 
যেমন নাঁড়িতে লাগিল, অমনি তাঁহার হাত পা জালে জড়াইয়| গেল; আঁর সে জাল 
ছাড়াইয়| পলাইতে পারিবে, সে সম্ভাবনা, রহিল না। জেলেরা দূর হইতে দেখিতে 
পাইয়া, এবং দুষ্ট বানর আমাদের জাল ছি'ড়িয়| ফেলিতেছে এই মনে করিয়া, অবিলম্বে 
ও স্থানে উপস্থিত হইল, এবং সকলে মিলিয়া, যষ্টিপ্রহার দ্বার! তাহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা 
faa) বানর মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া, আক্ষেপ করিয়। বলিতে লাগিল, 
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আমার যেমন কর্ম, তাহার উপযুক্ত ফল পাইলাম ; আমি মাছ ধরিবার কিছুই জানি 
না) কেন জালে হাত দিলাম ৷ 


অশ্ব ও বৃদ্ধ কৃষক 


এক রুষকের এক টাঁটু ঘোড়| ছিল । সে, একদিন আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া! এ ঘোড়া 
বাজারে বেচিতে যাইতেছে | মে সময়ে এ পথ দিয়া| কতকগুলি বালক হাস্য ও কৌতুক 
করিতে করিতে চলিয়া যাইতেছিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন, কৃষক ও তাঁহার পুত্রের 
উল্লেখ করিয়া, আপনার সহচরদিগকে বলিল, তোমরা ইহাদের মত নির্বোধ কখনও 
দেখ নাই। অনায়াে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারে; ন! যাইয়া আপনারা ঘোড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়। যাইতেছে | 

বৃদ্ধ, বালকের উপহাসবাক্য শুনিয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়| দিল, আপনি সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। পথের ধারে কয়েকজন বৃদ্ধ, কোনও বিষয়ে, বাঁদান্বাঁদ করিতেছিলেন। 
তাহাদের মধ্যে একজন, কৃষকের পুত্রকে ঘোড়ায় চড়িয়া আর কৃষককে ঘোড়ার সঙ্গে 
áa যাইতে দেখিয়া, বলিলেন, দেখ, আমি tel বলিতেছিলাম, তাহ! যথার্থ কি 
না। এ কালে বৃদ্ধের সম্মান নাই; এ দেখ, বেট! ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে, আর বুড়া 
বাপ সঙ্গে সঙ্গে হাটিয়| যাইতেছে । এই বলিয়া, তিনি রুষকের পুত্রকে ধমকাইয়া 
বলিলেন, আরে পাপিষ্ঠ, বৃদ্ধ পিতা চলিয়। যাইতেছেন, আর তুই ঘোড়ায় চড়িয়| 
যাইতেছিস ; cola কিছুই বিবেচন! নাই ? 

কৃষকের পুত্র অতিশয় লঙ্জিত হইল, এবং আপনি ঘোড়া হইতে নামিয়া, পিতাকে 
চড়াইয়| লইয়| চলিল। খানিক দূর গেলে পর কতকগুলি স্ত্রীলোক উপস্থিত হইল | 
তাহারা বলিল, কে জানে এ মিন্সের কেমন আক্কেল; আপনি ঘোড়ায় চড়িয়া 
যাইতেছে, আর ছোট ছেলেটিকে হাটাইয়া৷ লইয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ শুনিয়া, alee 
হইয়া, পুত্রকে ঘোড়ায় চড়াইয়| লইল। 

এইরূপে খানিক দূরে গেলে পর এক ব্যক্তি কৃষককে বলিল, অহে ভাই, তোমায় 
জিজ্ঞাসা করি, এ ঘোঁড়াটি কার? কৃষক বলিল, ও আমার ঘোড়া | তখন সেই 
ব্যক্তি বলিল, তোমার আচরণ দেখিয়। তোমার বলিয়। বোধ হইতেছে না। তোমার 
হইলে, তুমি উহার উপর এত নিৰ্দয় হইতে al | কোন বিবেচনায়, এমন ছোট ঘোড়ার 
উপর দুইজনে চড়িয়। বসিয়া? ঘোড়াকে এতক্ষণ যেমন কষ্ট দিয়া, অতঃপর উহাকে 
কাধে করিয়া লইয়া যাওয়| উচিত। 

এই ভং‘পন! শুনিয়া, তাহারা পিতা পুরে ঘোড়। হইতে নামিল, দড়ি দিয়া ঘোড়ার পা 
বাধিল, এবং পায়ের ভিতর বীশ দিয়া, কীধে করিয়া! লইয়া চলিল। বাজারের নিকট 


ek 
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একটি খাল ছিল। তাহারা এ খালের পুলের উপর উঠিলে, বাজারের লোকে এই 
তামাসা দেখিতে উপস্থিত হইল | মান্ছ্ষে Slaw ঘোঁড়া কাঁধে করিয়! লইয়া যাইতেছে, 
ইহা দেখিয়া, সকল লোকে এত হাসি তামাঁসা করিতে ও হাততালি দিতে লাগিল যে, 
ঘোড়া ভয় AZT, cola করিয়া, পায়ের দড়ি ছি'ড়িয়া৷ ফেলিল, এবং দড়ি ছি ডিবামাত্র, 
খালের জলে পড়িয়া, অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিল। 

কৃষক লোকের ঠাট্টা তামাসায় যংপরোনাস্তি বিরক্ত ও লজ্জিত হইল, এবং হতবুদ্ধি 
হইয়া, কিয়ৎক্ষণ সেইস্থানে দাড়াইয়া রহিল ৷ পরে, এই ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া গেল, 
আমি সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পাইয়া, কাহাকেও সন্তষ্ট করিতে পারিলাম না; 
লাভের মধ্যে ঘোড়াটি গেল। 


শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল . 
একদা, এক শৃগাল, দ্ৰাক্ষাক্ষেত্ৰে প্রবেশ করিল । দ্রাক্ষীফল অতি মধুর। Wis ফলসকল 
দেখিয়া & ফল খাইবার নিমিত্ত, শ্গালের অতিশয় লোভ জন্মিল । কিন্তু ফলসকল অতি 
উচ্চে বুলিতেছিল; সুতরাং, এ ফল পাওয়া, শৃগালের পক্ষে সহজ নহে। লোভের' 
বশীভূত হইয়া, ফল পাড়িবার নিমিত্ত শৃগাল যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু কোনও ক্রমে 
রুতকার্ধ হইতে পারিল ন! ৷ অবশেষে, ফলপ্রাপ্তির বিষয়ে, নিতান্ত নিরাশ হইয়া, এই 
বলিতে বলিতে চলিয়! গেল, দ্রাক্ষীফল অতি বিস্বাদ ও অস্রসে ARAT | 


চালক ও FES 

এক গোষানচালক গোঁশকটে বিস্তর পাটের গাইট বোঝাই দিয়া গ্রাম হইতে রেল- 
ষ্টেশনে যাইতেছিল। শকটের বলদ দুইটি অতি কষ্টে এ বোৰ৷| বহিয়া লইয়া! যাইতেছিল। 
তাহাদের যতই পরিশ্রম ব| কষ্ট হউক, তাহার! নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছিল। 
কিন্তু শকটের চক্রগুলি অতি ভীষণ ক্যাচ কৌচ রব করিতেছিল। চালক বহুক্ষণ ধরিয়| 
নীরবে সেই কর্কশ চীৎকার সহা করিতেছিল। শব্দ যাহাতে না হয়, সেইজন্য সে 
চক্রগুলি তৈলপিক্ত করিয়া দিল | কিন্তু তাহাতেও চক্রগুলির ভীষণ চীৎকার বন্ধ হইল 
না | তখন চালক অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চক্রগুলিকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 
ওরে Gait! যাহার| এত বড় গাইটের ভার টানিয়। লইয়া যাইতেছে, তাহারা 
কোনও কষ্ট ন! জানাইয়। নীরবে পথ অতিবাহিত করিতেছে, তোর! কি জন্য ক্যাচ 
কোচ রব করিয়া কাণ বালাপাল| করিতেছিস্‌? 

যাহার! ষত অধিক চীৎকার করে, তাহারা তত অল্প আঘাত পাইয়াছে বুঝিতে হইবে | 


৩৪৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 
বিধব। ও gae 

কোনও গ্রামে এক দরিদ্র মুসলমান বিধব| বাস করিত। সে কয়েকটি কুক্কুট THT 
পুধিয়াছিল। কুকুটার! প্রত্যহ যে ডিম পাঁড়িত, দে ও ডিম লইয়া নিকটস্থ হাটে বিক্রয় 
করিত। বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে সে কায়ক্লেশে জীবিক| অর্জন করিত। সকল Tet 
অপেক্ষা একটি কুকুটাকে ওঁ দরিদ্র রমণী ভালবাঁমিত, কারণ এ কুক্ুটা প্রত্যহ প্রভাতে 
একটি করিয়া ডিম পাঁড়িত | বিধবা এই জন্য উহাকে অন্যান্য কুকুটী ৷ অপেক্ষা প্রত্যহ 
অধিক ধান খাইতে দিত। একদিন বিধবা ভাবিল, যদি এ সামান্য ধান খাইয়। Sed 
প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম পাড়ে, তাহ! হইলে যদি সে প্রত্যহ উহার আহারের পরিমাণ 
দ্বিগুণ বুদ্ধি করিয়| দেয়, তাহ] হইলে কুকুটা নিশ্চিতই প্রত্যহ দুইটা করিয়৷ ডিম 
পাড়িবে, আর তাহা হইলে, সে সেই ডিম বিক্রয় করিয়! দ্বিগুণ অর্থ সঞ্চয় করিতে 
পারিবে । ভবিষ্যতে অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারিবে এই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, 
বিধব| সেই দিন হইতে সেই প্রিয় কুকুটার আহারের পরিমাণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়| দিল। 
প্রথম ছুই তিন দিন কুকুটা Ades ডিম পাঁড়িল। কিন্তু তাহার পর অধিক আহারের ফলে 
ক্রমে যতই হৃষ্টপুষ্ট হইতে লাগিল, ততই দুই এক দিন অন্তর ডিম পাড়িতে লাগিল। 
শেষে ga এত অধিক হৃষ্টপুষ্ট হইয়! পড়িল যে, একেবারে ডিম পাঁড়া বন্ধ করিয়া 
fea | তখন বিধব| কপালে করাঘাত করিয়! বলিল, হায়! আমি বুদ্ধির দোষে লোভ 
করিতে গিয়! সব হা!রাইলাম | 

অতি লোভ অনেক সময় অনিষ্টকর হইয়া থাকে | 


CFF ও NINA 

কোনও বনে এক SAF ও এক শুগাঁল বাস করিত | উহাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। 
একদিন উভয়ে বনে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে করিতে এক নদীতটস্থ শ্মশান ভূমিতে 
উপস্থিত হইল। উহার পুর্বদিন নিকটস্থ পল্লীবাসীর1 ও শ্মশানে তাহাদের এক মৃত 
আত্মীয়কে দাহ করিতে আসিয়াছিল। দাহকালে তুমুল veg? হওয়ায়, তাহারা 
ARA মৃতদেহ ফেলিয়| গৃহে পলায়ন করিয়াছিল | শৃগাল শ্বশানক্ষেত্রে সেই অর্ধদদগ্ধ 
মৃত মনুয্যদেহ দেখিয়|, মহানন্দে ভন্নুককে বলিল, এস বন্ধু! আমর! উভয়ে এই হ্ুষ্ 
নরদেহ তক্ষণ করি। আজ কাহার মুখ দেখিয়! উঠিয়াছিলাম, তাই আজ ভোজনের 
এমন সুন্দর আয়োজন দেখিতেছি | এই বলিয়| শৃগাল হষ্টচিত্তে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ 
করিতে ধাবমান হইল | 

লোভবশতঃ শৃগালের জিহ্বায় লাল! নিঃসরণ হইতেছে দেখিয়া eq হাপিয়| বলিল, 
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দেখ বন্ধু! আমি কত মহৎ! তুমি মৃত মন্ুয্যের দেহ টানিয়া ছি'ড়িয়| ভক্ষণ করিতে 
ধাবমান হইয়াছ, অথচ আমি কখনও মরা মান্য স্পর্শ করি না। 

ধূর্ত শৃগাল কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া উত্তর দিল, ভাই হে! তোমার কথা সত্য, 
ইহাতে সন্দেহ নাই । কিন্তু তুমি যদি জীবিত wear দেখিতে পাইলেই হত্যা ন 
করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার সাধুতাঁর প্রশংসা করিতাম। 

মানুষের মৃত্যুর পর মানুষের দেহের প্রতি সন্মানপ্রদর্শন Sal অপেক্ষা মানুষের দেহে প্রাণ থাকিতে 
প্রাণ রক্ষা করা অধিকতর প্রশংসনীয় | 


শ্বগাল ও কন্টকব্রুক্ষ 
এক শৃগাল, বন্তশুকরের নিকট তাঁড়া খাইয়া, এক বেড়। ডিঙ্কাইয়া, পলাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিল | কিন্তু বেড়া ডিঙ্গাইতে গিয়া, সে যখন পড়িয়! যাইবার উপক্রম করিল, 
তখন সে বেড়ায় সংলগ্ন এক কীটাগাছের ডাল ধরিয়ীছিল | উহাতে তাহার হাতে কীট! 
ফুটিয়! গেল, হস্তে রক্তপাতও হইল, সে যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়। উঠিল । কেবল যে কীট! 
ফুটিল তাহ! নহে, কীটাঁগ1ছের হাল্কা ডাল ভাঙ্গিয়| যাওয়াতে সে ভূতলে পড়িয়| গেল। 
তখন শৃগাল যন্ত্রণায় ও ব্যথায় অধীর হইয়া, মহ! ক্ৰুদ্ধ হইয়| কণ্টকবৃক্ষকে es qa 
করিয়া বলিল, রে দুবৃত্ত ! তোকে অবলম্বন করিতে গিয়াই আজ আমার এ দশা 
ঘটিল । তোর মরণই মঙ্গল! 
কণ্টকরৃক্ষ এই কথা শুনিয়া বলিল, ভাই হে ! এ বড় মজার কথা । আমি তোমাকে ত 
আমার সাহায্য লইতে আহ্বান করি নাই, তুমি আমায় অবলম্বন করিলে কেন? 
শৃগাল অধিকতর ক্ৰুদ্ধ হইয়া বলিল, বাঃ ! তুই ক্ষুদ্র, অতি নীচ। এই বেড়া কত মহৎ! 
উহাকে অবলম্বন করিয়া আমি ত কষ্ট পাই নাই, সে ত আমার যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছে। 
কণ্টকরুক্ষ বলিল, বেড়! মহৎ, সন্দেহ নাই, কেন না, সে আমাকেও আশ্রয় দিয়াছে। 
কিন্তু তুমি আমা হইতেও নীচ, কেননা তুমি আমাকে অবলম্বন ও আশ্রয় মনে করিয়। 
জড়াইয়। ধরিয়াছ । আমি স্বয়ং যখন অন্যকে জড়াইয়! থাকি, তখন আমাকে জড়াইয়] 
তুমি কি তোমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দাও নাই? 


যে অন্যের উপর নির্ভর করে, সে অপরকে সাহায্য করিতে পারে না। 


পিপীলিকা ও ভৃণকীট 


এক পিপীলিকা, শরৎকালে শশ্তের সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল। শীতকালে, একদিন সে 
কিছু “a রৌদে শুষ্ক করিবার নিমিত্ত, বাহির করিতে লাগিল। এক তৃণকীট ক্ষুধায় 


৩৫০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


মৃতপ্ৰায় হইয়াছিল। সে, পিগীলিকাকে বলিল, দেখ ভাই ! আহার না পাইয়া, আমার 
প্রাণবিয়ৌগের উপক্ৰম হইয়াছে | যদি তুমি, দয়] করিয়া, তোমার afew শস্তের কিয়ৎ 
অংশ আমাকে দাও, তাহ হইলে আমার প্রাণরক্ষা oa | পিপীলিকা জিজ্ঞাসা করিল, 
তুমি সমস্ত শরৎকাল কি করিয়াছিলে? সে বলিল, আমি আলস্তে কাল হরণ করি 
নাই; সমস্ত শরৎকাঁল অবিশ্রীমে গান করিয়াছিলাম । এই কথা শুনিয়া, পিপীলিকা 
ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন তুমি সমস্ত শরৎকাল গান করিয়া কাটা ইয়াছ, সমস্ত 
‘শীতকাল নৃত্য করিয়া কাটাও। 

শরৎকালের সঞ্চয়, শীতকালের সংস্থান হয় | 


Atan ও BIA 
এক চীলের সহিত, কতকগুলি পায়রার অতিশয় বিরোধ ছিল | চীল, পায়রাদ্দের অতি 
প্রবল শক্র। তাহার ভয়ে উহার] সর্বক্ষণ শঙ্কিত afew | উহার৷ নিজ নিজ নীড়ে 
থাকিয়া আত্মরক্ষা, করিত ; কদাচ নীড় হইতে বহিগত হইত ন|; স্থতরাং চীল, 
কোনও ক্রমে, উহাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিত a} | 
এক দিন চীল, মনে মনে দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া, পায়রাদের নিকট গিয়| বলিল, দেখ, 
comal বড় নির্বোধ; নতুবা তোমাদিগকে মদ] শঙ্কিত থাকিয়া, কালযাপন করিতে 
হইবে কেন? যদি তোমর| আমার পরামর্শ শুন, তাহা হইলে তোমাদের আর কোনও 
ভয় ও ভাবন| থাকে না| | তোমর! সকলে একমত হইয়। আমাকে তোমাদের রাজা 
কর ; তাহা হইলে তোমরা! আমার প্রজ| হইবে; আমি যত্বপুর্বক তোমাদের রক্ষণা- 
কেক্ষণ করিব ; কেহ আর তোমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারিবে না | 
নির্বোধ পারাবতেরা ধূর্ত চীলের কপট বাক্য বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে আপনাদের রাজা 
করিল। চীল, রাজ! হইয়া, প্রত্যহ এক এক পারাবতের প্রাণসংহার করিয়া, ভক্ষণ 
করিতে লাগিল | তখন তাহার! আক্ষেপ করিয়| বলিতে লাগিল, আমাদের যেমন বুদ্ধি, 
তেমনি ঘটিয়াছে। 


যাহার! পূর্বাপর বিবেচনা ন! করিয়া, বিপক্ষের হস্তে আত্মসমৰ্পণ করে, অবশেষে তাহাদের বিষম 
gát ঘটে । 


শৃগাল ও ছাগল 
এক শৃগাল, হঠাৎ এক গভীর গর্তে পড়িয়া গিয়াছিল। সে, গর্ত হইতে উঠিবার নিমিত্ত, 
নানাবিধ চেষ্টা করিল $ কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য হইতে পারিল না। সেই সময়ে, এক 
ছাগল এ স্থানে উপস্থিত হইল। সে পিপাসায় অতিশয় কাতর হইয়াছিল, জলপানের 
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নিমিত্ত ব্যগ্ৰ হইয়া, শুগালকে জিজ্ঞাসিল, ভাই ! এই গর্তের জল স্কুস্বাদ্ু কি না, এবং 
ইহাতে অধিক জল আছে কি না? ধূর্ত শৃগাল, প্রকৃত অবস্থার গোপন করিয়া ছলপুর্বক 
বলিল, ভাই ! ও কথ| কেন জিজ্ঞাসিতেছ ; জলের স্বাদের কথা কি বলিব, যত পান 
করিতেছি, আমার আঁকাজ্ফ। নিবৃত্ত হইতেছে না; আর এত অধিক জল আছে যে, 
সংবৎসর পান করিলেও ফুরাইবে না। অতএব, আর কেন বিলম্ব করিতেছ, সত্বর 
নামিয়া আসিয়া, পিপাঁসার শান্তি কর । 

এই কথা শুনিবামীত্র, ছাগল, আর কোনও বিবেচন| না করিয়া লক্ষ দিয়] গর্তে পতিত 
হইল | শৃগাল, তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে চড়িয়া, লক্ষ দিয়া অনায়াসে উপরে উঠিল, এবং 
হাসিতে হাসিতে ছাঁগলকে বলিল, অরে নির্বোধ ! তোর দাড়ির পরিমাণ যেরূপ, যদি 
সেই পরিমাণে তোর বুদ্ধি থাঁকিত, তাহা হইলে তুই কখনই আমার কথায় বিশ্বাস 
করিয়া, গর্তে পড়িতিন at | 


সিংহ ও শৃগাল 
সিংহ পশুরাঁজ; বনের সকল পশুই সিংহকে ভয় করে। সিংহ যেমন বলবান, তেমনই 
উহার ভয়ঙ্কর গর্জন | সে গর্জন শুনিয়া অনেক পণ্ড ভয়ে অজ্ঞান হইয়| পড়ে | এক শৃগাল 
এমন এক বনে বাম করিত, যে বনে সিংহ ছিল ন|। দৈবাৎ একদিন সে আহারের 
চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে পার্শ্বস্থ এক বনে উপস্থিত হইল। এ বনে পশুরাজ সিংহ বাস 
করিত। শৃগাল বনে বিচরণ করিতে করিতে সিংহের গর্জন শুনিবা মাত্র ভয়ে কাপিতে 
কাপিতে ভূমিতলে বসিয়া পড়িল, তাহার হ্ষুধাতৃষ্ণা দূরে পলাইল। তাহার পর যখন 
সে সিংহের সাক্ষাৎ পাইল, তখন তাহার প্রকাণ্ড দেহ ও কেশরগুচ্ছ দেখিয়া ভয়ে 
অজ্ঞান হইয়া পড়িল । 
ইহার পর আর একদিন সেই বনে আহার অন্বেষণে আসিয়| শৃগাল আবার সিংহের দর্শন 
পাইল | তখনও যে তাঁহার ভয় হইল না৷ এমন নহে, তবে এবার সে ভয়ে অজ্ঞান হইল 
ন|। সে ভয়ে ভয়ে চাহিয়া! দেখিল, সিংহ দেখিতে প্রকাণ্ড দেহ হইলেও তাহারই মত 
পশু ব্যতীত অপর কিছুই ace | তখন তাহার ভয় অনেকট| দুর হইল, সে সিংহকে 
দেখিয়| পলায়ন করিল না । 
তৃতীয়বার শৃগাল যখন সিংহ দেখিল, তখন সে সামান্য পরিমাণে ভীত হইল বটে, কিন্ত 
সিংহকে ভয়ের ভাবি দেখাইল না, সাহসে ভর করিয় সিংহের সম্মুখ দিয়! চলিয়। গেল । 
শেষে এমন দিন আদিল, যখন শৃগাল সিংহের সাক্ষাৎ পাইয়া আদৌ ভীত হইল না, 
বরং সিংহের নিকটে গিয়া! নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কি হে বন্ধু! কেমন আছ? 
দুর হইতে ভয়কে বড় দেখায়, নিকটে আসিলে পরিচয়ে অশ্রদ্ধা জন্মে । 


৷) ৷ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কুক্কুট ও যুক্তাফল 
এক কুকুট, স্বীয় শাবকদিগের নিমিত্ত খামারে আহারের অন্বেষণ করিতেছিল। নেই 
স্থানে একটি মুক্ত! পড়িয়াছিল ৷ কুকুট, এ মুক্তা দেখিয়া, উহাকে বলিতে লাগিল, যাহার! 
তোমার আদর করে, তাহাদের মতে তুমি অতি সুশ্রী ও মহামূল্য Aw, তাহার সন্দেহ 
নাই। কিন্ত আমি তোমাকে সেরূপ মনে করি ন| ৷ তুমি আমার পক্ষে অতি অকিঞ্চিৎ- 
কর পদার্থ। পৃথিবীতে যত রকমের মুক্তা আছে, সে সব অপেক্ষ। যব, ধান্য ব| কলাই 
পাইলে, আমি অধিক Hee হইব। 


নির্বোধেরা, অকিঞ্চিৎকর পদার্থকে মহামূল্য জ্ঞান করিয়া, উহার নিমিত্ত লালায়িত হইয়! বেড়ায় | 


. ঈগল ও শৃগালী 


এক ঈগল ও এক শৃগালী, উভয়ের অতিশয় Hula ছিল। ঈগল এক উচ্চ বৃক্ষের শাখায় 
নীড় নির্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে থাকিত ; আর শুগালী সেই বৃক্ষের মুলদেশে এক গর্তে 
অবস্থিতি করিত। 

একদিন, শৃগালী আহারের চেষ্টায় বহির্গত হইয়াছে, এমন সময়ে, ঈগল অতিশয় ক্ষুধার্ত 
হইয়া, নীড় হইতে নির্গত হইল; এবং, আমি যেরূপ উন্নত স্থানে থাকি, শুগালী আমার 
কিছুই করিতে পাঁরিবে না, এই ভাবিয়া, আহারের নিমিত্ত তাহার একটি শাবক লইয়া, 
নিজ. নীড়ে প্রবিষ্ট হইল। কিঞ্চিৎ পরেই শৃগালী আবাঁসে আসিয়া! জানিতে পারিল, 
ঈগল তাহার একটি শাবক লইয়া গিয়াছে । তখন সে মিত্রদ্রোহী বলিয়া, ঈগলের যথেষ্ট 
ভং‘সন| করিল ; এবং অনেক বিনয় করিয়া, আপন শাবকটিকে ফিরাইয়। দিতে বলিল। 
ঈগল শাবক ফিরাইয়| দিতে কোনও মতে সম্মত হইল ay | 

ঈগলের এইরূপ অমৎ আচরণ দেখিয়া, শুগালী অত্যন্ত কুপিত হইল, এবং অবিলম্বে VF 
তৃণ ও কাষ্ট আহরণ করিয়া, বৃক্ষের চতুর্দিকে সাজাইয়|, আগুন লাগাইয়া দিল। ক্রমে 
ক্রমে ধূম ও অগ্নিশিখ| বৃক্ষের অনেক দুর পৰ্যন্ত উঠিল। তখন ঈগল আপনার ও আপন 
শাবকগণের প্রাণনাশের সম্ভাবন| দেখিয়া, অতিশয় ভীত ও অস্থির হইল, এবং তৎক্ষণাৎ 
শৃগালীর শাবকটি ফিরাইয়া দিয়া, বিনয়বাক্যে বারংবার এই বলিতে লাগিল, আমি না 
বুবিয়| অদৎ কর্ম করিয়াছি | তুমি ক্ষমা ও দয়| করিয়| অগ্নি নিৰ্বাণ করিয়া! দাও । আমি 
শপথ করিয়। বলিতেছি, আর কখনও এরূপ অসৎ কর্ম করিব ন|। ঈগলের বিনয়বাকা 
ও প্রার্থন। শুনিয়া, শুগালীর অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল | তখন সে, অতিশয় যত্ন ও 
পরিশ্রম করিয়া অবিলম্বে অগ্নি নির্বাণ করিয়া দিল | 


সংস্কৃত কলেজে প্রতিষ্ঠিত 
বিদ্যাসাগর প্রস্তরমুর্তি 


fax 


বিজ্ঞাপন 


সংক্ষেপে, সরল ভাষায়, কতকগুলি মহান্ুভাবের বৃত্তান্ত মঙ্কলিত হইল। যে সকল 
বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালকদিগের লেখ| পড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহবৃদ্ধি হইতে 
পারে, এই পুস্তকে wat বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে | সমগ্র বৃত্তান্ত লিখিতে গেলে, 
এরূপ অনেক বিষয়, মধ্যে মধ্যে, নিবেশিত হইত যে, সে সমুদয় এতদ্দেশীয় অন্পবয়স্ক 
বালকদ্িগের অনায়াসে বোধগম্য হইত না, এবং ব্যাখ্য। করিয়া বালকদ্দিগের বোধগম্য 
করিয়া দেওয়া, শিক্ষক মহাশয়দিগের পক্ষেও, নিতান্ত সহজ হইত aT | 

বালকদিগের নিমিত্ত পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরূপ যত্ব ও পরিশ্রম করা উচিত, 
নিতান্ত অনবকাশ ও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সেরূপ করিতে পারি নাই; war, 
এই পুস্তকে, অনেক অংশে, অনেক দোষ ও অনেক TAS] লক্ষিত হইবেক | বারাস্তরে 
মুদ্ৰিত করণকালে, সেই সকল দোষের ও ন্যনতাঁর পরিহারে, সাধ্যাহ্লসারে যত্ব করিব। 


কলিকাত| | সংস্কৃত FLAT | “বা বা 
১ল। আঁবণ | AS ১৯১৩ | 1? রি 


ভারতাবলী 
ডুবাল 


ফ্ৰান্স দেশের অন্তঃপাঁতী আর্তনি গ্রামে, ডুবালের জন্ম হয়। ডুবালের পিতা অতি দুঃখী 
ছিলেন, সামান্তর্নপ কৃষিকর্ম অবলম্বন করিয়া, সংসারযাত্র। নির্বাহ করিতেন। ডুবালের 
দশ বৎসর বয়স, এমন সময়ে, তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হইল ৷ ডুবাল অতিশয় দুঃখে 
পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, তিনি, এক রুষকের গৃহে, রাখালি কর্মে নিযুক্ত হইলেন | কিন্তু, 
অল্প দিনের মধ্যেই, কৃষক, সামান্য দোষে, তাহাকে দূর করিয়া দিল। 
ডুবাল, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, লোরেনে চলিলেন। গথে তাঁহার 
বসন্ত রোগ হুইল। এক gaT তাঁহাকে আপন বাঁটাতে লইয়া গেল, এবং চিকিৎসা 
করাইয়া, পথ্য দিয়া, তাহার প্রাণরক্ষা করিল। কৃষক, দয়! করিয়া, আপন বাঁটীতে 
লইয়া না গেলে, হয় ত, এই রোগেই, ডুবালের মৃত্যু হইত। 
কিছু দিন পরে, ডুবাল, এক মেষব্যবপায়ীর আলয়ে রাখাল নিযুক্ত হইলেন 1 এই সময়ে, 
এক fra, তিনি, কোনও বালকের হস্তে, একখানি পুস্তক দেখিলেন। ওঁ পুস্তকে 
নানাবিধ পশু পঙ্গীর ছবি ছিল। এ পর্যন্ত, ডুবালের লেখা পড়ার আর্ত হয় নাই; 
সুতরাং তিনি ও পুস্তক পড়িতে পারিলেন না) কিন্তু, ইহা বুঝিতে পাঁরিলেন, পুস্তকে 
যে সকল পশু পক্ষীর ছবি আছে, উহাদের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। 
এ সমস্ত পপু পক্ষীর কথা কিরূপ লেখ! আছে, জানিবার নিমিত্ত, তাহার অতিশয় 
ইচ্ছ| জন্সিল। তিনি সেই বালককে কহিলেন, ভাই | এই পুস্তকে, পশু পক্ষীর কথা কিরূপ 
লেখা আছে, আমায় পড়িয়। শুনা । মে শুনাইল না; ডুবাল বারংবার অঙ্গরোধ 
করিতে লাগিলেন কিন্ত, সেই দুষ্ট বালক কিছুতেই সম্মত হইল না। 
yaa অতিশয় দুঃখিত হইলেন ; কিন্তু, মনে মনে গ্রতিজ্ঞ| করিলেন, যে রূপে পারি, 
লেখ| পড়| শিখিব। তিনি, লেখা পড়! শিথিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন বটে, কিন্ত, 
শিখিবার কোনও সুবিধা দেখিতে পাইলেন না। যে সকল সমবয়স্ক বালক লেখা পড়া 
জানিত, তাহাদের নিকটে গিয়া, অনেক বিনয় করিয়া, বারংবার প্রাৰ্থন| করিলেন। 
তাহার1, কোনও মতে, তাহাকে শিখাইতে সন্মত হইল না। অবশেষে, শিখিবার অন্য 
কোনও স্থযোগ দেখিতে না পাইয়া, তিনি স্থির করিলেন, রাঁখালি করিয়া যাহা কিছু 
পাইব, তাহা আর কোনও বিষয়ে ব্যয় করিব না) যে সকল বালক লেখা পড়া জানে, 
তাহা দিয়া aa করিয়া, তাহাদের নিকট শিক্ষা করিব। 


৩৫৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই রূপে, ডুবাল লেখ! পড়! শিখিতে আরম্ভ করিলেন বটে; কিন্ত, আর আর দুষ্ট 
বালকের! বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল | এজন্য, তিনি সর্বদাই এই চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, যেখানে কোনও গোলমাল নাই, এমন স্থান কোথায় পাই ; এমন স্থান না 
পাইলে, লেখা গড়া শিথিবার স্থবিধা৷ হইবে না | 

এক দিন, ইতস্তত: ভ্ৰমণ করিতে করিতে, তিনি একটি আশ্রম দেখিতে পাইলেন | 
ও আশ্রমে, পালিমন নামে এক তপস্বী থাঁকিতেন ৷ ডুবাল দেখিলেন, এ আশ্রম অতি 
নির্জন স্থান, কোনও গোলমাল নাই । এজন্য, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যদি 
তপস্বী মহাশয় দয়া করিয়া, আমায় আশ্রমে থাকিতে দেন, তাহা হইলে, এখানে 
থাকিয়!, ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখিব। পরে, তিনি, Stata নিকটে, আপন প্রার্থনা 
জানাইলেন। তপস্বী সম্মত হইলেন | এ সময়ে, আশ্রমে একটি ভৃত্য নিযুক্ত করিবার 
প্রয়োজন fea | পাঁলিমন ডুবালকে নিযুক্ত করিলেন ৷ pata, যার পর নাই, আহলাদিত 
হইয়া, মনের Act আশ্রমের বর্ম করিতে ও লেখা পড়। শিখিতে, লাগিলেন ৷ 

কিছু দিন পরেই, পাঁলিমনের কর্তৃপক্ষীয়েরা, এ কর্মে, অন্ত এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া 
পাঠাইলেন | Roms ডুবাঁলের সে কর্ম গেল ; এবং আশ্রমে থাকিয়া, নিবিদ্ধে লেখা পড়া 
করিবার যে স্থযোঁগ ঘটিয়াছিল, তাহাও গেল ভূবাল, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন। 
পাঁলিমন অতিশয় দয়ালু ছিলেন ৷ তিনি, ডুবাঁলের দুঃখে দুঃখিত হইয়!, এক IAT- 
পত্র লিখিয়া, তাহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঁঠাইয়| দিলেন | ও আশ্রমে কয়েকজন তপস্বী 
বাম করিতেন। তাহাদের কতিপয় ধেনু ছিল । তাঁহারা, পাঁলিমনের অনুরোধে, ডুবালকে 
সেই সকল ধেনুর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিলেন | 

এই VATA, বড় ভাল লেখা পড়া জানিতেন ai) কিন্তু, তাঁহাদের কতকগুলি পুস্তক 
ছিল । ডুবাল প্রার্থনা করাতে, তাঁহার! তাহাকে, এ সকল পুস্তক পড়িতে অনুমতি 
দিলেন ৷ wala, এই অনুমতি পাইয়া, অতিশয় আঁহলাদিত হইলেন, এবং ইচ্ছামত, 
সেই সকল পুস্তক লইয়া, পড়িতে লাগিলেন | কিন্ত, এ পর্যন্ত, তাহার অধিক শিক্ষা 
হয় নাই ; sy, আপনি সমুদায় বুঝিতে পারিতেন না। যে সকল স্থান কঠিন বোধ 
হইত, কেহ আশ্রম দেখিতে আসিলে, তিনি তাঁহার নিকট জানিয়া লইতেন। 

wala, আশ্রমের কর্ম করিয়া, যে অল্প বেতন পাইতেন, খাওয়া পরার রেশ সহা করিয়া, 
তাহার অধিকাংশই বাঁচাইবাঁর coal করিতেন) এবং, যাহা বাঁচাইতে পাঁরিতেন, তাহাতে 
আবশ্যক মত পুস্তক কিনিতেন। এক্ষণে তিনি অধিক পড়িতে পাঁরিতেন ; সুতরাং, 
তাহার অধিক পুস্তকলীভের অভিলাষ বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল | কিন্তু, যে আয় ছিল, 
তাহাতে অধিক পুস্তক কিনিবাঁর সম্ভাঁবন! ছিল ai | তিনি, আয়বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত, 
ফাদ পাতিয়া, বনে জন্তু ধরিতে আরম্ভ করিলেন | ওঁ সকল জন্তু, অথব| উহাদের চর্ম, 


চরিতাবলী ৩৫৯ 


বাজারে লইয়! গিয়া, বিক্রয় করিতেন এবং তাহাতে যাহা পাইতেন, তাহা জমাইয়৷, 
মনের মত পুস্তক কিনিতেন। 

বন্য জন্তু ধরিতে গিয়া, ডুবাল, কখনও কখনও, বিষম সঙ্কটে পড়িতেন, তথাপি ক্ষান্ত 
হইতেন al | তিনি, এক দিন, বনের মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, এক গাছের ডালে, 
একটি বন্য বিড়াল দেখিতে পাইলেন | বিড়ালের গাঁয়ের লোমগুলি অতি চিক্কণ দেখিয়া, 
তিনি বিবেচনা করিলেন, এই বিড়ালের চর্ম বেচিলে, কিছু অধিক পাওয়া যাইবেক ; 
অতএব, ইহাকে ধরিতে হইল । এই বলিয়া, গাছে চড়িয়া, ডুবাল বিড়ালকে ধরিবাঁর 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিড়াল, তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ভয় পাইয়া, 
খানিক এ ডাল ও ডাল করিয়া বেড়াইল ; কিন্ত, নিতান্ত পীড়াগীড়ি দেখিয়া, অবশেষে, 
গাছ হইতে নামিয়া পড়িল ৷ তিনিও, সঙ্গে সঙ্গে, নামিয়| পড়িলেন। বিড়াল দৌড়িতে 
ae করিল; তিনিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌডিলেন। বিড়াল এক বৃক্ষের কোটরে 
প্রবেশ করিল | ডুবাল, পীড়াপীড়ি করাতে, বিড়াল, কোটির হইতে বহির্গত হইয়া, 
লক্ষ দিয়া, তাঁহার হাতের উপর পড়িল, আচড়াইয়| সৰ্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিল, এবং, 
নখর দ্বারা, ঘাড়ের কতক চামড়া উঠাইয়| লইল । ডুবাল তথাপি উহাকে ছাঁড়িলেন 
ai) অবশেষে, উহার পা ধরিয়া, এক গাছে বারংবার আছাড় মারিয়া, তিনি 
উহার প্রাণসংহার করিলেন ৷ ওঁ বিড়ালের চর্ম বেচিয়া, যাহা পাইবেন, তাহাতে পুস্তক 
কিনিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া, প্রফুল্লচিত্ত হইয়া, তিনি উহাকে গৃহে আনিলেন; 
উহার নখরপ্রহারে সর্বাঙ্গ যে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেশবোধ 
করিলেন T | 

এক দিন, ডুবাল, বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে, একটি catia সীল পাইলেন। এ 
সীলের অনেক মূল্য ডুবাল ইচ্ছা করিলে, ও সীল আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। 
তিনি অতি দুঃখী ছিলেন বটে; কিন্ত, লাভের জন্য, অধর্ম বা অন্তায় কর্ম করিবেন, 
সেরপ প্রকুতির লোক ছিলেন ali তিনি পরের দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপকর্ম বলিয়া 
জানিতেন ; এজন্য ও সীল আপনি লইব বলিয়া, এক বারও মনে করিলেন না; 
অবিলম্বে আশ্রমে আপিয়া, প্রচার করিয়া দিলেন, আমি এইরূপ একটি সোণার সীল 
পাইয়াছি; tela হারাইয়াছে, তিনি, আমার নিকট আসিয়া, লইয়া যাঁইবেন। যে 
ব্যক্তি সীল হারাইয়াছিল, কয়েক দিন পরে, তিনি উপস্থিত হইলে, ডুবাল তাহাকে সেই 
সীল দিলেন | 

ব্যক্তি, সীল পাইয়া, সম্বষ্ট হইয়া, ডুবালের পরিচয় লইলেন; তীহার অবস্থা, লেখ| 
পড়| শিথিবার যত্ন, ও কত দুর শিক্ষণ হইয়াছে, এই সমস্ত অবগত হইয়া, অতিশয় 
আহ্লাদিত হইলেন ; এবং, তীহাঁকে বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, যাইবার সময়, বলিয়। 


৩৬০ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


গেলেন, আমি অমুক স্থানে থাকি; তুমি তথায় গিয়া, মধ্যে মধ্যে, আমার সহিত 
সাক্ষাৎ করিবে। ডুবাল, যখন যখন, সাক্ষাৎ করিতে যাঁইতেন, ও ব্যক্তি তাহাকে এক 
একটি টাক! দিতেন । এ টাক! ডুবাল অন্য কোনও বিষয়ে খরচ করিতেন নী, উহা! 
দ্বারা কেবল পুস্তক কিনিতেন ; আর, এ ব্যক্তিও তাহাকে, মধ্যে মধ্যে, পুস্তক দিতেন | 
এই স্থযোগে, তাঁহার অনেক পুস্তক সংগ্রহ, ও অনেক পুস্তক পাঠ, করা হইল। 

যখন ডুবাল তপন্থীদিগের গরু চরাইতে যাঁইতেন, সে সময়েও, পড়ায় ক্ষান্ত হইতেন 
- না । তিনি, বনে গরু ছাড়িয়া দিয়া, পড়িতে বমিতেন। পড়িবাঁর সময়, চাঁরিদিকে, 
পুস্তক ও ভূচিত্র সকল খোলা থাকিত। তিনি পড়ায় এমন মন নিবিষ্ট করিতেন যে, 
নিকটে লোক দীড়াইলে, অথবা, নিকট দিয়া কেহ চলিয়! গেলে, টের পাইতেন T | 
এক দিবস, এ প্রদেশের রাজার পুত্রের! মৃগয়| করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা, পথহারা 
হইয়।, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, ওঁ স্থানে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, এক 
দুঃখী রাখাল, গরু ছাঁড়িয়। দিয়া, ভূচিত্র ও পুস্তকে বেষ্টিত হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে, পাঠ 
করিতেছে | দেখিয়া, চমৎকৃত হইয়া, রাঁজকুমারের। ডুবালের নিকটে গেলেন ; এবং, 
তাহার পরিচয় লইয়া, কতদূর শিক্ষা হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা করিলেন। রাখাল 
হইয়া, কিরূপে এমন লেখা পড়া শিথিল, ইহা! জানিবার নিমিত্ত, তাহার| সাঁতিশয় 
TA হইলেন ; এবং জিজ্ঞাসা করিয়া, সবিশেষ সমুদয় অবগত হইয়া, যেমন বিস্ময়াপরন 
হইলেন, তেমনই আহলাদিত হইলেন | 

coe রাজকুমার, আপনার পরিচয় দিয়া, ডুবালিকে কহিলেন, অহে রাখাল | আর 
তোমার গরু চরাইয়া কাজ নাই; আমার সঙ্গে চল, আমি তোমায় উত্তম কর্মে নিযুক্ত 
করিব। ডুবাল কোনও কোনও পুস্তকে পড়িয়াছিলেন, যাহারা রাঁজসংসাঁরে চাকরি 
করে, তাহারা প্রায় ছুশ্চিরিত্র হয়; এজন্য কহিলেন, আমি আঁপনকাঁর সঙ্গে যাইব না; 
আমার রাঁজসংসারে চাকরি করিবার বাঞ্ছ৷ নাই; যত দিন বীচিব, এই বনে গরু 
চরাইব, সে আমার ভাল ; আমি এ অবস্থায় বেশ স্থণে আছি। কিন্তু, আমার ভাল 
করিয়া, লেখা পড়া শিখিবার বড় ইচ্ছা আছে; যদি আপনি, অনুগ্ৰহ করিয়া, তাঁহার 
স্থবিধা করিয়া! দেন, তাহ| হইলে, আমি আপনার সঙ্গে যাই। 

রাজকুমার, ডুবালের এই উত্তর শুনিয়া, পুর্ব অপেক্ষা অধিক সন্থষ্ট হইলেন, এবং 
ডুবালকে রাজধানীতে লইয়| গিয়া, তাঁহার বিছ্যাশিক্ষার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 
ডুবাল, ইতঃপুৰ্বেই আপন acy ও পরিশ্রমে, অনেক শিক্ষা! করিয়াছিলেন ; এক্ষণে, 
উত্তম উত্তম অধ্যাপকের নিকট রীতিমত উপদেশ পাইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, বিলক্ষণ 
বিদ্বান্‌ হইয়া উঠিলেন। রাজা, ডুবালকে হুশীল ও নানা বিদ্যায় নিপুণ দেখিয়া, নিজ 
পুশ্তকলিয়ের অধ্যক্ষ ও পুরাবৃত্তের অধ্যাপক, এই ছুই পদে নিযুক্ত করিলেন । তিনি, 


চরিতাঁবলী ৩৬১ 


এমন উত্তম রূপে, পুরাবৃত্তের শিক্ষা, দিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যে, দেশে 
বিদেশে, তীহাঁর নাম খ্যাত হইল | 

এই রূপে, ডুবাল ছুই প্রধান পদে নিযুক্ত, ও রাজার অতিশয় প্ৰিয়পাত্ৰ, হইলেন, এবং, 
ক্রমে ক্রমে, বিলক্ষণ ধনসঞ্চয় করিলেন ৷ কিন্ত, রাখাল অবস্থায়, তাহার যেরূপ স্বভাব ও 
চরিত্র ছিল, তাঁহার কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিল ali রাঁজসংসারে থাকিলে, ও রাজার 
fagia হইলে, মন্গস্তের যে সব দোষ জন্মিয়া থাকে; ডুবালের তাহার কোনও দোষ 
জন্মে নাই। হীন অবস্থায় থাকিয়া, ভাল অবস্থা হইলে, অনেকের অহঙ্কার হয়; কিন্ত, 
ডুবালের তাহা! হয় নাই। তিনি, দুঃখের অবস্থায়, যেমন নম্র, যেমন নিরহঙ্কার 
ছিলেন; সম্পদের অবস্থাতেও, তেমনই নম্ৰ, তেমনই নিরহঙ্কার ছিলেন | এই সমস্ত গুণ 
থাকাতে, সকলেই ডুবালকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ডুবালের মৃত্যু হইলে, সকলেই 
যার পর নাই, দুঃখিত হইয়াছিলেন | 

যাহারা মনে করে, দুঃখে পড়িলে, লেখা পড়! হয় না, তাহাদের, মন দিয়া, ডুবালের 
বৃত্তান্ত পাঠ করা আবশ্যক | দেখ, ডুবাল অতি দুঃখীর সন্তান, অল্প বয়সে, পিতৃহীন ও 
মাতৃহীন হন; পেটের ভাতের জন্যে, কত জায়গায় রাখালি করেন; তথাপি কেমন 
লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এবং, কেমন সম্মান, কেমন সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া, শেষ দশায় 
কেমন সুখে, কেমন সচ্ছন্দে, কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। যদি তাহার লেখা পড়ায় 
অনুরাগ না জন্মিত, এবং যত্ন ও শ্রম করিয়া, al শিখিতেন ; তাহা হইলে, রাখালি 
করিয়াই, তাহাকে যাবজ্জীবন, দুঃখে কালযাপন করিতে হইত, সন্দেহ নাই । 


উইলিয়ম acm 


উইলিয়ম বঙ্ক] দুঃখীর সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা, রুষিকর্ম করিয়া, কষ্টে সংসারযাত্| 
সম্পন্ন করিতেন । পুত্রকে ভাল করিয়া, লেখা পড়া শিখান, তাঁহার এমন সংস্থান ছিল 
al স্থতরাং, রস্কো, বাল্যকালে, অতি সামান্যরূপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন | 

রস্কোর পিতার আলুর চাস ছিল। একাকী চাসের সমুদয় কর্ম করিতে পারেন না; 
এজন্য, তিনি রস্কোকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাঁড়াইয়া, চাঁসের কর্মে 
নিযুক্ত করিলেন। তদবধি, কয়েক বৎসর aie, রক্কো এ কর্মে নিযুক্ত রহিলেন। তিনি 
পিতার সঙ্গে চাসের কর্ম করিতেন, এবং, আলু প্রস্তুত হইলে, আলুর বাজর| মাথায় 
করিয়া, বাঁজারে গিয়া, বিক্রয় করিয়া আমিতেন। 

acai অতি সুশীল ও সুবোধ ছিলেন, অন্য অন্য বালকদিগের মত, দুষ্ট ও চঞ্চলস্বভাব 
ছিলেন না । তিনি লেখা পড়ায় এমন যত্নবান ছিলেন যে, চাসের কর্ম করিয়া অবসর 


৩৬২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


পাইলে, অন্য কোনও দিকে মন না দিয়া, কেবল লেখা পড়া করিতেন । তিনি, কখনও, 
খেলা বা গল্প করিয়া, সময় নষ্ট করেন নাই । অসঙ্গতি বশতঃ, তাঁহার পিতা পুস্তক 
কিনিয়া দিতে পারিতেন ন! ; স্থতরাং, দৈবযোগে যখন যে পুস্তক জুটিত, রক্কো তাহাই 
পাঠ করিতেন | এই রূপে, অবসর কালে, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া, লেখা পড়ায় 
তাহার একপ্রকার অধিকার জন্মিল । উপদেশ দিবার লোক ও ইচ্ছামত পড়িবাঁর পুস্তক 
জুটিলে, তিনি, এই সময়ের মধ্যে, ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিতে পাঁরিতেন, 
সন্দেহ নাই | 

সর্বদা ইচ্ছামত পুস্তক পড়িতে পাইব, এই অভিপ্ৰায়ে, রাক্কো পুস্তকবিক্রয়ের কর্ম করিবার 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন | তদন্থসাঁরে, তাঁহার পিতা, কাজ শিথিবার নিমিত্ত, তাঁহাকে, 
আপাততঃ, এক পুস্তকবিক্রেতার দোকানে afin গিলেন। কিছু দিন তথায় থাকিয়া, 
পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় তাঁহাকে ভাল লাগিল ন| ৷ তিনি sala তথা হইতে চলিয়া 
আঁসিলেন। অবশেষে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে, ওকালতি কর্ম শিখাইবাঁর নিমিত্ত, এক 
উকিলের নিকট রাঁখিয়! দিলেন | 

এই সময়ে, সৌভাগ্য ক্রমে, হোল্ডন্‌ নামক এক ব্যক্তির সহিত, arate অতিশয় 
cies জন্মিল ৷ হোল্ডন্‌ অতিশয় সুশীল ও বিলক্ষণ বুদধিমান্‌ ছিলেন ; এবং, অন 
বয়সেই, নানা ভাষায় ও নানা বিদ্যায় নিপুণ হইয়াছিলেন। রক্কো ও হোল্ডন্‌, উভয়ে 
প্রায় সমবয়ন্ক ; উভয়েই, বিগ্ান্থশীলন বিষয়ে, সাঁতিশয় অন্থ্ক্ত ও সবিশেষ ETA ৷ 
অবসর কালে, উভয়ে, একত্র হইয়া, লেখা পড়ার চর্চা করিতে আরম্ভ করিলেন | 

এ পর্যন্ত, WH, জাতিভাঁষা ইংরেজী ভিন্ন, আর কোনও ভাষ| জাঁনিতেন q] i 
হোল্ভন্‌, পরামর্শ দিয়া, অন্য অন্য ভাষা শিখিতে আরম্ভ করাইয়! দিলেন, এবং আগনি 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন । এই সুযোগ পাইয়া, রক্ষো গ্রীক, লাটিন, ফরাসি, ইটালীয়, 
এই চারি ভাষায় জ্ঞানাপন্ন হইলেন। 

এই রূপে, তিনি, কমে ক্রমে, নান! ভাষায় ও নানা বিদ্যায়, নিপুণ হইয়| উঠিলেন | একুশ 
বৎসর বয়সে, তিনি ওকালতী কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং, কিছু দিন কৰ্ম করিয়া, 
কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, বিবাহ করিলেন | 

WH, ক্রমে ক্রমে ছুই Bae ইতিহাস গ্রন্থ লিখিলেন; ইহাতে, তীহার নাম, 
এক কালে, দেশে বিদেশে, বিখ্যাত হইল | এই দুই গ্রন্থের রচনা বিষয়ে, তিনি বিস্তর 
পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এই ছুই গ্রন্থ এমন উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, তদ্বার| তাহার নাম 
চিরস্থায়ী হইতে পাব্লিৰেক। ইহ। ভিন্ন, তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ লিখিয়| গিয়াছেন | 
ক্রমে ক্রমে, রক্কো, দেশের মধ্যে, এক জন প্রধান লোক বলিয়া গণ্য হইলেন; সর্বত্র 
মান্য হইলেন ; এবং, কি বিদ্বান, কি asig লোক, সকলের নিকট, সমান আদরণীয় 
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হইলেন ৷ রক্কো অতিশয় ধর্মশীল লোক ছিলেন, কখনও অধর্ম-পথে পদাৰ্পণ 
করেন নাই ৷ 

দেখ | যিনি, পিতার অসঙ্গতি বশতঃ, বাল্যকালে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিতে পান 
নাই; ধাহাকে, বার বৎসর বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়িয়া, শ্বহস্তে চাসের সমস্ত কর্ম 
করিতে হইয়াছিল; যিনি,বাজর| মাথায় করিয়া, বাজারে গিয়া, আলু বেচিয়| আসিতেন; 
সেই ব্যক্তি, কেবল আন্তরিক যত্বের ও পরিশ্রমের গুণে, নান| ভাষায় ও নানা বিদ্যায় 
পণ্ডিত হুইয়াছিলেন ১ দেশের মধ্যে, একজন প্রধান লোক বলিয়| গণ্য, ও সবত্র সাতিশয় 
মান্য হইয়াছিলেন ; এবং গ্রন্থ রচন। করিয়া, সৰ্বত্ৰ বিখ্যাত ও চিৱস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। 


হীন 


যুরোপের অন্তবৰ্তা সাক্সনি প্ৰদেশে, শেমনিজ নামে এক নগর আছে। এ নগরে হীনের 
জন্ম হয় Aaa পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; ssaa ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, 
অতি কষ্টে, বহু পরিবারের ভরণপোষণ করিতেন ৷ পুত্রকে লেখা পড়া শিখান, তাহার 
এমন সঙ্গতি ছিল না | শেমনিজ নগরের নিকটে, একটি সীমান্ত বিদ্যালয় ছিল, হীনের 
পিতা তাঁহাকে সেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। হীন, কিছু দিন তথায় থাকিয়া, 
সেখানে যতদুর হইতে পারে, লেখা পড়া শিখিলেন ৷ 

অনন্তর, লাটিন পড়িতে তাহার অতিশয় ইচ্ছ| হইল | ওঁ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পুত্র লাটিন 
জানিতেন। তিনি হীনকে বলিলেন, যদি তুমি আমায় কিছু কিছু দিতে পার, তোমায় 
লাটিন শিখাই ৷ হীনের পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি পুত্রের লেখা পড়ার 
নিমিত্ত, মাসে মাসে, কিছু কিছু দিতে পারেন । স্থতরাং, হীনের লাটিন শিক্ষার gR 
হইল al | তিনি, যার পর নাই, দুঃখিত হইলেন। 

এই সময়ে, এক দিন, হীনের পিতা, কোনও প্রয়োজনে, তাহাকে এক আত্মীয়ের নিকট 
পাঠাইয়াছিলেন। লাটিন শিখিবার স্থযোগ হইল ন! বলিয়া, হীন সর্বদাই, দুঃখিত মনে, 
ও ম্লান বদনে, থাকিতেন। ও আত্মীয় ব্যক্তি হীনকে অতিশয় ভাল বাপিতেন। তিনি, 
হীনের মুখ স্লান দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসিলেন, এবং, তীহার মুখে সমুদয় শুনিয়া, 
কহিলেন, তুমি লাটিন পড়িতে slaw কর ; মাসে মাসে, শিক্ষককে যাহ! দিতে হইবেক, 
তাঁহা আমি দিব । এই কথা শুনিয়া, হীনের আর আহলাদের সীমা রহিল না। 

এই রূপে, ও আত্মীয় ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, হীন দুই বৎমর লাটিন শিখিলেন। 
পরে, তাঁহার শিক্ষক বলিলেন, আমি যতদূর জানিতাম, তোমায় শিখাইয়াছি ; আমার 
আৰ অধিক বিষ্ঠা নাই; আমি তোমায় অতঃপর শিখাইতে পারিব না। স্থতরাং, 
আপাততঃ, হীনের লাটিন পাঠ স্থগিত রহিল । 


৩৬৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


এই সময়ে, হীনের পিতা, তাঁহাকে কোনও বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, অতিশয় 
ব্যগ্ৰ হইলেন। কিন্ত, হীনের নিতান্ত মানস, ভাল করিয়া লেখ! পড়া শিখেন | তাহার 
পিতার যেরূপ দুঃখের অবস্থা, তাহাতে তিনি পুত্রের cad পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে 
পারেন ন| ৷ ভাগ্যক্রমে, তাঁহাদের আর এক আত্মীয় ছিলেন । লেখা পড়ায় হীনের 
কেমন যত্ন, হীন কেমন শিখিতে পারেন, ও কতদূর শিখিয়াছেন। হীনের শিক্ষকের 
নিকট, এই সমুদয় অবগত হইয়া, এ আত্মীয় অতিশয় Hse হইলেন) এবং, সেই 
নগরে, যে প্রধান বিদ্যালয় ছিল, হীনকে তথায় প্রবিষ্ট করিয়| দিলেন; কহিলেন, 
হীনের লেখা! পড়| শিখিবার সমুদয় ব্যয় আমি দিব | 
হীন, এই রূপে, প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া করিতে লাগিলেন । কিন্তু 
অতিশয় অন্গুবিধা ঘটিতে' লাগিল | তাঁহাদের আত্মীয়, সমুদয় ব্যয় দিবার অঙ্গীকার 
করিয়াও, কৃপণস্বভাব বশতঃ, দিবার সময়ে, বিস্তর গোলযোগ করিতেন | হীন পড়িবার 
AST পাইতেন না, সহাধ্যায়ীদিগের নিকট হইতে পুস্তক চাঁহিয়। লইয়া, স্বহস্তে 
লিখিয়া লইতেন, এবং, এ লিখিত পুস্তক দেখিয়া, পাঠ করিতেন। এই রূপে, অতি কষ্টে, 
ও স্থানে থাকিয়া, তিনি কিছু দিন লেখা পড়া করিলেন। পরিশেষে, ও নগরের এক 
সম্পন্ন ব্যক্তি তাহাকে আপন পুত্রের শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। তখন, হীনের কিছু 
কিছু আয় হইতে লাগিল । এই আয় দ্বারা, তাহার লেখ! পড়ার ব্যয়ের বিস্তর আনুকুলা 
হইয়াছিল। 
এই রূপে, এই বিদ্যালয়ে কিছু দিন থাকিয়া, হীন দেখিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে 
ন! পারিলে, মনের মত লেখা! পড়া শিখ! হইবেক al ৷ অতএব, তিনি স্থির করিলেন, 
লিপ্সিক নগরে গিয়া, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবেন। আর, তাহাদের NR 
আত্মীয়ও স্বীকার করিলেন, আমিও কিছু কিছু wara করিব। তিনি, এই 
প্রতিশ্রুত আমুকুল্যের উপর নির্ভর করিয়া, দুইটি মাত্র টাক! সম্বল লইয়। 1, APAT নগরে 
গমন করিলেন, এবং, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখ। পড়া করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু তাহাদের আত্মীয়, স্বীকার করিয়াও, যথাসময়ে ন! পাঠাইয়া, অনেক বিলম্বে, 
ও. বিস্তর বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া, খরচ দিতেন, এবং, খরচের সঙ্গে, হীন অলন ও 
অমনোযোগী ৰলিয় ভংগন! করিয়। পাঠাইতেন। তাহাতে হীনের আহার প্রভৃতি 
বিষয়ে অতিশয় কষ্ট ও মনে অতিশয় অস্থখ হইত। তিনি যে বাটাতে বাসা 
করিয়াছিলেন, বাটীর এক দাসী, দয়! করিয়া, তাহার যথেষ্ট আন্তকুল্য করিত। এই 
দাসীর আম্গকুল্য না পাইলে, তাহার ক্লেশের সীম! থাকিত না। বোধ হয়, পুস্তকের 
অভাবে পাঠ বন্ধ হইত, এবং, অনেক দিন, অনাহারেও থাকিতে হইত | 

এইরূপ ক্লেশে তিনি থাকিয়া ও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখ| পড়ায় 


1য় আলস্ত ব| eats 


চরিতাঁব্লী ৩৬৫ 


করেন নাই | এত দুঃখেও যে তাহার উতৎসাহভঙ্গ হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যথেষ্ট কষ্ট পাইতেছি, যথার্থ বটে; কিন্তু, লেখা পড়া 
ছাড়িয়া দিলে, আমার সে কষ্ট দূর হইবেক ন!; লাভের মধ্যে, জন্মের মত, মূৰ্খ হইব; 
মূৰ্খ হইলে, চিরকাল, দুঃখ পাইব ১ চির কাঁল, সকল লোকে, মূৰ্খ বলিয়া, অবজ্ঞা করিবে; 
অতএব, যত কষ্ট হউক ন| কেন, ভাল করিয়া লেখা পড় শিখিব। তিনি, যত কষ্ট 
পাইতেন, লেখ। পড়ায় তত অধিক যত্ন করিতেন | ক্ৰমাগত ছয় মাস কাল, সপ্তাহে দুই 
তরি মাত্ৰ, নিদ্রা যাইতেন ; আর পাঁচ দিন, সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করিতেন | 

ক্ৰমে ক্রমে, তাঁহার কষ্ট এত অধিক হইয়| উঠিল যে, আর AY হয় না। এই সময়ে, কোনও 
সম্পন্ন ব্যক্তির বাঁটীতে, শিক্ষকের প্রয়োজন হইয়াছিল | বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক, 
হীনের দুঃখ দেখিয়া, দয়! করিয়া তাহাকে এ কর্ম দিতে চাহিলেন। ওঁ কর্ম স্বীকার 
করিলে, হীনের এক কালে সকল কষ্ট দূর হইত ৷ কিন্ত, এ সম্পন্ন ব্যক্তির বাটী, বিশ্ব- 
বিদ্যালয় হইতে, অনেক দূর। তাঁহার বাটাতে কর্ম করিতে গেলে, বিশ্ববিদ্যালয় 
ছাঁড়িয়। যাইতে হয়; তাহ। হইলে, তাঁহার পড়া শুনার সকল সুবিধা যায়। এজন্য, 
তিনি @ কর্ম করিতে সম্মত হইলেন al | তিনি মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, 
যত কষ্ট পাই না কেন, লিপ্দিক ছাঁড়িয়। স্থানান্তরে যাইব না। 

কিছু দিন পরে, @ অধ্যাপক, লিগ্সিক নগরেই, এরূপ আর একটি কমের যোগাড় 
করিলেন | বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়| পড়! শুনা চলিবেক, অথচ কষ্ট দুর হইবেক, এই 
বিবেচনায়, তিনি এ কর্ম স্বীকার করিলেন ৷ এ কর্ম স্বীকার করাতে, আপাততঃ, তাহার 
অনেক কষ্ট দুর হইল । কিন্ত, ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়াতে, এবং স্বয়ং অহোরাত্র অধ্যয়ন 
করাতে, তাঁহার অত্যন্ত পরিশ্রম হইতে লাগিল। এই কারণে, তীহার এমন Trad 
Asi জন্মিল যে, ও কৰ্ম ছাড়িয়া দিতে হইল । এ কর্ম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা তাহার 
হস্তে হইয়াছিল, রোগের সময়, সমুদয় নিঃশেষ হইয়| গেল। যখন সুস্থ হইয়া উঠিলেন, 
তখন তাঁহার এক কপর্দকও সম্বল ছিল ন|। Tah, তিনি, পুনর্ধার, পূর্বের মত, কষ্টে 
পড়িলেন, এবং AITTE হইলেন ৷ 

ইতঃপুৰ্বে, তিনি, লাটিন ভাষায়, প্লোকরচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত শ্লোক 
দেখিয়া, ড্রেসডেনের রাঁজমন্ত্রীরা প্রশংসা করাতে, তাঁহার আত্মীয়ের! এই বলিয়া তথায় 
যাইতে পরামর্শ দিলেন যে, সেখানে গেলে, রাজমন্ত্রীর। সহায়ত। করিয়া, তোমার যথেষ্ট 
উপকার করিতে পারিবেন | তদন্ুদারে, তিনি, খণ করিয়া পথখরচ AST, ড্রেপডেনে 
গমন করিলেন। কিন্তু, যে আশায়, খণগ্রস্ত হইলেন, এবং, কষ্ট করিয়া, ড্রেপডেনে 
গেলেন, তাহা সফল হইল না। রাঁজমন্ত্রীরা, প্রথমতঃ, তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন ; 
কিন্তু, তদীয় আশ্বীসবাক্য, পরিশেষে, কথামাত্রে পর্ধবদিত হইল | 


Al 
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অবশেষে, তিনি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তত্রত্য কোনও ysis ব্যক্তির পুস্তকীলয়ে, 
লেখকের কর্মে নিযুক্ত হইলেন । এই কর্ম করিয়া, যাহা পাঁইতেন, তাহাতে তাহার 
আহারের ক্লেশও ঘুচিত a1 | কিন্ত, তিনি পরিশ্রমে কাতর ছিলেন না, পুস্তকের IF- 
বাদ প্রভৃতি অন্য অন্য কর্ম করিতে alae করিলেন | এই সকল কর্ম করিয়া, তাহার 
কিছু কিছু লাভ হইতে লাগিল | এ লাভ দ্বারা, তিনি পুর্ব খণের পরিশোধ করিলেন। 
পুস্তকালয়ে দুই Waist কর্ম করিলে পর তাহার বেতন দ্বিগুণ হইল । কিন্ত, এ প্রদেশে, 
রাজায় রাজায় যুদ্ধ ঘটাতে, নানা উপদ্রব উপস্থিত হইল | এজন্য, তাহাকে, কর্ম 
পরিত্যাগ করিয়া, তথা হইতে পলায়ন করিতে হইল | 

যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে ড্রেসডেনে যে সকল উপদ্রব ঘটিয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হইলে এ 
‘সকল Faaa নিবারণ হইল | তখন তিনি ড্রেসডেনে প্রতিগমন করিলেন | তাহার 
পুছিবার কিছু পুর্বে, গটিঞ্জনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, এক অধ্যাপকের পদ শুন্য হয় | এ সময়ে, 
বন্ধিন নামে এক অতি প্রধান পণ্ডিত ছিলেন | বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়ের।, প্রথমতঃ, 
তাহাকে মনোনীত করেন | কিন্ত, তিনি, অস্বীকার করিয়া, লিখিয়| পাঠান, হীন নামে 
এক ব্যক্তি আছেন, তিনি এই কর্মের সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র; আমার মতে, এ ব্যক্তি 
সর্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত | রঙ্কিনের সহিত হীনের আলাপ ছিল a | কিন্তু তিনি তাহার 
বিদ্যা! বুদ্ধির বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন ; এই নিমিত্ত, স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া, এ কথা 
fafaa পাঠান । i 

af এইরূপ লিখিয়| পাঁঠাইব। মাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা হীনকে এ পদে 
নিযুক্ত করিলেন | তিনিএত দিন, নান] কষ্টভোগ ও উৎকট পরিশ্রম করিয়া, যে 
বিদ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহ। সার্থক হইল 1 তিনি যেমন পণ্ডিত, তেমনই 
সতস্বভাব ছিলেন | তাঁহার ছাত্রের ও যাবতীয় নগরবাদী লোকের] তাহাকে স্ব স্ব 
পিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, যথেষ্ট স্নেহ ও ভক্তি করিতেন। তিনি, পঞ্চাশ বৎসর, লাতি- 
শয় সম্মান পূর্বক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কর্ম করেন | তাহার মৃত্যু হইলে, সকল 
‘লোকেই ঘৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। 

দেখ! হীন অতি দুঃখীর মন্তান। তাহার পিতা, তন্তবায়ের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে 
জীবিকাসম্পাদন করিতেন। কিন্তু হীন, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, লেখ! পড়। শিখিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, বিনা চেষ্টায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। যদি তিনি, 37 
ও পরিশ্রম করিয়া, লেখ! পড়া না শিথিতেন, তাহা হইলে, কেহ তাহার নামও জানিত 
না। কিন্তু তিনি যে, যার পর নাই ক্লেশে থাকিয়াঁও, বিষ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, 
কেবল সেই বিদ্যোপার্জনের বলে, চিরন্মরণীয় হুইয়াছেন। যত দিন, পৃথিবীতে লেখ! 
পড়ার চৰ্চ| থাকিবেক, তত দিন, তাঁহার নাম দেদীপ্যমান থাকিবেক | 
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জিন্রম ষ্টোন 
এই ব্যক্তি wae দেশে জন্মগ্রহণ করেন | তিন বৎসর বয়সের সময়, ইহার পিতৃবিয়ৌগ 
হয়। স্টোনের পিতা ‘কিছু মাত্র সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার জননী, 
অতি কষ্টে, আপনার ও পুত্রের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতেন । তিনি পুত্রকে, গ্রামস্থ 
বিদ্যালয়ে, সামান্তরূপ কিছু লেখ! পড়া শিখাইয়াছিলেন | 
যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কিছু কিছু না আনিতে পাৰিলে, কোনও মতেই চলে না; 
সুতরাং, ষ্টোনকে, উপার্জনের চেষ্টায় অল্প বয়সেই, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল | 
তিনি, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভ্রমণ করিয়া, ছুরি, কাঁচি, ছু চ, স্থতা, ফিতা প্রভৃতি 
বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন | এই সামান্য ব্যবসায় দ্বারা, তিনি যৎকিঞ্চিৎ যাহা 
পাইতে লাগিলেন, তাহ! দ্বার, জননীর কিছু আনুকুল্য হইতে লাগিল। 
ভাল করিয়! লেখ! পড়! শিখিতে, স্টোনের অতিশয় বাসন ছিল | জননী, কোনও রূপেই, 
ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারেন না, কেবল এই কারণে, নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্বক, 
তিনি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন, তাহার সঙ্গে 
লেখা পড়ার কোনও সম্পর্ক নাই। এই নিমিত্তে, এ ব্যবসায়ের উপযোগী যে সকল 
জিনিস পত্র কিনিয়াছিলেন, সমুদয় বিক্রয় করিলেন, এবং বিক্রয় করিয়| যাহা 
পাইলেন, তাহাতে কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক কিনিলেন। পুস্তকবিক্রয়ের ব্যবসায় 
অবলম্বন করিবার তাঁৎপধ এই যে, ব্যবসায় দ্বার, যেমন কিছু কিছু লাভ হয়, তাহাও 
হইবেক, এবং, সৰ্বদ| নানাবিধ পুস্তক নিকটে থাকিলে, ইচ্ছামত পড়াও চলিবেক। 
তৎকালে, স্কট লণ্ডের স্থানে স্থানে, যে মেল! হইত, তথায় জিনিস পত্র লইয়া গেলে, 
অনায়াসে বিক্রয় হইত | এই নিমিত্ত, ষ্টোন, দোকান ন! খুলিয়া, কিংবা গ্রামে গ্রামে 
ন| বেড়াইয়া, কেবল মেলার সময়, পুস্তকবিক্রয় করিতে যাইতেন, অবশিষ্ট সময়ে, 
ক্রমাগত, ইচ্ছামত পুস্তকপাঠ করিতেন ৷ 
এই রূপে, পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, স্টোনের লেখা পড়া শিথিবার 
বিলক্ষণ সুযোগ হইয়| উঠিল | তিনি, লেখা পড়! শিখিবাঁর নিমিত্ত, এত WW ও এত 
পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনেই, হিব্ৰু ও গ্রীক, এই দুই ভাষায় ব্যুৎপন্ন 
হইয়। উঠিলেন। অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকেই, তিনি এই ছুই ভাষা শিখিয়াছিলেন। 
পরে, লাটিন শিখিতে, তাহার অতিশয় Sel হইল। তদন্থারে, তিনি লাটিন পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই, এতদূর শিথিলেন যে, লোকে, দেখিয়! 
শুনিয়া, চমত্কৃত হইলেন | 
ডাক্তার টলিডেল্ফ নামক এক ব্যক্তি, স্কট লণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রধান অধ্যাপক 
ছিলেন। এই ব্যক্তি বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত বুদ্ধিমান ছিলেন। ইনি, ষ্টোনের লেখা 
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পড়া শিথিবাঁর চেষ্ট! এবং অসাধারণ বুদ্ধি ও ক্ষমত| দেখিয়া তাহাকে, ভাল করিয়া 
লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া aoe এবং তাহার সমুদয় 
খরচ পত্র দিতে লাগিলেন ৷ 

এই রূপে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, ষ্টোন, অল্প কালের মধ্যেই, নান। শাস্ত্রে অসাধারণ 
পণ্ডিত হইয়! উঠিলেন। বিশ্ববি্ঠালয়ের কি অধ্যাপক, কি ছাত্র, সকলেই তাহার বুদ্ধি 
ও বিদ্যার প্রশংসা করিতেন। তিনি ছাত্র ছিলেন, ইহাতে অধ্যাপকের! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
গৌরব জ্ঞান করিতেন ; আর, তাহার সঙ্গে অধ্যয়ন করেন, ইহাতে সহাধ্যায়ীর| 
আঁপনাদিগের গ্লাঘ| জ্ঞান করিতেন | 

ষ্টোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রায় তিন বৎসর, অধ্যয়ন করিলেন | এই সময়ে, এক লাটিন 
বিদ্যালয়ে, সহকারী শিক্ষকের পদ শুন্য হইল | বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের অনুরোধে, 
ষ্টোন এ পদে নিযুক্ত হইলেন | দুই বৎসর পরে, তিনি প্রধান শিক্ষকের পদেও নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, অতি অল্প বয়সেই, তীহার মৃত্যু হইল । মৃত্যু- 
কালে, তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল | তদীয় অকালমৃত্যুতে, সমস্ত লোক, 
যৎপরো নাস্তি, দুঃখিত হইয়াঁছিলেন। 


aoa 

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাঁতী লেনার্ক প্রদেশে, হণ্টরের জন্ম VI | তাহারা ভাই ভগিনীতে দশটি 
ছিলেন; তন্মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। বৃদ্ধ বয়সের সর্বশেষ পুত্র বলিয়া, তিনি পিতার 
অত্যন্ত আদরের ছেলে ছিলেন। তাহার wl, আদর দিয়, তাঁহাকে এক বারে নষ্ট 
করিয়াছিলেন ৷ হণ্টর, য| খুনী হইত, তাই করিতেন; কোনও বিষয়ে, কাহারও 
উপদেশ অথব| বারণ শুনিতেন ন|। কোনও প্রকারের শাসনে থাকা, তাহার পক্ষে, 
বিলক্ষণ ক্লেশকর হইয়। উঠিয়া ছিল। সর্বদা আপন ইচ্ছা! অন্থপারে চলিয়া, এমন বিষম দোষ 
aal গিয়াছিল যে, তিনি, কোনও বিষয়ে, অধিক ক্ষণ মনোযোগ করিতে পাঁরিতেন 
না। স্থতরাং, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তথাকার নিময় অনুসারে চলিয়া, মনোযোগ 
পূর্বক, লেখ! পড়! শিখ! তাঁহার অসাধ্য হইয়। উঠিয়াছিল। তদীয় বর্তৃপক্ষীয়েরা, 
অনেক কষ্টে, তাঁহাকে অতি সামান্যরূপ লেখ! পড়া শিখাইয়াছিলেন। সে সময়ে, সকলেই 
লাটিন শিখিত ; তদমুসারে, তাহাকেও লাটিন শিখাইবার জন্যে, বিস্তর চেষ্ট| হইয়াছিল | 
কিন্তু তিনি, কোনও মতে, শিখিলেন না। অনেক বয়স tw, তিনি, কেবল খেলা 
তামাস।, ও আমোদ আহ্লাদ করিয়| কাটাইলেন, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখ, অথবা 
বিষয়কর্ষের coal দেখা, কিছুই করিলেন না। 
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হণ্টরের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। তাঁহাদের দেশের প্রথা এই, জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই 
পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হয়; তদমুসারে, সর্বজ্যেষ্ঠ সমস্ত পিতৃধনের অধিকারী 
হইলেন | হণ্টর বাপের আদরের ছেলে ছিলেন বটে ; কিন্ত তিনি, মৃত্যুকালে, তাঁহার 
জন্যে, কোনও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। qoas, কোনও বিষয়কর্ম না করিলে, তাহার 
চল| ভার | দুর্ভাগ্যক্রমে, তিনি ভাল করিয়। শেখা পড়া শিখেন নাই; সুতরাং, যে 
সকল বিষয়কর্মে লেখা পড়! জানার আবশ্যকত| আছে, তীহার সেরূপ বিষয়কর্ম করিবার 
ক্ষমতা ছিল না। তাহার এক ভগিনীপতি কাঠরার কর্ম করিতেন ; তাহার নিকট 
নিযুক্ত হইয়া, তিনি মেজ ও কেদার| গড়া শিখিতে লাগিলেন। নান! প্রকারে দায়গ্রন্ত 
হওয়াতে, তাঁহার ভগিনীপতির ব্যবসায় রহিত হইয়া গেল; সুতরাং, হণ্টরের ও কর্ম 
গেল ৷ তিনি নিজে এরূপ কর্ম চালান, তাঁহার এমন স্থবিধ| ছিল ন! ; সুতরাং, অতঃপর 
কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। 

এই সময়ের কিছু দিন পূর্বেই, তাহার এক অগ্রজ, লণ্ডন রাজধানীতে, চিকিৎসা 
ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইনি শারীরস্থানবিদ্যা বিষয়ে উপদেশ 'দিতেন। শরীরের 
কোন স্থানে কিরূপ আছে, শব কাটিয়া, ছাত্রদিগকে সে সমস্ত দেখাইয়। দিতে হইত। 
উপদেষ্টা স্বয়ং সে সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারেন না; এজন্য, তাঁহার সহকারী থাকিত। 
হণ্টর, অনেক ভাবিয়| চিন্তিয়া, অবশেষে, আপন অগ্রজের নিকট, পত্র দ্বারা, এই 
প্রার্থনা করিয়। পাঠাইলেন, আপনি আমাকে আপন সহকারী নিযুক্ত করুন; যদি না 
করেন, আমি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইব। তাহার ভ্রাতা সম্মত হইলেন, এবং তাহাকে 
লণ্ডনে যাইতে লিখিয়| গাঠাইলেন। 

aba, অগ্রজের পত্র পাইয়া, অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং অবিলম্বে লণ্ডনে গিয়া, 
কৰ্মে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম দিনেই, তিনি আগন কর্মে এমন নৈপুণ্য দেখাইলেন 
ca, তাহার ভ্রাতা সাতিশয় সন্থষ্ট হইয়া! কহিলেন, কালক্রমে, তুমি, এ বিষয়ে, অদ্বিতীয় 
হইতে পারিবে ; তখন তোমার চাকরীর আর কোনও ভাবন| থাকিবেক ai হণ্টর, 
কিছু দিনের পরেই, শারীরস্থানবিগ্ভার অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিলেন ১ এবং, অল্প 
দিনের মধ্যেই, ও Rots এমন ব্যুৎগন্ন হইয়া উঠিলেন যে, লণ্ডনে উপস্থিত হইবার পর, 
এক বৎসর না যাইতেই, উক্ত বিদ্যায় শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং 
কতকগুলি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে alae করিলেন। 

অনন্তর তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, চিকিৎসা! বিদ্যায় বুযুৎপন্ হইয়া, চিকিৎসা ব্যবসায়ে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইহ! ভিন্ন, তীহাকে শিয্যদিগকে শিক্ষাপ্রদান প্রভৃতি অনেক কর্ম 
করিতে হইত। এই সমস্ত কর্ম করিয়া, অবসর পাইলেই, তিনি বিদ্যার অঙ্গুণীলন 
করিতেন | তৎকালে, যে সকল ব্যক্তি শারীরস্থানবিগ্ভায় বিশারদ ছিলেন, তিনি তাহাদের 
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সকলের প্রধান বলিয়| গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা, অস্ত্রচিকিৎসা ও শারীর- 
স্থানবিদ্ধার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, আর কাহারও দ্বারা, সেরূপ হয় নাই। বস্তুতঃ, এই 
সমস্ত বিদ্যার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত, তিনি বিস্তর যত্ন, বিস্তর পরিশ্রম, বিস্তর অর্থব্যয় 
করিয়াছিলেন | তিনি নান! কর্মে ব্যাপৃত ছিলেন; স্থৃতরাং, দিবাভীগে, অবসর পাওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল al) অবসরলাভের নিমিত্ত, তিনি নিদ্রার সময়ের সঙ্কোচ করিয়া 
ছিলেন। রাত্রিতে সমুদয়ে চাঁরি ঘণ্টা, দিবসে, আহারের পর, এক ঘণ্টা, এই মাত্র নিত্ৰা 

যাইতেন ৷ 
দেখ | হণ্টর কেমন আশ্চর্য লোক | বাল্যকাঁলে, পিত। মাতার আদরের ছেলে ছিলেন = 
অত্যন্ত আদর. পাইয়া, এক বারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন, কিছুই লেখা পড়া শিখেন _ 
নাই। লেখ। পড়! জানিতেন না, aoa, উদরের অন্নের নিমিত্ত, অবশেষে, তিনি ছুতরের = 
কর্ম করিয়াছিলেন | যদি তাহার ভগিনীপতির কর্ম, রহিত ন| হইয়া গিয়া, উত্তরোত্তর 
উত্তম রূপ চলিত, তাহা হইলে, তিনি, ওঁ ব্যবসায়ে পরিপক হইয়াই, জন্ম কাঁটাইতেন। _ 
তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম রহিত zza যাওয়াতে, তিনি, নিঃসন্দেহ, watts ভাবিয়া, _ 
আপনাকে হতভাগ্য স্থির করিয়াছিলেন কিন্ত, তাহার ভগিনীপতির কর্ম রহিত হওয়া, _ 
তাঁহার ও জগতের সৌভাগ্যের হেতু হইয়াছিল ৷ তাহার কর্ম রহিত হইল, আর কোনও 
উপায় নাই ; এই ভাবিয়া, হণ্টর আপন ভ্রাতার নিকট প্রার্থনা করেন ৷ এ সময়ে, তাহার 
বয়স কুড়ি বৎসর ৷ কুড়ি বৎসর বয়সে, লেখা পড়ার slaw করিয়া, তিনি বিশ্ববিখ্যাত _ 
ও চিরন্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। 


IHANAAN 4 
ইংলণ্ড দেশে, লীষ্টরশারর নামে এক প্রদেশ আছে। এ প্রদেশের অন্তঃপাতী মার্কেট্‌-_ 
বসওয়ার্থ নামক গ্রামে, দিমসনের জন্ম হয় | সিমসনের পিত! তন্তবায়ব্যবসায়ী ছিলেন |. 
তিনি, প্রথমতঃ, সিমঘনকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়। দেন | কিন্তু, তিনি 
বিদ্যার গৌরব করিতেন না, এবং বিদ্যোপার্জন, মন্ুযের পক্ষে, আবশ্যক বলিয়|, তাহার: 
বোধ ছিল ন| | এজন্য, পুত্রের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষ| হইব! মাত্র, তিনি তাহাকে বিদ্যালয় = 
হইতে ছাড়াইয়| লইলেন, এবং তত্তবায়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ৷ 
অধিক লেখা! পড়া শিখায়, কোন লাভ নাই, এই বিবেচন| করিয়।, সিমপনের গিতা| _ 
তাঁহার লেখা পড়া রহিত করিলেন। কিন্তু পিমসন, কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, 3 
fa আস্বাদন পাইয়াছিলেন ; স্থতরাং, ভাল করিয়া লেখ। পড়া শিখিতে, তাঁহার 
অনুরাগ জন্মিয়াছিল। তিনি, পিতার ইচ্ছা অনুসারে, বিদ্যালয় ছাড়িয়া, ততন্তবায়ের _ 
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কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন বটে; কিন্তু, মনে মনে প্রতিজ্ঞ! করিলেন, আমার ভাগ্যে যাহ! 
ঘটুক, ভাল করিয়া লেখা পড়া ধিখিব | তিনি, কর্ম করিয়া অবমর পাইলেই, পড়িতে 
বপিতেন ; কোনও নূতন পুস্তক, কোনও রূপে হস্তগত হইলে, ব্যগ্ৰ চিত্তে তাহ পাঠ 
করিতেন | ফলতঃ, তিনি লেখা পড়ায় এত অন্ুরক্ত হইয়াঁছিলেন যে, কেবল অবসর- 
কালে পাঠ করিয়া, তাঁহার তৃপ্তি হইত না। কখনও কখনও, কর্মের সময় কর্ম ন! 
করিয়া, তিনি পুস্তকপাঠে প্রবৃত্ত হইতেন। 

পুত্রের লেখা পড়ায় অন্থরাঁগ দেখিলে, পিত! কত সন্তুষ্ট হন, কত ভাল বাঁসেন, কত 
উত্সাহ দেন। কিন্ত সিমননের পিতা অতি আশ্চর্য লোক ছিলেন। তিনি লেখা 
পড়ায় পুত্রের এইরূপ অনুরাগ দেখিয়া, অতিশয় বিরক্ত হইলেন। উৎসাহ দেওয়া দুরে 
থাকুক, যাহাতে FATAI লেখা পড়া ছাড়েন, তাহার সম্পূৰ্ণ চেষ্ট। দেখিতে লাগিলেন । 
তিনি লেখা পড় শিখাকে অলসের কর্ম বিবেচন| করিতেন ; স্থতরাং, লেখা পড়ায় অধিক 
যত্ন করাতে, তাঁহার মতে, সিমঘন অলস ও অকৰ্মণ্য হইয়। যাইতেছিলেন ; এই নিমিত্ত, 
তিনি সর্বদা ভংমনা করিতেন | সিমমন, ভংমনায় ক্ষান্ত না হওয়াতে, অবশেষে, 
তাঁহার পিতা|, সাতিশয় কুপিত হইয়া, কহিলেন, যদি তুমি ভাল চাও, বই খুলিতে 
পাইবে না, সারা দিন তাতের কর্ম করিতে হইবেক | 

যে উদ্দেশে, সিমননের পিত। এই অন্যায় আকা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সফল হয় 
নাই। পিমনন লেখ| পড়ায় যেরূপ অঙ্গরক্ত হইয়া ছিলেন, তাহাতে তিনি, এক বারে, 
লেখ! পড়া! ছাঁড়িয়। দিতে পারিবেন কেন | তিনি, কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, পড়িতে 
বমিতেন ; তাহার পিতাঁও, পড়িতে দেখিলে, অতিশয় ক্রোধ করিতেন ও গালাগালি 
দিতেন | ফলত:, এই উপলক্ষে, পিতা গুত্ৰে বিলক্ষণ বিরোধ ঘটিয়| উঠিল। অবশেষে, 
তাঁহার পিতা, যংপরোনাস্তি কুপিত হইয়া, কহিলেন, তুমি আমার কথা শুন ন| ; আমি 
qi বারণ করি, তাই কর; তোমায় স্পষ্ট কথায় বলিতেছি, যদি তুমি পড়ায় ক্ষান্ত না 
হও, আমি তোমায় বাড়ীতে থাকিতে দিব ন৷ ৷ 

পিমদন, বাটা হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, তাহাও স্বীকার, তথাপি লেখা পড়া ছাঁড়িবেন 
না; zea, পিতার আলয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং, নিকটবর্তী কোনও গ্রামে 
গিয়।, এক গৃহস্থের বাটীতে aint করিলেন। 

এই স্থানে তিনি, তাঁতের কর্ম করিয়া, আপন অন্ন বস্ত্রের সংগ্রহ করিতেন, এবং 
কাহারও নিকট পুস্তক চাহিয়! পাইলে, তাহা পাঠ করিতেন। কিছু দিন এই রূপে গত 
হইল। 

এক দিন, সেই গৃহস্থের বাঁটাতে, এক গণক উপস্থিত হইল | এই ব্যক্তির সহিত আলাপ 
হওয়াতে, পিমপন তাহার নিকট অস্কবিদ্তা ও গণনা শিখিতে আরম্ভ করিলেন | অল্প 


৩৭২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


দিনেই, তিনি গণনাতে এমন নিপুণ হইয়া! উঠিলেন যে, সেই প্রদেশের সকল লোক, 
তাহার নিকট, ভাল মন্দ গণাইতে alae করিল। এই নূতন ব্যবসায় দ্বারা, তাহার 
বিলক্ষণ লাভ হইতে লাঁগিল। তখন তিনি, তন্তুবায়ের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিয়া, গণকের 
ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন ৷ এই সময়েই তিনি বিবাহ করিলেন | 

এই রূপে, গণকের ব্যবসায় অবলম্বন করাতে, সিমসনের অন্ন বস্ত্ের ক্লেশ দূর হইল বটে; 
কিন্তু বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিল। গণক হওয়াতে, পণ্ডিত- 
সমাজে যাইবার পথ রুদ্ধ হইল | পণ্ডিতের! গণকদ্দিগকে প্রতারক বলিয়া জানিতেন, 
সুতরাং অতিশয় a করিতেন | সিমসন, অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত, বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়া- 
ছিলেন ; এজন্য, অগত্যা, ওঁ ব্যবসায় অবলম্বন করেন | এক্ষণে, তিনি মনস্থ করিলেন, 
কিছু কিছু লাভ হয়, এমন কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পাৰিলেই, এ জঘন্ত 
ব্যবসায় ছাঁড়িয়। দিবেন ৷ অবশেষে, এরূপ এক কাণ্ড উপস্থিত হইল যে, তাহাকে, এক- 
বারে, গণকের ব্যবসায় ছাড়িয়| দিতে ও স্থানত্যাগ করিতে হইল। 

এক্‌ দিন, একটি স্বীলোক, সিমসনের নিকট, কোনও বিষয় গণাইতে আসিয়াছিল। এ 
গণনাতে চণ্ড নীমাইবার আবশ্যকত| ছিল | সিমসন, এই অভিপ্ৰায়ে, এক ব্যক্তিকে, 
বিকট বেশ ধারণ করাইয়া, নিকটবর্তী খড়ের গাদার পাশে, বসাইয়া রাখিয়াছিলেন যে, 
চণ্ডকে আহ্বান করিলেই, এ ব্যক্তি উপস্থিত হইবেক ৷ গণনার আরম্ভ হইল । সিমসন, 
ait আঁর অনুষ্ঠান করিয়া, চণ্ডকে আহ্বান করিবা মাত্র, এ ব্যক্তি, বিকট বেশে, 
উপস্থিত হইল। ওঁ ব্যক্তির আকার প্রকার দেখিতে এমন ভয়ানক হইয়াছিল যে 
সেই স্ত্রীলোক, অবলোকন মাত্ৰ, ভয়ে অভিভূত ও অচেতন হইল । এ উপলক্ষে, তাহার 
উৎকট রোগ জন্মিল, এবং বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া গেল ৷ এই ব্যাপার ঘটাতে, সমস্ত লোক, 
মিমসনের উপর, এত কুপিত হইল যে, তাহাকে, È স্থান পরিত্যাগ করিয়া, পলাইতে 
হইল। 

BAA, এ প্রদেশ হইতে পলয়ান করিয়া, সিমসন, তথা হইতে পনর ক্রোশ দূর ডবি 
নগরে গিয়| অবস্থিতি করিলেন, গ্রতিজ্ঞ। করিলেন, আর কখনও চণ্ড নামাইবেন না। 
কিছু কিছু উপার্জন না হইলে সংসার চলে না; এজন্য, পুনরায়, তন্তুবায় বৃত্তি অবলম্বন 
করিলেন। তিনি, দিনের বেলায়, তাঁতের কর্ম করিতেন, রাত্রিতে বালকদিগকে শিক্ষা 
দ্রিতেন। এই রূপে, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া, যৎকিঞ্চিৎ যাহা লাভ হইতে লাগিল, 
তিনি, Saal, কষ্টে, আপনার ও পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। 
qas, এই সময়ে, তিনি নিরতিশয় পরিশ্রম, ও যার পর নাই ক্লেশভোগ করিয়া- 
ছিলেন। 

যাহ| হউক, তিনি, অন্ন বন্ধের নিমিত্ত, যত পরিশ্রম করিতেন, বিছ্যোপাঁজন বিষয়ে, 


চরিতাবলী ভিত 


তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন | এই পরিশ্রম দ্বারা, অল্প দিনের 
মধ্যে, তিনি অঙ্কশাস্ত্ৰে ও পদাৰ্থবিদ্যায় বিলক্ষণ বুযুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন ; এবং অঙ্কশাস্ত্ৰের 
একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিলেন ৷ এৰ গ্ৰন্থ মুদ্ৰিত করেন, এমন ক্ষমতা নাই ; এজন্য, ডবি 
নগরে পরিবার রাখিয়া, ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে গমন করিলেন | এই সময়ে, 
তাহার বয়ঃক্রম পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর | 

সিমসন, লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া, এক অতি সামান্য বাস! ভাড়া করিলেন, এবং 
দিননির্বাহের জন্য, দিনে তীতের কর্ম করিতে ও রাত্রিতে বালকদিগকে অক্কবিদ্ধা 
গিখাইতে লাগিলেন ৷ অঙ্কবিদ্য। অতি দুরূহ বিদ্যা ৷ কিন্তু, শিক্ষাদান বিষয়ে, সিমঘনের 
এমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল যে, তিনি বালকদিগকে, অতি সহজে, ও সুন্দর রূপে, 
বুঝাইয়া দিতেন। এজন্য, অল্প দিনেই সকলে তাহাকে জানিতে পাঁরিলেন, এবং অনেকে 
হার আত্মীয় হইলেন | ফলতঃ, অনধিক কালের মধ্যেই, শিক্ষকতাকর্ম দ্বারা, তাহার 
এরূপ লাভ হইতে লাগিল যে, তথায় পরিবার পর্যন্ত আনিতে পাঁরিলেন। এই সময়েই, 
তিনি স্বরচিত অন্কবি্যার গ্রন্থও মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন | 

এই গ্রন্থের প্রচার অবধি, তাঁহার সৌভাগ্যের দশ! উপস্থিত হইল। কিছু দিন পরে, তিনি 
উলউইচের বিদ্যালয়ে, গণিতবিষ্ার অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন 1 অতঃপর, উত্তরোভর, 
তাঁহার খ্যাতির ও সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কিন্ত, খ্যাতিলাভ ও সম্পত্তিলাভ 
করিয়া, তিনি পরিশ্রমে বিমুখ হয়েন নাই; অহোরাত্র, অধ্যয়নে ও গ্রন্থরচনাতে 
নিবিষ্ট থাকিতেন | তিনি, অন্কবিদ্যা ও পদাৰ্থবিদ্যা বিষয়ে, অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। 
এই রূপে তিনি; খ্যাতি, সম্পত্তি, ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া, একান্ন বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ 
করেন। 

আন্তরিক যত্ব থাকিলে, ও পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই বিদ্যালাভ হয়। দেখ! সিমননের 
পিতা! তাঁহাকে, অল্প দিন মাত্র বিদ্যালয়ে রাখিয়া, ছাড়াইয়| লইলেন, কিন্ত তিনি লেখা 
পড়া ছাঁড়িলেন না; তাঁহার Fol সর্বদা বারণ ও ভঙমনা করিতে লাগিলেন, তথাপি, 
তিনি লেখা পড়। ছাঁড়িলেন না) অবশেষে, তাঁহার পিতা, কুপিত হইয়া, তীহাকে 
বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তথাপি তিনি লেখা পড়া ছাড়িলেন না) ত্পরে, 
কত স্থানে কত কষ্ট পাইলেন, তথাপি তিনি লেখ! পড়। ছাড়িলেন না | ফলতঃ, লেখ! 
পড়ায় আন্তরিক যত্ব ছিল ও যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলেন বলিয়া» তিনি মনের মত 
বিদ্যালাভ করিতে পারিয়াছিলেন ; এবং, সেই বিদ্যার বলে, বিলক্ষণ খ্যাঁতিলাভ, 
সম্পত্তিলাভ ও সন্মানলাভ করিয়া গিয়াছেন, এবং চির্নস্মরণীয় হইয়াছেন। 


je 
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উইলিয়ম হুটন 


ইংলণ্ডের অন্তঃপাঁতী ডবি নগরে, হটনের জন্ম হয়। হটনের পিতা অতি দুঃখী ছিলেন ৷ 
তিনি, পসমপরিষ্করণ করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন) awa, অতি কষ্টে, বৃহৎ 
পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত | কোনও কোনও দিন, এরূপ ঘটিত যে, হটনের 
জননীকে, ছোট ছোট ছেলেগুলির সহিত, সমস্ত দিন উপবাঁপী থাকিতে হইত; 
ছেলেগুলি, ক্ষুধায় কাঁতর ও আহারের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া, জননীকে অতিশয় 
ব্যাকুল করিত সায়ংকালে, কিছু আহারের সামগ্রী উপস্থিত হইলে, তাহারা, ক্ষুধার 
জালায়, কাঁড়াকাঁড়ি করিয়া, জননীর ভাগ পর্যন্ত খাইয়| ফেলিত ; জননী, সজল নয়নে, 
হাত তুলিয়! বসিয়| থাকিতেন। স্থতরাং, তাঁহাকে, অনেক দিন, আনাহারেই 
থাকিতে হইত। 

হটনের পিত| যে উপার্জন করিতেন, তাহাতে, তীহার স্ত্রী ও পুত্রকন্াদিগের ভরণ- 
পোষণ সম্পন্ন হইত ali আবার দুৰ্ভাগ্য ক্রমে, তিনি স্থুরাগাঁনে আসক্ত হইয়। 
উঠিলেন | সবদ। শুড়ির দোকানে পড়িয়া থাকিতেন ; যে উপার্জন করিতেন, তাহার 
অধিকাংশই স্থরাপানে ব্যয়িত হইত; স্থতরাং, তীহীর স্ত্রী ও পুত্র কন্তাগণের আহারের 
কেশ আরও অধিক হইয়| উঠিল । হটন কহিয়াছেন, আমি, এক দিন, দিবারাত্রি, 
উপবাঁসী ছিলাম ; পর দিন, বেলা ছুই প্রহরের সময়, ময়দা ও জল ফুটাইয়া, কিঞ্চিৎ 
মাত্র আহার করিয়াছিলাম। 

এরূপ দুরবস্থায় যেরূপ লেখ! পড়া হইতে পারে, তাহা অনায়াসে বুঝিতে পার! যাঁয়। 
যাঁহা হউক, হটনের পিত| হটনকে, তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, এক পাঠশালায় 
পাঠাইয়া দেন । এ পাঠশালার শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে, লেখ! পড়া যত শিখাইতে 
পাঁরুন না পাঁরুন, বিলক্ষণ প্রহার করিতে পাঁরিতেন। হটন কহিয়াছেন, আমার শিক্ষক 
লেখা পড়া কিছুই শিখাইতেন না, সর্বদা কেবল, চুল ধরিয়া, দিয়ালে মাথা ঠুকিয়| দিতেন। 
তিনি দুই বৎসর, এই পাঠশালায় ছিলেন; পরে, তাঁহার পিতা, তাহাকে, সাত বৎসর 
বয়সের সময়, পাঠশালা ছাড়াইয়া, এক রেশমের বাঁনকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন | 

এই স্থানে, হটনের ক্রেশের সীম! ছিল না | তিনি কহিয়াছেন, এই সময়ে, আমাকে, 
গ্রতিদিন, অতি প্রত্যুষে উঠিতে হইত ; বিশেষ ক্রাট হউক ন! হউক, মধ্যে মধ্যে, প্রভুর 
বেত্রপ্রহার সহা করিতে হইত ; আর, যত ছোট লোকের ছেলের সহিত বাস করিতে 
হইত। তাহার! লেখ! পড়া কিছুই জাঁনিত না, এবং লেখা পড়! শিথিতেও তাহাদের 
ইচ্ছা! ছিল না। এক দিনের বেত্রাঘাতে, পৃষ্ঠের এক স্থান ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। পরে, 
আর এক দিন, গ্রহারকালে, বেত্রের অগ্রভাগ লাগিয়া, ওঁ ক্ষত এত প্রবল হইয়৷ উঠিল 


চরিতাবলী ৩৭৫ 


যে, তাহ] দেখিয়া, সকলে এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, ঘ| ভাল হওয়া কঠিন হইয়। 
উঠিবেক ; আর, হয় ত, ক্রমে ক্রমে, সমুদয় পিঠ পচিয়| যাইবেক ৷ 

aba, এই রূপে, এই স্থানে, সাত IAA কাটাইলেন। Acs, তাহার চৌদ্দ Was বয়সের 
সময়, তাহার পিতা তাহাকে, তথা হইতে আনিয়া, আপন এক ভ্রাতার নিকট রাখিয়া 
দিলেন। এই ব্যক্তি, নটিংহম নগরে, যোজা বোন| ব্যবসায়. করিতেন। হটন» 
পিতৃব্যের নিকটে থাকিয়া, মোজা বোনা শিথিতে লাগিলেন | তাহার পিতৃব্য 
নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না; কিন্তু পিতৃব্যপত্বী অতিশয় geal তিনি আপন 
স্বামীকে, ও স্বামীর নিকটে যাহারা কর্ম করিত, তাহাদিগকে, অতিশয় আহারের ক্লেশ 
দিতেন | 

এইরূপ ক্লেশ পাইয়াও, হটন, পিতৃব্যের নিকট, তিন বৎসর অবস্থিতি করিলেন। এক 
দিবস, তাহার পিতৃব্য তাঁহাকে কহিলেন, আঁজ তোমায় এই কর্ম সমাপ্ত করিতে হইবেক | 
সে দিবস, সে কর্ম সমাপ্ত হইয়া উঠিল ন| ৷ এজন্য, তাহার figs, তাহাকে, অলস ও 
অমনোযোগী স্থির করিয়া, প্রথমতঃ, অতিশয় তিরস্কার করিলেন; পরিশেষে, ক্রোধে 
অন্ধ ও নিতান্ত নিৰ্দয় হইয়া, বিলক্ষণ প্রহার করিলেন | হটনের মনে যার পর নাই gai 
জন্মিল, ও বিলক্ষণ অপমানবৌধ হইল 1 তখন, তিনি তথা হইতে প্রস্থান কর! স্থির 
করিলেন, এবং, এক দিন, সুযোগ পাইয়া, আপনার কাপড়গুলি ও পিতৃব্যের বাক্স 
হইতে একটি bral পথখরচ লইয়| পলায়ন করিলেন | 

এই স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া, হটন যেরূপ কষ্ট পাইয়া ছিলেন, তাহা শুনিলে, অতিশয় 
দুঃখ উপস্থিত হয় | তিনি, কোনও আশ্রয় না পাইয়া, প্রথম রাত্রি, এক মাঠে শয়ন’ 
করিয়া, কাটাইলেন, এবং প্রভাত হইলে, পুনরায় প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, কোন দিকে 
যান, কি জন্যই বা যান, যাইয়াই বা কি করিবেন, তাঁহার কিছুই ঠিকানা, ছিল al | 
তিনি কহিয়াছেন, এই রূপে, সমস্ত দিন ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে, লিচ ফিল্ডের 
নিকট উপস্থিত হইলাম; নিকটে এক খামার দেখিয়া, মনে করিলাম, আজ, উহার মধ্যে 
থাকিয়া, রাত্রি কাটাইব। কিন্তু খামারের দ্বার রুদ্ধ করা ছিল ; সুতরাং, উহার ভিতরে 
যাইতে পারিলাম না। তখন, পুটলি খুলিয়া, কাপড় পরিলাম, এবং, অবশিষ্ট কাপড় 
প্রভৃতি যাহ| ছিল, সমুদয় বাধিয়া, বেড়ার আড়ালে লুকাইয়া রাখিয়া, নগর দেখিতে 
গেলাম। ছুই ঘণ্টা পরে, ফিরিয়া আসিয়া, কাপড় ছাঁড়িলাম। কিছু দুরে আর একটি 
খামার ছিল; হয় ত, এখানে থাঁকিবার জায়গা পাইব, এই মনে করিয়া, সেখানে 
গিয়া দেখিলাম, সেখানেও থাঁকিবার উপায় নাই; Rests, ফিরিয়া আনিলাম; 
ফিরিয়। আলিয়া দেখিলাম, আমার কাপড়ের পুটলি নাই; তখন, হতবুদ্ধি হইয়া, 
বিস্তর খেদ ও রোদন করিলাম | আমার খেদ ও রোদন শুনিয়া, কতকগুলি লোক 


৩৭৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ৷ তাঁহারা, দেখিয়া শুনিয়া, একে একে, সকলে চলিয়া 
গেলেন | আমি একাকী, সেই স্থানে বসিয়া, রোদন করিতে লাগিলাম ৷ কোনও ব্যক্তি 
কখনও এমন বিপদে পড়ে না। বিদেশে আসিয়া, সর্বন্ব হাঁরাইয়া, রাত্রি ছুই গ্রহরের 
সময়ে, একাকী মাঠে AAT, গালে হাত দিয়া, কতই ভাবিতে লাগিলাম। এক কপর্দকও 
সম্বল নাই ; কাহারও সহিত আলাপ নাই; লাভের কোনও প্রত্যাশা নাই; সত্বর, 
লাভের কোনও স্কুবিধ| হইবেক, তাহাঁরও সম্ভাবন| নাই; কাল কি খাইব, তাহার 
সংস্থান নাই; কোথায় যাইব, কি করিব, কাঁহাকে বলির, তাঁহার কোনও ঠিকানা 
নাই | অনেক ক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে, নিদ্ৰাকৰ্ষণ হইল; তখন ভূতলে শয়ন করিয়া, 
রাত্রিযাপন করিলাম। 

পর দিন, প্রভাত হইব মাত্র, হটন পুনরায় প্রস্থান করিয়া, বমিংহম নগরে উপস্থিত 
হইলেন। এই দিন, অন্য কোনও আহারসামগ্রী জুটিয়| উঠিল না) কেবল, পথের ধারে 
যে সকল ক্ষেত্র ছিল, Tiel হইতে কিছু ফল মুল লইয়|, তিনি সে দিনের ক্ষুধার 
নিবৃত্তি করিলেন। পরিশেষে, নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া, তিনি এই স্থির করিলেন, 
পুনরায়, পিতার শরণাপন্ন হই, তিনি যা করেন। পিতার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি 
তাহাকে, পুনরায়, তাহার সেই নির্দয় পিতৃব্যের নিকটে পাঠাইয়! দিলেন | তাহাকে 
অগত্যা, তথায় গিয়া, ক্ষম। প্রার্থনা করিতে হইল | পিতৃব্যও, ক্ষম| করিয়া, তাহাকে 
 পুর্ববৎ কর্ম করিতে দিলেন | 

পিতৃব্যের আবাঁসে আপিয়! থাকিতে থাকিতে, তাঁহার, ভাল করিয়| লেখা পড়! শিখিতে, 
"অতিশয় ইচ্ছা হইল । তিনি, অবসর কালে, মন দিয়া লেখা পড়া করিতে লাগিলেন, 
এবং, যত্বের ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনেই, বিলক্ষণ শিখিতে পারিলেন। কিছু দিন 
পরেই, তিনি শ্লোক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন ৷ 

মোজাবোনা কর্মে পরিশ্রম বিস্তর, অথচ লাভ তাদৃশ নাই ; ইহা! দেখিয়া, তিনি 
পিতৃব্যের আলয় হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আপন এক ভগিনীর বাটীতে গিয়| 
রহিলেন। এই ভগিনী অতিশয় স্থুণীলা ছিলেন। তিনি ভ্রাতাকে অতিশয় ভাল 
বাসিতেন, এবং, যাহাতে তিনি সচ্ছন্দে থাকেন, ও উত্তর কালে যাহাতে তাঁহার ভাল 
হয়, সে বিষয়ে সবিশেষ যত্ববতী ছিলেন ৷ 

হটন, পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবসায় করিবার নিমিত্ত, অতিশয় ইচ্ছুক হইলেন | নটিংহম 
নগরের দাত ক্রোশ দূরে, সৌথ৪এল নামে এক নগর আছে; তথায় তিনি পুস্তকের 
দোকান খুলিলেন। ইতংপূর্বে, তিনি বইবীধা কর্ম শিখিয়াছিলেন ; সপ্তাহের মধ্যে 
কেবল শনিবার, সৌথওএলে গিয়া, বই বেচিয়া আসিতেন, আর কয়েক দিন বই 
বাধিতেন। তিনি শনিবার aga গাত্রোখান করিতেন, পুস্তকের মোট মাথায় 


চরিতাঁবলী ৩৭৭ 


করিয়া, মৌথওএলে গিয়া, বেলা দশ ঘণ্টার সময়, দোকান খুলিতেন, এবং, সমস্ত 
দিন বিক্ৰয় করিয়া, রাত্রিতে নটিংহমে ফিরিয়া আসিতেন। 

এই রূপে, Ba, কিছু দিন, অতি কষ্টে, কাটাইলেন; পরে, অনেকগুলি পুরাণ 
পুস্তক সস্তা। পাইয়া, সমুদয় কিনিয়া লইলেন, এবং, সৌথওএলের দোকান ছাড়িয়া 
দিয়া, বমিংহম নগরে আসিয়া, এক দোকান খুলিলেন। এই স্থানে, কিছু দিন কর্ম 
করিয়া, খরচ বাদে, প্রায় দুই শত টাকা লাভ হইল ৷ এই রূপে কিছু সংস্থান হওয়াতে, 
তিনি, ক্রমে ক্রমে, কর্মের বাহুল্য করিলেন। ন্যায়পথে চলিয়া, ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম 
করিয়া, চারি পাঁচ বৎসরে, তিনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিলেন, এবং বিবাহ 
করিলেন | 

ইতঃপূৰ্বে, তিনি, নান| কর্মে ব্যাপৃত থাকিয়া ও, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বিলক্ষণ 
লেখা পড়া শিথিয়াছিলেন ; এক্ষণে, নান! কর্মে সাতিশয় ব্যস্ত থাকিয়াঁও,গ্রস্থরচনায় 
প্রবৃত্ত হইলেন, এবং, ক্রমে ক্রমে, নানা গ্রন্থ রচন| করিয়|, পণ্তিতসমাঁজে গণ্য ও 
আদরণীয় হুইয়। উঠিলেন | 
এইরগে হটন, অশেষবিধ কষ্টভোগ করিয়াও, কেবল আপন যত্বে ও পরিশ্রমে, Raate, 
খ্যাতিলাঁভ ও সম্পত্তিলাঁভ করিয়া, নিরনব্বই বৎসর বয়সে, দেহত্যাগ করেন। 
দেখ | এই ব্যক্তি কেমন ABS ART ; বিষম দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন ; তথাপি, কেবল 
আপন যত্নে ও পরিশ্রমে, কেমন বিদ্যালাভ, কেমন খ্যাঁতিলাভ, কেমন সম্পত্তিলীভ 
‘করিয়| গিয়াছেন। ফলতঃ, যত্ব থাকিলে ও পরিশ্রম করিলে, সম্ভবমত, বিদ্যা, খ্যাতি, 
সম্পত্তি, সকলই লব্ধ লইতে পাঁরে। 


ওগিলৰি 

ওগিলবি, বাল্যকালে, অতি সামান্তরপ লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পিতা 
adag ছিলেন ; খণের পরিশোধ করিতে না পারাতে, Bent, বিচারালয়ে অভিযোগ 
করিয়া, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন । স্থতরাং, নিজে কিছু কিছু উপার্জন করিতে a 
পারিলে, ওগিলবির চল! ভার | কিন্তু তিনি তাঁদুশ লেখা পড়া জানিতেন না) উপায়ান্তর 
দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে নর্তকের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন | এই ব্যবসায়ে 
তাহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য জন্মিল। কিছু টাকা হস্তে হইবা মাত্র, তিনি সর্বাগ্রে, পিতাঁকে 
কারাগার হইতে মুক্ত করিলেন | 

কিছু দিন পরে, কোনও কারণ উপস্থিত হওয়াতে, তাহাকে নরকের ব্যবসায় পরিত্যাগ 
করিতে হইল। সুতরাং, তিনি পুনরায়, দুঃখে পড়িলেন। দুঃখে পড়িয়া, কিছু খরচ 
করিয়া তিনি পুনরায়, ডবলিন নগরে, একটি সামান্য নাট্যশাল| স্থাপিত করিলেন। 


৩৭৮ বিষ্যাসাগর রচনাবলী 


এই নাট্যুশাল। দ্বারা, তাহার কিছু কিছু লাভের উপক্রম হইল | কিন্তু, সেই সময়ে, 
রাজবিদ্রোহ উপলক্ষে, যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে, তাঁহার লাভের পথ রুদ্ধ হইয়| গেল ৷ 
নাট্যশালার সমুদয় দ্ৰব্যসামগ্ৰী qo হইল, এবং তাঁহার নিজের প্রাণসংশয় পর্যন্ত 
ঘটিয়| উঠিল | 
এইরূপে, যৎপরোনাস্তি দুঃখে পড়িয়া ও বিপদ্গ্রন্ত zeal, ওগিলবি লণ্ডনে ফিরিয়া 
আিলেন। তথায় তিনি, কেম্বি_জ. বিদ্যালয় সংক্ৰান্ত কোনও ব্যক্তির বিশিষ্টরূপ সাহায্য 
পাইয়া, লাটিন শিখিতে আরম করিলেন ৷ এই সময়ে, তাঁহার বয়স চল্লিশ বৎসরের 
অধিক ৷ ইহার পূর্বে, তাহার ভাল করিয়া লেখ| পড়া শিখ! হয় নাই। তিনি, এত বয়সে 
শিথিতে আরম্ভ করিয়াও, অন্ন দিনেই, লাটিন ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন, 
এবং বঞ্জিলনামক Zeina লাটিনকবির রচিত কাব্যের, ইংরেজী ভাষায়, পদ্তে অনুবাদ 
করিলেন | এই গ্রন্থ, মুদ্রিত হইয়া, সর্বত্র আদর পূৰ্বক পরিগৃহীত হুইল । গ্রন্থকর্তা কিছু 
টাকা পাইলেন । এই অর্থলাভ হওয়াতে, তাহার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। 

গ্রীক ভাষায়, হৌমর-নামক মহাঁকবির রচিত ঈলিয়ড ও অভিসি নামক, ছুই অত্যুৎকৃ্ 
মহাকাব্য আছে। ইংরেজী ভাষায়, গদ্যে এ ছুই কাব্যের অন্থুবাদ করিবার নিমিত্ত 
ওগিলবির অতিশয় ইচ্ছা হইল। এ পর্যন্ত, তিনি গ্রীক ভাষার বিন্দুবিসর্গও জাঁনিতেন 
না। এই সময়ে, তাহার pal বৎসর বয়স হইয়াছিল; তথাপি তিনি গ্রীক পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন, এবং, কিছু দিনের মধ্যেই, গ্রীক ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া, ও 
দুই মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়া, মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। এই ছুই গ্রন্থ ও, 
পণ্ডিতসমাজে, আদর পূর্বক পরিগৃহীত হইল | 

ইতোমধ্যে, ওগিলবি, পুনরায় ডবলিন নগরে গিয়া, এক নৃতন নাট্যশাল| স্থাপিত 
করিয়াছিলেন ; তাহাতে তাহার যথেষ্ট লাঁভও হইয়াছিল । বস্তুতঃ, এই সময়ে, 
ওগিলবি বিলক্ষণ সুখে ও সচ্ছন্দে ছিলেন ; অর্থের অভাব জন্য কোনও ক্লেশ পান নাই | 
অবশেষে, ডবলিন নগরে ভূমি প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি ছিল, সমুদয় বিক্রয় করিয়া, 
তিনি পুনরায় লণ্ডনে fin অৱস্থিতি করিলেন | তাঁহার বাস করিবার অব্যবহিত পরেই, 
লণ্ডনে বিষম অগ্নিদাহ হইল; তাহাতে তাহার সর্বস্ব দগ্ধ হইয়। গেল। অগ্নিদাহে 
সর্বস্বান্ত হওয়াতে, তিনি পুনর্বার, পূর্বের ন্যায়, বিষম দুঃখে পড়িলেন। 

এই রূপে, তিনি পুনরায় দুঃখে পড়িলেন বটে; কিন্তু, তাহাতে হতবুদ্ধি বা ভগ্নোৎসাহ 
হইলেন ন|; বরং, উৎসাহ ও পরিশ্রম সহকারে, গ্রন্থের অনুবাদ প্রভৃতি কৰ্ম করিয়া, 
ত্বরায় গুছাইয়। উঠিলেন ; কিঞ্চিৎ সংস্থান হইলে, পুনরায় বসতিবাটা নিমিত করা ইলেন, 
এবং একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। ছাপাখান| দ্বারা, তিনি পুনরায় সঙ্গতিপন্ন 
হইয়া উঠিলেন | ছিয়াত্তর বসর বয়সে ওগিলবির মৃত্যু হয়। 


চরিতাঁবলী ৩৭৯ 


দেখ ! ওগিলবি কেমন লোক | তিনি, কত বার, কত দুঃখে ও কত বিপদে পড়িলেন; 
কিন্ত, উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, প্রতি বারেই, গুছাইয়া উঠিলেন ; উৎসাহ ও 
পরিশ্রমের গুণে, চল্লিশ বৎসরের অধিক বয়সে, লাটিন পড়িতে আরম্ভ করিয়া, তাহাতে 
ব্যুংপন্ন হইলেন ; উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, HMA বংসর বয়সে, গ্রীক পড়িতে আরম্ভ 
করিয়া, তাহাতে ও ব্যুৎপন্ন হইলেন ; অগ্নিদাহে সর্বস্বান্ত হুইয়া গেল, কিন্তু, উৎসাহ ও 
পরিশ্রমের গুণে, পুনরায় গৃহাদিনির্াণ ও সংস্থান করিয়া, শেষদুশা, সুখে ও TRC, 
অতিবাহিত করিলেন | ফলতঃ, কেবল উৎসাহ ও পরিশ্রমের গুণে, তিনি, বৃদ্ধ বয়সে, 
বিলক্ষণ cael পড়! শিখিয়াছিলেন, এবং, সুখে ও সচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে tfaa- 
ছিলেন ৷ যদি তিনি উৎসাহহীন ও পরিশ্রমকাতর হইতেন, তাহা হইলে, অধিক বয়সে 
লেখা পড়াও হইত না এবং দুঃখেরও সীমা থাকিত না ৷ 

অতএব, উৎসাহ ও পরিশ্রম বিদ্যা ও সম্পত্তির মূল, তাহার সন্দেহ নাই। 


লীডন 


স্কট্‌লণ্ডের দক্ষিণ অংশে ডেন্হলম নামে এক গ্রাম আছে। ওঁ গ্রামের লীডনের জন্ম 
হয়। লীন অতি দুঃখীর সন্তান ৷ তাহার পিতা। জন খাঁটিয়া, প্রতিদিন যাহা পাইতেন, 
তাহাতেই, অতি কষ্টে, সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন। 

লীডনের জন্মের এক বৎসর পরে, তীহার পিতা, সপরিবারে, শ্বগুরালয়ে গিয়া, বাস 
করেন | তথায় তিনি ষোল বৎসর থাকেন। এই ষোল বৎসরের কিছু কাল, তিনি মেষ- 
রক্ষকের কর্ম করেন, আর কিছু কাল, শ্বশুরের ক্ষেত্র সংক্রান্ত সমুদয় কর্ম করিয়া 
ছিলেন। তীহার শ্বশুর অন্ধ হইয়াছিলেন; BAT, তিনি নিজে ক্ষেত্রের কোনও কর্ম 
করিতে পাঁরিতেন না । 

এই স্থানে লীডন, Stata মাঁতামহীর নিকটে, লেখা পড়া শিখিতে alse করিলেন। 
কিছু শিখিয়াই, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার নিরতিশয় যত্ন 
হইল। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি অনেক শিথিয়া ফেলিলেন। কোনও বিদ্যালয়ে 
প্রবিষ্ট হইতে না পাঁরিলে, উত্তম রূপে লেখা গড়া শিখা হয় না। কিন্তু, পিতা মাতার 
অসঙ্গতি age, কিছু কাল, তাহার সে ব্থযোগ টিয়া উঠিল all পরে, দশ বত্সৰ 
বয়সের সময়, তিনি এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন 

কিছু দিন পরেই, ওঁ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের মৃত্যু হইল । স্থতরাং, লীডনের লেখা পড়া 
শিখিবার যে সুযোগ ঘটিয়াঁছিল+ তাহা গেল | কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিথিবার 
নিমিত্ত, তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল। শিখিবাঁর সুযোগ গেল বলিয়া, 
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তিনি এক বারে লেখাপড়। ছাড়িয়! দিলেন না ; অন্যের সাহায্য ন! পাইয়াঁও, স্বয়ং যার 
পর নাই যত্ন ও পরিশ্রম করিয়], বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন | ডেন্হলম গ্রামে, 
waa নামে এক পাঁদরি ছিলেন। তিনি, কিছু দিন, লীডনকে লাটিন শিখাইলেন ; আর, 
লীডন, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, বিনা সাহায্যে, গ্রীক শিখিলেন। 

স্কটূলণ্ডের কৃষিজীবীরা যে বালককে বুদ্ধিমান ও লেখা পড়ায় যত্ববান দেখে, তাহাকে 
পাঁদরি করিবার নিমিত্ত যত্ব পায়। তাহার কারণ এই যে, অন্য অন্য কর্ম অপেক্ষা, 
পাঁদরির কর্ম অনায়াসে হইতে পারে। লীডনের পিতা, তাঁহার লেখা পড়ায় যত্ন ও 
শিখিবার ক্ষমত। দেখিয়া, মনে মনে বাঁসন। করিয়াছিলেন, তাঁহাকে পাদরি করিবেন। 
Saari, তিনি, এ কর্মের উপযোগী লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এডিনবরার 
কালেজে প্রবিষ্ট করিয়| দিলেন। 

এ পর্যন্ত, লীডন ভাল করিয়া লেখা পড়! শিখিবার সুযোগ পান নাই; এক্ষণে, 
কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, মনের সাধে, লেখা পড়! শিখিতে 
লাগিলেন | তিনি কিছু কাল কালেজে থাকিয়|, অদ্ভুত পরিশ্রম সহকারে, লাটিন, গ্রীক, 
ফরাসি, জর্মন, স্পানীশ, ইটালীয়, প্রাচীন আইস্লণ্ডিক, fas, আরবী, পারসী, এই দশ 
ভাষা, এবং ধর্মনীতি ও গণিতবিদ্যা, উত্তম রূপে শিখিলেন ; এবং পদার্থবিদ্যা, চিকি্সা- 
fea) প্ৰভৃতি আর কয়েক বিদ্যাও একপ্রকার শিথিয়! ফেলিলেন। যাহার!, উত্তর কালে 
পাদরি হইবার অভিপ্ৰায়ে, Role করে, অধ্যাপকের! তাহাদের কাছে কিছু al 
লইয়া, শিক্ষা দিয়! থাকেন; এই নিমিত্ত, লীডন এত শিখিতে পারিয়াছিলেন। 
এইরপে, পাঁচ ছয় বৎসর কলেজে থাকিয়া, লীডন বিলক্ষণ বিদ্যোপার্জন করিলেন; 
কিন্তু তাঁহাকে, অর্থের অঙঙ্গতি নিবন্ধন, বিস্তর ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। তিনি যে 
সকল পুস্তক পড়িতেন, তাহার অধিকাংশই, অন্যের নিকট হইতে চাহিয়া আনিতেন। 
যে সকল পুস্তক চাহিয়া, ther যাইত না, Stel কিনিতে হইত ; কিন্তু, কিনিবার 
সঙ্গতি ছিল a | যাহা কিছু তাঁহার হস্তে আসিত, আহার প্রভৃতির ক্লেশ সহা করিয়া ও, 
তিনি, তাঁহার অধিকাংশ দ্বারা, পুস্তক কিনিতেন। লীডনের কষ্ট দেখিয়া, কালেজের 
এক অধ্যাপক, অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে এক পড়ান কর্ম জুটাইয়। দেন। তাহাতে 
লীডনের বিস্তর আশ্গকুল্য হইয়াছিল। বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া, যে সময় থাকিত, 
সে সময়ে তিনি, অনন্যমন| ও অনন্যকর্ম! হইয়া, স্বয়ং লেখা পড়া করিতেন | 

লীন, অসাধারণ যত্বে, ও অসাধারণ পরিশ্রমে, যে অসাধারণ বিদ্যোপার্জন করিয়|- 
ছিলেন, তদ্বার|, তিনি জনসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়| উঠিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের ও 
বিছ্যালাভের কথা cy শুনিত, সেই চমতরুত হইত ও প্রশংস| করিত। ক্রমে ক্রমে, 
সেই প্রদেশের অনেক বিদ্বান ও বিগ্যাঙ্গরাগী সন্ত্রস্ত লোকের সহিত, তীহার আলাপ 
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হইল ৷ তাহারা সকলেই তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ ও সমাদর করিতে লাগিলেন, এবং, 
যাহাঁতে তাঁহার ভাল হয়, সে বিষয়ে, সবিশেষ যত্ববান হইলেন । 

কিছু দিন পরে, তিনি পাদরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন কিন্তু সে কর্ম, তাহার মনোনীত 
না হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই, ছাড়িয়া দিলেন ; মনে মনে স্থির করিলেন, কাব্যরচনা 
করিব, এবং, তাহা বিক্রয় করিয়া, যাহ! লাভ হইবেক, তাহাতেই জীবিকানির্বাহ করিব | 
কিন্তু, এই ব্যবসায় দ্বারা যে লাভের সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে dal ভার । aay, 
তাহার আত্মীয়ের! তাঁহাকে কোনও লাভকর বিষয়কর্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা! দেখিতে 
লাগিলেন | তাহারা, ভারতবর্বীর় কাৰ্ষপরিদৰ্শক সমাজের নিকট, লীডনের বিদ্যা, বুদ্ধি, 
ও স্বভাবের পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে, কোনও কর্মে নিযুক্ত করিয়। ভারতবর্ষে পাঠাইবার 
নিমিত্ত, অনুরোধ করিলেন | 

এই সময়ে, ভারতবর্ষে, ডাক্তরি ভিন্ন অন্য কর্মের স্থবিধ! ছিল ali কিন্তু, চিকিৎসা- 
বিদ্যায় পরীক্ষা দিয়া, উত্তীৰ্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পাইলে, কেহ ডাক্তরি কর্ম পাইতে 
পারিত না | ইতঃপুর্বে, লীন চিকিৎসাবিদ্যারও কিছু কিছু অনুশীলন করিয়াছিলেন; 
এক্ষণে তিনি, অনন্যমনা ও অনন্তকর্ষা হইয়া, রীতিমত, উক্ত বিদ্যা শিখিতে sae 
করিলেন; এবং, অবিশ্ৰামে পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, এ বিদ্যায় সুশিক্ষিত ও' 
পরীক্ষায় BAT হইলেন। তিনি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র পাইবা মাত্র, 
ডাক্তরি কর্মে নিযুক্ত হইয়া, ভারতবর্ষে আমিলেন। . 

‘লীডন মান্রীজে উপস্থিত হইয়া, কর্ম করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু, সেখাঁনকার জল 
বায়ু তাহার অসহ্য হইয়| উঠিল। তিনি, অবিলম্বে, নানা রোগে আক্রান্ত হইলেন; 
এজন, wate পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে, কিছু দিন, মালাকা উপদ্বীপে থাকিতে 
হইল | এই স্থানে থাকিয়া, স্বাস্থাল'ভ করিয়া, তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। 
তত্কালীন গবর্ণর জেনেরল, লর্ড মিন্টো, হার গুণের পরিচয় পাইয়া, আহ্লাদিত: 
চিত্তে, তাহাকে, ফোর্ট উইলিয়ম কাঁলেজে, অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। কিছু দিন 
পরেই তিনি চৰ্বিশ পরগণার জজের পঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 

এই পদে অধিক বেতন ছিল। অধিক টাক! পাইলে, অনেকে বাঁবুগিরি করিয়া থাঁকেন। 
কিন্ত লীডন সে গ্রক্কতির লোক ছিলেন না। তিনি বাঁবুগিরিতে এক পয়সাও ব্যয় 
করিতেন ন; ন্যায্য ব্যয় করিয়া, বেতনের যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাঁহার অধিকাংশই, 
এতদ্দেশীয় ভাষার ও বিদ্যার অনুশীলনে, এবং এতদ্দেশীয় পুস্তকের সংগ্রহ বিষয়ে, ব্যয় 
করিতেন। তিনি, এতদ্দেশীয় ভাবার ও বিগ্ভার অনুশীলনে, যৎ্পরোনাস্তি যত্ববান 
হইয়াছিলেন ; এক ESO বৃথা নষ্ট না করিয়া, এ বিষয়েই সতত নিবিষ্ট থাকিতেন। 
এই সময়ে, তিনি এক আত্মীয়কে এই মর্মে পত্র লিখিয়া ছিলেন, যদি আমি, সর উইলিয়ম 
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জোন্স অপেক্ষা, শতগুণ অধিক ন| শিখিয়া মরি, তাহা হইলে, কেহ যেন, আমার জন্মে, 
অশ্রুপাত না PCF | 

কিছু দিন পরেই, গবর্ণর জেনেরল, সৈন্য লইয়া, জাবাদ্বীপে যুদ্ধ করিতে গেলেন 
লীডন ওঁ দ্বীপের ভাষা|, বিদ্যা, রীতি, নীতি অবগত হইবার অভিপ্ৰায়ে, এ সঙ্গে 
প্রস্থান করিলেন। সেখানকার জল ও বায়ু অতিশয় অস্বাস্থ্যকর | কতিপয় দিবসের পরেই, 
তাহার কম্পজর হইল | তিনি শয্যাগত হইলেন, এবং তিন দিনের জরেই গ্রাণত্যা? 
করিলেন | এই সময়ে, তাঁহার ছত্রিশ বৎসর মাত্র বয়স হইয়াছিল | 

লীডন অতি দুঃখীর সন্তান ৷ পিতা মাতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তাহাকে ভাল 
করিয়। লেখ| পড়। শিখাঁন | কিন্ত তিনি কত ভাষ| ও কত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন 
অনুধাবন করিয়৷ দেখ, কেবল অসাধারণ যত্ন ও অসাধারণ পরিশ্রমের গুণেই, 
লীডন এই সমস্ত ভাঁষা ও এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে পারিয়াছিলেন। 


cata 
কাফরিজাতি অতি নির্বোধ, কিছুই লেখ| পড়া জানে Al) অনেকে মনে করেন, এই 
জাতির বুদ্ধি এত অল্প যে, এতজ্জীতীয় কেহ কখনও লেখা পড়া শিখিতে পারিবেক a I 
কিন্তু, এক্ষণে যে বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে, তাহ। পাঠ করিলে, এই ভ্রম দূর হইতে 
'পারিরেক | 
ইংরেজেরা, এক কাফরিরাজের রাজো, বাণিজ্য করিতে যাইতেন। মুরোপীয় লোকের! 
লেখ গড়। জানেন বলিয়া, কাফরিজাতি অপেক্ষা সকল অংশে উৎকৃষ্ট ; ইহ| দেখিয়া, 
কাফরিরাজ, আপন পুত্রকে লেখ। পড়| শিখাইবার নিমিত্ত, নিরতিশয় ব্যগ্ৰ হইলেন, 
এবং, স্কটৃলগুনিবাসী স্বানষ্টন নামক এক জাহাজী কাঞ্চেনের নিকট, প্রস্তাব করিলেন, 
যদি আপনি আমার পুত্রকে, স্বদেশে লইয়! গিয়া, সুশিক্ষিত করিয়| আনিয়। দেন, তাহা 
হইলে, আমি আঁপনকাঁর সবিশেষ পুরস্কার করিব । স্বানষ্টন কাফরির|জের প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন | 
তিনি, কাফরিরাঁজের পুত্রকে স্বদেশে লইয়| গিয়া, তাহার বিছ্াশিক্ষার উচিত মত 
qazi করিবার চেষ্টা দেখিতেছেন, এমন সময়ে, হঠাৎ তাহার মৃত্যু হইল ৷ কাঁফরি- 
রাজের পুত্ৰ বিষম বিপদে পড়িলেন। বাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু হইল; 
এখন তাহাকে খাওয়ায় পরায়, অথব| লেখ। পড়। শিখায়, এমন আর কেহ নাই; 
কোথায় যাইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই ঠিকান| নাই। 
এক পাস্থনিবাসে স্বানষ্টনের মৃত্যু হয়। কাফরিরাজের পুত্র সেই স্থানেই কিছু দিন 
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থাঁকিলেন। সেই পান্থনিবাসের কৰ্তা, এক বিবি, তাঁহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় দেখিয়া, 
wal করিয়া, সেই কয় দিনের আহার দিয়াছিলেন। 

তদনন্তর, স্বানষ্ টনের নিকট কুটুম্ব এক কৃষক, সেই পাস্থনিবাসে আপিয়া, কাঁফরিরাঁজের 
পুত্রকে আপন আঁলয়ে লইয়| গেলেন এই স্থানে তিনি কিছু দিন, রাখালের কর্ম 
করিলেন। 

রাজা নিজ পুত্রের কি নাম রাথিয়াছিলেন, তাহা পরিজ্ঞাত নহে। স্বানষ্টন তাহার 
নাম জেঙ্কি্স রাখিয়াছিলেন। rac, কাফরিরাজের পুত্র জে্িন্স নামেই প্রসিদ্ধ 
হইলেন। জেঙ্কিস দৃঢ়কায় হইলে, লেডলা নামক এক ব্যক্তি, তাহার উপর সদয় হইয়া, 
তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়৷ রাখিলেন। এই স্থানে, তিনি সকল কর্মই করিতে 
লাগিলেন ; কখনও রাখালের কর্ম করিতেন, কখনও কৃষকের কর্ম করিতেন, কখনও 
সইসের কর্ম করিতেন। তিনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া, তাহার বিশেষ কর্ম এই 
নিৰ্দিষ্ট ছিল, সর্বপ্রকার সংবাদ লইয়া, হাইইক নামক স্থানে যাইতে হইত | 

এই সময়েই, বিদ্যাশিক্ষা। বিষয়ে, জেঞ্কিন্সের প্রথম অনুরাগ জন্মে ৷ তাঁহার বিলক্ষণ স্মরণ 
ছিল, পিত! তীহাকে, বিদ্যা শিক্ষার নিমিত, পাঠাইয়াছিলেন। কিন্ত বিদেশে আসিয়া, 
তিনি cant ছুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন, তাহাতে তাহার বিদ্ধাশিক্ষার আশা, এক বারেই, 
উচ্ছিন্ন হইয়। যাঁয় । তথাপি, তিনি মনোমধ্যে স্থির করিয়াছিলেন, যদি কখনও সুযোগ 
পাই, যত দুর পারি, পিতার মানস পুর্ণ করিব | এক্ষণে, লেডলার পুত্ৰদিগকে লেখা পড়া 
করিতে দেখিয়া, তাঁহারও লেখা পড়া শিখিতে অতিশয় ইচ্ছা হইল | তিনি, স্থষোগ 
ক্রমে, এ বালকদিগের নিকটে উপদেশ লইতে আরম করিলেন | কিন্তু, দিনের বেলায়, 
তাঁহার কিছু মাত্র অবসর থাকিত না এ ‘নিমিত্ত, নিয়মিত কর্ম জন্পন্ন করিয়া, যখন 
শয়ন করিতে যাইতেন, সেই সময়ে, অধিক রাঁত্রি পর্যন্ত, পাঠীভ্যাস করিতেন, এবং 
লিখিতে MST | 

এই রূপে, বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে তাহার অনুরাগ প্রকাশ হইলে, লেডল। তাহাকে এক 
বৈকালিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়| দিলেন। arm, সার| দিন কর্ম করিয়া, বিকালে 
ও বিদ্ধালয়ে পড়িতে যাইতেন | তিনি, অল্প দিনের মধ্যেই, এমন লেখা পড়| শিখিলেন 
যে, সকল লোক, দেখিয়! শুনিয়া, চমৎকৃত হুইলেন। এই সময়ে এক সমবয়স্ক বালকের 
সহিত তাহার বন্ধুতা জন্মে । এই বালক বন্ধু, তাহার লেখা পড়া শিথিবার বিষয়ে, বিস্তর 
আন্কুল্য করিয়াছিলেন | 

কিছু দিন পরে, cafe মনক্ৰিফ নামক এক ব্যক্তির নিকট পরিচিত হইলেন। এই 
ব্যক্তি অতি দয়ালু ও অতি সৎ্ম্বভাব ছিলেন। ইনি, পরিচয়দিবস অবধি, জেঙ্কিন্সকে 
যথেষ্ট স্নেহ, এবং, Hata বিগ্যাশিক্ষ| বিষয়ে, যথেষ্ট আনুকুল্য করিতেন। এই রূপে, 
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পুৰ্বোক্ত বালক বন্ধুর ও এই দয়ালু ব্যক্তির সাহায্য পাইয়া, এবং যংপরোনা স্তি পরিশ্রম 
করিয়া, তিনি এক প্রকার কুতবিদ্ হইয়| উঠিলেন। 

এই সময়ে, কোনও নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে, এক শিক্ষকের পদ শূন্য হইল। যাঁহাদের 
উপর শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ভার ছিল, তাহার] কর্মাকাজ্জীদিগের পরীক্ষার দিন- 
নিরূপণ পূৰ্বক, ঘোষণা! করিয়া দিলেন। নিরপিত দিনে, জেঙ্কিন্সও, কৰ্মপঁপ্তির 
আঁকাজ্জীয়, পরীক্ষা দিতে উপস্থিত হইলেন। যত জন পরীক্ষা দিতে আমসিয়াছিল, 
পরীক্ষকদ্দিগের বিবেচনায়, তিনি সৰ্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট হইলেন। তখন তিনি, কর্মে নিযুক্ত 
হইলাম স্থির করিয়া, প্রফুল্ল মনে, গৃহে গমন করিলেন | 

জেঙ্িল্স পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইলেও, অধ্যক্ষের! তাঁহাকে ওঁ কর্ম দিতে অসম্মত হইলেন। 
তাহারা, কাঁফরিকে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত করা অযুক্ত বিবেচন। করিয়া, অন্য এক 
ব্যক্তিকে ওঁ কর্মে নিযুক্ত করিলেন। জেঙ্িন্স মনস্তাপে মিয়মা৭ হইলেন। তিনি পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইলেন, তথাপি কর্ম পাইলেন ন| ; ইহা দেখিয়া, সে স্থানের সঙ্জান্ত লোকের! 
অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন ; এবং, জেঙ্গিন্সের মন্তাপ-নিবাঁরণের নিমিত্ত, সেই বিদ্যালয়ের 
নিকটেই, আর এক বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, তাহাকে শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। 
জেঙ্কিল্ন, এই বিন্যালয়ে, এমন সুন্দর শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে, অল্প দিনের মধ্যেই, 
পূর্বতন বিদ্যালয়ের সমুদয় ছাত্র, তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিল | 

এই রূপে শিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত হইয়াও, তিনি স্বয়ং শিক্ষা করিতে বিরত হইলেন ন|। 
কিঞ্চিৎ দূরে অন্য এক বিদ্যালয় ছিল; তথাকার অধ্যাপক বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন 
coer যাহ! শিক্ষ। করিতেন, প্রতি শনিবার, অবাধে, সেই বিদ্যালয়ে গিয়া, তথাকাঁর 
অধ্যাপকের নিকট, পরীক্ষা দিয়া আঁসিতেন | দুই তিন বৎসর কর্ম করিয়া, তিনি 
কিঞ্চিৎ সংস্থান করিলেন | 

এপর্যন্ত, জেন্িন্স যাহা শিথিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহাকে পণ্ডিত বলা যাইতে পারে | 
কিন্ত, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন ন|। তাঁহার আরও অধিক শিক্ষার বাসন! হইল। 
তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কিছু দিনের জন্যে, প্রতিনিধি দিয়|, ছুটি লইব, এবং 
কোনও প্রধান বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া, লেখ| পড়া শিখিব। 

অনন্তর তিনি, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষবর্গের নিকটে, আপন প্রার্থনা জানীইলেন। অধ্যক্ষেরা 
তাহার অতিশয় আদর ও সন্মান করিতেন | তাহারা, সন্তুষ্ট চিত্তে, তাহাকে বিদায় 
দিলেন। পরে, তাঁহার প্রধান সহায়, পরম দয়ালু, মনক্রিফ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ 
করিয়া, তিনি, এডিনবর| নগরে গমন করিলেন, এবং, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 
হইয়া, শীত কয় মাম তথায় অবস্থিতি পূর্বক, নান! বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলেন। 
বসন্তকাল উপস্থিত হইলে, তিনি তথ| হইতে প্ৰত্যাগমন করিলেন, এবং পুনর্বার, 
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পুর্ববৎ যথানিয়মে, যথোপযুক্ত মনোযোগ সহকারে, বিগ্যালয়ের কার্য করিতে 
লাগিলেন | 

cafn, স্বভীবতঃ, অতি সুশীল ও সচ্চরিত্র; অতি নম্র ও নিরহস্কার, এবং ধর্মপরায়ণ 
ছিলেন | আপন কর্তব্য কর্মে তাহার সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল। কি রাখাল, কি কৃষক, 
কি শিক্ষক, যখন যে কৰ্মে নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি সেই কর্মই, যথোচিত যত্ব ও 
মনোযোগ পূর্বক, সম্পন্ন করিয়াছেন, কখনও, faefenia আলস্য ব| উদাস করেন 
নাই। এজন্য, তিনি সকল লোকেরই বিলক্ষণ আদরণীয় ও স্বেহভাজন হইয়াছিলেন। 
সমুদয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, cofen অতি আশ্চর্য লোক । দেখ! লেখা পড়া 
শিথিবার নিমিত্ত, পিতা তাহাকে বিদেশে পাঠাইয়| দেন। যে ব্যক্তি তাহার ভার 
লইয়াছিলেন, সহস! সেই ব্যক্তির মৃত্যু হওয়াতে, তিনি, এক বারে, নিতান্ত নিরাশ্রয় 
হইয়| পড়েন ; কাহারও সহিত পরিচয় ছিল না; কাহারও কথা বুঝিতে পারিতেন 
না; অন্ন বস্তু দেয়, এমন কেহ ছিল না; কোথায় যাঁইবেন, কি করিবেন, তাহার কিছুই 
ঠিকান! ছিল ন| ৷ যাহারা, দয়। করিয়া, অন্ন TA দিয়াছিলেন, তীহাদ্বের বাটাতে 
রাখালের কর্ম, কৃষকের কৰ্ম, সইসের কর্ম করিতে হইয়াছিল | কলতঃ, রাজপুত্র হইয়া, 
কেহ কখনও এমন ছুরবস্থায় পড়ে ন! কিন্তু, ইচ্ছা ও যত ছিল বলিয়া, তিনি কেমন 
লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন। 

যাহার! মনে করে, দুঃখে পড়িলে- লেখা গড়া হয় নাঃ অথবা, যাহারা, দুঃখে পড়িয়া, 
লেখা পড়া ছাড়িয়া দেয়; তাঁহাদের পক্ষে, মন দিয়া, জেন্কিন্সের বৃত্তান্ত পাঠ করা 
আবশ্যক | 


উইলিয়ম গিঢফাভ' 


ইংলণ্ডের অন্তঃপাঁতী ডিবনশায়র প্রদেশে, অশবর্টন নামে এক নগর আছে। তথায় 
গিফোর্ডের জন্ম হয়। গিফোর্ডের পিতা সম্ান্ত ও সম্পন্ন লোক ছিলেন; কিন্তু, উচ্ছৃঙ্খলত৷ 
ও অমিতব্যয়িতা দারা নিতান্ত নিঃস্ব হইয়| গিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর বয়স না হইতেই, 
তাহার মৃত্যু হইল এই সময়ে, গিফোর্ডের তের বৎসর মাত্র বয়স | তিনি অতিশয় 
দুঃখে পড়িলেন। তাহার পিতা সৰ্বস্ব নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন; স্থতরাং, প্রতিপালনের 
কোন উপায় ছিল না $ এবং, এমন কোনও আত্মীয় ও: ছিলেন ন! যে, তাঁহার প্রতি- 
পালনের ভার-লয়েন। = i 

বি. ২-২৫ 


৩৮৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


কারলাইল নামে এক ব্যক্তি তাহাদের আত্মীয় ছিলেন। তিনি গিফোঁডকে কহিলেন, 
আমি তোমার জননীকে কিছু টাকা ধার দিয়াছিলীম, তিনি তাহা পরিশোধ করিয় 
যান নাই । তিনি, এই ছল করিয়া, অবশিষ্ট যা কিছু ছিল, সমুদয় লইলেন, এবং 
গিফোর্ডকে আপন বাটীতে লইয়া রাখিলেন। গিফোর্ড, ইতঃপুর্বে, কিছু লেখা পড়া 
শিথিয়াছিলেন ; এক্ষণে, কারলাইল, তীহাকে, অধ্যয়নের জন্য, বিদ্ধালয়ে পাঠাইয়। 
দিলেন | কিন্তু, আর খরচ যোগাইতে পার! যায় না বলিয়া তিন চারি মাসের মধ্যেই, 
তাহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়| লইলেন। 
কারলাইল, এই রূগে গিফোর্ডকে পাঠশীল। হইতে ছাড়াইয়| লইয়া, কুধিকর্মে নিযুক্ত 
করা স্থির করিলেন। কিন্ত, পুর্বে তাহার বক্ষঃস্থলে এক আঘাত লাগিয়াছিল, লাঙ্গল- 
চালন প্রভৃতি উৎকট পরিশ্রমের কর্ম তাহার দ্বার! সম্পন্ন হওয়| কঠিন। এই নিমিত্ত, 
কার্লাইল রুষিকর্মে নিযুক্ত করার পরামর্শ পরিত্যাগ করিলেন | পরে, তিনি তাহাকে 
এক ব্যক্তির নিকটে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলেন | এই ব্যক্তি অতি দূর দেশাস্তরে 
বাণিজ্য করিতেন । ইনি গিফোকে নিযুক্ত করিলে, ইহার বাণিজ্য স্থানে গিয়া, তাহাকে 
থাকিতে হইত | কিন্তু, এ ব্যক্তি, গিফোৰ্ডকে নিতান্ত বালক দেখিয়া, কাঁরলাইলের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। 
তৎ্পরে, কাঁরলাইল তাঁহাকে, ব্রিক্সহম বন্দরের এক জাহাজে, নিযুক্ত করিয়া দিলেন। 
facets কহিয়াছেন, আমি, জাহাজে নিযুক্ত হইয়া, যৎপরোনান্তি ক্লেশ পাইয়াছিলাম ; 
কিন্ত, আমি যে লেখা পড়া করিতে পাইতাম না, সেই ক্লেশ সর্বাপেক্গায় অধিক বোধ 
হইয়াছিল । কারলাইল, গিফোর্ডকে জাহাজে নিযুক্ত করিয়| দিয়], এক বারও তাহার 
ংবাঁদ লইতেন না। 
ব্রিক্সহমের জেলের মেয়েরা, সপ্তাহে দুই বার অশবর্টনে মস্ত বিক্রয় করিতে যাইত | 
তাহারা, গিফোর্ডের ক্লেশ দেখিয়া, দুঃখিত হইয়া, অশবর্টনে সকলের কাছে গল্প 
করিত। & সকল গল্প শুনিয়া, গিফোর্ডের অন্য অন্য আত্মীয়ের] কারলাইলের অতিশয় 
fami করিতে লাগিলেন | তখন কারলাইল, তাহাকে আনিয়া, পুনরায়, এক বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিতে দিলেন। 
গিফোর্ড লেখ! পড়ায় অতিশয় বিলক্ষণ অনুরক্ত ছিলেন ; এক্ষণে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, 
নিরতিশয় ag ও পরিশ্রম সহকারে, অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি কহিয়াছেন, 
আমি, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিখিয়| ফেলিল।ম যে, বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্র বলিয়া 
গণ্য হইলাম, এবং, আবশ্যক মতে, মধ্যে মধ্যে, শিক্ষকের মহকারিতা করিতে লাগিলাম। 
যখন waa সহকারিতা করিতাম, শিক্ষক মহাশয় আমাকে কিছু কিছু দিতেন | আমি 
মনে মনে স্থির করিলাম, রীতিমত ইহার সহকারী নিযুক্ত হইব; এবং, অবকাশকা লে, 


চরিতাবলী ৩৮৭ 


অন্ত অন্ত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব। এই দ্বিবিধ কর্ম করিয়া, যাহা পাইব, তাহা দ্বারা, 
অনায়াসে, খাওয়া, পরা, ও লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ করিতে পাঁরিব। আর, আমার 
প্রথম শিক্ষক বৃদ্ধ ও রুগ্ন হইয়াছিলেন ? স্কৃতরাং, তিনি যে অধিক দিন বীচিবেন, এমন 
সম্ভাবনা ছিল না। আমি মনে মনে আশা করিয়াছিলাম, তাহার মৃত্যু হইলে, তীয় 
পদে নিযুক্ত হইতে পারিব | এই সময়ে, আমার বয়স পনর ASAT | 

আমি কারলাইলকে এই সকল কথা জানাইলাম। কারলাইল শুনিয়া, অতিশয় 
অবজ্ঞ। প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, তুমি যথেষ্ট শিখিয়াছ ; যত শিক্ষা করা আবশ্যক, 
তাহা অপেক্ষা, তোমার শিক্ষা অনেক অধিক হইয়াছে | আমার যাহা কর্তব্য, করিয়াছি) 
এক্ষণে, তোমায় এক পাছুকাকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়। দিতেছি। তথায় থাকিয়া, 
মনোযোগ দিয়া, কাজ শিখিলে, উত্তর কালে, অনায়ামে, জীবিকানির্বাহ করিতে 
পারিবে | আমি শুনিয়| অতিশয় বিষণ হইলাম । এরূপ জঘন্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিতে 
আমার কোনও মতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু, তৎকালে, সাহস করিয়া, আপত্তি ব! অনিচ্ছ| 
প্রকাশ করিতে পারিলাম না। অনন্তর, ছয় বংসরের নিমিত্ত, এক পাঁদুকাকারের 
বিপণিতে নিযুক্ত হইলাম | 

এই জঘন্য ব্যবমায়ের উপর আমার অতিশয় দ্বণা ছিল; oat, শিখিবার নিমিত্ত, 
ay ও প্রবৃত্তি হইত না; এবং, ভাল করিয়া, শিখিতেও পারিতাম না। প্রথম শিক্ষকের 
মৃত্যু হইলে, তাঁহার কর্মে নিযুক্ত হইতে পারিব, এই যে আশ! করিয়াছিলাম, 
এখনও আমার মে আশ! যায় নাই | এজন, কর্ম করিয়া অবসর পাইলেই, লেখা পড়া 
করিতাম ; কিন্তু, দুৰ্ভাগ্য ক্রমে, প্রায় অবসর পাইতাম না। আমায়, অবসর কালে, 
পড়িতে দেখিলে, প্রভু অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন, এবং, যাহাতে অবসর না পাই, 
এরূপ চেষ্টা করিতেন ৷ কি অভিপ্ৰায়ে তিনি এরূপ করেন, আমি প্রথমে তাহা বুঝিতে 
পারি নাই। অবশেষে, অনুসন্ধান করিয়া, জানিতে পারিলাম, আঁমি, যে কর্মের 
aiseria লেখা পড়ায় যত্ন করিতেছিলাম, তিনি, আপন কনিষ্ঠ পুত্রকে এ কর্মে 
নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। 

এই সময়ে, এক স্ত্রীলোক, অনুগ্রহ করিয়া, আমায় একখানি বীজগণিত পুস্তক দিয়া- 
ছিলেন | এই বীজগণিত ভিন্ন, আমার নিকটে, আর কোনও পুস্তক ছিল না; প্রথমে 
উপক্রমণিক। al পড়িলে, এ পুস্তক পড়িতে পার! যায় না। কিন্তু আমার নিকটে 
বীজগণিতের উপক্রমণিক| ছিল না.) আর, পুস্তক কিনিতে পারি, এমন মঙ্গতিও ছিল 
ay) আমার প্রভু আপন পুত্রকে একখানি উপক্রমণিকা কিনিয়। দিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি লাবধানে গোপন করিয়| রাখিতেন, আমায়, কোনও ক্রমে, এ পুস্তক দেখিতে 
দিতেন না। তিনি যে স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন, আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম; 


৩৮৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সন্ধান পাইয়া, কয়েক দিন, প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া, তাহার অজ্ঞাতসারে, পুস্তক খানি 
পড়িয়া লইলাম ৷ 

ও পুস্তক পড়িয়া, বীজগণিতপাঠে অধিকারী হইলাম, এবং, যত্ন পূর্বক, পাঠ করিতে 
আরম্ভ করিলাম ; কিন্ত, অতিশয় অস্থবিধ| ঘটিল। অঙ্ক কপিবার নিমিত্ত , কালি, কলম, 
ও কাগজ নিতান্ত আবশ্যক | কিন্তু, এ সময়ে, আমার এক পয়সারও সঙ্গতি ছিল না; 
এবং, এমন কোনও আত্মীয়ও ছিলেন ন। যে, কিছু দিয়! সাহায্য করেন; স্থতরাং, a 
সমুদয়ের সংযোগ ঘটিয়া উঠিত ali পরিশেষে, অনেক ভাবিয়া, এক উপায় অবলম্বন 
করিয়াছিলাঁম | চৰ্মখণ্ডকে মস্থণ করিয়া কাগজ করিয়া লইতাঁম, এবং ভোঁতা আল 
লইয়| কলম করিতাম | এই রূপে, AA চর্মখণ্ডের উপর, অঙ্ক কসিতে আরম্ভ করিয়া- 
ছিলাম। কিন্তু, ইহা অতিশয় গোপনে সম্পন্ন করিতে হইত) কারণ, আমার প্রভু 
জানিতে পারিলে, নিঃসন্দেহে বন্ধ করিয়া দিতেন ও তিরস্কার করিতেন। 

এপর্যন্ত, গিফোড যৎপরোনান্তি ক্লেশভোগ করিয়াছিলেন | অতঃপর তদীয় ক্লেশের কিঞ্চিৎ 
লাঘব হইল তীহার এক পরিচিত ব্যক্তি শ্রোকরচনা, করিয়াছিলেন | তাহা দেখিয়া 
তীহীরও শ্লোকরচন1 করিতে ইচ্ছা হয়, এবং, অবিলম্বে, কতকগুলি গ্লোকের রচন] 
করেন | তিনি আপন সহচরদিগকে স্বরচিত শ্লোকগুলি শুনাইতেন। শুনিয়৷, সকলে 
এশংস| করিতেন। কেহ কেহ কিছু পুরস্কার দিতেন | এক দিন, বিকেল-বেলায়, তি তিনি 
চারি আন! পান । মধ্যে মধ্যে, তিনি, এই রূপে, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন। ধাহার 
এক পয়স| পাইবারও উপায় ছিল না, মধ্যে মধ্যে এরূপ প্রাপ্তি, তাহার পক্ষে, Sete 
লাভ বলিয়| জ্ঞান হইত | এ পৰ্যন্ত, কালি, কলম, কাগজ, ও পুস্তকের অভাবে, তাহার 
লেখা পড়ার অতিশয় ব্যাঘাত হইত; এক্ষণে আবশ্তক মত. কিছু কিছু কিনিতে 
alae করিলেন | এই রূপে, শ্লোকরচন1 ও শ্লোক পাঠ করিয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লাভ, 
প্রভুর ভয়ে অতি গোপনে, সম্পন্ন করিতে হইত | 

দুৰ্ভাগ্য ক্ৰমে, এই বিষয়, অধিক দিন গোপনে রহিল না ) ক্রমে উহার প্রভুর কর্ণগোচর 
হইল । আমার কাজের ক্ষতি করিয়া, এই সকল করিয়া বেড়ায়, এই. মনে করিয়া, 
তিনি তাহার রচিত শ্লোক সকল, এবং কাগজ, কলম, কালি, পুস্তক, সমস্ত কাড়িয়া 
লইলেন, এবং, যথোচিত তিরস্কার করিয়া, এক বারে তাহার লেখ পড়া রহিত করিয়] 
দিলেন। 

এই সময়েই, তীহার প্রথম শিক্ষকের মৃত্যু হইল ৷ তাহার স্থলে অন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত 
হুইলেন। এ পযন্ত, তিনি এ পদে নিযুক্ত হইবার যে আঁশ! করিয়াছিলেন, সে আশা! 
এক বারে উচ্ছিন হইয়| গেল ৷ এই ছুই ঘটন। দ্বারা, তিনি যৎগৱরো|নাণ্তি দুঃখিত ও সব 
বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইলেন | তিনি, মনের দুঃখে, কাহারও নিকটে যাইতেন 
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না, কর্মের সময় কর্ম মাত্র করিতেন, অবশিষ্ট সময়ে, একাকী, বিরস বদনে বসিয়া 
থাকিতেন ৷ ফলতঃ, এই সময়ে, তাহার মনৌছুঃখের আর সীমা ছিল না। 

গিফোর্ডের মনোদুঃখের বিষয়, কর্ণপরম্পরায় কুক্‌স্ি-নামক এক ব্যক্তির কর্ণগোঁচর 
হইল। তিনি, গিফোর্ডের মনোহ্ঃখের কথা শুনিয়া, অতিশয় দুঃখিত হইলেন | 
গিফোর্ডের মুখে, তদীয় অবস্থাসংক্ৰান্ত ACTING সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, তাঁহার 
অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞ! করিলেন, 
গিফোর্ডের দুঃখ দুর করিব, এবং উহাকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখাইব ৷ তদনুমারে 
তিনি, স্বীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে চাদ। করিয়া, কিছু টাকার সংগ্রহ করিলেন। 

যে নিয়মে গিফোড পূর্বোক্ত পাঁদুকাঁকারে, বিপণিতে নিযুক্ত হন, তদন্সারে তাহাকে, 
আরও কিছু দিন, তথায় থাঁকিতে হইত। কুকৃক্সি, তাহাকে ফাটি টাকা দিয়া, 
গিফোর্ডকে ছাঁড়াইয়া আনিলেন, অধ্যয়নের নিমিত্ত, এক বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া 
দিলেন, এবং তাহার সমুদয় ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, 'গিফোর্ডের 
বয়স কুড়ি বৎসর ৷ বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে গিফোৰ্ডের অতিশয় যত্ন ছিল, কেবল স্থযোগ 
ঘটে নাই বলিয়া, এ পর্যন্ত তিনি Sana শিক্ষা করিতে পারেন নাই। এক্ষণে, দয়াশীল 
sete ও তদীয় আত্মীয়বর্গের অনুগ্রহে, বিলক্ষণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন | ফলত 
লেখা পড়] বিষয়ে, তিনি এত যত্ন ও এত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, তাহার 
অনুগ্রাহকবর্গ, দেখিয়া শুনিয়া, নিরতিশয় AS হইলেন | 

এই রূপে, আন্তরিক যত্ব সহকারে, দুই ant ছুই মাস অধ্যয়ন করিয়া, তিনি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হইলেন | Fats, তীহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট 
করিয়। দিলেন | তাহার নিশ্চিত বোধ হইয়াছিল, গিফোর্ড, অনায়াসে, বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্ৰশংসাপত্ৰ পাইতে পারিবেন ; এজন্থা, তিনি fea করিয়াছিলেন, যত দিন facets, 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়া, প্রশংসাপত্র না পান, তত দিন, 
সমুদয় ব্যয় দিয়া, তীহাকে অধ্যয়ন করাইবেন। কুক্শ্সির নিতান্ত অভিলাষ, Perié 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্র পান; কারণ, তাহ! হইলেই, তিনি, সকলের নিকট, বিদ্বান 
বলিয়। গণনীয় ও মাননীয় হইবেন। 

গিফোর্ড, বিশিষ্টরূপ বিদ্ভালাভের নিমিত্ত, যেমন ব্যগ্ৰ ছিলেন, তাহার সৌভাগ্য ক্রমে 
তেমনই aaja ঘটিয়া উঠিল | তিনি, কুকৃ্সির অভিলাষ পুর্ণ করিবার নিমিত্ত, প্রাণপণে 


যত্ন করিতে লাগিলেন | কিন্ত, আঁক্ষেপের বিষয় এই গিফোর্ডের প্রশংসাপত্র গাইবাঁর 


পুবেই কুক্জির মৃত্যু হইল | কিছু দিন পরে, গিফোর্ড প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন | কুকৃজি 
এই সময়ে জীবিত থাকিলে, তাহার আহ্লাদের ও সুখের সীম! থাকিত Al | 
gafa গিফোর্ডের প্রাত যেরূপ দয়া ও CRE করিতেন, এবং, তাহার ভাল করিবার 
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নিমিত্ত, যেরূপ যত্ববান ছিলেন, অন্ত ব্যক্তির সেরূপ হওয়া অসম্ভব ৷ সুতরাং, কুকৃস্সির 
মৃত্যু, গিফোর্ডের পক্ষে, বজাঘাতের তুল্য হইল | কিন্তু, Tela মৃত্যু হওয়াতে, গিফোর্ড 
নিতান্ত নিঃসহায় হইলেন al) গ্রাসবিনর নামক এক সন্ত্ৰান্ত ব্যক্তি তাহার সহায় 
হইলেন। গিফোর্ডের ভাল করিবার বিষয়ে, ইহার, কুকৃস্সি অপেক্ষা, অধিক ক্ষমতা! ছিল। 
এই AES ব্যক্তির সহায়তাতে, গিফোঁ্ডের উত্তরোত্তর ভাল হইতে লাগিল । তিনি, 
ক্রমে ক্ৰমে, পণ্ডিতসমাজে গণনীয় ও প্রশংসনীয় হইলেন, এবং, বিদ্যার ফলে, ও পরিশ্রমের 
গুণে, বিলক্ষণ ধনোপার্জন করিয়া, পরম স্থখে কালযাপন করিতে লাগিলেন 
এই রূপে, বিদ্যা, খ্যাতি, Ra, সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, গিফোর্ড, একাত্তর বৎসর বয়সে, 
তন্তুত্যাগ করেন | তিনি, এক মুহূর্তের নিমিত্তও, বিস্মৃত হন নাই যে, কেবল FAAS 
দয় ও সেহই তাহার বিদ্যা, za, সম্পত্তি, সমুদয়ের মূল। এই নিমিত্ত, মৃত্যুকালে, 
তিনি আপন সমস্ত সম্পত্তি মেই পরম দয়ালু মহাত্মার পুত্রকে দান করিয়া যান। 
কৃতজ্ঞতার ঈদৃশ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল | 

অতি অল্প বয়সে, গিফোর্ডের পিতৃবিয়ৌগ হয়। সহায়, সম্পত্তি, কিছুই ছিল না। তিনি 
বিংশতি বৎসর বয়স পর্যন্ত, কষ্ট পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল অবধি, ভাল করিয়া লেখা 
পড়া শিখিবাঁর নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কারলাইল, সে বিষয়ে 
অনুকুল ন! হইয়া, বরং পূর্বাপর প্রতিকূলতাঁচরণ করিয়াছিলেন পরিশেষে, তিনি 
তাহাকে পাছুকাঁকারের বিপণিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। তথায় তাহার ছুরবস্থার সীম! 
ছিল না। বাস্তবিক, তিনি, কুড়ি বংসর বয়স পর্যন্ত, যংপরোনাস্তি রেশে কালযাপন 
করিয়াছিলেন | 

কিন্তু, বিদ্যাশিক্ষ| বিষয়ে, তাহার পূর্বাপর সমান অন্থরাঁগ ছিল। ভাল করিয়া লেখা 
পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তীহার যে আন্তরিক যত্ব ছিল, এক মুহুর্তের নিমিত্তে, তীহার 
সে যত্বের অন্ুমাত্র ন্যনতা হয় না। এই আন্তরিক যত্বের গুণেই, তিনি বিগ্যালাভ, 
খ্যাতিলাভ, ও সম্পত্তিলাভ করিতে পারিয়াছিলেন'। ইহা যথার্থ বটে, কুকৃপ্সি তাহার 
যথেষ্ট আন্ুকুল্য করিয়াছিলেন, এবং, সেই আন্ুকুল্য না পাইলে, তিনি কখনও এরূপ 
কৃতকার্য হইতে পারিতেন ন! ; কিন্তু, তাহার আস্তরিক যত্বই কুকৃন্সির আনুকুলোযের মূল। 
লেখা পড়! বিষয়ে তাদৃশ আন্তরিক যত্ব না দেখিলে, gp কখনই তাঁহার প্রতি 
সেরূপ দয়াপ্রকাশ ও সেহপ্রদর্শন করিতেন A] | অতএব, দেখ, আন্তরিক যত্ব থাকিলে, 
বিদ্যা, খ্যাতি, সম্পত্তি, সকলই লব্ধ হইতে পারে; অবস্থার বৈগুণ্য কদাচ প্রতিবন্ধক 
হইতে পারে না। 


চরিতাবলী ৩৯১ 


উইন্ধিলমন 


প্রশিয়ার অন্তঃপাতী ষ্টেণ্ডল নগরে, উইস্কিলমনের জন্ম হয়। ইনি অতি ছুঃখীর সন্তান । 
ইহার পিতা, চর্মপাদুকীর গঠন ও বিক্রয় দ্বারা, সংসারযাত্রানিরবাহ করিতেন। 
উইস্কিলমনকে ভাল করিয়| লেখা পড়] শিখাইবার নিমিত্ত, তাহার অতিশয় অভিলাষ 
ও যত্ন ছিল। এজন্য কষ্টস্বীকার করিয়াও, তিনি তাহাকে এক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু, অল্প দিনের মধ্যেই, উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, 
তাহাকে হাসপাতালে গিয়া থাকিতে হইল | সুতরাং, পুত্রের লেখা পড়ার ব্যয়নির্বাহ 
করিতে পার! দুরে থাকুক, সংসার চলাই ভার হইয়া উঠিল। 

অতঃপর, উইক্ষিলমন কিছু কিছু উপার্জন করিতে না পারিলে, Stata পিতার চলা 
ভার । বিদ্যাভ্যাসে বিসর্জন দিয়া, উপার্জনের চেষ্ট| দেখা, তাহার পক্ষে, নিতান্ত 
আবশ্যক হইয়! উঠিল । কিন্ত, তাহার একান্ত অভিলাষ, ভাল করিয়া লেখা পড়া 
শিখেন | সুতরাং, তিনি কোনও মতে, বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে সম্মত ছিলেন না। 
তিনি জুশীল, পরিশ্রমী, ও লেখা পড়ায় অতিশয় agaia ছিলেন ; এজন্য, তাহার 
অধ্যাপকের! তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। এই সময়ে, তাহারা, দয়| করিয়া, কিছু 
কিছু আন্ুকুল্য করিতে লাগিলেন ৷ আর, তিনি নিজেও, sarin বালকদিগকে শিক্ষা 
দিয়া, কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন | 

এই রূপে, যে আয় হইতে লাগিল, তদ্বার। পিতার ও নিজের সমুদয় ব্যয়ের নির্বাহ 
say উঠা কঠিন ৷ সুতরাং, আর কিছ আয় না হইলে চলে না। কিন্তু, তিনি আর 
কোনও আয়ের সহজ উপায় দেখিতে পাইলেন ন| । অবশেষে, অনেক ভাবিয়| চিন্তিয়া, 
রাত্রিতে, পথে পথে গান করিয়।, ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে কিছু কিছু 
আয় হইতে লাগিল, এবং, দিনের বেলায়, বিদ্যালয়ে থাকিয়া নিবিঘ্নে পড়! শুনা ও চলিতে 
লাগিল | এই রূপে, অধ্যাপকদিগের ALLA পাইয়া, ও স্বয়ং কিছু কিছু উপার্জন করিয়া, 
আপনার ও পিতার ভরণ পোষণ সম্পন্ন করিতে লাগিলেন | বোধ হয়, বিদ্যালয়ের 
বালকের পক্ষে, ইহ] অপেক্ষা অধিকতর কষ্টকর আর কিছুই হইতে পারে না। 

দেখ, বিদ্যাশিক্ষা। বিষয়ে, উইস্কিলমনের কেমন T ছিল। কত কষ্ট পাহিয়াছিলেন, 
তথাপি লেখা পড়| ছাড়েন নাই। প্রাণপণে AHS পরিশ্রম করিয়া, পরিশেষে, তিনি 
একজন অতি প্রসিদ্ধ প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। 


৩৯২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উইলিয়ম পণ্টেলস 
ফ্রান্সের অন্তঃপাতী নর্মণ্ডি প্রদেশে, ডলেরি নামে এক গ্রাম আছে। পষ্টেলস সেই গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন | একে অতি দুঃখীর সন্তান, তাহাতে আবার, নিতান্ত শৈশব অবস্থায়, 
পিতৃবিয়োগ হয়; সুতরাং, ইহার প্রতিগাঁলনের, অথব| লেখা পড়া শিখিবাঁর, কোনও 
উপায় ছিল না| যাহ হউক, সুযোগ মত, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া, ইনি লেখা 
গড়ায় এমন BRAS হইয়াছিলেন যে, পুস্তক লইয়া! পড়িতে বসিলে, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
কিছুই থাঁকিত ন!; তিনি, আহারের সময়, আহার করিতে ভুলিয়া যাঁইতেন। কিন্ত 
দুঃখীর সন্তান বলিয়া, ভাল করিয়া লেখা পড়! শিখিবার ুবিধ। হয় ন1। পারিস নগরে 
গেলে; পড়ার Bae] হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, তিনি পারিস যাত্রা করিলেন ৷ 
দুভাগ্য ক্রমে, পথে দস্থ্যদলে আক্রমণ করিল ; সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, সমুদয় কাঁড়িয়া 
লইল ; এবং অতিশয় প্রহার করিল | শরীরে এত আঘাত লাগিয়াছিল যে, তাহাকে, এক 
হাসখাতালে fa, কিছু কালি থাকিতে হইল । তিনি, তথায় দুই বৎসর থাকিয়া, 
সুস্থ হইলেন, এবং সুস্থ হইয়া, পুনরায় পারিস Wal করিতে Bow হইলেন | কিন্ত, 
কি খাইয়া, কি পরিয়া, পারিস যাইবেন, তাহার কোনও সংস্থান ছিল ন| । সেই সময়ে, 
ক্ষেত্রের শ্ত পাকিয়া উঠিয়াছিল। শস্য কাটিবার নিমিত্ত, অনেকের ঠিক! লোক নিযুক্ত 
করিবার আবশ্যাকত| দেখিয়া, তিনি এ ঠিক! কর্ম করিতে লাগিলেন ; এবং কয়েকদিন 
কর্ম করিয়া, পাথেয়ের সংস্থান ও পরিধেয় বন্ধের সংগ্রহপূর্বক, পারিস যাত্রা করিলেন। 
পারিসে উপস্থিত হইয়া, তিনি লেখা পড়া শিখিবার ভাল সুযোগ করিতে পাঁরিলেন' 
না পরিশেষে, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পরিচাঁরক নিযুক্ত 
হইলেন। এখানে থাকিলে, লেখা পড়ার অনেক সুবিধা হুইবেক, এই ভাবিয়া, তিনি এঁ 
নীচ কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি, ভাল করিয়৷ লেখা পড়া শিখিবাঁর 
নিমিত্ত, এত উৎস্থক ছিলেন যে, এ নীচ কর্ম পাইয়াও, সৌভাগ্যজ্ঞান করিয়াছিলেন | 
তিনি যে কর্মে নিযুক্ত হইলেন, তাহাতে অবসর পায়| দুৰ্ঘট ; অত্যান্প মাত্র যে অবসর 
পাইতেন, তাহাতেই তিনি কিছু কিছু শিক্ষা করিতে লাগিলেন | 
কিন্তু, লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ব থাকার এমনই গুণ যে, এই ব্যক্তি, ক্রমে ক্রমে, এক জন 
অতি প্রধান পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। তাহার অসাধারণ বিদ্যার বিষয় ফ্রান্সের অধিপতি 
প্রথম ক্রান্সিসের গোঁচর হইলে, তিনি তাহাকে, আরবী, পারমী প্রভৃতি গ্রন্থ সংগ্রহের 
ভার দিয়া, লিবাণ্ট প্রদেশে পাঠাইয়। দিলেন । পষ্টেলস সে বিষয়ে সবিশেষ বিবেচন] ও 
নৈপুণ্যপ্রদর্শন করাতে, প্রধান রাজমন্ত্রী তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন | তিনি 
লিবাণ্ট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, এ রাভমন্ত্রীর অঙ্গগ্রহে, এক অতি প্রধান পদে 
নিযুক্ত হইলেন | 


চরিতাবলী 


G 
3 
৮ 


l afgan 
হলগ্ডের অস্তঃপাতী BGR নগরে, এডিয়নের জন্ম হয়। ইহার পিতা অতি দুঃখী 
ছিলেন; নৌকানির্মাণের ব্যবসায় করিয়া, কষ্টে সংসারনিৰ্বাহ করিতেন। তাহার 
নিতান্ত ইচ্ছা, পুত্রকে ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখান। কিন্তু, লেখা পড়ার ব্যয় নির্বাহ 
করেন, এমন সংস্থান ছিল না। লুবেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে, কতকগুলি বালককে বিন] 
বায়ে, শিক্ষা দিবার নিয়ম ছিল; স্থযোগ করিয়া, তিনি এড্রিয়নকে তথায় প্রবিষ্ট 
করিয়া দিলেন | 
এই স্থলে অধ্যয়নকাঁলে, এড়িয়নের রাত্রিতে প্রদীপ জালিয়| পড়িবার সঙ্গতি ছিল a | 
কিন্তু, লেখা পড়ায় অতিশয় অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি আলস্তে কাঁলহরণ করিতেন A | 
গিরজার দ্বারে, ও পথের ধারে, সমস্ত রাত্রি, আলো জলিত। তিনি, পুস্তক লইয়া, তথায় 
গিয়া, সেই আলোকে পাঠ করিতেন | এদ্রিয়ন, এইরূপ কষ্টে থাকিয়াও, কেবল আন্তরিক 
qwa গুণে, অসাধারণ বিষ্যোপার্জন করিলেন, এবং, পাঁদরির কর্মে নিযুক্ত হইলেন ৷ 
উত্তরোত্তর, তাহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল । তিনি, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র বলিয়া, সৰ্বত্ৰ 
প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, স্পেনের রাজকুমারের শিক্ষকতাকাধে নিযুক্ত হইলেন, এবং, সেই 
রাজকুমার সম্রাট হইলে পর, তাঁহার সহায়তায়, পরিশেষে, পোপের সিংহাসনে 
অধিরূঢ় হইলেন |. 
লেখ! পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কি অনির্বচনীয় গুণ ! দেখ, যে ব্যক্তি অতি দুঃখীর 
সন্তান ; ধাহার, রাত্রিতে প্রদীপ জালিয়া, পড়িবার সঙ্গতি ছিল না; সেই ব্যক্তি, 
কেবল আন্তরিক যত্ন ছিল বলিয়া, কেমন অসাধারণ বিছ্যোপার্জন করিয়াছিলেন, এবং, 
অসাধারণ বিদ্যার বলে, কেমন উচ্চ পদে অধিরূঢ হইয়াছিলেন। 


প্রিভে। 
ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী করনওয়াল প্রদেশে; পড়ষ্টো নামে এক নগর আছে । এ নগরে 
প্রিডোর জন্ম হয়। ইহার পিতার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, ইহাকে ভাল করিয়। 
লেখা পড়া শিখান ৷ কোনও বিদ্যালয়ে রাখিয়া, সামান্তরপ কিছু শিখানও, তাঁহার 
পক্ষে, দুঃসাধ্য হইয়াছিল | কিন্তু প্রিডোর লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন ছিল। বাটাতে 
থাকিয়া, লেখা পড়া শিথিবার কোনও সুযোগ না হওয়াতে, তিনি অক্সফোৰ্ড নগরে 
গমন করিলেন ; তথায়, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, অবশেষে, এক: বিদ্যালয়ে 


পাঁচকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন ৷ 


৩৯৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ঈদৃশ নীচ কর্মে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায় এই যে, এ কর্মের বেতন দ্বার, বাদাখরচ 
চলিয়া যাইবেক | তিনি, এই রূপে, বাঁসাখরচের সংস্থান করিলেন, এবং, কর্ম করিয়া, 
যখন অবসর পাঁইতেন, সেই সময়ে, কিছু কিছু অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । ক্রমে ক্রমে, 
এই রূপে, অধ্যয়ন করিয়া, স্থযৌগমতে, অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি 
বিলক্ষণ বিদ্োপার্জন করিলেন । বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিতে থাঁকিতেই, তিনি এক গ্রন্থ 
লিখিলেন। এ acy তাহার বিলক্ষণ গাণ্ডিত্যপ্রকাশ হইয়াছিল । তাদৃষ্টে, তাহার 
উপর বাজমন্ত্ৰীদিগের অনুগ্রহ দৃষ্টি হইল। তাঁহাদের সহায়তায়, পরিশেষে, তিনি 
ওয়ারসেষ্টরের বিশগের পদে অধিরূঢ হইলেন | 


CISA এডাম 
স্কটূলণ্ডের অন্তঃপাতী মোরে নামক প্রদেশে, রেফোর্ড নামে এক গ্রাম আছে। এ গ্রামে 
এডামের জন্ম হয়। এই ব্যক্তি অতি দুঃখীর সন্তান। কিন্তু, ভাল করিয়া লেখা পড়া 
শিখিবার নিমিত্ত, তাঁহার অতিশয় ইচ্ছ। ছিল। যৎকালে, তিনি এডিনবরায় অধ্যয়ন 
করিতে যান, তখন তাঁহার অতিশয় দুঃখের দশ] | তিনি, অল্প ভাড়ায়, একটি ছোট 
ঘর লইয়া, তাহাতেই অতি কষ্টে থাকিতেন ; নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত, আহারেরও 


অতিশয় ক্লেশ পাইতেন; প্রায়ই, কাচ! ময়দ| গুলিয়! খাইয়া, প্রাণধারণ করিতেন; 


তৈলের অভাবে রাত্রিতে প্রদীপ জালিয়। পড়িতে পাইতেন al; সন্ধ্যার পর, 
সহাধ্যায়ীদিগের আলয়ে গিয়া, পাঠ করিতেন। স্বট্‌লণ্ডে শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব; 
রাত্রিতে, পাঁথরিয়! কয়লায় অগ্নি জালিয়1, সেই অগ্নির Sater, শীতনিবারণ করিতে 
হয়। কিন্ত, এডামের কয়ল! কিনিবার সঙ্গতি ছিল না । অসহা শীতবোধ হইলে, তিনি, 
কিয়ৎক্ষণ, বেগে দৌড়িয়। বেড়াইতেন; তাহাতে, শরীর গরম হইয়া, আপাততঃ, 
শীতনিবারণ হইত | এত কষ্ট পাইয়াও, তিনি, ক্ষণকালের নিমিত্ত, লেখ! পড়ায় যত্বের 
SÈ করেন নাই) এবং, সেই যত্বের গুণে, নান! বিদ্যায় পারদশী, ও পরিশেষে 
এডিনবরার প্রধান বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 


লমনসফ 
রুশিয়ার অন্তঃপাতী আৰ্কেঞ্জল প্ৰদেশে, কোলমগর নামে এক নগর আছে । এই নগরে 
লমনসফের জন্ম হয়। ইহার পিতা অতি দুঃখী ছিলেন; সমু হইতে মত্ত ধরিয়া, বাজারে 


— 


চরিতাঁবলী ৩৯৫ 


বিক্রয় করিয়া, জীবিকানির্বাহ করিতেন | লয়নসফ, কয়েক বার, পিতার সঙ্গে, শ্বেত ও 
উত্তর সাগরে মত্স্য ধরিতে গিয়াছিলেন। তিনি, উত্তরকালে, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন 
করিতেন, তাঁহার সন্দেহ নাই । কিন্তু, সৌভাগ্য ক্রমে, লেখা পড়া বিষয়ে, তাহার 
অতিশয় অনুরাগ ছিল। লেখা পড়া বিষয়ে, তাদৃশ অনুরাগ ছিল বলিয়া, তিনি 
চিরম্মরণীয় হইয়| গিয়াছেন ৷ 

শীতকালে, wo ধরিতে যাইতে হইত ai লমনসফ, সেই সময়ে, নিশ্চিন্ত হইয়া, 
আন্তরিক যত্ন সহকারে, অধ্যয়ন করিতেন। এক পাদরি, অনুগ্রহ করিয়া, তাহাকে শিক্ষা 
দিতেন | তাঁহার নিকট ব্যাকরণ, পাটীগণিত, গীতাঁবলী, এই তিন খানি মাত্র পুস্তক 
foa | তিনি, অজস্র পাঠ করিয়া, ওঁ তিন পুস্তক aoe TL করিয়াছিলেন ৷ 

উক্ত তিন পুস্তকের পাঠ দ্বারা, বিদ্যার কিঞ্চিৎ আস্বাদ পাইয়া, লেখা পড়া বিষয়ে, 
তাহার অতিশয় যত্ন ও ইচ্ছা হইল। তখন তিনি মকস্কে| নগরে গমন করিলেন ; এবং, 
তথাকার এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অল্প দিনের মধ্যেই, এত শিক্ষা করিলেন যে, 
SHB তাহার উপর অনেকের অনুগ্রহ হইল | সেই অনুগ্রহের, বলে, নানা বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিয়া, তিনি বহুবিধ বিদ্যায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। প্রথমতঃ, 
তিনি, এক অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; পরিশেষে, রাজমন্ত্রীর পদ পর্যন্ত প্ৰাপ্ত 


হইয়াছিলেন। 
দেখ! লমনসফ ও তাঁহার পিতা, উভয়ের কত AGA | লমনসফের পিতা, RI ধরিয়| 


* ও মস্ত বিক্ৰয় করিয়া, জীবন কাটাইয়| গিয়াছিলেন ; কিন্ত, লমনসফ নানা বিদ্যায় 


অদ্বিতীয় পণ্ডিত, অধ্যাপক, ও রাজযন্ত্রী পর্যন্ত হইয়াছিলেন। লেখা পড়ায় আন্তরিক 
যত্ব ও আন্তরিক অঙ্গরাগ ছিল বলিয়া, তিনি এরূপ হইতে পারিয়াছিলেন ; নতুবা). 
তাহাকেও, নিঃসন্দেহ, পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, জীবন কাটাইতে হইত | 


CASA 


এই ব্যক্তি লণ্ডন নগরে জন্ম গ্রহণ করেন | ইনি অতি দুঃখীর সন্তান; অল্প বয়সেই, 
পিতৃহীন ও মাতৃহীন হন। তাহার আত্মীয়ের! তাহাকে, এই অভিপ্ৰায়ে, এক 
রুটিওয়ালার দোকানে নিযুক্ত করিয়! দেন যে, তথায় থাকিয়। কর্ম শিখিয়া, উত্তর কাঁলে, 
a বাবসা অবলম্বন পূর্বক, জীবিকানির্বাহ করিতে পারিবেন। কিন্ত, লেখা পড়া 
শিথিবার নিমিত্ত, তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ও যত্ব ছিল। পুস্তক পাইলে, তিনি, সকল কর্ম 


৩৯৬ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ছাড়িয়া, পড়িতে বসিতেন ৷ স্থতরাং, তাঁহাকে রাখিয়া, রুটিওয়ালার Wig উপকীরবোৌধ 
হইত ন| ৷ তাহাকে পড়িতে দেখিলে, মে অতিশয় বিরক্ত হইত। 

ফলতঃ, উভয় পক্ষেরই বিলক্ষণ অসুবিধা ঘটিয়| উঠিল । অবাধে, মনের সাধে পড়িতে 
পাইতেন না, এজন্য, মেডক্স মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইতেন ; আর, তিনি, কর্মের 
সময় কর্ম না করিয়া], পড়িতে বসিতেন ; এজন্য, রুটিওয়াল। তাঁহার উপর অতিশয় 
বিরক্ত হইত । পরিশেষে, senal তাহাকে দোকান হইতে statal দিল । 
মেডক্সের আত্মীয়ের|, লেখ| পড়া বিষয়ে, তাহার অসাধারণ যত্ন দেখিয়া, তাহাকে 
agace পাঠাইলেন ; এবং, এই অভিপ্ৰায়ে afer বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়! দিলেন 
যে, যাহাতে, উত্তরকালে, পাদরির কর্ম করিতে পারেন, তদ্পযুক্ত বিদ্যাভ্যাস করিবেন | 
তথায় তিনি, কিছু দিন, উত্তমরূপে, অধ্যয়ন করিলেন কিন্ত, নান। কারণে বিরক্ত 
হইয়|, ও বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়| দিয়, ইংলণ্ডে ফিরিয়। আঁসিলেন; এবং, লগ্তনের বিশপ 
গিবনমের সহায়তায়, কেম্বি.জ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বিশিষ্টরূপ বিদ্যেপাজন 
করিলেন ৷ এইরূপে, অভিলাধাঙ্্রূপ বিদ্যালাভ sian, মেডক্স পাঁদরির কর্মে নিযুক্ত 
হইলেন ৷ উত্তরোত্তর, তাহার পদবৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিশেষে, তিনি বিশপের পদ 
প্রাপ্ত হইলেন | 

দেখ | লেখা পড়ায় আন্তরিক যত্ন থাকার কত গুণ! যে aie, রুটি ওয়ালার দোকানে 
থাকিয়া) কর্ম fain, উত্তরকালে, এ ব্যবসায় দ্বারা, জীবিকানির্বাহ করিবেন বলিয়া, 
স্থির হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি, আন্তরিক যত্ন সহকারে, উত্তমন্নপ লেখ! পড়| 
শিখিয়াছিলেন বলিয়া, পরিশেষে বিশপের পদ প্রাপ্ত হইলেন। 


লঙ্গোমল্টেস 


এই ব্যক্তি, ডেনমার্কের অন্তঃপাতী লঙ্গসবর্গ গ্রামে, জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা 
প্রতিদিন জন aia, সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন; সুতরাং) পুত্রদিগকে লেখা পড়া 
শিখাইবার ক্ষমত| ছিল না। লঙ্গোমণ্টেমসের আট বৎসর বয়সের সময়, পিতৃবিয়োগ 
হয়। Real, তিনি নিতান্ত fran হইয়| পড়িলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে, লেখ! 
পড়া শিখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎস্থক দেখিয়া, এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়| দিলেন ৷ তিনি 
তথায় অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন | 

লঙ্গোমণ্টেনসের আর কয়টি সহদোর ছিল। তাহারা লেখা পড়া শিখিতে পায় নাই | 
এক্ষণে, তাহাকে, বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, লেখা পড়া, করিতে দেখিয়া, তাহাদের 


চরিতাঁবলী ৩৯৭ 


অতিশয় Sa জন্মিল | আমর! লেখা পড়া শিখিতে পাইলাম নাঃ ও কেন শিখিবেক, 
এই হিংসাতে, তাহার! তাঁহার উপর এত উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল ca, তিনি 
বিরক্ত হইয়া, দেশত্যাগ করিয়া, ফিন্লগু প্রদেশের অন্তঃপাতী উইবর্গ নগরে 
গমন করিলেন ৷ 
কিছু দিন বিদ্যালয়ে থাকিয়া, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিবার নিমিত্ত, তাহার 
অতিশয় ইচ্ছা হইয়াছিল । এক্ষণে তিনি, এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, লেখা পড়ার চেষ্টা 
দেখিতে লাঁগিলেন। কিন্ত, কোনও স্থযোগ ঘটিয়া উঠিল না 1 অন্ততঃ, Ahem, পরা, ও 
পুস্তকক্রয়ের সংস্থান না৷ হইলে, লেখ| পড়া চলিতে পারে না। অনেক চেষ্টা দেখিয়া ও» 
তিনি এ সমুদ্বয়ের যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না ; অবশেষে, অনেক ভাবিয়া, 
এক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন | তিনি, দিবাভাগে, তথায় থাকিয়া, অধ্যয়ন করিতেন ; 
রাত্রিতে, অন্য স্থানে কর্ম করিয়া, কিছু কিছু উপার্জন করিতেন; তাহাতেই কষ্টে 
আহারাদি সম্পন্ন হইত | 
ক্রমাগত এগার বৎসর, এইরূপ কষ্ট পাইয়া, উইবর্গে থাকিয়া, তিনি, আন্তরিক যত্ব 
সহকারে, বিলক্ষণ লেখ! পড়া শিখিলেন। কিছু দিন পরে, তিনি স্বদেশে প্রতিগমন 
করিলেন, এবং, ডেনমার্কের রাজধানী কোপনহেগন নগরে, যে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তথায় 
গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। তিনি, মৃত্যুর দুই বৎসর পুর্ব পর্যন্ত, এ কর্ম 
করিয়াছিলেন ৷ এতৎ্যতিরিক্ত, তিনি নানা বিষয়ে, গ্রন্থ রচনা করিয়৷ গিয়াছেন। 

* দেখ! যে ব্যক্তির পিতা, প্রতিদিন জন খাটিয়া, কষ্টে সংসারযাত্রানির্বাহ করিতেন, 
সেই ব্যক্তি, যংপরোনান্তি কষ্ট পাইয়াও, আন্তরিক যত্বের গুণে, বিশিষ্টরূপ বিদ্যোপার্জন 
করিয়া, বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। 


CIJA 


ফ্রান্সের BOSSY পিকাডি প্রদেশে, রেমসের জন্ম RH | রেমসের পিতা যার পর নাই 
দুঃখী ছিলেন | রেমস, বাল্যকালে, মেষচাঁরণকর্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিনেই, 
রাখালি কর্মে তীহার বিরক্তি জন্মিল, এবং, বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত, একান্ত 
অভিলাষ হইল | এখানে থাকিলে, রাখালিও ঘুচিবেক না, এবং লেখা পড়াও শিখিতে 
পাইব না; এই ভাবিয়া, তিনি, পিতার আলয় হইতে পলায়ন করিয়া, পারিস 
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন | এই সময়ে, তাঁহার বয়স আট বৎসর WS | 

পারিসে উপস্থিত হইয়া, রেমস, প্রথমতঃ কিছুদিন, বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছিলেন | তিনি, 


৩৯৮ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


ভাল করিয়| লেখাপড়। শিখিবার নিমিত্ত, এত wat হইয়াছিলেন যে, অন্য কোনও 
স্থযোগ করিতে না পারিয়া, অবশেষে, নেবাঁরের বিদ্যালয়ে, পরিচাঁরকের কর্মে নিযুক্ত 
হইলেন ১ দিবসে যে অবসর পাইতেন তাহাতে, এবং রাত্রিতে, সবিশেষ পরিশ্রম করিয়া, 
অল্পদিনের মধ্যেই বিলক্ষণ শিক্ষা করিলেন। এ পর্যন্ত, তিনি শিক্ষা বিষয়ে প্রায় 
কাহারও সাহায্য পান নাই | 

পরিশেষে, তিন বৎসর ছয় মাম, রীতিমত, উপদেশ পাইয়া, এবং স্বয়ং প্রাণপণে TW 
"ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া, তিনি একজন অদ্বিতীয় বিদ্বান হইয়| উঠিলেন। বস্তুতঃ, 
তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত। ছিলেন, এবং, স্তায়শীন্ত্র বিষয়ে, নৃতন 
মত প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, লেখাপড়া বিষয়ে আন্তরিক ইচ্ছা ও আন্তরিক 
যত্ন না থাকিলে, তিনি কখনই এরূপ হইতে পারিতেন না। 
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, বিগ্ভাসাগরের শিক্ষা বিষয়ক ও ভৎসম্থন্ধীয় পত্রাবলী 


১৮৪১__নভেম্বর মীসের ৯ তারিখে NEMA তর্কালংকারের মৃত্যুতে ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজে বাংল| বিভাগের সেরেস্তাদারের শৃহ্য পদে ঈশ্বরচন্দ্র উমেদার হন। তখন এ 
কলেজের যিনি সম্পাদক, ক্যাপ্টেন মাৰ্শাল ছাত্ৰ বিদ্যাস|গরের শৌরবময় শিক্ষার্থী অবস্থার 
কথ। জানতেন। তিনি নিয়োক্ত মর্মে তার পক্ষে মত প্রকাশ করেন £--(২) আমি এই মর্মে 
বাংলার সেরেস্তাদার পদের জন্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পক্ষে মত প্রকাশ করছি, তার 
যোগ্যতাবলী যে পূর্বতন সেরেস্তাদারের অনুরূপ তা তীর নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্রগুলি 
থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, যথা (১ম) সরকারী সংস্কৃত কলেজের প্রশংসাপত্রে এ বিদ্যায়তনে 
যত বিষয়ে শিক্ষা! দেওয়া হয় সর্ববিষয়ে অতি দক্ষ পারংগমতা ( ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৪১ ), 
(২য়) হিন্দু আইন কমিটির প্রশংসাপত্র হিন্দু আইনে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং যে কোন 
ধর্মীধিকরণে জজপণ্তিত পদ লাভের যোগ্যতা, এবং (য়) ফোৰ্ট উইলিয়াম কলেজের 
পরীক্ষকদের প্রশংসাগত্রে ছাত্রদের সংস্কৃত ও বাংলা পাঠনের ক্ষমতা উল্লেখ কর! হয়েছে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের মোটামুটি ইংরাজী জ্ঞানও আছে, এ শিক্ষার স্থত্রপাত সংস্কৃত কলেছের 
ইংরাজী শ্রেণীতে কিন্তু সে শ্রেণীর বিলৌপের পর সহজে আপন জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে 
পারেন নি। তার ভদ্ৰ ব্যবহার ও পরিশ্রমী স্বভাবের স্থনাম আছে (>) 
১৮৪৬--সেপ্টেম্বরে বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার পর ছাত্রদের শিক্ষার বিষয়ে মতামত 
দানকালে মেজর মার্শাল বলেন--সহকারী সম্পাদক কিছুকাল আগে বহু সময় 
ও শ্রমব্যয়ে শিক্ষার নূতন যে পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন ত! নিয়ে আমার সঙ্গে 


sa. “I beg to recommend, for the situation of Bengali Sherishtadar 
Iswarchandra Vidyasagar whose acquirements are similar to those of the late 
Sheristadar as appears by the undermentioned certificates which he holds, viz :— 

4st. A certificate from the Government Sanskrit Oollege of very good proficiency 
in every branch of literature taught at that institution. [Dated 4th. December, 1841], 

9nd. One from the Hindu Law committee of eminent knowledge of Hindu Law 
and qualification 8০ hold the situation of Law Pandit in any of the Oourt of 
Judicature, and 

Brd. One from the Examiners of the College of Fort William of qualification to 
instruct the students in Sanskrit and Bengali. 

Iswarchandra possesses also a moderate knowledge of English of which he 
acquired the rudiments in the English Class of the Sanskrit College but he was 
unable conveniently to improve his knowledge after the abolition of that class, He 
bears a high Character for respectability of conduct and for industrious habits.” 
(Letter from G. T. Marshall, Secretary of the College of Fort William. Dated 
Q7th. December 1841 to G. A. Bushby, Secretary to the Govt. of Bengal, General 
Dept, Home Miscellaneous No. 574 Vol. No. 17 pp. 22-28 also p. 124. ) 


বি, ২--২৬ 


৪০২ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


আলোচন| করেন। তাতে যে সব মতামত প্রকাশিত হয় আমার মতে ত খুবই 
বিচারসহ এবং পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণতঃ শৃঙ্খলা রক্ষা, সময় সংক্ষেপ এবং প্রতিটি বিষয় 
পঠন-পাঠনের জন্য যতট| মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন তা দিতে পারবার উপযোগী 
বলে মনে হয় ঃ সেইজন্য আমি কাউন্সিলকে এটিকে পরীক্ষা করে দেখতে অ! স্তরিক 
অনুরোধ জানাচ্ছি। যদি খুব ভুল করে ন| থাকিত, ফল সন্তোষজনক হবে (২) 
১৮৫*__সরকারী পুনর্গঠন প্রচেষ্ট| সংস্কৃত কলেজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবার শেষ বাধা 
ডিসেম্বর মাসে ৰসময় দত্তের পদত্যাগের ফলে দূরীভূত হল । এবার বিদ্যানাগরের 
সাহায্যে সে কাজ করাবার স্থবিধা হল। এই প্রসংগে ডাঃ মৌয়াটের নিম্নলিখিত 
পত্রটি উল্লেখ্য-_সরকাঁর আমার ২৭শে মার্চ ১৮৫২'র ৫৭৪ নং পত্র থেকে কলকাতা 
মাদ্রাসার পুনর্গঠন প্রসংগে, শিক্ষ। কাউন্সিল তাদের দাঁয়িত্বাধীন বিষ্যায়তনগুলির দক্ষ 
নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য যে সব উদ্দেশ্য অবধ্য পালনীয় মনে করেন তার ধারণা 
পেয়েছেন । তীদের মত, বিগ্যায়তনগুলির সরকারী প্রধানর| কাধকালে সেখানকার 
চৌহদ্দীর মধ্যে থাকবেন । তাঁর! বিগ্যায়তনের শিক্ষাগত দায়িত্বের ব্যাপারে অংশ নিতে 
সক্ষম হবেন এবং প্রতিটি বিভাগের উপর দৃঢ় ব্যক্তিগত তত্বাবধান বজায় রাখবেন | 

পুৰী বিদ্যায়তনগুলি প্রসংগে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের এ সব বিদ্যায়তনগুলির ভাষা ও 
সাহিত্য যথ| মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আরবী, ফাঁসী ও Bq; সংস্কৃত কলেজের ক্ষেত্রে সংস্কৃত 
ও বাংলা, জানা অবশ্য কৰ্তব্য বলে বিবেচিত হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যের প্রয়োগ মাদ্রাসার 
ক্ষেত্রে সরকারী অনুমতি লাভ করেছে ; সেখানে দেশের সর্বগ্রধান আরবী পণ্ডিত 
ডঃ প্রেংগারকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত কর! হয়েছে। 

কাউন্সিলের ইচ্ছ| ছিল মাদ্রাসার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত কলেজেরও একই ভাবে পুনৰ্গঠন 
কর|। কিন্তু সম্পাদক পদে বাবু রসময় দত্তের অধিষ্ঠান একট! বাধার সৃষ্টি করল। 
তিনি তীর অন্ঠান্ সাধারণ কাধাদি সমাপন করে অধ্যক্ষের দায়িত্বভার যথাযথ-ভাঁবে 
পালন করতে পারতেন না। যদি বা কাউন্সিল তাকে এ পদের উপযুক্ত বিবেচন| 
করতেন তাহলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন ন!। 

গত দশ বছর সম্পাদকের পদে বাবু রসময় দত্ত অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত ন! জেনে 
বা সামান্য জেনে যত ভাল ভাবে কাজ চালানে। সম্ভব তত ভালভাবেই কাজ 


২ “The Assistant Secretary consulted me sometime ago on a plan which he bad 
prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein con tained 
appeared to me bighly judicious, and the scheme altogether seemed well adapted to 
produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of 
attention which it deserves : as such I would beg strongly to recommend the counoil 
to give it a trial, If I am not much mistaken, the result would prove highly 
satisfactory."’ 


চিঠিপত্র ৪০৩ 


চালিয়েছেন তিনি £ তীর সারাদিন অন্যত্ৰ দায়িত্বপূর্ণ ও পরিশ্রমশীল কার্যে কাটত এবং 
তিনি কদাচিৎ বা কোনমময়েই কার্ধকালে বিদ্যায়তনে থাকতে পারতেন বা এই অবস্থায় 
যে সব অন্থবিধার উদ্ভব হত ত! দূর করতে পারতেন | এর ফলে কলেজের শৃংখল! কিছুটা 
আলগা হয়েছে, উপস্থিতির হিসাবের কোন মূল্যই দেওয়া যায় না) ছাত্রসংখ্যা বুদ্ধি 
দেখাতে মিথ্যা ছাত্ৰভতি দেখানোর রীতি প্রচলিত বলে বিশ্বাস করবার কারণ আছে 
এবং সাধারণভাবে বিছ্যায়তনটির অবস্থা কাউন্সিলের আঁশান্রূপ ভাল, স্বাস্থাকর ও 
সক্ষম AT | 

বর্তমানেই এটি বাংলাদেশের সর্বাধিক ব্যয় বহুল বিদ্যায়তন কারণ ছাত্ররা এর ব্যয় 
নির্বাহের জন্য বেতন দেয় না। 

আরো সক্ষম ও সকৰ্মক পরিচাঁলনাঁধীনে এটি বাংলার দেশজ সাহিত্যের স্থষ্টিতে যে 
বিশাল আন্দোলন চলছে তাতে প্রচুর সাহায্য যোগাতে পারত এবং এ প্রদেশের 
ভাষাকে উন্নত করতে পাঁরত। 

কলেজের পুনর্গঠনের একমাত্র বাধা বাবু রলময় দত্তের পদত্যাগে দূরীভূত হওয়ায় 
কাউন্সিল সরকারের অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত মতামত উপস্থিত করছে_ 
আরবীর ক্ষেত্রে ডঃ স্প্েগারের অনুরূপ সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ কোন ইউরোপীয় কর্মচারী 
থাকলে কাউন্সিল তাকেই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ করা পছন্দ করতেন, কিন্তু তা 
যখন কর| সম্ভব নয় তখন যে উপায় সম্ভব কাউন্সিল তাই গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। 

ভঁার| তাই মত প্রকাশ করছেন থে “সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ পদ স্থষ্টি করে এবং 
সম্পাদক ও সহঃ সম্পাদক পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে অবিকল মাদ্রাসার অনুরূপ 


+ 


কর! হোক | 
কাউন্সিলের পরিচিত অথবা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনার ফলে অধ্যক্ষ 


পদের জন্য সর্বাধিক যোগ্যরূপে স্বীকৃত হচ্ছেন AD AI সাহিত্যের অধ্যাপক পদে 
নিযুক্ত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র “A | তিনি যে শুধু প্রথম শ্রেণীর সংস্কৃত পণ্ডিত তাই নয় 
ভাল ইংরাজী ও জানেন এবং প্রদেশের প্রধান সুশিক্ষিত বাংল! পণ্ডিতও বটেন। 

তাঁর অনুদিত চেম্বারের ভীবনীবলী ও বেতাল পঞ্চবিংশতি সরকারী মহাবিদ্যালয় ও অন্ত 
বিদ্যালয় গুলিতে বাংলার পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ানো হচ্ছে আর তিনি কাউন্সিলের পুর্ণ- 
অনুমোদিতভাবে সংস্কৃত কলেজের বৃত্তি পৰীক্ষা পরিচালন করে আসছেন | তাছাড়াও 
বাঙালীদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়, এমনই স্থিরমতি ও চারিত্রিক শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি 
তিনি_অবশ্য এগুলি অধ্যক্ষের কাজ যথোপযুক্ত ভাবে চালাবার পক্ষে অতি 


প্রয়োজনীয় গুণ | 
তার পদোন্নতিতে সাহিত্য অধ্যাপকের পদ শূন্য হবে যার SD কাউন্সিল বর্তমান 


৪০৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


সহকারী সম্পাদক (Aasa বিদ্যারত্ব ) কে মনোনীত করছেন। ঈশ্বরচন্দ্র খন মদন 
মোহন তর্কালংকারের স্থলাভিষিক্ত হন তখন তালিকায় দ্বিতীয়নাম ছিল তীর | 

এই পরিবর্তনের ফলে বায় বৃদ্ধি হবে ন! কারণ সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের 
বেতন মাঁসিক ১৫০২ টাকা অধ্যক্ষের বেতনের পক্ষে যথেষ্ট হবে আর নতুন সাহিত্য 
অধ্যাপক তার পদের বর্তমান বেতন পাবেন | 

এই সব পরিবর্তনের জন্য সরকারী অনুমতি সাপেক্ষে কাউন্সিল বাবু রসময় দত্তকে 
সম্পাদকের দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং কলেজের কর্তৃত্বভার পণ্ডিত 
ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার হাতে অর্পণ করেছেন |(৩) 


৩ The Government is already aware, from my communication No. 574 Dated 
Q7th March 1850 regarding the re-organization of the Oaloutta Madrasa, of the 
principles which the Council of Education deem essential for the efficient control 
and management of the colleges entrusted to their charge. They are of opinion that 
the official heads of those institutions should be present within their walls during 
the working hours of the day, that they should be capable of taking part in the 
instructive duties of the college and be able to exercise a strict personal Supervision 
over every department. 

In regard to the Oriental Oolleges it is considered absolutely necessary that the 
controlling officers should be well acquainted with the language and literature of 
the respective institutions viz. Arabic, Persian, and Urdu for the Madrasa ; Sanskrit 
and Bengali for the Sanskrit College. 

The application of these principles has already received the Sanction of the 
Government in the case of Madrasa of which Dr, Sprenger, the most eminent 
Arabic Scholar in the country, has been appointed the Principal. 

It was the wish of the council at the same time to have re-organised the Sanskrit 
College and to have placed it on exactly the same footing as the Madrasa, 
but a difficulty arose from the tenure of the ofice of Secretary by Babu Rossomoy 
Dutt, who could not consistently with the discharge of his other public occupations 
undertake the duties of Principal, nor wouldhe probably have been disposed to 
aceept the office, even if the council had considered him eligible for it. 

The office of Secretary has been held for the last ten years by Babu Rassomoy 
Dutt, who has discharged its duties as efficiently as could be expected from an oficer 
unacquainted with, or at all events possessing only a limited knowledge of 
Sanskrit ; whose whole day was occupied in the performance of ardous and 
responsible duties in another oflice, and who could seldom or never have been 
present in the institution during its working hours, or been able to rectify the 
abuses likely in such circumstances to occur. 

The consequence of this has been that the discipline of the college has become 
relaxed, little or no reliance can be placed in its registers of attendence ; there is 
some reason to believe that & fictitious system of admitting pupils to swell the 
apparent number on the rolls has obtained, and the institution generally is not id 
the sound, healthy, efficient state which the council desire. 


চিঠিপত্র ৪০৫ 


১৮৫২-- এই বছরের জানুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্রদের স্থযোগ 
সুবিধ বৃদ্ধি করা অন্ততঃ হিন্দু কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাপা থেকে উত্তীৰ্ণ ছাত্রদের 
অনুরূপ স্যোগ সুবিধার ব্যবস্থ। কর| নিয়ে বিদ্যাসাগর লিখলেন-_-এটা সুপরিজ্ঞাত যে 


It is already one of the most costly Colleges in Bengal, ae the students contribute 
no schooling fees towards its expenses. 

Under a more vigorous and efficient rule it might be rendered of much service in 
the great movement now taking place to create & vernacular literature for Bengal, 
and to enrich the language of the Presidency. 

The only obstacle to the re-organization of the College having been removed by 
the resignation of Babu Rassomoy Dutt, the council beg to recommend the following 
changes for the sanction of Government, 

Had there been an European officer, available as well acquinted with Sanskrit, 
as Dr. Sprenger is with Arabic, the council would have preferred his appointment as 
Head of the Sanskrit College, but as this is out of the question the council are 
compelled to adopt such means as are available. 

They, therefore, suggest that the Sanakrit College he placed on exactly the same 
footing 8৪. the Madrasa, by the creation of the office of Principal and the abolition 
of the offices of Secretary and Assistant Secretary. 

For the office of Principal by far the fittest person known to the council, or to 
those well acquainted with the subject whom they bave consulted, is Pandit 
Ishwarchandra Sharma who has been recently appointed to the Professorship of 
Sahitya. He is not only a first rate Sanskrit Scholar, but is well acquainted with 
English, and is considered the most elegant Bengali scholar in the Presidency. 

, His translation of Chambers's Biography and the Botal Panchabingshats are 
used in all the Government Oolleges and Schools in Bengali as text-books, and he 
has, for several years past, conducted the Sanskrit College Scholarship Examinations 
to the entire satisfaction of the Council. 

He is, in addition, & man of an amount of decision and energy of character 
rarely met with ina native of Bengal—qualities essential in the proper discharge of 
the funotions of a Principal. 

His appointment would vacate the Chair of Sahitya, to which the council 
recommend the present Assistant Secretary (Shrishcbandra Vidyaratna) who was 
the second candidate cn the list when Ishwarchandra succeded Madanmohan 
Tarkalankar. 

These changes will involve no increase of expense as the Salaries of the 
Becretary and Assistant Secretary amounting to company’s Rs. 150 per mensem will 
suffice for the remuneration of the Principal, and the new Professor of Sahitya 
would draw the existing salary of that office. 

Pending the Sanction of Government to these changes the council have relieved 
Babu Rassomoy Dutt from the duties of Secretary, and placed the control of the 
college in the hands of Pandit Ishwarchandre Sharma. (Letter-from F. ৪. Mouat, 
Seoratary to the Council of Education, to J, P. Grant, Secretary to the Government 
of Bengal, Dated Fort William 4th. January 1851.—Education consultation 99 


January, 1851, No. 8.). 


৪০৬ famatia রচনাবলী 


হিন্দু কলেজের কিছু নামকরা ছাত্র ও কলকাতা মাদ্রাসার কয়েকজনকে ডেপুটি 
ম্যাজিষ্রেটরপে চাকুরী দিয়া সন্মানিত করেছেন সরকার কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কোন 
ছাত্রকে সে সুবিধা দেওয়| হয় নি। এ কথ! Wait যে (এখানকার ) অধিকাংশ 
ছাত্ৰই স্বচ্ছল অবস্থার নয়, তবে এটাও মনে রাখা! দরকার যে তাঁর! সকলেই হিন্দুদের 
সর্বাধিক বুদ্ধিমান ও শ্রদ্ধেয় শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, আর তাঁদের মধ্যে নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক 
দেশীয় সমাজে অতি উচ্চ ও সম্ভ্ৰান্ত স্থান অধিকার করে নেই | এতেও সন্দেহ নেই যে 
হিন্দু কলেজে প্রাপ্ত শিক্ষা অপেক্ষাকৃত উচ্চন্তরের এবং এও প্রত্যাশিত যে সেখানকার 
ছাত্ররা অধিকতর সুযোগ পাবে। কিন্তু আমার বক্তব্য, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা অন্ততঃ 
মাদ্রাসার সমতুল। উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষার মৌল বিষয় এক ধ্রুপদী পুৰী ভাষা৷ পঠন আর 
তার সহযোগী হিমাবে ইংরাজীতে মোটামুটি জ্ঞান সঞ্চয়ে উৎসাহ দেওয়া, অবশ্য তা 
বিদ্যায়তন দু’টির সামান্য কয়েকজনেই লাভ করে ৷ সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য কলেজের 
তুলনায় একট! প্রধান বিষয়ে সুবিধা আছে | এখানকার শিক্ষাক্রম থেকে ছাত্র] 
মফঃস্বলে ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত, বাংল! ভাষায় পূর্ণজ্ঞান ও সম্পূর্ণ অধিকার 
লাভ করে। 

এই অবস্থায় আমি বিশ্বাস করি, আমার অধীনস্থ বিদ্যায়তনের দাবী শিক্ষা) কাউন্সিলের 
সামনে তুলে ধরার জন্য আমায় ক্ষমা করা হবে এবং অন্য বিছ্যায়তনের প্রতি যে 
স্থবিধ| ও উত্মাহদাঁন কর] হয়েছে সংস্কৃত কলেজের প্রতিও wi দেখাবার জন্য বাংলা 
সরকারকে রাজী করতে তাদের শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করবেন। সমান ও 
অপক্ষপাতী কিন্তু বিচারশীল উৎসাহের মৌল তত্ব অনেকগুলি সরকারী কলেজের 
ক্ষেত্রে একবার স্বীকার করলে ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট কৰ্মে নিযুক্ত হবার যোগাত। সম্পন্ন 
সুশিক্ষিত সংস্কৃত কলেজের কিছু প্রাক্তন ছাত্র বাছাই কর! কঠিন হবে ন11(9) 


8 Ib is well-known that several distingished pupils of the Hindu College, and 
some of the Madrasa have been honoured by Government with appointments 88 
Deputy Magistrates, but such favour has in no instance been extended towards the 
pupils of the Sanskrit College. Though the majority of these pupils, it must be admit- 
ted, are not in affluent circumstances still it must be borne in mind that they are 
all drafted from the most intelligent and respected classes of the Hindu com munity 
oe that not a few among them enjoy an indisputably high and respectable position 
in native society, There is, however, no doubt that the education received at the 
Hindu College is superior and it ia to be expscted that the studenta of that institution 
should receive greater consideration, But { would beg leave to submit, that the quali- 
fications of the students of the Sanskrit College aro at least equal to those students 
of the Madrasa. In both cases the study of a classical Oriental language forms the 
basis of the educational course, and a fair proficiency in English is encouraged ae 
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তীর এই অনুবোধ সরকার কর্তৃক রক্ষিত VA 

প্রথম থেকেই সংস্কৃত কলেজে পড়তে গেলে ATA লাগত না ফলে নানা অস্থবিধ! 
ঘটত | এরই বর্ণনা! পায়! যায়_কোঁন কোন ছাত্রের অভ্যাস সংস্কৃত কলেজে ভি 
হওয়৷ ও কয়েকমাসের মধ্যেই পালিয়ে যাওয়া | তাঁদের অভিভাবকরা! সংস্কৃত কলেজ 
fares বিদ্যায়তন দেখে তাদের সেখানে ভি করতেন এবং যখনই কোন ইংরাজী 
স্কুলে ঢোকাতে পারতেন তখনই ছাড়িয়ে নিতেন । অন্যরাও প্রায়ই বিনা কারণে 
অনুপস্থিত হয় ফলে তাদের নাম কাট! যায়। তখনই তার! ব| তাঁদের অভিভাবকরা 
আবার ভতি করার জন্য এমনই ধর|-কর। করেন যে না বল অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধা 
জনক হয়ে পড়ে ।(৫) 

সংস্কৃত কলেজের এ অবস্থা পরিবর্তনে WHAM হলেন ঈশ্বরচন্দ্র এবং ক্রমপর্যায়ে ভতির 
শুদ্ধ এবং পরে মাসিক বেতন ধাধ করলেন | তারপরে কলেজের ইংরাজী শিক্ষার 
উন্নয়নে মনোযোগ দিলেন তিনি, ১৮৫৩য় এ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ পত্র দিলেন কাউন্সিল 


an adjunct, which is attained by a few in each of these institutions. 
College has, however, one im portant advantage over every other collegiate establish- 
ment, The course of study here adopted enables its students to acquire ৪ through 
knowledge and & complete mastery of the Bengali language, in which the business 


The Sanskrit 


of the mofussil is transacted. 
ay be excused for bringing thus 
der my charge to the notice of the 


Under thess circumstances I trust I m 
prominently the claims of the institution un 
ion whose powerful influence I hopa may be used to induce the 


Council of Educat 
Government of Bengal to show that consideration and to afford that encouragement 


to the Sanskrit College which have already been extended to other educational 
institutions. The principles of equal and impartial but discriminating encourage- 
ment to the several Government Colleges being once admitted it would not be 
difficult to select a few well educated past students of the Sanskrit College who 
would be found in every way qualified to enter the service AB Deputy Magistrate. 
(Letter from Iswar Obandra Sharme, Principal of the Sanskrit College, to F. J. 
y to the Council of Education, dated Fort William 18 January 1852). 


Mouat, Secretar: 


৫ Tt was the practice with some pupils fo procure admission into the Sanskrit 


College and to run away in the course of a few months. Their guardians, finding 
the Sanskrit College a free institution, used to get then admitted into it, and to 
withdraw them ss soon as th 
h School. There were others again who frequently absented 
their names struck off the roll, This was 


ey found oppurtunities of procuring for them an 


entrance to an Englis 


themselves without leave and thereby had 


no sooner done, than they, oF their guardians, importuned so much for re- 


admission, that in many cases it became irksome to refuse the favour. 
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অফ এডুকেশনকে, তাতে পূর্বোক্ত বিষয়ের আনুষংগিক হিসাবে সংস্কৃত কলেজের FD 
বরাদ্দীরুত অর্থ সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা করলেন-__কাউন্সিলের জ্ঞাতার্থ জানাই যে, 
শেষ নি শ্রেণীর ছাত্রমংখ্যা বর্তমানে ৫৮ জনে দীড়িয়েছে এবং সেখানে বর্তমানে আর 
ছাত্র ভর্তি অসম্ভব | আবেদন সর্বদাই পাওয়া যাচ্ছে । এই প্রয়োজন ঠিকমত মেটাতে 
আর একটি নিম্ন সংস্কৃত শ্রেণী খোল! দরকার, তাঁর জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থার 
জন্য মাসিক অন্যুন ৩০২ টাক! দূরকাঁর হবে । এই প্রস্তাব যদি অনুমোদিত হয় তাহলেই 
উক্ত সংস্কৃত শিক্ষ| বিভাগ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং এ বিভাগের আরো! প্রসার প্রয়োজন 
হবে al এই স্থযৌগে এই কলেজের ইংরাজী বিভাগকে উন্নততর করার গ্রয়ো, নীয়ত| 
কাউন্সিলের দৃষ্টিগোচর করছি। বর্তমান অবস্থায় বিভাগটির দক্ষতা রক্ষার জন্য ৫ জন 
শিক্ষক অবশ্য প্রয়োজন, তাঁর জন্য নিম্নলিখিত হিসাঁবমত মাসিক ৩৬০১ খরচ পড়বে_- 
সাহিত্য অধ্যাগক ১০০২, গণিতাধ্যাপক ১০০২, প্রথম নিয় শিক্ষক ৮০৯, ২য় faa 
শিক্ষক ৫০২ ওয় নিম্ন শিক্ষক ৩০ মোট ৩৬০২। 

বর্তমানের ৩ জন ইংরাঁজী শিক্ষকের বেতন ; সংস্কৃত গণিতাধ্যাপকের প্রয়োজন আর 
"থাকবে না স্থতরাং তীর বেতন সহ মানিক ২৮২২ ব্যয় হয়; কাজেই বিদ্যায়তনের 
তহবিল থেকে মামিক ৭৮২ করে লাগবে | 

এই পরিমাণের উপর নিম্ন সংস্কৃত শিক্ষকের চাকরী বাবদ ৩০২ ধরলে মাসে বাড়তি 
খরচ হবে ১০৮২ TW বছরে ১২৯৬২ | ১৮৫২-৫৩য় মোট খরচ ১৯৪৯৬-১-৬ আর 
প্রত্যাশিত খরচ ধরলে মোট পরিমাণ দাড়াবে ২০৭৯২-১-৬ অর্থাৎ ২৪০০০ 
বরাদ্দর চেয়ে ৩২০৭-১৪-৬ কম | 

বাঁধিক ২৪০০২ বরাদর সম্বন্ধে কিছু ভুল বোৌঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে তাই সেটি 
ব্যাখ্যা! করতে আমি উদগ্রীব | 

এ বিদ্যায়তনের পূর্বতন সম্পাদককে লিখিত আপনার ২২শে মার্চ ১৮৫৭ এর ৫২৬ নং 
পত্র থেকে মনে হয় কাউন্সিলের ধারণ| ছিল বাধিক ১৭৬৯৪ টাক! সংস্কৃত কলেজের 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দ কর! হয়েছিল। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির প্রতি 7? 
আকর্ষণ করছি। 

১৮২৪এ কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় বিছ্যায়তনটির সংরক্ষণের জন্য সরকার ২৪০০০,র 
বাড়তি অনুদান মঞ্জুর করেন। 

১৮৩৫ এর ৭ই মার্চের ভারত সরকারের প্রস্তাবে জলপানি দেবার রীতি বন্ধ, পুবী 
বিষয়ক পুস্তকাবলী প্রণয়ন বন্ধ এবং তাঁর ফলে যে অর্থ বীচবে তা এদেশীয়দের ইংরাজী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ইংরান্ধী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবহারের কথা বলা 
হয়েছিল। এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এই প্রস্তাব দ্বারা সমস্ত অর্থই 
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এক বলে মনে করা হয় এবং কিছুকালের জন্য কোন বিশেষ বিদ্যায়তনের জন্য আলাদা] 
অর্থ বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যায়। 

১৮৩৯এ তৎকালীন বড়লাট লৰ্ড অকল্যাণ্ডের কাছে বিশেষ বিদ্যায়তনের জন্য আলাদ। 
কর] অর্থ বরাদ্দের প্রশ্ন উখাপিত হয়, ১৮৩৯-এর ২৪শে নভেম্বর দেহলী থেকে তীর 
বিখ্যাত দেশীয় শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্যে তিনি আধিক ও স্থানীয় প্রয়োজন বিচার 
বিবেচন| করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রত্যেকটি পূৰ্বা শিক্ষালয়ের বরাদ্দীরূত 
অর্থ তাঁদের CHET উচিত এবং তা কেবলমাত্র সেই শিক্ষালয়ের জন্যই ব্যবহৃত হবে। 
তীর মন্তব্য__আমি দেখছি এক্ষেত্রে খুব কড়াকড়ির সঙ্গে বিচার করে দেখলে বিশেষ 
als হবে না এবং আখিক ও স্থানীয় প্রয়োজন বিচার করে দেখে অন্ত প্রয়োজনীয় 
বিষয় থেকে কিছু ন! সরাঁলেই ভাল বলে মনে হয়েছে, একই সঙ্গে প্রতিটি পুৰী 
শিক্ষালয়কে একমাত্র শিক্ষাদান ব| এ সম্পকিত ব্যাপারে যে সব অর্থ বরাদ্দ কর! 
হয়েছে ত ব্যবহৃত হলে ভালই হবে বলে বোধ হয়েছে। এই সব বিদ্যায়তনের মধ্যে 
প্রথমতঃ 4a} বিদ্যালয় নিখুঁত সক্ষমতা লাভের জন্য চেষ্টা করার ওপর জোর দেব, 
এবং সে উদ্দেশ্য ঠিকমত সম্পন্ন হবার পরেই আমি ইংরাঁজী শিক্ষার জন্য নতুন শ্রেণী 
off বা সহায়তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করব । সেই সঙ্গে জনশিক্ষার সাধারণ কমিটির 
অসাধারণ আয় যদি এ প্রস্তাবের ফলে ক্ষুণ হয়ত রাজ্যের আয় থেকে তা পুরণ করে 
দেব। শিক্ষালয়গুলির Gas অর্থ ও বিশেষ কোষের অর্থ যদি অন্ত ব্যাপারে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে তাঁহলে সেই অর্থ ফিরিয়ে আনার জন্য সাধারণ কমিটির লোকসান পুরণ 
করব । (সাধারণ কমিটির ১৮৩৯-৪০ এর রিপোর্টের পরিশিষ্টের ৬ পৃষ্ঠ! ) | 

লর্ড অকল্যাণ্ডের মন্তব্য প্রাপ্তির পর জনশিক্ষার গত সাধারণ কমিটি কর্তৃক সংস্কৃত 
কলেজ সম্বন্ধীয় আঁধিক হিসাব-নিকাঁশে, পাতার ধাৱে লেখা, স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 
সংস্কৃত কলেজের বরাদ্দ মাঁসিক ২০০০২, এটি লর্ড অকল্যাণ্ডের AAT লিপিবদ্ধ উদ্দেশ্য 
ও মতবাদ অনুযায়ী সক্ষম শিক্ষাদানের জন্ত যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন ও আবশ্যক 
এবং সরকারকে তাঁদের অধীনস্থ স্থূল কলেজ সমূহের অবস্থ| বর্ণনা কালে জানানো 
aq | ( উক্তরিপোর্টের ২য় পরিশিষ্ট রূপে বর্ণিত ১৮৪* সালের ৩০শে অক্টোবরে সাধারণ 


কমিটির ১০৩৫ নং পত্র দেখুন |) 


বরাদ্দ ২০০০ 

বৰ্তমান প্রস্তাবিত 
সম্পাদক Soon Joon 
সহঃ সম্পাদক ৫০১ tex 


৯ জন পণ্ডিত ৬৩৭1/৪ ৭২০২২ 
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বর্তমান প্রস্তাবিত 
প্রকৃতি দর্শন শিক্ষক ben ৯৪৯ 
অফিস বাবদ ১৪২৮৮ ১৫৪২ 
জলপানি ২৯০০/৮ o 
পুরস্কার ১০০২ চারু 
বই ও অন্তান্ত ২০২. ৩০১২ 
বৃত্তি o ৩২৮২৬ 


মান্যবৰ পরিচালিকমওলী ২*শে জানুয়ারী ১৮৪১ এর প্রথম বক্তব্যে প্রতিটি পূৰা 
শিক্ষালয়ের tales অর্থ বরাদ্দ ও পুনঃ প্রদান সম্বন্ধে লৰ্ড অকল্যাণ্ডের মতই মান্য 
করেছেন | মান্যবর পরিচালকর! বলেন--_’৩ অসংখ্য ও সম্মানিত মুসলমান ও হিন্দুদের 
স্থার ইচ্ছা প্রকাশ প্রসংগেই শুধু নয় সাধারণ বিচারে পর্যন্ত এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
যে, প্রতিটি দেশীয় কলেজ বা পু শিক্ষালয়ের জন্য বরাঁদীকৃত অর্থ সম্পূর্ণত কলেজ বা 
শিক্ষালয়ে শিক্ষাদান বা তৎসম্পর্কে ব্যবহৃত হবে, প্রথম অবস্থায় পুৰী শিক্ষার নিখুত 
জ্ঞান লাভের প্রচেষ্টার ওপরই লক্ষ্যণীয় ঝোঁক দেওয়| দরকার ৷ 
‘৫ আমরা জানি যে বর্তমানে আমর! যে মতবাদ প্রকাশ করছি ত| একদিকে যেমন 
প্রথম অবস্থায় as} শিক্ষার জন্য দেশীয় কলেজ ব| শিক্ষালয়ের অৰ্থকোষ থেকে বায় ও 
অন্যদিকে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রসারে রাষ্ট্রের অর্থব্যয় বৃদ্ধি হবে। ভারতে জনশিক্ষার 
জন্য এযাবত অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দ সম্বন্ধে আমাদের বড়লাটের সঙ্গে একমত হয়ে ' 
আমরাও এ কথা বলছি। এইজন্য বিভিন্ন পুবী কলেজগুলিকে যে বরাদ্দ করা, 
তাঁর জন্য অর্থ বরাদ্দ পুনঃ প্রদানের ফলে সাধারণ কমিটির আয়ে যে ঘাটতি পড়বে তা 
পুরণ করবার অধিকার দেওয়া হল। (Ge রিপোর্টের sf পরিশিষ্টের ১৫১ ও 
১৫৩ পৃঃ দেখুন । ) 
সংস্কৃত কলেজের বাধিক ২৪০০০২ বরাদ্দকে পরবর্তীকালে স্বপ্লতর পরিমাণ করে 
দেওয়| হয়নি তাঁর প্রমাণ আকাউণ্টাণ্ট জেনারেল সংস্কৃত কলেজের জন্য বাধিক 
২৪০০০ বরাদ্দ করেন এবং বাযিক ১৯ হাজার ও কয়েকখত টাক! ব্যয় করার পর 
বাঁড়তিট। কাউন্সিলের নামে জমা হয়। 
উপযুক্ত সন্মান পুরঃসর এই নিবেদন করি যে, উপরিউক্ত তথ্যাবলী থেকে একথা স্পষ্ট যে, 
সংস্কৃত কলেজের জন্য বাধিক বরাদ্দ ২৪০০০২র মত ; যতদিন সমাজ এই বিগ্যায়তনের 
সুযোগ স্থবিধ! গ্রহণে ইচ্ছুক ততদিন পর্যন্ত ও পরিমাণ অর্থ কেবলমাত্র সংস্কৃত কলেজের 
জন্যই ব্যয় কর| উচিত; এবং দাবী অন্থপাতে সংস্কৃত শিক্ষাদানের জন্য যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা করার পর-ইংরাঁজী শ্রেণী প্রতিষ্ঠ| বা! সহায়তার জন্য অর্থ বরাদ্দ কর! উচিত | 


চিঠিপত্র ৪১১ 


আমি আরো মন্তব্য করতে চাই যে, আপনার পুর্বোল্িখিত পত্রে যে কথা বলা 
হয়েছে, সংস্কৃত কলেজ পোঁষণে ১৭৯৪, একমাত্ৰ অনুদান একথা CHADS নজরে পড়ে 
না। ১৮৪০এ ভারত সরকার বিছ্যায়তনের তৎকালীন এয়োজনীয় বাঁধিক ব্যয় হিসাবে 
১৭৬৯৪২ বরাদ্দ করেন। তাঁর থেকে একথা ধরা যেতে পারে না যে বাষিক 
বরাদ্দীরুত অর্থ ই সংস্কৃত কলেজের সর্বাধিক বরাদ্দ বলে স্থির করেছেন। সরকারের 
যে চিঠিতে বাঁধিক ১৭৬৯৪২ ব্যয় মঞ্জুর করা হয়েছে তাঁতেই পরিষ্কার উল্লেখ আছে 
প্রতিটি পুৰী শিক্ষালয়ের জন্য মঞ্জুরীকত অর্থ এই শিক্ষালয়ের জন্যই ব্যবহৃত হবে। 
(পূর্বোক্ত রিপোর্টের ওয় পরিশিষ্টের ১৩৭ ও ১৪৩ পৃঃ দ্ৰষ্টব্য | ) 

অবশেষে জানাতে চাঁই যে, এ অবস্থায় সংস্কৃত কলেজের আঁর একটি নিয় সংস্কৃত শ্রেণী 
খোলার অধিকার আছে, সংস্কৃত, শিক্ষার জন্য প্রচুর দাবী আছে, তাছাড়াও ইংরাজী 
শ্রেণীগুলিকে উপযুক্ত অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য বাড়তি use করতে পাঁরে, যতক্ষণ সে 
বায় বিদ্ঠায়তনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থকে অতিক্রম না করে | 

আমি আঁরো জানাতে চাই যে বাংলায় মাতৃভাষায় প্রসারিত ও উন্নততর শিক্ষাদানের' 
ব্যবস্থা aft করা হয় এবং সংস্কৃত কলেজকে নৰ্মাল স্কুলের অনুরূপ ভাবলে, উচ্চতর, 
শ্রেণীর বাঙালী শিক্ষকের জন্য অধিকতর সংখ্যার যে প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে তা 
বর্তমান শ্রেণীর প্রচুর পরিমাণ প্রসার ব্যতীত পুরিত হবে AT” 


৬ I have the honour to state for the information of the council, that the Last 
Junior Class now contains 58 Pupils and that further admission in to it has become 
quite impracticable. Applications for admission are constantly received. To meet 
this demand it is necessary to form an additional Junior Sanskrit Olass which will 
require an outlay of not less than Rs, 30 Per mensem, for the services of a 
competent teacher. Should this proposition be sanctioned, the Sanskrit instructive 
establishment will be complete and there will be no necessity of any further 
extension in this department. 

I beg leave to embrace this opportunity of again bringing to the notice of the 
Council the necessity of strengthening the English Department of this College. 
Under present circumstances, five teachers are absolutely required for the efficiency’ 
of this department, which will require an outlay of Rs. 860 Per month, &৪ noted in 


the-margin. 


1. Professor of Literature WES a Rs. 100 
1. Professor of Mathematics ৪ নহি Rs, 100 
1. First Junior Master vier ipi Rs, 80 
1. Second... দর নি čie Rs. 59 
1, Third «+. be dis TE: ak Rs, 89 
Rs. 860 


The Salary of the three present English teachers ; together with that of the 
Professor of Sanskrit Mathematics whose services will bedispensed with, amounts 


৪১২ বিদ্যামাগর রচনাবলী 


বিদ্ধাস|গৰের প্রস্তাব কাউন্সিলের মনোমত হওয়ায় সরকার কর্তৃক তা অনুমোদিত 
করেন। নতুনভাবে ইংরাজী বিভাগ WR করা হল। প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
ইংরাজী সাহিতোর অধ্যাপক, শ্রীনাথ দাম অংকের অধ্যাপক আরো তিনজন শিক্ষকের 
সাহায্যে বিভাগটি স্থষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে লাগলেন । বিদ্যাসাগর ইংরাজীকে 
আবশ্যিক বিষয় করে দিলেন। 


to Rs. 289 per mensem ; ৪০ that, on this account, Rs, 78 a month are required to be 
paid from the funds assigned to the institution. 

This amount, added to the Rs, 80 required for the services of & Junior Sankrit 
teacher, will entail -an additional expenditure of company’s Rs. 108 per month, or 
company’s Rs. 1296 per annum. The total disbursements of the year 1852-58 have 
been Re. 19,496-1.6 and the proposed additional charge will bring up the annual 
expenditure to Company’s Rs. 20,792-1-6 being Re. 8,207-14-6 under the annual 
assigoment of Company's Rs. 24,000. 

There appears to be some misaprehension in regard to this annual grant of 
Company's Rs. 24,000, and I am anxious therefore to enter an explanation on the 
subject. 

It would appear, from your letter No. 526 dated the 22nd March 1850 to the late 
Secretary of this intitution that the Council were under the impresion that the sum 
of only Company's Rs. 17,694 per annum'had been appropriated to the maintenance 
of the Sanskrit College. On this point I beg most respectfully to draw the attention 
of the council to the following facts. 

In 1824 when the Oollege was founded the Government made a seperate grant of 
Re. 24,000 per annum for the maintenance of the institution. 

The Resolution of the Government of India, dated the 7th March 1885, orderd 
the abolition of the stipendiary system, the discontinuance of the printing of 
Oriental works and the employment of the savings there from in imparting to the 
native population a knowledge of English literature and Science thorough the 
mediam of English language. It must be confessed that by this resolution all 
funds came to be considered as one and there ceased to be for atime any seperate 
fund one any particular institution, 

When in 1889 the question relating to the appropriation of funds assigned to 
particular institution came before Lord Auckland, the then Governor-General of 
India in his celebrated minute on Native Education dated Delhi the 24th. of 
November 1839, His hardship, after taking a review of money estimates and of 
local wants, arrived at the conclusion thatthe funds assigned to each Oriental 
Seminary should be restored to and employed exclusively for the purposes of that 
seminary. His lordship observes : ‘I see no advantage to be gained in this case by 
a close contest for strict constructions, and having taken a review of money 
estimates aad of local wants, I am satisfied that it will be best to abstract nothing 

from other useful objects, while I see at the sametime nothing but good to be derived 
from the employments of the funds which have been assigned to each Oriental 
seminary, exclusively on instruction in, or in connection with, that seminary. I 


চিঠিপত্র ৪১৩ 


অবশ্য তার আগেই বেনারস সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রখ্যাত ডঃ জে আর 
ব্যালাণ্টাইনকে সংস্কৃত কলেজের কার্যকলাপ বিচার-বিষ্লেষণ করে দেখতে অনুরোধ 
জানান কাউন্সিল অফ এডুকেশন এবং এ প্রসংগে বাংল! সরকারকে লেখেন-_বর্তমান 
দক্ষ ও উৎসাহী অধ্যক্ষ নিয়োগের পর থেকে যে বিপুল ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এ 


would also give a decided preference within these institution, to the promotion in 
in the first instance of perfect efficiency in Oriental instruction, and only after that 
object shall have been properly secured in proportion to the demand for it, would 
I assign the funds to the creation or support of English classes. At the sametimes 
I would supply to the General Committee of Public Instruction from the revenue of 
the State any deficiency that this resolution might causein the general income at 
their disposal. And if they should already have partially used for other objects, the 
savings arising from the seminaries supported by special funds, I would in recalling 
such savings, protect the General Committee from loss on that account (See 
Appendix page vi of the Report of the General Committee for the year 1889-40) 

That the assigned allowance of the Sanskrit College amounting to Rs. 24,000 per 
annum has not been subsequently curtailed to a less smount appears from the fact 
that the Accountant General every year credits Rs, 24,000 on account of the 
Sanskrit College and after its annual expenditure amounting to Company's 
Rs. 19,000 and some odd hundreds oredits the surplus in favour of the council. 

With due deference and submission I would beg leave to observe that from the 
facts stated above, it is clear that the allowances assigned to the Sanskrit College 
amounts to Rs, 24,000 per annum ; that this amount ought to be exclusively 
employed to the purposes of the Sanskrit College so long as the community may 
desire to avail themselves of the advantages afforded by this institution ; and that 
after provision shall have been properly made for imparting Sanskrit learning in 
proportion to the demand for it, the funds ought to be assigned to the creation or 
support of English Olasses, 

I further beg leave to remark that it now here appears that the Rs. 17,694, 
alluded to in your letter mentioned before, isthe only grant apportioned to the 
maintenance of the Sanskrit College. In 1840, Bs. 17694 were sanctioned by the 
Government of India as the then required annual expenditure of the institution. 
It cannot be inferred from this, that this Sanctioned annual expenditure was fixed 
upon by Government asthe maximum allowance of the Sanskrit College. In that 
same letter of Government which sanctions the annual expenditure cf Rs, 17,694 
mention is distinctly made that the funds assigned to each Oriental seminary should 
exclusively employed to the purposes of that seminary (See pp. CXXXVII & OXLIII 
of the Appendix No. III of the above Report). 

In conclusion, I beg leave to observe that under these circumstances the 
Sanskrit College appears to be fully entitled to have an additional Junior 
Sanskrit Class, there being great demand for Sanskrit learning, as appears from 
the number of candidates for admissions and as well as to a further outlay for 
placing its English Olasses on an efficient footing as long as the expenditure does- 
not exceed the allowance. 


৪১৪ বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


শিক্ষায়তনে সাধিত হয়েছে সরকার সে বিষয়ে অবহিত | সেই সব ব্যবস্থার, স্থফল 
TIT: এখনই ফলতে সুরু করেছে এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনায় শিক্ষায়তনটির খুবই 
প্রয়োজনীয় হবার সম্ভাবন৷, কাউন্সিল ( তাই ) বর্তমানে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
হচ্ছে ও ভবিষ্যতে করবার ইচ্ছা আছে সে বিষয়ে ভারতের সর্বাধিক দক্ষ সংস্কৃত 
পণ্ডিতের মতামত জানতে উদগ্রীব ৷ (1) 


I further beg leave to observe that if an extended and improved System of 
vernacular education in Bengal be carried out, and the Sanskrit College be 
regarded in the light of a Normal School to meet the increased demand for a higher 
order of Bongali teachers that will arise, it will be unable to meet this demand 
without a considerable extension of its present closses. (Education Consultation 
9 Sept. 1858, No. 44). 


a “The Government is aware that great and important Changes have been 
“introduced into this institution, since the appointment of its present able and 
energetic Principal. These measures have apparently already begun to bear gcod 
fruit and as the institution is likely to become extremely useful under its present 
management, the Council are anxious to have the opinion of the most able Sanskrit 
‘Scholar in India regarding the measures now in progress, and those contemplated 

hereafter.” (Letter from ঢা, 8, Mouat, Secretary to the Council of Education, to 
Oecil Beadon, Secretery to the Govt of Bengal, & Fort William 21 St, May 1858). 


পরিশিষ্ট 
বিদ্যাসাগব-গ্রস্থাগা্র 
॥ বাংলা ৷৷ 


অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্বান্ত__মহেন্দ্রনাথ রাঁয়। 
অঙ্ধমঞ্জরী ( ১ম ভাগ ) = 
অধ্যাত্মরামায়ণ ( গপ্ানুবাদ )-__অন্থ্বাদক £ বলাইটাদ গোস্বামী | 
অন্নদামঙ্গল_ভারতচন্দ্র রায় | 
অন্নদামঙ্গল--ভারতচন্দ্ৰ রায় ( কৃষ্ণনগর রাজবাটির মূলপুত্তক অবলম্বনে ) | 
অপুর্ব-প্রণয় বা দক্ষবধ-কাব্য__ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 
অবোধ__অন্তবাদক £ মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় | 
অমিতাভ-_নবীনচন্ত্র সেন। 
অশুভ পরিহাক-_ 
আন্বোখ্কর্ষবিধান__সারদীপ্রসাদ জ্ঞাননিধি | 
আনবারশোহেলী_-অন্থবাদক £ গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায় | 
আ'মুবর্ধন (১ম ভাগ )--ডাঃ অন্নদাচরণ খান্তগির। 
আরব্য উপন্যাস--জগদীশ তর্কালঙ্কার অনুবাদিত। 
আর্ধকীতি-_রজনীকান্ত VS | 
আধ-চিকিৎমক ( ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড )--ঘারকনাথ বিদ্যারত্ব। 
আর্শাস্ত্রের মুক্তদ্বার__পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় | 
আশ্ু-সন্বিদ্দায়িনী_-উমেশচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় | 
আসাম Jats ( ১ম, ২য়, ওয় ও sf খণ্ড )--হলিরাম ঢেকিয়াল ফুক্‌কন | 
আসন্তিকোল্লাম__আনন্দচন্ত্র শিরোমণি | 

ংরেজি ভাষার ব্যাকরণ--নীলাদ্বর মুখোপাধ্যায় । 
ইংলণ্ডের শাসন-প্রণালী ( ১-৩ ভাগ )--রাজকুমার সর্বাধিকারী | 
ইতিরৃত্তপার ( মার্শম্যানের “ব্রিফ, সৰ্বে অব. হিষ্টরি'র অন্ুবাদ_-১ম ভাগ )। 
উগ্রক্ষত্রিয়-বিবরণ-_পঞ্চানন SEAT | 
উড়িয়া স্বতন্ত্ৰ ভাষা নহে__কান্তিচন্্র ভষ্টাচার্ধ। 
উদাসীনের বিদায় গ্রহণ__- 


[খ] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


উপহার--নগেন্দ্ৰনাথ সেন | 
উনবিংশতি সংহিতা ( অত্ৰি, fax প্রভৃতির বাংল! অনুবাদ )__অন্ুবাদক £ 
পঞ্চানন তর্করত্ব 

খাথেদ সংহিতা ( ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৭-৮ অষ্টক)_-অন্গবাদক. £ রমেশচন্দ্র TS | 
একমেবাদ্িতীয়ং, পরমেশ্বরের মহিমাবর্ণনা-_তত্ববৌধিনী Awl | 

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পুর্বাবস্থা__প্যারীাদ মিত্র। 

এলিজিবেথ--অনুবাদ £ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। 

কংসবিনাশ কাব্য--দীননাথ ধর। 
একড়ি ও কোমল-_রবীন্্রনাথ ঠাকুর | 

কন্তাপণ বিনাশিকা__কাশীনাথ দাসগুপ্ত । 
২কপালকুগুলা_ বঙ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 

কবিকল্পদ্রম, ধাতুপাঠ- চন্দ্রমোহন সিদ্ধান্তবাগীশ। 
কবিতা-কোরক-_ক্ষীরোদাচরণ az | 

কবিতাবলী (১ম ও ২য় ভাগ )-হেমচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
কবিতারত্বাকর-_নীলরত্ব হালদার সংগৃহীত | 

কবিতারত্বাবলী__ 

কমলে কামিনী নাটক-_দীনবন্ধু মিত্ৰ | 

কর্তব্যোপদেশ-__নরনারায়ণ রায় | ৷ 
কন্ধিপুৱাণ--অনুবাদক £ স্থুরেশচন্দ্ৰ সমাীজপতি। 

কাদম্বরী--অন্ুবাদক £ দ্বারকানাথ মুন্দী। 

কাব্যনিৰ্ণয়--লালমোহন ভট্টাচার্য | 

কায়স্থ কৌস্তভ ( ১ম, ৩য় সংখ্য| ) __রাজনারায়ণ মিত্ৰ | 

কি কি কুসংস্কার তিরোহিত হইলে শীঘ্ৰ এদেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে ? 

-__বামাহুন্দরী দেবী | 

কুৎসিত হংসশাবক ও খর্বকায়াঁর বিবরণ__-অন্গবাদক £ মধুন্দ্দন মুখোপাধ্যায় | 
কুল কালিমা-- 

কুস্থম-কলাপ-_তারিণীপ্রসাদ facatH | 

কৃষিতত্ব_নীলকমল শর্মালাহিড়ী। 

কুষ্ণভক্তিসার__উমানাথ রায়। 

কৃষ্ণলীলা রসোদয় (পুর্বরাগ মিলন )-_-নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি। 
কৌতুক-প্রবাহ-- 


পরিশিষ্ট 


কৌলীন্য সংশোধনী__ 

খগোল বিবরণ--অনুবাদক £ কালিদাস মৈত্র | 
খ্ৰীষ্ট-নংগীত-_চন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

গঙ্গার খালের সংক্ষেপ বিবরণ--অনুবাদ £ জে. রবিন্সন। 
গণদর্পণ__রামতারণ শিরোমণি সঙ্কলিত ) 

গণিত দর্পণ-_স্টামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও চুনিলাল শীল | 
গণিতাঙ্ক--জে. হার্লে। 

গণিতান্কুর- চন্দ্রকান্ত শৰ্ম| | 

গন্য পদ্য বা কবিতাপুস্তক__বঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় | 
গাধাবলি-__হরিমোহন রায় | 

গীতমাল|-- | 

গীত-হার--গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় ৷ 

গীতিকবিত| ( ১ম-২য় ভাগ )--গোবিন্দচন্ত্ৰ রায়। 
গোপাঙ্গন| কাব্য--নৱরনারায়ণ রায়। 

গোপাল কামিনী__রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। 

গোবীজ প্রয়োগ__রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সঙ্কলিত। 
গড়ে ত্রাঙ্গণ__মহিমাচন্দ্র মজুমদার | 

গ্ৰেট-ব্ৰিটেন ও আয়াৰ্লণ্ডের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড )-- 
চক্মকি-বান্ম ও অপূর্ব রাজ বস্ত্ৰ-অন্বাদক £ মধুস্থদন মুখোপাধ্যায়। 
চন্দ্ৰৰীপের রাজবংশ ও বঙ্গজ কায়স্থগণের বিবরণ--বজস্থন্দর মিত্ৰ | 
চারুপ্রবন্ধ_নরনারায়ণ রায়। 

চারুবিচার ( ১ম ভাগ )-ব্রহ্মানন্দ চট্টোপাধ্যায় | 
চাক্লমীমাংস|--১২৫৮ 

চিকিৎসা প্রকরণ--শিখরকুমার IR | 

চীনদেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ__অস্ক্বাদক £ মধুন্থদন মুখৌপাধ্যায়। 
চৈতগ্তচরিতামূত-_কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। 
ছন্দোমালা (১ম ভাগ )_ মধুস্থদন বাচন্পতি। 
ছাত্রশিক্ষা__বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী | 

ছায়াময়ী--হেমচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

ছোট-কৈলাশ এবং বড় কৈলাশ-_ 

জগচ্ছবি__শ্রীক£ মল্লিক । 


[গ] 
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জনপদের আয়-ব্যয় নির্ণয় শাস্ত্রের মূল-- | 

জমিদার ও প্রজ|--নীলকমল মুখোপাধ্যায় | i 

জয়দেব-চরিত--রজনীকান্ত VS | 

জাগ্রতম্বপ্ন-_-বরদীপ্রসাদ রায়। 

জাতি-মিত্র ( ১ম, ২য় ভাগ )-- 

জিওগ্রাফি বা ভূগোল বিজ্ঞাপক-_কালিদাস মিত্র ৷ 

জীবন-আদর্শ__কালীরুষ্ণ ভট্টাচাৰ্য । 

জীবনচরিত-_ঈশ্বরচন্দর বিদ্যাসাগর | 

জীবন-চরিত (কবি রসসাগরের )_শ্যামাধব রায় | 

জীবন-তারা--রসিকচন্দ্র রায়। 

জীবরহস্ত (২য় ভাগ )--অন্লবাদক è মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় । 

জ্ঞাঞ্জেম পাইলট কোম্পানির অনুষ্ঠানপত্র-_ 

জ্ঞানাগুন__ঈশানচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 

টম্কাকার কুটির ( ১ম ভাগ ) চণ্ডীচরণ সেন । 

ডেবিড হেয়ারের জীবন চরিত--প্যারীঠাদ মিত্র | 

তত্বনির্ণয় (১ম, ২য় ভাগ )--দীননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

Sga] ( জ্ঞান, ভোগ ও কর্মকাণ্ড )_দ্বিজেন্্নাথ ঠাকুর | 

তত্ববোধিনী পত্ৰিকা--১ম কল্প (১-৪৪ সংখ্যা, শক ১৭৬৫--৬৮), ৫ম কল্প (১৮৯-২৩৬ 
সংখ্যা, শক ১৭৮১-৮৪ ), YÈ কল্প (২৩৭-২৮৪ সংখ্যা, শক ১৭৮৫-৮৮ )। 

তত্বসার--রামচন্দ্ৰ দত্ত। 

তামাকের উপর মাস্থল হওয়া বিহিত কিনা ?-- 

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত_কৈলাসচন্দ্র সিংহ | 

দর্শন ও শব্দশাস্স ঘটিত নান! প্রকার বিচার__বব্বল দীস। 

দারজিলিঙ্গের ইতিহাস-__হরিমোহন সান্যাল | 

দাঁজিলিং ভ্ৰমণ--এ. চট্টোপাধ্যায় | 

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রস্থাবলী (গ্রন্থকারের পুত্ৰগণ দ্বারা প্রকাশিত )। 

দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী--বস্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় | 

দীপ-নিৰ্বাণ--স্বৰ্ণকুমারী দেবী | 

দুরাকাক্কের বৃথ| ভ্রমণ__কুষ্ণকমল ভট্টাচার্য । 

দুর্গোৎসব বিধি বিজ্ঞানম্‌-- 

দুহিতার বিলাপ--কৃষ্ণকুমারী দাসী। 


পরিশিষ্ট te] 


ষ্টাস্তবাকা সংগ্রহ-_রেভাঃ ডব্লিউ AOA | 

দেশোন্নতি সংসাধনের উপায়--ভোলানাথ চক্রবর্তী | 

দ্বাদশ কবিতা-_দীনবন্ধু মিত্র | 

ধর্মতত্বদীপিকা ( ১ম ও ২য় ভাগ )-_রাজনারায়ণ বস্তু । 

ধর্মবিষয়ক উপদেশ 

ধর্মরাজ ( ১ম ভাগ, ১-৪, ৭, ৮, ১০-১২ সংখ্যা, ১২৫৪-৬০ )— 

সম্পাদক £ তারকনাথ দত্তমজুমদার | 

ধৰ্মাঞ্জনং--গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য | 

ধারাপাত-স্কুলবুক দোমাইটি। 

নব-নীতি সার ( ১ম ভাগ )-_কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য | 

নবপ্রবন্ধ_ব্রজনাথ বিশ্বাস | 

নবীন তপস্বিনী নাটক--দীনবন্ধু FAG | 

নরদেহ-নিৰ্ণয়--রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী | 

নারীজাতি-বিষয়ক গ্রস্তাব--কালীপ্রসন্ন ঘোষ | 

নাস্তিক প্রবোধ__হরচন্দ্র 42 I 

নিবাতকবচ-বধ-_মহেশচন্দ্র শর্মা | 

নিগুণস্তোত্র (ব্ৰাহ্মসমাজ গান )— 

নির্বাসিতের বিলাপ-_শিবনাথ ভট্টাচার্য | 

নিশীথ-চিন্তা_-কালীপ্রসন্ন ঘোষ 

নীতিকথ| ( ১ম, ২য়, OT ভাগ )। 

নীতিগৰ্ভ প্রস্থতি প্ৰসঙ্গ }--জগচ্চন্দ্ৰ মজুমদার। 

নীতি রত্রাবলী _পুর্ণানন্দ ঘোষ | 

নীতিশিক্ষা--জগদীশ তর্কালঙ্কার। 
হ্গীতিসংগ্রহ-কালীকিশেরি aq | 

নীল-দর্পন নাটক-_ দীনবন্ধু মিত্ৰ । 

পর্ধাবেতিহাস-_রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য | 

পতিব্রতোপাখ্যান__রামনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত। 

পদবোধ ব্যাকরণ রামচন্দ্র ভট্টাচার্য | 

পদাস্কদৃত--অনুবাদক £ রসিকচন্দ্র রায়। 

পদার্থ দর্শন_-মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | 


[চ] বিদ্ধাসাগর রচনাবলী 


aata ( গদ্ান্ুবাদ )-_ স্থষ্টি, ভূমি, স্বৰ্গ ও পাতাল খণ্ড, ক্রিয়াযোগসার : 
সংগ্রাহক-_জহরলাল লাহ|। 

পরমেশ্বরের উপাসনাবিষয়ে ইতি সপ্তদশ ব্যাখ্যান__রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশ। 

পরমেশ্বরের মহিমাপ্রকাশার্থে বস্তু বিচার-- 

পরী ও স্বৰ্গ-_ 

পশুদিগের বিবরণ-- 

পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষ সাহায্যাৰ্থে ব্ৰাহ্মসমাজের বক্তৃতা | 

পশ্বাবলী__জে. লসন্‌ সঙ্কলিত। 

পাটাগণিত-_কালীপ্রসন্ন গঙ্গোপাধ্যায় । 

পাটীগণিত_প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাঁরী। 

পাঠনা প্রণালীর প্রদশিকা-_রেতেরেণড খৃং, বোম্ওয়েচ। 

পিশাচোদ্ধার--নবীনচন্ত্র দাস। 

পুত্রশোকাতুর1 RRT মাতা এবং নায়কশোকাতুর! দুঃখিনী নায়িকা 
অনুবাদক £ মধুস্দন মুখোপাধ্যায়। 

পুরাবৃত্ত সার ( ১ম খণ্ড )--ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় | 

পৃথিবী_স্বর্ণকুমারী দেবী | 

প্রথম চরিতাষ্টক-_কালীময় ঘটক | 

প্রবন্ধমাল1__রজনীবান্ত we | 

প্রবোধ চন্ত্ৰিক৷--মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার | 

প্রভাত-চিন্তা__কালীপ্রসন্ন ঘোষ। 

গ্রভাস__নবীনচন্ত্র সেন। 

প্রসাদ প্রসঙ্গ__ 

প্রাকৃত ভূগোল-_রাজেন্দ্রলাল মিত্র। 

প্রাণি-বিদ্যা (১ম ভাগ )--তারকব্ৰহ্ গুপ্ত | 

Bray চরিত-_প্রসন্নচন্ত্র রায়। 

ব্দদেশের পুরাবৃত্ত (মার্শমানের গ্রন্থ হইতে অঙ্থ্বাদিত )--স্কুল বুক সোসাইটি। 

বঙ্গ বিবাহ--চন্দ্ৰকুমার ভট্টাচাৰ্য ৷ 

বঙ্গীয় বর্ণোদ্ধার__ 

বঞ্চকচরিত--কেদারনাথ দত্ত 

বর্ণমালা (১ম, ২য় ভাগ )-- 

বসন্ত-নিৰ্ণয়--গোবিন্দচন্দ্ৰ গঙ্গোপাধ্যায় | 
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বহুবিবাহ ( ১ম, ২য় পুস্তক )_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্তাসাগর | 

বাক্যাবলী-_জে. ডি, পীয়াৰ্সন । 

বাক্ষল। ব্যাকরণ__চিন্তামণি গঙ্গোপাধ্যায় | 

বাঙ্গল|-ব্যাকরণ--লোহারাম শিরোরত্ব | 

বাঙ্গাল! প্রথম ব্যাকরণ-- 

বাঙ্গালা ব্যাকরণ--তাৱরিণীশঙ্কর শর্মা | 

বাঙ্গাল! ব্যাকরণ--যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় ৷ 

বাঙ্গালা সাহিত্য--কৈলাসচন্দ্ৰ ঘোষ। 

বায়ু চতুষ্টয়ের আখ্যায়িকা-_অন্থবাদক £ মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় । 

বালকবোঁধকেতিহ1ন (১ম ভাগ )-_কেশবচন্দ্র কর্মকার | 

বাল-চিকিৎসা__প্রসন্নকুমার মিত্ৰ । 

বালবোধ--প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় | 

বাল! বোধিক| ( ১ম ভাগ )-_কামিনীস্সন্দরী দেবী । 

বাল্য-প্রবন্ধ_রামানন্দ গুপ্ত | 

বাসবদত্ত_মদনমোহন তৰ্কালঙ্কার। 

বাহাবস্তর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ( ১ম-২য় ভাগ )__অক্ষয়ক্মার WS | 

বিক্ৰমোৰ্ৰণী (কালিদাস )__অন্গুবাদক £ রামসদয় ভট্টাচাৰ্য । 

বিচার-_মধুন্থদন মুখোপাধ্যায় অনুদিত | 

বিজ্ঞান-শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ__তারকনাথ চক্রবর্তী | 

বিজ্ঞানস্থত্ৰ- 

বিদ্যাকল্পক্ৰুম (১ম কাণ্ড রোমরাজ্যের AATE, ১ম খণ্ড, ৪ৰ্থ কাণ্ড, ২য় খণ্ড) 

__রুঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংগ্রাহক | 

বিদ্যা কল্পদ্রম ( ইজিপ্তদেশের পুরাবৃত্ত wb খণ্ড )-- FRAT বন্দ্যোপাধ্যায় 

বিদ্ধাকল্পদ্ৰুম, তৃগোল বৃত্তান্ত (৮ম কাণ্ড, ১ম ভাগ })--ক্ষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বিধবাবিবাহ ( ১ম, ২য় পুস্তক )-_ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর. | 

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়! উচিত কিনা (১ম ও ২য় পুস্তক )_ ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর | 

বিবিধাৰ্থ-সংগ্ৰহ--১ম খণ্ড (১-১২ সংখ্যা ),২য় পৰ্ব, (১৩:২৪ খণ্ড ), ৩য় পর্ব 
( ২৫--৩৬ খণ্ড X sf পর্ব (৩৭_-৩৮১ 80—83, ৪৩-৪৮ খণ্ড), ৫ম পর্ব 
(৪৯৫১, ৫৩--৬০ খণ্ড), ub পর্ব (৬১--৬৬, ৬৯--৭২ খণ্ড), ৭ম পর 
(৭৩--৭৫, ৭৭--৮০ খণ্ড) রাজেজ্জলাল মিত্র সম্পাদিত। 

বিরাট পর্ব_-অন্বাদ £ হরিনাথ শর্মা। 


fe] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বিশ্বেশ্বর বিলাপ--দ্বারকানাথ বিছ্যাভূষণ | 
বিষ্ণুপুরাণ ( ১ম-৬ষ্ঠ অংশ )_শ্রীধরন্বামীকৃত টীকা ও বিষ্টর্থ-বৈদ্যনাথ নামক 
বাঙ্গালা অনুবাদ 

বীজগণিত ( ১ম, ২য় ভাগ )- প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী | 

বুদ্ধদেব চৱিত- কৃষ্ণকুমার মিত্র | 

বুত্রসংহার (কাব্য )_-১ম ও ২য় খণ্ড_হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
FSF ( ১ম, ২য় খণ্ড }--অনুবাদক £ আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ | 
‘বেকন--রামকমল ভট্টাচার্য । 

বেখুন-সমাজাধিবেশন সাময়িক বাঙ্গালা! বক্তৃতা ( ১১ই ডিসেম্বর ১৮৬২) | 
বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার-_রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় | 
বৈষ্ণবরতদিননিৰ্ণয়--নবদ্বীপচন্দ্ৰ বিষ্যারতু | 

বৈষ্ণবাচার দর্পণ-_-নবদ্ধীপচন্ত্র বিদ্যাবাচস্পতি | 

ব্যঞ্জন রত্রাকর--নেয়ামৎ খান পুস্তক হইতে অনুবাদিত। 
ব্যবস্থা-কল্পক্ৰুম--যোগেন্দনাথ ভট্টাচাৰ্য । 

ব্যাকরণ-পরিচয়_ 

ব্ৰাহ্মধৰ্মের ব্যাখ্যান (১ম প্রকরণ )-- 

ভাঁরত ইতিবৃত্তসার_শ্রীনাথ শিকদার | 

ভারত কামিনী ( ১ম খণ্ড )--ছুৰ্গাচরণ wes কবিরাজ | 
ভারতর্ষীয় কৃষিবিষয়ক বিবিধ সংগ্রহ 

ভারতবর্ষীয় সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-_তারকচন্দ্ৰ চূড়ামণি | 
ভারতবর্ষায় স্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা-_ 
' ভীম্মের শরশষ্যা ( ১ম খণ্ড )--নবীনচন্দ্র কর্মকার | 

ভূগোল পরিচয়_-শশিতৃষণ শর্মা । 

ভূগোল প্রবেশ__তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়। 

ভূগোল বিদ্যামার__রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। 

ভূগোল বিবরণ-__তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় | 

ভূগোল বৃত্বাস্ত-_ডক্রিউ. ap. পিয়ার্স। 

তৃবিষ্যা--রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় | 

ভৰ্ভৃহরি কাব্য-__বলদেব পালিত। 

্রান্তিবিলাস- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

মজাহিদ-শা__অন্গবাদক : মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় 
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মন্সংহিতা__মেধাতিথির ভাষ্য ও Fae ভট্টের টাকা সহ বঙ্গানুবাদ | 
মরমেত অর্থাৎ মৎস্তনারীর উপাখ্যান-__-অন্গবাদক £ মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় ৷ 
মহাগুরুনিপাঁতের পর অশোচাবস্থায় কর্তব্যাকর্তব্যের বিচার-- 
৷‘প্রত্বকমনন্দিনী’ পত্ৰিকা হইতে উদ্ধৃত। 
মহাভারত ( উপক্রমণিকা ভাগ )__ঈশ্বরচন্জ বিদ্যাসাগর | 
মহাভারত ( কাশীদাস) আদি হইতে স্বর্গারোহণ পৰ্ব-- 
জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংশোধিত | 
মহাভারত (গন্ধ )-_-আদি ও সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ ও ভীষ্ম, দ্ৰোণ, কর্ণ, শল্য, 
সৌণ্ডিক ও স্নী, শাস্তি, অন্গশাসন, আশ্বমেধিক, আশ্রমবাসিক, মৌসল, 
মহাঁপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ পর্ব--অন্সবাদক £ প্রতাপচন্দ্র রায়। ৷ 
মহামোগল কাব্য (১ম কাশ্মীর পৰ্ব ২য় শিবাজী পর্ব ; oF জয়সিংহ পর্ব )- 
gitea সান্যাল | 
মহারাণী ভিক্‌টো রিয়|_অম্বিকাচরণ গুপ্ত । 
মহিলাবলী (জীবন চরিত ), ১ম ভাগ--গোপীকষ্ণ মিত্র । 
মাইকেল TERA দত্তের গ্রন্থাবলী (রাজকিশোর দে প্রকাশিত ) | 
মানব তত্ব কাব্য__ছুর্গাদাস শর্মা। 
মানপাঙ্ক (১ম ভাগ )--গোপালচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায়। 
' মালতী- বর্ণকুমারী দেবী | 
মুকুটোদ্ধার__হরিমোহন মুখোপাধ্যায় | 
মুদ্রারাক্ষস ( অনুবাদ )__হরিনাথ শর্মা। 
মুরশিদাবাদের ইতিহাস-শ্তামধন মুখোপাধ্যায়। 
CATS ( পদ্যান্লুবাদ }--অনুবাদক £ জগদীশ্বর গুপ্ত ৷ 
মেঘদূত ( পদ্যান্থবাদ )--রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৷ 
মেনক|--অধরলাল সেন | 
যন্ত্ৰকোষ--শোৌনীন্দ্ৰমোহন ঠাকুর | 
যমুনালহরী-_-গোবিনাচন্্র রায় | 
যোগী ( এতিহাসিক উপন্যাস )-_প্রমথনাথ মিত্র। 
যোবিদ্বিজ্ঞান-_বসন্তকুমারী দাসী। 
রচনাবলী--হরিনাথ শর্মা। 
রসায়ন__মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য | 
রাজকুমারী (বিক্রমপুরের পুরাবৃত্ত )--আনন্দচন্দ্র মিত্র । 


[ঞ] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


বরাজাবলি--শ্থামধন মুখোপাধ্যায়। 
রাম-বনবাস-শ্রীমন্ত বিদ্যাভূষণ | 
রামরসায়ন (শ্রীমৎ )--[ ১ম ও ২য় খণ্ড ] আন্য-উত্তরৱ--রঘুনন্দন গোস্বামী ৷ 
রামায়ণ (ataa )--বাল, অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণড-_অন্তবাদক : 
হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য। 
রামায়ণ সারসংগ্ৰহ--কুলদেব পাল। 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত ( ১-২ খণ্ড )— 
রাসবিহারী মুখোঁপাধ্যায়। 
রিপুর্দমন__ 
রোমরাজ্যের ইতিহাস ( ১ম ভাগ )--অন্লবাদ e দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ | 
লীলাবতী-_দীনবন্ধু মিত্র। 
লুপ্ত সংবৎ্সরের মীমাংসা ( ১ম ও ২য় পুস্তক )_-মহেশচন্দ্র শর্ম] | 
শকুত্তলা-রহস্য-_বিহারীলাঁল সরকার | 
শঙ্ভু-বংশচরিত--বনওয়ারিচন্দ্র চৌধুরী ৷ 
শরৎকুমারী-_সর্বানন্দ রায় | 
শরীর রক্ষণ__ডাঃ অন্নদাচরণ খান্তগির | 
শান্তিজল-_-গোবিন্দচন্দ্র বস্তু | 
শিক্ষা__চন্দ্রকান্ত তর্কালগ্কার। 
শিক্ষা-প্রণালী-_গোঁপাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় | 
শিক্ষাবিচার-যদুনাথ ata | 
শিক্ষা-বিধায়ক প্রস্তাব--ভূদেব মুখোপাধ্যায় | 
শিবলিঙ্গ-পুজনবিধিঃ__রামচন্দ্র ভট্টাচার্য । 
শিল্পপুষ্পাঞ্জলি ( ১ম খণ্ড, ১-৪, ৭-১০ সংখ্যা ১১৯২-৯৩-)। 
শিশুকবিতা-_রাজকুষ্জ রায়। 
শিশুর প্রথম পাঠন! পুস্তক ( ১ম ভাগ )--ব্ৰীখৃং. বোমওয়েচ্‌। 
শিস্তসেবধি--বৰ্ণমাল| ( ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ )-_ ক্ষেত্রমোহন দত্ত ৷ 
শিশুসেবধি__বর্ণমাল| (২ সংখা] ) 
' শিশুসেবধি (গ্রীসদেশীয় ইতিহাস )--হিন্দু কালেজ। 
শৈশব কুস্থম ( ১ম, ২য় ভাগ )। 
শরীদারুত্র্ব__কৈলাসচন্দ্র সিংহ | 
গীমন্নারায়ণপুজাপদ্ধতিঃ--রামচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য ৷ 


Aaa চরিত-_রাঁমজয় প্রামাণিক | 

সংক্ষিপ্ত ভারত-_বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত। 
ংখ্যাসার-_-বিপিনমোহন সেনগুপ্ত। 

সংস্কৃতভাষ| ও সংস্কৃতসা হিত্যশাস্তবিষয়ক প্রস্তাব_ ঈশ্বরচন্দ্র ৰিদ্যাসাগর। 

সঙ্গীত গৌরীশ্বর-_গঙ্গীধর তর্কবাগীশ | 

সঙ্গীত প্রবন্ধ--ব্ৰজলাল সাহা। 

সঙ্গীত সদ্ভাব সন্দীপনী ( ১ম খণ্ড )--ঈশানচন্দ্ৰ বন্থ । 

সঞ্জীবনী gal ( ১ম ভাগ )--বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত | 

সত্য ইতিহাস সার--স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক মুদ্রিত। 

সত্যার্ণব (৩য় কাণ্ড £ ১--৬ AAT ), ( ৪র্থ কাণ্ড £ ১--৬ সংখ্যা )। 

সমাজ-সংস্করণ__নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় | 

সমালোচন ও মীমাংসা 

সৰ্বাৰ্থ পূৰ্ণচন্দ্ৰ ( ১-১৬, ১৮, ২০২৪ সংখ্যা )। 

সাঙ্যদর্শন_-কালীবর বেদান্তবাগীশ | 

সাবিত্ৰীচরিত কাব্য--ভোলানাথ চক্রবর্তী | 

সাম্বৎসরিক উপহার--হেমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর। 

সাম্বংসরিক লক্ষ্মীপূজা পএকরণ--জয়ন্তীচন্দ্ৰ সেনদাম। 

সায়ংচিন্ত|--সরোজকান্ত মুখোপাধ্যায়। 

সার-সংগ্রহ--ডব্লিউ, ইয়েটস্‌। 

সারাবলি (১ম ও ২য় খণ্ড )--নবীনচন্দ্ৰ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত। 

সাহিত্য দর্পণ (১ম ভাগ )--তারকচন্দ্ৰ চূড়ামণি | 

সাহিত্যপাঠ__নিমাইচরণ সিংহ সঙ্কলিত। 

সিংহল-বিজন্ব--শ্তামীচরণ শ্রীমানী | 

সিদ্ধান্তরত্ব (১ম ও ২য় খণ্ড )--উপেন্দ্ৰমোহন গোস্বামী | 

সীতানবমীব্ৰত--জয়ন্তীচন্দ্ৰ সেনদাস ৷ 

সীতার বনবাস-_-গিরিশচন্্র ঘোষ | 

স্থবৰ্ণৰণিক--নিমাইচীাদ শীল | 

qaad ( ২য় ভাগ )--দীনবন্ধু মিত্র । 

স্থুরলোকে বঙ্গের পরিচয় ( ১ম, ২য় খণ্ড )। 

স্থনীলার উপাখ্যান (১ম, ২য় OF ভাগ )_মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় 

সেকাল আর একাল-_রাজনারায়ণ TR | 
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সেতিহাস বগুড়াবৃত্বান্ত__কালীকমল সার্বভৌম | 

সেরপুর বিবরণ ( ১ম ভাগ )__হরচন্্র চৌধুরী। 

স্ত্ীশিক্ষা (১ম ভাগ )- রামতন্কু ee | 

সীশিক্ষা-বিধান--দ্বারকানাথ রায়। 

স্মরণ-চিহ্ন_ 

্বপ্রদর্শন__বিহারিলাল চক্রবর্তী | 

হিতোপদেশ ( বিষুশর্মাকত )--অনুবাদক ঃ মৃত্যু্জয় শর্মা। 

হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস__কৈলাসবাঁসিনী দেবী | 

হিন্দুদিগের রাজভক্তি-_-কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 

হিন্দুপেট্রিয়ট সম্পাদক মৃত efron মুখোপাধ্যায়ের watt কোন বিশেষ চিহ্ন 
স্থাপন জন্য বঙ্গবাসিবর্গের প্রতি নিবেদন-_-কালীগ্রসন্ন সিংহ | 

fata (জ্ঞান ও কর্মকাণ্ড )_বিপিনবিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত | 

হুগলীর ইমামবাড়ী--স্বৰ্ণকুমারী দেবী | 

RAAS] (কাব্য )_কালীকমল দত্ত | 

Bengali Selections ( Indroduction to the Bengali Language by 

Rev. W. Yates—24 খণ্ড, Wenger-সম্পাদিত। 


ADA ARARA 
॥ সংস্কৃত ও হিন্দী ॥ 


জগস্তিমতম্‌ সম্পাদক ঃ রামদাস সেন | 

অগ্নিপুরাণম্‌ ১-১১৪ অধ্যায়__সম্পাদক £ রাজেন্্ৰলাল মিত্ৰ | 
-১১৫-২৬৮ --এঁ 
=-২৬৯--৩৮২ A এ 

অথৰ্ববেদ মংহিতা-_আর, রথ ও ডব্লিউ, ডি. হুইটনি শোধিতঃ। 

অথৰ্ববেদ সংহিত|--সম্পাদক £ সেবকলাল। 

অনেকার্থ-সমুচ্চয়ঃ, ( শাশ্বত ) সম্পাদক £ Theodor Zacharize.. 

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌__সম্পাদক £ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌_কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচাৰ্যকৃত ব্যাখ্যা | 

অভিজ্ঞানশকুন্তলমূ_Monier Williams সম্পাদিত। 

অভিধান চিত্তামণিঃ, হেমচন্দ্রত__সম্পাদক £ বিদ্যাকর মিশ্ৰ । 

অভিধান রত্রমালা, ভট্টকৃত হলাযুধরুত__সম্পাদক £ Th. Aufrecht. 

অমরকোষঃ, অমর সিংহক্ত-_]ন, T. Colebrooke. Fo | 

অমরু শতকং ( অমরু ) জ্ঞানানন্দ কলাধরের টীক| | 


অর্থসংগ্রহঃ লৌগাক্ষিভাম্কর কৃত ৷ 
— ই সম্পাদক £ G. Thibant, তত্রুত ইংরেজী ART | 
অশ্বচিকিৎসিতম্‌, নকুলক্বত_ এ 


অশ্ববৈদ্যকম্‌, জয়দত্ত স্থরিরুত-_সম্পাদক £ উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ব। 

অষ্টবিংশতিতত্বানি, (১ম, ২য় SIT) রঘুনন্দনকৃত। 

অষ্টাবক্র গীতা__বিশ্বেশ্বরকৃত টীকা ও পীতাম্বররুত হিন্দী অনুবাদ | 

আত্মতত্ব বিবেকঃ, উদয়ণাচাৰ্বকৃত, সম্পাদক £ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন । 

আনন্দলহরী--শঙ্করাচাৰ্য--অচ্যুতানন্দের টীক! ও TATRA AE | 

আপন্তস্থীয় ieza ( ১ম, ২য় খণ্ড )--সম্পাদক £ Dr. Richard Garbe, 
were দৃত্তরুত বৃত্তি। 

আপস্তম্বীয়ং ধর্মস্থত্রম্‌ ১ম খণ্ড-_সম্পাদক £ Georg Buhler. 

আর্ধাসপ্চশতী, গোবর্ধনাচার্ধকুত-_সম্পাদক £ সোমনাথ শৰ্মা | 
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আশুবোধং ব্যাকরণম্‌__-তারানাথ তর্কবাচস্পতি সঙ্কলিত। 
‘a, কেন, কঠ, প্রশ্ন, WR, মাুঁক্যোপনিষত্ব সম্পাদক E. Roer, শাঙ্ধরৱভাষ্য ও 
আনন্দ গিরির টীকাসহ। 
উত্তরচরিতম্‌-ভবভূতি--সম্পাদক £ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ধাসাগর। 
উত্তরনৈষধচরিতমূ-্রীহ্ষ, নারায়ণ পণ্ডিতকৃত টীকা ৷ 
“উত্তররামচরিতম্‌-ভবতূতি--সম্পাদক শ্ৰীনিবাস গোবিন্দ ভানপ। 
উপলেখঃ--ডাঃ গুইল পাৰ্টশ । 
-উনবিংশতিসংহিত| ( অত্ৰি আদি bts )--১৯২৪ সাল, বঙ্গবাসী সং। 
উৰ্ণাদিস্থত্ৰ--উজ্জল দত্তের বৃত্তি--সম্পাদক Theodor Aufrecht. 
-খাথ্বেদসংহিত| ( বেদাৰ্থযত্ব )--মারাঠী ও ইংরাজী অঙ্থ্বাদসহ। 
-- এ ২য় খণ্ড_এ, ১৮৭৮ | 
মি এর ওয় খণ্ড_এ, ১৮৮০ | 
থথেদ মংহিত। ( বেদাৰ্থযত্ব ) sf খণ্ড মার[ঠী ও ইংরাজী অনুবাদসহ | 
-খখেদ সংহিতা (১ম ও ২য় খণ্ড )-'প্রকাশক £ ম্যাক্সমূলার | 
খজু পাঠম্‌ ( ১ম ও ২য় ভাগ )-_ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
তুসংহারঃ-_জীবানন্দরূত টীক!। 
ঝতুসংহারঃ (কালিদাস ) সম্পাদক £ ডমরুবল্লভ শৰ্মা, মণিরামকৃত টাকা। 
এঁতরেয়ত্রাহ্মণম্‌ ( ১ম খণ্ড ) সম্পাদক £ Martin Haug. 
পীতবেয়ারণ্যকম্‌ সম্পাদক ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সায়ণভাব্যসহ | 
কথাসরিৎসাগরঃ__সোমদেব ভট্ট--সম্পাদক £ পণ্ডিত দুর্গাপ্রমাদ ও কাশীনাথ শৰ্মা | 
কবিকল্পদ্রমঃ, বোপদেবকৃত--সম্পাদক £ মদনমোহন তর্কীলঙ্কার, পরিভাষ| টাকাসহ | 
কর্মনাশা (বিবিধ সংস্কৃত ছন্দঃপ্রকাশিক])-- 
কন্ধিপুরাণম্_সম্পাদক £ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার। 
কলাপব্যাকরণম্‌ ( পুর্বার্চ তদ্বিতান্ত )--সম্পাদক ঃ চণ্ডীচরণ তর্কীলঙ্কার ও বরদীকান্ত 
faata, শর্ববর্মকৃত সুত্র, দুৰ্গসিংহকৃত বৃত্তি | টীকা, পঞ্জী ও কবিরাজসহ | 
কাদন্বরী ( পূর্বভাগঃ ) বাণভট্ট--সম্পাদক £ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব। 
কাদস্বরী ( উত্তরভাগঃ ) বাণভট্টপুত্র সম্পাদক £ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতু। 
কাদস্বরী-_সম্পাদক £ পিটার পিটার্সন। 
-কাদশ্ববীসারঃ-মহাঁদেব শিবরাম আপ্তে সংগৃহীত। 
কাব্যকলাপে বিদগ্ধমুখমণ্নং--ধর্মদাস স্থরি (বন্ধে সং)। 
কাব্যদীপিকা-_কান্তিচন্দ্র বিগ্যারতু সঙ্কলিত। 


পরিশিষ্ট [a] 


কাব্যসংগ্রহ £ ( কালিদাসাদি কবিগণের ৬৭ খানি কাবা-সংগ্রহ ) 
Š যোহন হেবরুলিন সঙ্কলিত ৷ 
কারগুব্যহঃ__সম্পাদক ঃ সত্যব্রত সামশ্রমী। 
কারিকাবলী-বিশ্বনাথ ন্তায়পঞ্চাননকৃত, তত্কৃত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টাকা, মহাদেব 
stew ব্যাখ্যা _সম্পাদক £ সিদ্বেশ্ববীপ্ৰসাদ দ্বিবেদী | 
কানীবিদ্যাস্্ধানিধিঃ (The Pandit), Vol, 1, June 1876—May 1877, 
ৰ P. 770, New Series. 

Vol II. June 1877—May 1878, P. 768, New Series. 
কাশীবিদ্যা স্থুধানিধিঃ | The Pandit ), Vol. M, June 1878—May 1879, 

P. 768, New Series. 
কাশীবিছ্যা। জুধানিধিঃ (The Pandit), Vols. I & II, June 1866—May 1868. 

Vols. ]]] and IV, June 1868—May 1870. 

Vols. V and VI, June 1870—May 1872. 

Vols. VIL and VIII, June 1872—May 1874. 

Vols. IX and X, June 1874—May 1876. 
কুমারসস্তবঃ-__কলিদাস_ Adolphus Fridericus Stenzler ( বালিন সংস্করণ ) 
কুমারসম্তবম্_-কালিদাস__সম্পাদক £ ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও জগমোহন 
° তৰ্কালঙ্কার ( মল্লিনাথকৃত টাক ) | 
ganaf, উদয়নাচার্ধকুত__সম্পাদক E. B. Cowell, হরিদাস ভট্টাচাৰ্য কৃত 

ব্যাখ্যা ও মহেশচন্ৰ ন্যযয়রত্ব সঙ্কলিত তাৎপর্য বিবরণসহ। 
কুষ্থমাঞ্জলিঃ_উদয়ণাচার্ধকুত-_হরিদাস ভট্টাচাৰ্যকৃত ব্যাখ্যা | 
কৌধীতকিত্রা্গণোপনিষৎ__সম্পাদক E. B. Cowell ইংরাজী অনুবাদ ও শঙ্করানন্দ 

কৃত দীপিক! AZ | 
খণ্ডনখণ্ডখাগ্তং_্রীহ্ধ-_সম্পাদক মদনমোহন তর্কালঙ্কার | 
গতভর্ুকারোদন ( সংগীত )_ পণ্ডিত নারায়ণকেশব বৈদ্য। 
গৃহ্স্থত্ৰাণি, আশ্বলায়নরুত-_সম্পাদক £ রামনারায়ণ বিদ্ারত্ব ও আনন্দচন্দ্ৰ 
বেদান্তবাগীশ। গা্যনারায়ণ কৃতবৃত্তি। 
গোপথত্রাঙ্ষণম্‌ ( অথর্ব বেদীয় )--সম্পাদক £ রাজেন্জলাল মিত্র ও হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। 
গোপালতাপনী উপনিষত--সম্পাদক £ হরচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ শাস্ত্ৰী, 
বিশ্বেশ্বৰ পঙ্ডিতরূত টীকা । 
গোপারলীলাকাব্যম্‌, রামচন্দ্র ভট্টকত--সম্পাদক £ বেটনরাম শর্মা। 


[তা] - বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


গোবর্ধন সপ্তশতী, গোবৰ্দ্ধনাচাৰ্যকৃত--অনন্ত পণ্ডিতকৃত টাকা | 

গৌতম ধর্মশান্রম্_সম্পাদক Adlof Frederick Steazlar. 

গ্রহলাঘবঃ_-গণেশ দৈবজ্ঞ__সম্পাদক এল. উইলকিনসন্‌, মল্লারি দৈবজ্ঞের টাকা। 

ঘটকৰ্পরকাব্য--সটীক | 

চতুর্র্গচিন্তামণিঃ ( ব্ৰতথগুম্‌ ১ম ভাগ ) হেমাদ্রি--সম্পাদক 2 ভরতচন্দ্র শিরোঁমণি। 

চৈতন্যচন্রোদয়নাট Fa, কবি কর্ণপূর কৃত_২য় ভাগ 

চৈতনাচন্দ্ৰোদয় নাটকম্‌, কবি কবিকৰ্ণপূরকৃত--সম্পাদক : রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ, বিশ্বনাথ 
MAFI প্রাকৃত টাকা | 

ছন্দোমঞ্জরী_-গঙ্গাঁদাস-__সম্পাদক £ রাঁমতাঁরণ শিরোমণি ৷ 

ছাত্রপ্রকাশ__লালকবি। 

ছান্দোগ্যোপনিবত্ব_সম্পাদক Dr. E. Roer. শঙ্কর ভাষা ও আনন্দগিরিকৃত টীকা | 

তত্বকৌমুদ্রী ( ইশ্বৱকৃষ্ণকৃত কারিকাব্যাখ্য] ) বাচস্পতি মিশ্ররুত-_ 


সম্পাদক £ তারানাথ তর্ববাচস্পতি ও তত্রুত বৃত্তি। 
তত্বাবলিঃ__চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারকুত টাকা] | 


তর্ক RAZ, অন্নং ভট্টকৃত--ইংরাজী নোট ও হিন্দী অন্তুবাদসহ | 
তর্ক সংগ্রহঃ, অন্নং ভট্টকত--তত্কৃত দীপিক] সহ, সম্পাদক £ কাশীনাথ পাঁওুরঙ্গ 
পরব | ইং অন্বাদ। 


তৈত্তিরীয়, এতরেয় ও শ্বেতাশ্বেতর উপনিষৎ-__শঙ্বরাঁচার্ের ভাষ্য, আনন্দগিরির টীকা " 


সহ, Dr. E. Roer. সম্পাদিত। 
তৈত্তিরীয় ব্ৰাহ্মণম্‌ ( ১ম ও ২য় অষ্টক ) সায়ণভাষ্যসহ | 


তৈত্তিরীয় সংহিতা! ( ১ম খণ্ড ) এ Dr. E. Roer ও E. B. Cowell সম্পাদিত। 
তৈত্তিরীয় সংহিত| (২য় খণ্ড) সায়ণভাষ্য,])1. E. Roer, E. B. Cowell ও 
রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব। 

= ওয় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক £ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ব। 

তৈত্তিরীয়ারণ্যকম্‌_সম্পাদক £ রাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ ; সায়ণভাষ্যসহ । 

তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যম্‌_সম্পাদক ঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্ৰ, ত্ৰিভাষ্যরত্ব বিবরণ সহ ৷ 

ত্ৰিকাণ্ড শেষঃ, পুৰুষোত্তম দেবকৃত--সম্পাদক £ বিদ্যাকর মিশ্ৰ । 

দত্তকচন্দ্ৰিকা, কুবেরকৃত--ভরতচন্দত্র শিরোমপিরুত টাক|--= সম্পাদক £ যজ্ঞেশ্বর 


ভট্টাচাৰ্য ৷ 
দত্তক মীমাংসা ( নন্দ পণ্ডিতকৃত ) ভরতচন্দ্র শিরোমণিরুত টীকা, সম্পাদক 


যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য । 


পরিশিষ্ট 4 [থ] 


দময়ন্তী কথ|--ত্ৰিবিক্ৰম ভট্টকৃত--সম্পাদক £ নারায়ণ ভট্ট, দুর্গাপ্রসাদ 
ও fare | চগ্তপালরুত ব্যাখ্যাসহ | 
দশকুমার কথাসারঃ-_অগ্য্যমন্ত্রী (শ্রীরামপুর ) 
দশকুমার চবরিতম্‌_দণ্ডিকৃত-_সম্পাদক £ এইচ. এইচ. উইলসন | 
দায়তত্রম্‌। রঘুনন্দনকৃত--সম্পাদক £ লক্ষ্মীনারায়ণ শৰ্মা | 
দায়ভাগঃ। জীমৃতবাহুনকৃত-_সম্পাদক £ তরতচন্দ্র শিরোমণি | age তর্কালঙ্কার 
কৃত টাকা। 
দায়ভাগঃ॥ জীমুতবাহনকুত-_সম্পাদক ঃ ভরতচন্র শিরোমণি, শ্রীনাথ, রামভঙ্র, 
অচ্যুতানন্দ মহেশ্বর, রখুনন্দন ও Slaw তরকালঙ্কারের টাকাসহ 
দায়াঠিকার ক্রমসংগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ তর্কালস্কার কত--সম্পাদক £ লক্ষ্মীনারায়ণ "I I 
ধর্মশাস্ত্রনংগ্রহ, অত্ৰি আদি বশিষ্ঠ পর্যন্ত, উনবিংশতি ধৰ্মশাস্ত্ৰকাঁর কৃত 
সম্পাদক ঃ জীবানন্দ বিদ্ভাসাগর। 
ধাতুপাঠগ্রকাশঃ পণ্ডিত WAS | 
নাগানন্দমূ-_হ্র্যদেব। 
নারদ পঞ্চরাত্রম_সম্পাদক রেতাঃ কে. এম. বন্দ্যোপাধ্যায় | 
নিত্যরপসংস্থাপনমূ__উপেন্ত্রমোহন গোস্বামী | 
নিরুক্তম্‌ (নির্ঘ্ট,:) ১ম ভাগ-_পম্পাদক সত্যব্ৰত সামশ্রমী, দেবরাজ যজার ‘নির্বচন' 
টাকাসহ। 
নিৰ্ণয়সিন্ধুঃ--কমলাকর ভট্টকৃত। 
নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক-_ভর্তৃছরি-__কাশীনাথ GAs তেলাঙ্গ সম্পাদিত । 
নুসিংহতাপনি উপনিষৎ-_সম্পাদক রামময় তর্করত্ব, শঙ্করাচার্য কৃত VITAE | 
নৈষধচরিতম্‌ ( পূর্বভাগ )-্রীহর্ষ প্ৰেমচন্্ৰ তর্কবাগীশরুত টাকা | 
্যায়দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা, SERI অবলম্বনে, বেনারস কলেজের ছাত্রদিগের জন্য | 
ন্যায়স্থত্ৰবুত্তি--বিশ্বনাথ ভট্টাচার্যকত_-সম্পাদক নিমাইচন্দ্র শিরোমণি | 
পঞ্চতত্্কম্‌__বিফুশন্াকুত, G. L. Kosegarten সম্পাদিত। 
পঞ্চদৰী--ভারতীতাৰ্থ-বিদ্যা রণ্য মুনীশ্বরকুত-_রামরুফ্কত টাকা ও বঙ্গানুবাদ | 
পদার্থতত্বসারঃ__জয়নারায়ণ তৰ্কপঞ্চাননকৃত। 
পরাশরসংহিতা_-অন্ুবাদক জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, সম্পাদক £ কৈলাশচন্ত সিংহ, 
বঙ্গানুবাদসহ | 
পরিভাষা, ধৰ্মরাজাধ্বরীন্দ্ৰকত | 
পরিভাষেন্দুশেখরঃ (১ম খণ্ড) নাগোজী ভট্টক্ৃত;--সম্পাদক-_}" Kielhorn. 


[দ] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


পরিভাষেন্দুশেখরঃ (২য় খণ্ড) নাগোজী ভট্টকতঃ--ইংরেজী ATTA ও ইংরেজী অন্বয় 
পাত্লদর্শনম্_ব্যাসভাষ্য A | 
পাতঞ্চলদৰ্শনম্‌_সম্পাদক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, UASI ও বাচস্পতি মিশরের 
টাকাসহ | 
পাঁতগ্ুলদর্শনম্__সম্পাদক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, ভোজদেবরৃত বৃত্তি। 
পাতগ্তলদর্শন ও যোগ পরিশিষ্ট__কালীবর বেদান্তবাগীশ সঙ্কলিত ও অনুদিত। 
পূৰ্ণপ্রজ্ঞৰ্শনম্‌ ( আনন্দতীর্ঘকুত IZS ) সম্পাদক পত্যত্ৰত সামঅমী | 
প্রকুতপ্রকীশ--বররুচি__ সম্পাদক ই. বি. কাউয়েল। 
প্রাকৃত লক্ষণম্‌ ( ১ম খণ্ড) চণ্ডকৃত। সম্পাদক A. F. Rudlof Hoernle. 
প্রায়শ্চিত্তৰিবেকঃ, শূলপাণিকৃত-_সম্পাদক £ মধুস্থদন স্মতিরত্ব, তত্রুত বঙ্গানুবাদ, 
গোবিন্দানন্দের টাক]। 
প্রিয়দণিক1-_শ্রীহ্ষ__সম্পাদক বিষ্ণুদাজী গদ্রে । 
বজ্ৰস্তচিঁ_অশ্ব ঘোষকৃত | 
বাতূতম্‌_কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন | 
বায়ু পুরাণম্‌ ( ১ম খণ্ড ) সম্পাদক ঃ রাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ | 
বালকৃষ্ণচম্পু--জীবনজী মহারাজ--আত্মার|ম rats টাকা | 
বালরামায়ণ নাটকম্‌-রাজশেখরকত-- সম্পাদক গোবিন্দ শাস্ত্ৰী | 
বিক্ৰমান্ধদ্বেবচরিতম্‌_-বিদ্ধাপতি বিহ্লন--সম্পাদক জর্জ বুলার। 
বিক্রমোর্বশী-_-কালিদাম। 
বিক্রমোর্বশী_-কালিদাসরুত__সম্পাদক ডাঃ ফ্রেডরিক বলেনসন্‌। 
বিক্রমোবশী_রামময় তর্করত্ুরুত ব্যাখ্যা | 
বিক্রমোর্ধশীনাটকম্‌_-কালিদাস। 
বিধবা বিবাহ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকুত গ্রন্থের মারাঠী অনুবাদ ) অনুবাদক বিষ্ণু 
পরশুরাম “aT | 
বিবাদচিস্তামণিঃ__বাচস্পতি মিশ্র--সম্পাদক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ | 
বিবেকচুড়ামণিং_ শস্করাচার্য__সম্পাদক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর। 
বিষুপুরাণম্__শ্রীধর স্বামিকৃত টাকা | 
বিষ্ণু সহস্র নাম-- 
বৃহত্মংহিতা-__বরাহমিহির-_সম্পাদক ডাঃ এইচ, কার্ণ। 
বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-- সম্পাদক E. Roer, শাঙ্ধর ভাষ্য ও আনন্দ গিরির টাকা। 
বেতালপঞ্চবিংশতিঃ__জস্তলদত্তুত-_জীবানন্দ বিদ্যামাগর সঙ্কলিত। 


পরিশিষ্ট ধা 


বেদান্তদর্শনম্‌_বেদব্যাসরুত-_সম্পাদক কৃষ্ণগগৌপাল ভক্ত, বলদেবরুত ভাগ্য, শ্যামলাল 
i গোস্বামিরুত বঙ্গান্থবাদ ও ভাষা বিবৃত। 
বেদীন্তদর্শনম্__বেদব্যাসকৃত__সম্পাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব, শাঙ্করভাস্ ও 
গোবিন্দানন্দরুত টীকাঁসহ | 
বৈতানস্বত্র (অথর্ব বেদোক্ত ) সম্পাদক ডাঃ রিচার্ড গার্ধ। 
বৈতালপচ্চীনী (হিন্দী )__বিগ্যাসাগরের নবসংস্করণ হইতে পুনমুর্রণ। 
বৈয়াঁকরণ ভূষণসারঃ, CHS ভট্টকৃত-_সম্পাদক তারকনাথ বাঁচম্পতি ও মদনমোহন 
তর্কালক্কার | 


বৈয়াকরণ সর্বস্বম্‌ ( ১ম ভাগ ) ধরণীধর ও কাশীনাথরুত। 
বৈয়াকরণ সর্বস্বম্‌ (২য় ভাগ )ধরণীধর ও কানীনাথকৃত। 
বৈশেষিক দৰ্শনম্‌-কণাদক্ত-_চন্দ্ৰকান্ত তৰ্কালঙ্কারকত sty | 
ব্যবহার GS, রঘুনন্দনরুত--অম্পার্দক লক্ষ্মীনারায়ণ শৰ্মা | 
ব্যাকরণ মহাভাম্যম্‌ ( ১ম হইতে ৮ম অধ্যায় ) পতগ্চলিকত-_সম্পাদক রাজারাম শান্ধী 
ও বাল শাস্ত্ৰী, কৈয়টকৃত ভান্বাগ্রদীপসহ | 
-- (১ম, ২য় ও ওয় খণ্ড) পতগুলিরুত-_সম্পাদক F. Kielhorn. 
ব্রতার্ক:__শস্কর SEF | 
ভগবদগীতা__ 
ভঁগবদশীতা-_সম্পাদক জে. ককবার্ন থম্পসন্‌ | 
ভগবদনীতা __শাঙ্করভাঘ্য, আনন্দগিরি ও Aug স্বামিকৃত টাকা। জগন্নাথ শুরুরুত হিন্দী 
অনুবাদ | 
ভৰ্তৃহরি-- 
ভাগবতম্‌, ১ম হইতে ১২শ স্বন্ধ_দীধর স্বামিকৃত টীকা | 
ভামতী--বাচম্পতি মিশ্ৰ_সম্পাদক বাল শাস্ত্ৰী । 
ভাগিনী বিলাসঃ--জগন্নাথকৃত-_সম্পাদক তারানাথ তর্কবাচম্পতি। 
ভাষাপরিচ্ছেদঃ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীসহ, বিশ্বনাথ পঞ্চাননকৃত--সম্পাদক Dr. E. Roer. 
ভৈবজ্যরত্বাবলী--গোবিন্দ দাসকৃত। 
ভোজরাজ প্রবন্ধ _ 
মহস্ত পুরাণম্_সম্পাদক জীবানন্দ বিদ্যাসাগর | 
মন্গসংহিতা ( ১ম ও ২য় খণ্ড) TAF ভট্টক্ৃত HI ৷ 
মন্তসংহিতা__মেধাতিথির ভাষ্য, AF ভট্টের টাকা | 
— সম্পাদক মথুরানাথ তৰ্করত্ব, TAF ভট্টের টীকা ও বনঙ্গানুবাদসহ | 


[ন] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


মন্থসংহিতা_-গুলজার “gw, FAT ভট্ট টাকার হিন্দী অঙ্গবাঁদসহ ৷ 
aol amines faba শমা-_কুলুক ভট্টকৃত টাকা । য় 
মহানিৰ্বাণতন্ত্ৰম্‌-_সম্পাদক আনন্দচন্দ্ৰ বেদান্তবাগীশ, হরিহরানন্দ ভারতীকৃত টাকা | 
মহানির্বাণতন্ত্রম্‌__বজান্বাদসহ। 
মহাবস্ত অবদানম্‌--181., E. Senart. 
মহাবীরচরিতমূ__ভব্ভূতি_-সম্পাদক হেনরি ফ্রানসিস ট্রিথেন | 
মহাভারতম্, আদি হইতে বনপর্ব। 
— বিরাট হইতে দ্রোণপর্ব। 
_ কৰণ হইতে শান্তি পর্ব। 
— অনুশাসন হইতে খিলহরি বংশ পর্ব। 
— স্থচীপত্ৰম, আদি হইতে খিলহরি act | 
মহাভারতম্‌-_-আদিপর্ব (১ম হইতে ২৩২ অধ্যায় )--সভাপৰ্ব-_-বনপৰ্ব--সম্পাদক 
কালীবর বেদান্তবাগীশ, অৰ্জুন মিশ্র ও নীলকণরুত টাকা। 
মাধবচম্পু- চিরঞ্জীব ভট্টাচাধ--সম্পাদক জীবাঁনন্দ বিদ্যাসাগর। 
মাধবনিদানং--মাধব কর--সম্পাদক কালিদাস বৈদ্যরত্ব ও ততরুত ব্যাখ্যাসহ, 
বিজয় রক্ষিত ও শ্ীকদত্তের টীকা | 
মানব-কল্পস্থত্র-কুমারিল শ্বামীকৃত টাকা ও Theodor Goldstucker লিখিত 
wire i 
মার্কতেয়পুরাণম__সম্পাদক রেভাঃ কে. এম্‌. বন্দ্যোপাধ্যায় । 
মালবিকাগ্সিমিত্রমূ__কালিদাসরুত--0৮:০ Fridericus Tullberg-#3 টাক] | 
মিতাক্ষরা ( যাজ্ঞবন্ধ্য ধর্ম শান্ত বিবৃতি )-_বিজ্ঞানেশ্বর es | 
মিতাক্ষর| (যজ্ঞবন্ধ্য ধৰ্মশাস্ত বিবৃতি, ব্যবহারাধ্যায় ) বিজ্ঞানেশ্বর রুত-_ সম্পাদক 
লক্ষ্মীনারায়ণ INARI | 
মুক্তিবাদঃ, গদাধরকত-_হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্তের টীকা | 
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌,--বোপদেবকৃত। 
মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্‌; বোপদেবরূত-_সম্পাদক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব 
মুগ্ধবোধ পরিশিষ্টঃ, নন্দকিশোর ভট্টাচাৰ্যকৃত। 
মুগ্ধবোধব্যাকরণম্‌; বোপদেবরুত-_ছুর্গাদাস বিদ্যা বাগীশরুত Aa] | 
মৃদ্রারাক্ষসমূ, বিশাখদত্ত কৃত। 
মৃচ্ছকটাক-_ শূদ্রককৃত। 
মেঘদূতম্‌_সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( মল্লিনাথরুত টীকা )। 


পরিশিষ্ট [প] 


'মেঘদূতম্‌-কাঁশীনাথ পাঙুরন্দ পরব সম্পাদিত ( মল্লিনাথকৃত টাক1)। 
মেথদূতম্‌-মন্লিনাথকৃত টীকা | 
মেঘদূতম্--মদনমোহন তর্কালঙ্কার সম্পাদিত ( মল্লিনাথকৃত টীকা )। 
মেদিনীকোষঃ ; মেদিনীকরকৃত-__সম্পাদক £ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়। 
মৈত্যপনিষৎ, রামতীর্থ দীপিকাসহ__সম্পাদক ও ইংরাজী অনুবাদক E. B. Cowell, 
agár সংহিতা! ( মাধ্যন্দিনী শাখা }--অনুবাদক সত্যব্ৰত সামশ্রমী | 
ataga ধর্মশান্্রম-_ সম্পাদক £ Dr. Adolf Friedrich Stenzler ( বালিন সং ) | 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্মৃতি--লম্পাদ্ক শিবরাম জনাৰ্দন ta, বিজ্ঞানেশ্বৱকৃত ‘মিতাক্ষরা’ 
ব্যাখ্যাসহ। 
ষোগচিন্তামণিঃ--( বৈদ্যকগ্ৰন্থ )--হৰ্বকীতি স্থরি সঙ্কলিত, হিন্দী অনুবাদ | 
যোগস্থুত্ৰম্‌, পতঞ্জলিকৃত--ইংরাজী অনুবাদক রাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ,রাজমাৰ্তওু বৃত্তি । 
রথুবংশ--কাঁলিদাপকৃত-_লাটিন ভাষায় অনুবাদিত, সম্পাদক Adolphus 
Fridericus Stenzler. 
age fifa Ratas সম্পাদিত ও মল্লিনাথরুত টীকা] | 
বথুবংশম্‌-গৌোবিন্দরাম, নাথুরাম ও প্রেমচন্্রুত টাক1। 
বত্বরহস্ত-_বামদাস সেন সঙ্কলিত। 
রত্তাবলী_-প্রহ্ষ__সম্পাদক কৃষ্ণনাথ ন্থায়পঞ্চানন ও শিবনাথ শর্মার টাকা। 
খনত্বাবলী--তারানাথ তর্কবাঁচম্পতি। 
রত্বাবলী- শ্রীহর্য_-তারানাথ তর্কবাচম্পতি। 
রত্বাবলী-প্রীহর্ষ__সম্পাদক নারায়ণ বালকুষ্ণ গোডবোলে ও কাশীনাথ ATIT পরব। 
রাজতরঙ্গিণী__কহুলন, জোনরাজঃ, শ্রীবর ও প্রাজ্যভট FS | 
রাজনীতি-- 
রামায়ণম্‌--বালকাওঁম্‌; অযোধ্যাকীগুম্‌ ( ১ম--৫৫শ সৰ্গ,  ৫৬শ-১১৯শ A: 
আরণ্যকাগ্ডম্, কিন্বিন্ধ্যাকাওম্‌, সুন্দরকাওম্‌ যুদ্ধকাণ্ডম্‌, ( ১ম--৬৯ম 
সর্গ, ৭১ম--১৩০ম Wh) উত্তরকাঙম্‌। রামাহজকত টাকা__ প্রকাশক 
হেমচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য | 


arad (আদি হইতে উত্তরকাণ্ডম্‌ ) সম্পাদক পঞ্চানন তৰ্করত্ন, রামায়ণ তিলক 
টাকা সহ I 


রামায়ণম্‌ ( সটাক ) বাল ও অযোধ্যাকাণ্ড: AAT, fafea ও qaare, লঙ্কা 
ও উত্তরকাণ্ডঃ:--সটীক | 


ALAA ব্যাকরণম্‌_বরদরাজক্ৃত। 


[ফ] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


লঘুটস্ক-_সাবুজী বাপুকৃত। 
লিঙ্গান্থশাসনম্‌ ( পণিনীয়ম্‌ )--তারানাথ তর্কবাচস্পতিরুত। 
শঙ্করবিজয়ঃ (আনন্দ গিরিকৃত ) সম্পাদক নবদ্বীপগোস্বামী 
ও জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন। 
শঙ্করবিজয়ম্‌ ( মাধবাচাৰ্যকৃত ) রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণের বঙ্গানুবাদ, 
ধনপতি সুরিকৃত টাকা, সম্পাদক নাথে| মিশ্র 
শতকাব্লী-_সম্পাদক গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ব | 
শব্দকল্সদ্রম:-রাধাকান্ত দেববাহাছুরকুত। ১ম কাণ্ড, অ--অঃ, ২য় কাণ্ড ক--৬ঙ, 
ওয় কাণ্ড চ-দ্বিরদ, sf কাণ্ড দ্বিরদান্তক-_পুরশ্ছদঃ, ৫ম কাণ্ড পুরস্কার 
ভঙ্গুৱা, ৬ষ্ঠ কাণ্ড ভঙ্গ্যং_-মৈ, ৭ম কাণ্ড য-বহিপুষ্পম্ত ৮ম কাণ্ড 
বহিজ্যোতিঃ- রী, ৯ম কাণ্ড শ-_ সম্মতিঃ, ১৭ম কাণ্ড সন্মাৰ্জ-ক্ষেলী। 
মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৯৭৭ । 
শব্দকল্পপতিক|--( অমরার্থ মুক্তা বলী ), জগন্ন৷থপ্ৰসাদ মলিকরুত | 
শব্দমঞ্জরী, “অ+ হইতে ‘fag fe’, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগররুত | 
শব্দশক্তি প্রকাশিকা, জগদীশ তর্কালঙ্কারকুত। 
শাণ্ডিল্য স্থত্ৰম্‌-সম্পাদক J. R. Ballantyne, ATS টাকা | 
শিবমহিয়ঃ স্তোত্ৰম্‌-পুষ্পদত্ত- গঙ্গাধর কবিরাজকুত IA] 
শিশুপালবধম্‌ মাঘ কৃত--মম্পাদক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, মল্লিনাথকৃত টীক| ৷ 
শুরু যজুৰ্বেদঃ, রাজসমেয়িসংহিত| ( মাধ্যন্দিনী শাখ| )-সম্পাদক HORS সামশ্রমী, 
TASS STF | 
শৃঙ্গারসপ্তশতী--কবি পরমানন্দরুত | 
Arero, (১ম হইতে ১২শ স্কন্ধ)-- সম্পাদক পঞ্চানন তৰ্কত, গীধরস্বামিক্লত টাকা | 
শ্োতহ্ত্রম্‌ (আশ্বলায়নকুত ) সম্পাদক রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব, গার্গ্য নাঁরায়ণরুতবু্তি। 
শ্রোতসথত্রম্‌( লাট্যায়নাচার্ধরুত) সম্পাদক আননাচন্দ্ৰ বেদাস্তবাগীশ, অগ্নিস্বামিরত 
ভাবা | 
ষট্‌ চক্রোপনিষৎ__নারায়ণরুত টাকা | 
জংগত-পারিজাত:_-অহোবলক্ুত-_সম্পাদক কালীবর বেদাস্তবাগীশ 
ও সারদাপ্রসাদ ঘোষ | 
সতী-পরিণয়ম্‌ চন্দ্ৰকান্ত তর্কালক্কার | 
সর্বদর্শনসংগ্রহঃ__মাধবাচার্ধরুত-_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর | 
সহস্ৰাক্ষ--সদানন্দ গিরিকৃত। 


পরিশিষ্ট [ৰ] 


সাংখ্য কারিক|--ইশ্বরকৃষ্ণকৃত-_সম্পাদক বেচনরাম ত্ৰিপাঠী, নারায়ণ তীৰ্থকত 
i ব্যাখ্যা ও গৌড় পাদাচাৰ্যকৃত ভাষ্য | 
সাংখ্যকারিকা- ঈশ্বররৃষ্ণ__ইংরাজী agang —Henry Thomas Colebrooke, 
গৌড়পাদরুত ভা্বোর ইংরাজী অনুবাদক Horace Hayman Wilson. 
সাংখ্যদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা ( তত্বসমাস অবলম্বনে ) 
সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যম্‌-বিজ্ঞান ভিক্ষুকৃত_সম্পাদক_Fitz Edward Hall. 
সাংখাসারঃ__বিজ্ঞানভিক্ষুকুত_ সম্পাদক Fitz Edward Hall. 
সাংখ্যন্থত্র--কপিলকৃত _ইতরাজী অনুবাদক J. R. Ballantyne. 
সামৰ্ধানব্ৰাহ্মণম্_অঙ্তুবাদক সত্যব্ৰত সামশ্রমী । 
সামবেদদংহিতা। ( ১ম খণ্ড_২য় খণ্ড ) আগ্নেয় ও এন্দ কাণ্ড, ছন্দ আচিকঃ 
_ সম্পাদক সত্যব্ৰত সামশ্রমী, স্ায়ণাচাৰ্যকৃত ভাত্য | 
সাহিত্য দৰ্পণম্‌-বিশ্বনাথ কবিরাজরুত-_সম্পাদক Dr. E. Roer. 
সিংহানশন বভীসী-_অন্বাঁদক agaaa কবি, সম্পাদক সইয়দ আবদুল্লাহ | 
সিদ্ধান্ত তত্ববিবেকঃ--কমলাকর ভট্টকৃত ( SFY শেষ বাসনাসহ ) সম্পাদক-_ 

ন সুধাকর দ্বিবেদী 
সিদ্ধান্ত বিন্দুসারঃ ( ব্ৰদ্মপ্তোত্ৰ ব্যাখ্যা সহিত )--তারানাথ তর্কবাচম্পতি সঙ্কলিত। 
সথপদ্মুকৌমুদী ( ১ম ভাগ ) রামতারণ শিরোমণি সঙ্কলিত | 
‘্সুশ্ুত--অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত। 
স্থব্রিবলীচরিত--হেমচন্দ্ৰকৃত-_সম্পাদক হের্মান জেকোবি। 
স্মৃতিচন্দ্রিক। ( দায়ভাগ প্রকরণ ) দেবানন্দ ভট্টকুত, সম্পাদক ভারতচন্্র শিরোমণি 
হরিভক্তিবিলাসঃ, গোপালভট্টকৃত-_সম্পাদক মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ। 
হৰ্ষচরিতম্_বাণভট্ট_ঈশ্বরচন্দর বিদ্যাসাগর সম্পাদিত। 
হস্তামলকম্‌__শাঙ্করভাত্য ও বঙ্গানুবাদ মহ। 
হারাবলী, পুরুষোত্বম দেবরুত- সম্পাদক বিদ্ভাকর মিশ্ৰ | 
হিতোপদেশ;-_বিষ্ণুশৰ্মঃ (শ্রীরামপুর ) 
হিতোপদেশঃ--বিষ্ণু শর্মা সম্পাদক কানীনাঁথ পাঙুরঙ্গ পরব। 
হিতোপদেশঃ ( Vocabulary সহ ) বিষ্ণু শর্মাসম্পাদক Francis Johnson 
হিতোপদেশঃ__ইংরেজী অনুবাদক Francis Johnson l 
হিতোপদেশঃ--বিষ্ণুশ্মীঃ--পণ্ডিত রামজসনের হিন্দী ARTAR | 


হিতোপদেশঃ ( ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাকরণমুলক বিশ্লেষণসহ ) 
London Edition 


[ভ] বিদ্যাসাগর রচনাবলী 


A Concise Grammar of the Hindusthani Language 
_ B. টি A 
Dathavansa, Gotama Buddha—অনুবাদক— Mutu Coomaraswamy. 
A Grammar of the Hindusthani Language—Duncan Forbes. 
Grammatik Der Prakritsprachen, Hemchandra’s—Richuard 
Pischel. 
Hindusthani Selections—Cotton Mather. 
Original Sanskrit Texts on the origin and history of the people of 
India ( 2nd Part )--ইং অনুবাদক জে, মুয়ার I 
Panini : (His Place in Sanskrit Literature) —Theodor 
Goldstucker কৃত | 
A Practical Hindusthani Grammar—Monier Williams. 
Radices Linguae Sanscritae—N. L. Westergaard. 
Sanskrit —W orterbuch : {—8—Otto Bohtlingk und Rudolph Roth 
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